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নিবেদন । 


প্রীভগবানের ক্রীমৃষ্ঠি যেমন অনন্ত ও স্বরাট্‌ তন্মাহাত্মাপ্রকাশক শান্ত্রও তেমনি অনীম ও বিরাট । 
ইহাতে তাহার শান্্রযোনিত্বই কুপরিস্বুট--“কার্ধ্যং নিদানা্ধি গুণানধীতে”। সেই উর্মূল বেদকাণ্ড 
বেদাঙ্গশাখ স্বতিগ্রশাখ পুরাণপর্ণ দর্শনবৃতিহ্রক্ষিত অমৃতত্বফল অত্যচ্ছায় শাস্ত্রমহাক্রমের আবেষ্টন 
অল্লামু ক্ষীণশক্তি হীনতপাঃ কলির মানবগণের পক্ষে সুগম হইবে না ভাবিয়াই ভক্তানুকম্পাবশতঃ 
প্রীভগবান্‌ সর্ববশান্তরসুত্র মন্থন করিয় গীতাশীস্ত্রের উপদেশ করিয়াছেন। বাস্তবিক বনু শাস্ত্র অধ্যয়ন 
করিয়া প্রত তাংপর্ধ্য গ্রহণ করিতে হইলে যে পরিমাণ ধৈর্য, উৎসাহ, মেধা প্রভৃতি আবশ্বক 
সাধারণের মধ্যে সেগুলির সমবায় একান্ত ছুর্ঘট। অথচ জ্ঞানপিপাসা মনুয্যমাত্রেরই ন্বাভাবিক। 
একমাত্র গীতাশান্্ই সে আকাঙ্ষা! পূরণ করিতে সমর্থ। সকল শাস্ত্রের সার কথা, শ্রুতিমূলক শাস্ত্র মূল 
উপদেশ, ইহাতেই সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে। ইহার ভাষার এমনই মরলতা, এমনই মধুরতা যে 
পড়িয়া কাহারও পর্ধযাধিবোধ হয় না। ইহা এমনই পরমগন্ভীর অথচ সর্ব্বোপকারক শাস্ত্র যে কর্মী, 
জ্ঞানী, গৃহী, কর্শেন্দী সকলেরই অভিলাষ পূর্ণ করিয়া দেয়। স্থখের বিষয় এই গীতাশান্ত্রের সমাদর 
'সাধারণের মধ্যে প্রসার লাভ করিতেছে। 

তবে পরিতাপের বিষন্নও এই যে লোকে গীতাবাদী হইয়া শুষজ্ঞানী হইয়া পড়িতেছে। শাস্ত্র 
অধ্যয়ন করিতে হইলে শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস এবং অনুষ্ঠান সবগুলিই আবশ্যক । বিনা অহষ্ঠানে, 
আচারবঙ্জিত শু আবৃত্তিতে শাস্ত্রের প্রতি সমাদর করা হয় না এবং তাহাতে ধর্ম না হওয়ায় 
আধ্যাত্মিকউৎকর্ধলাভও ঘটে না। কারণ শ্রতিম্বৃতি-উপথিষ্ট শিষ্টসম্রদায়প্রাপ্ত আচারপরিপালনই 
পরম ধর্ম । তাই মন্থ বলিয়াছেন-_ 

“আচারঃ পরমো ধর্ম শর্ত্যুক্তঃ ম্মার্ত এব চ” 


কিন্তু যিনি বহু শান্তর অধায়ন করিয়াও আচারবজ্জিত তাহার সেই শাস্্াধ্য়ন পণ্ড পরিশ্রম মাত্র__ 
ভাহাতে কোনও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লব্ধ হয় না। তাই মহর্ষি মু বলিয়াছেন-_- 
“আচারাদ্‌ বিচ্যুতো বিপ্রো ন বেদফলমন্খুতে” 

অর্থাৎ যে দ্বি্ম আচার ০০০০০০০০০০০ শানত্াস্তরেও 
তাহাই বিঘোধিত হইয়াছে_ | 

“আচারহীনং ন পুনস্তি বেদ! 

যন্তপ্যধীতাঃ সহ বড়[ভিরক্গৈ:” 
অর্থাৎ ছয়টি অঙ্ধের. সহিত বেগ অধায়ন করা হইলেও সেই কী দে অধোতার ম্য কোনও 
পবিত্রতা আখানি করে না যদি সেই অধ্যেতা আচারবিহীন হয়। : । 
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বিশেষ ধর্শের অনুষ্ঠান তাহাই ধর্ধের নিদান-_তাহাই চিতওদধি ছার! আধ্যাস্িক উৎকর্ষ লাতের 
টন। তই প্রীতগৰান্‌ এই শাহমধোই প্রচার করিমাছেন_ | 
“কর্ম! তমভ্ঙ্চ সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ” 


মুত স্ব স্ব অধিকার অন্থ্রপ বিহিত কর্্ঘ অন্বষ্ঠান করিলে তবেই সিদ্ধি__মুক্তির দূরতর কারণ যে 
দ্ধি তাহা লাভ করিতে সমর্থ হয়। ইহাই গীতাশান্ত্রে-_-গীতাশান্ত্ের কেন, বেদ এবং বেদমূলক 
1 শাস্ত্রের” সার কথা। 

পরম নি:শ্রেয়সই সকলের কাম্য--সকল শান্তর লক্ষ্য। তাহা তত্বজ্ঞান হইতেই সম্ভব। 
1ন অশ্ুদ্কচিত্তে উদ্দিভ হয় না। ধন্মখ বিন! চিতশুদ্ধি সম্ভব নহে। এ সমস্ত অর্বাচীনের 
৷ নহে; বেদেরই নির্দেশ। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে শ্রুতি বলিতেছেন “্ধর্শেণ পাপমপ্দতি | 
মক্দং পরমং বস্তি” অর্থাৎ ধর্মের দ্বারাই পাপক্ষয় হয়; সেই কারণেই ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়। ধর্ম 
মীমাংসাদর্শনকার মহধি জৈমিনি কৃহিয়া দিতেছেন__“চোদনালক্ষণঃ অর্থ; ধর্্ঃ৮ অর্থাৎ 
1 অর্থাৎ বেদবিধি এবং বেদমূলক শাস্ত্রবিধি যাহার লক্ষণ অর্থাৎ, প্রমাণ বা জাপক, তাদৃশ ষে 
রহিত ইষ্টকলক কর্ম তাহাই ধর্ম; আর যাহা! তত্বিরুদ্ধ অর্থাৎ বেদ বা বেদমূলকশান্ত্রে নিষিদ্ধ 
ই অধর্্ম। কোন্‌ কর্খটী ধর্ম এবং কোন্‌ কর্শটী অধন্দ__কোন্‌ কর্মের ফলে স্বর্গ অথবা 
লক চিত্শুদ্ধি্প আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ এবং কোন্‌ কর্মের ফলে নরক এবং পাপমূলক আধ্যাত্মিক 
্ব হয় তাহা শাস্ত্র ছাড়া অন্ত কোনও প্রমাণের দ্বারা জানা যায় ন।। কারণ তাহা প্রমাপান্তরের 
অর্থাৎ প্রমেয় নহে। আর শান্ত্র ভগবদুক্তি বলিয়াই হউক অথব। অপৌরুষেয় বলিয়াই হউক 
স্তরের সাহায্যে অজ্ঞাত বা অজয় সেই ধর্দ্াধন্দ বিষয়ে প্রমাণ। সেখানে শাস্্রবঞ্জিত 
চল্লিত যুক্তির স্থান নাই। তাদৃশ যুক্তির সাহায্যে যাহা উপস্থিত হয় তাহা ধর না হইয়া 
ই হইয়া পড়ে। এই জন্ত মহযি জৈমিনি বলিয়াছেন_ 


প্ধর্মস্য শব্দমূলত্বাৎ অশব্দমনপেক্ষ্যং স্যাৎ” 


, ধর্ম্াধন্শতত্ব কেবলমাত্র বেদ এবং বেদমূলক শাস্ত্র হইতেই জেয বলিয়া যাহা অশব অর্থাৎ যাহা 
্গিষ্ট নহে তাহা অনপেক্ষ্য-_উপেক্ষণীয়। এই কারণে সাম/বাদমূলক অনুষ্ঠানে ধর্ম হয় নাঁ_ 
ঃক্‌ যুক্তিতে অলৌকিক ধর্ম নিক্কপিত হয় না। ধর্ম্াধন্্দ অলৌকিক, কারণ ততৎ ক্রিয়ার সহিত 
পারি ফলের ঘষে কোনরূপ সম্বন্ধ আছে তাহা প্রত্যক্ষ অন্থমানাদি কোন লৌকিক প্রমাণের 
অবধারিত হয় না। 

হৃতরাং ধর্ম যদি যথার্থ ই কাম্য হয় তাহা হইলে তাহা লাভ করিতে হইলে চাই শাস্ত্রে শ্রদ্ধা, 
। বিশ্বাস__চাই মহাজনপরম্পরাগত আচারে নিষ্ঠা-চাই শান্্রীয় বিধি অনুসারে হব স্থ 
গরাঙ্্রূপ বিহিত. কর্মের অগ্ুষ্ঠান এবং নিষিদ্ধ কর্ণের পরিহার । ধর্মাধর্মতত্ব জানিতে হুইলে, 
জন করিতে হইলে শাস্্ীয় বিধিনিষেধ শিরোগৃহীত করিয়া শাঙ্জে যতটুফুতে নিক্ষের অধিকার . 
ই হইয়াছে-_-তাহাই পরম শ্রদ্ধা! সহকারে ঘথাশক্তি অহুষ্ঠান করিতে হইবে। ধর্খের জন্ত ত্যাগ 


44 
চে, না ধর্শ-না সিদ্ধি। তাই প্রঁভগবান্‌ বলিয়াছেন__ 

“ষঃ শান্ত্রবিধিমুৎস্জ্য বর্ততে কামকারতঃ। 
নস সিদ্ধিমবাপ্পোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্‌।॥ 
তস্মাচ্ছান্ত্রং প্রমাণং তে কার্ধ্যাকার্য্যব্যবাস্থিতৌ। 
জ্াত্বা শান্ত্রবিধানং ত্বং কর্ম কর্তুমিহার্হাসি ॥৮ 


অর্থাৎ যে ব্যক্তি শাস্ত্রীয় বিখিনিযেধ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় প্রবৃত্তি অনুসারে চলিতে থাকে সে 
সিদ্ধি, সুখ অথবা! পরমাগতি কোনটাই লাভ করিতে পারে না। অতএব কোন্টী কর্তব্য এবং 
কোনটী অকর্তব্য তদ্বিষয়ক ব্যবস্থা অর্থাৎ নিরূপণ শাস্তপ্রমাণেই জাতব্য-_শান্্বিধান জানিয়া লইয়া 
তদম্সারেই কর্ধদ করণীয়। 

শাস্ত্র বলিতে বেদ এবং বেদমূলক স্থৃতিপুরাণাদিই বুঝিতে হইবে-_-পরম বৈদিক সায়ন, শঙ্কর, 
কুমারিল, শবর প্রভৃতি মহাপুরুষগণ বেদ এবং বেদমূলক যে সমস্ত নিবন্ধ__স্বতিপুরাপাদিকে ধর্দে প্রমাণ 
বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন সেইগুলিই শান্তর; ধর্ম উপার্জন করিতে হইলে সে গুলির বিধিনিষেধ অবশ্থ 
পালনীয়। এতন্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হইল যে গীতাপাঠের মূলে থাক! চাই শাস্্ীয় অহ্থশাসন 
মানিয়া শ্বাধিকারান্রূপ কর করিবার ইচ্ছা। কারণ মনে রাখিতে হইবে গীতাশান্ত্র বর্ণীশ্রমধর্্বের 
*বিপর্য়কারক নহে- শীন্্ান্তরের বিখিনিষেধের বাধক নহে, কিন্ত তাহাদেরই প্রতিষ্ঠাসাধক, 
রধ্যাদাস্থাপক । এই কারণেই গীতা সর্ব শাস্ত্রের সারভূত। 

এতাদবশ যে গীতাশাস্ত্র ইহার তাৎপর্য প্রকাশের নিমিত্ত উপযুক্ত ব্যাখ্যাও ত আবশ্তক। 
ব্যাখ্যা করিবে কে? ব্যাখ্যা ত যত্র তত্র বহুলপরিমাণেই দৃষ্ট হয়। সকল ব্যাখ্যাই কি তুল্যব্ধপে 
আদরণীয়, সমভাবে গ্রহণীয় ? পক্ষপাতবিহীন শাস্ত্রত্ববুভূৎস্থ সুধীগণ বলেন সম্প্রদায়রহিত অসমগ্রদর্শী 
অশাস্ত্রবাদীর ব্যাখ্যা শান্ত্রতাৎপর্ধযাববোধের অনুকূল না হওয়ায় আদরণীয় নহে। সম্প্রদায়লন্ গুরু- 
শি্বক্রমাগত অদ্ৈবাদ অবলম্বনে ভগবৎপাদ উপনিষদ্ভাগের ভাস্তে শ্রতিপ্রস্থান, শ্রীমদ্‌ ভগবদ্গীতা 
্রসৃতির ভাস্তে স্মৃতিগ্রস্থান এবং বেদাস্ত দর্শনের ভান্ে ন্তায়প্রস্থান বিবৃত করেন। তীঁহার ভাহ্য 
বর্তমানে গীতার অপরাপর টীকা পুররুক্তি মাত্র। কিন্তু তাহা! এতই গভভীরার্থক যে সাধারণের পক্ষে 
তাহা হদ্য়ঙম করা ছুন্হ ব্যাপার। তাঁহারই ভাত্তার্থ অবলম্বনে উত্তরকালে পরমপূজ্যপাদ শ্রীমৎ 
শঙ্করানন্দ, প্রীধর স্বামী গ্রতৃতি বহু আচার্ধ্য সাধারণের পক্ষে অনায়াসবোধ্যরূপে গীতার টাকা রচনা 
করিয়াছেন। কিন্তু বাজালী সন্্যাসী পরম পৃজ্যপাদ প্রীমন্ধুস্থদন সরশ্বতীর টীকা সর্বাতিশায়িনী। 
ীমন্সধুদন সরহ্বতীর পত্ডিত্যের পরিচয়কল্পে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে বাঙ্গানী রঘুনাথ 
শিরোমণির স্তায়শান্ত্র না পড়িলে যেমন নৈয়ায়িক বলিয়া পরিচয় দেওয়া যায় না সেইকপ বাঙ্গালী 
স্যাসী মধুস্দন অরম্বতীর নব্যন্তায়োপবৃংহিত 'অছৈতসিদ্ধি' না গড়িলে বেদাস্তী হওয়া যায় না। 
ইনি যে কেবল শুজ্ঞানী পরম তাকিক অধৈতবাদী ছিলেন তাহা নহে) কর্বিতবশ্রোতে, তক্তিরসে, 
কুফপ্রেঘে ইহার হয় বড়ই আন্তর“ছিল; তক্তিরসায়ন প্রভৃতি গ্রন্থে তাহা সর্বসমক্ষে কুপরিষ্ুট।, 
গীতার টাকার মধোও তাহার সেই তক্তিভাব কৃষপ্রেম যত্রতত্র বল পরিমাণে উপবন্ধ হইয়া থাকে ।. 


০ 


ইহার গীতার টাকার বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে মূল ক্লোকের প্রত্যেক পদের-_প্রতোক অক্ষরের 
সার্থকতা, তাৎপর্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আর গ্রন্থের তাৎপর্য বুঝাইবার অন্ত, যূলোক্ সিদ্ধান্ত 
যুক্তিবলে স্থাপন করিবার নিমিত যে স্থলে শাস্বাস্তরের সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা কর! আবশ্তক হইয়াছে, 
তথায় শাস্থাস্তরের সিদ্ধান্ত যাবৎপরিমাণ বক্তব্য তাহা স্থনিপুণ ভাবেই দেখাইয়াছেন-_দৃতর 
বিচারের দ্বারা মৃলসিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। আর তাহার ফলে টীকার অংশ স্থলে স্থলে পরম- 
ছূর্ববোধ হইয়া পড়িয্বাছে। কিন্তু ধাহীরা কমলচয়নে উদ্যত তহাদিগের এ ঘৎসামান্ত কণ্টক দেখিয়া 
ভীত হুইলে চলিবে না। বস্তুতঃ দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৬,১৭ প্রভৃতি কয়েকটা শ্লোক এবং 
অপরাপর স্থলেও মধ্যে মধ্যে ছুই একটা শ্লোকের ব্যাধ্যা হুম্ক্ বিচারে পূর্ণ হইলেও অন্তান্ত 
স্থলে যে সমস্ত বিষয় আলোচিত হইয়াছে তাহা অনায়াসবোধ্য না হইলেও দুর্বোধ্য নহে। ধাহার! 
শান্্ততববৃতূৎন্থ তাহাদিগের অসহিষ্ণু, ধৈর্যযহীন হইলে চলিবে কেন? কিছু আগ্রহ, উৎসাহ এবং 
দৃঢ় অভিনিবেশ সহকারে এই টাকাটা অধ্যয়ন করিলে সুধী পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন সনাতন 
ধর্শের সকল কথাই-_ফড় দর্শন, শ্বৃতিপুরাণাদির মূল তত্বই তাঁহার! বিদিত হুইয়াছেন। ইহাই এই 
টীকার বিশেষত্ব । 


যে মধুসদন সরম্বতীর বিদ্যা এতই অপার যে কিংবাস্তী হইয়া গিয়াছে__ 
“মধুনুদনসরন্বত্যাঃ পারং বেত্তি সরস্বতী”-_ 


্বয়ং সরম্বতীই মধুস্থদনসরম্বতীর বিষ্ভার পার কোথায় তাহা জানিতে পারেন--ধাহার পাগ্ডিতাঁ 
স্থা়শান্তরে বৎ্পত্তি এতই গভীর এবং দৃঢ় যে ঘটনাক্রমে-- 


“নবন্ধীপে সমায়াতে মধুস্থদনবাকৃপতৌ। 
চকম্পে তর্কবাগীশঃ কাতরোহভূদ্গদাধরঃ ॥” 


মধুস্থঘন সরম্থতী নবদ্বীপে যাইলে নবন্ধীপের তদানীস্তন প্রথিতনাম! নৈয়ায়িক তর্কবাগীশ কম্পিত 
হইয়া! উঠিয়াছিলেন এবং গদ্দাধর কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন_ নব্যন্তায়ের দিক্পালম্বরূপ উক্ত 
ছুইজন মনীষীও স্ব স্ব বিদ্ভাবতায় সন্দেহকাতর হইয়াছিলেন, সেই মধুসুদনশ্বরদ্বতীর গীতার চীকার 
বঙ্গা্গবাদে মাদৃশ গ্রমাদী জড়খী ব্যক্তির পুরঃগ্রসর্পণ ! সাহস বটে ! 

তথাপি শ্রীপুর প্রীপাদপদ্মন্বয় অবলম্বন থাকিলে কোন্‌ বাধ্য অসাধ্য থাকে? ছুত্যর 
পারাবারও সন্তরণে পার হওয়া যায় । মদদ্রীয় আচাধ্যদেব বেদধাস্তিগ্রবর পরমপূজ্যপ্রীচরণ 
প্রীমন্সহামহোপাধ্যায় যোগেন্র নাথ তর্কতীর্থদেবের উপদেশই এই ছূর্গম পথে আমার সম্বল। 
জানি না মাদৃশ অন্রব্যে নিহিত হইয়া তাহা কতই না বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে-কতই না 
রূপাস্তর পরিগ্রহ করিয়াছে! কারণ প্রতিবিষ্বপক্ষপাঁতিত্বই উপাধির ধর্ম; তাহা “আধেয়ে স্থীয় 
দোষ সংক্রমণ করাইবেই। সন্ধদয় সুধী পাঠকবর্গের নিকট সাঞ্চলিবন্ধে আমার এই বিনীত নিবেদন, 
তাহার! নিজগ্তণে সেই সমস্ত ক্রটি বিচ্যুতি সংশোধন্‌ করিয়া লইবেন। আর হি কুজাপি অধুযাত্রও 
গণ পরিলক্ষিত হয় তাহা হইলে বুবিবেন তাহাতে আমার কোনও কৃতিত্ব নাই-তাহা ভাহারই 
বিশ্বতিদ-রশ্মিধর্দা অনপিধেয় মাহাক্স্েরই বিকাশ । 


৮০ 


শি 


রায়ের ব্যাপ্তিপঞ্ক প্রভৃতি গ্রন্থের অঙ্ুবাদক বেদাস্তাদিবিষয়ক বহ গ্রন্থের প্রণেতা এবং প্রচারক 
বেদাস্বশান্জে স্থনিপুণ প্রযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ বেদাস্তভৃষণ মহোদয়ের একাস্তিক আগ্রহ এবং অস্ুরোধ 
এই অকিঞচনকে এতাদৃশ কঠিন কর্দে প্রণোদিত করে। তজ্জন্ত তিনি অশেষ ধন্তবাদার্থ। কিন্তু 
অনুবাদ হইলেই যে মুদ্রিত করা যায় তাহা সকল সময়ে সম্ভব নহে। এ কারণে এই অনুবাদ অনেক 
দিন পড়িয়া ছিল। এমন একখানি অমৃল্যরত্ধ জনসাধারণের নিকট গুপ্ত থাকিবে-_বঙ্গভাষা ইহার 
প্রভা হইতে বঞ্চিত থাকিবে_ইহা ভাবিয়াই কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের দর্শনশান্ত্ের 
প্রধান অধ্যাপক শান্্রসিক প্রযুক্ত নলিনী বাস্তব্রদ্ধ এম এ, পি এইচ্‌ ডি, পি, আর, এস্‌__মহোদয় 
ইহা জানিতে পারিয়া ইহা প্রচার করিতে পরম আগ্রহাদ্িত। ইনিই দ্বিতীয় অধ্যায়ের টীকার 
অত্যন্ত দুর়হতা দেখিয়া তাহার আশা সকলের পক্ষে স্থগম করিবার নিমিত্ অতি নিপুণতাসহকারে 
দরলভাবে প্রশ্নোত্তররূপে “ভাবপ্রকাশ' করিয়! দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নলিনী বাবুর পাশ্চাত্য দর্শনশান্ত্ে 
পাপ্ডিত্য যেমন অসাধারণ, প্রাচ্য দর্শন শান্ত্েও তাহার মনীষা! সেইরূপ অকুটঠতা। ইহারই একাস্তিক 
মাগ্রহে এবং চেষ্টায় ও পরিশ্রমে প্রীমন্ধুক্ছদন সরম্থতীর গীতার টাকা বঙগাবাদসমেত মুক্রিত হইতে 
পারিতেছে। বর্তমানযুগে ধনিকসম্প্রদায়ের যেব্বপ শাস্ত্রপোষণ-পরাদুখতা, শাস্্রব্যসনী ব্যক্তির যেব্ূপ 
নিরক্নতা তাহাতে” শাস্গ্রন্থ লোপ পাইতেই বসিয়াছে। তাহার স্তায় সাধারণ অবস্থার মধ্যবিত্ত 
শরদায়ের ব্যক্তি যে এই বহুল ব্যয়ভার গ্রহণ করিতেছেন ইহা তাঁহার মমধিক উদারতার 
পরিচায়ক। শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি তাঁহারা নিরাপৎ শান্তিময় দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া 
এই ভাবে শান্রক্ষার আশ্রয় হইয়া স্লাঘনীয় হইতে থাকুন। ইতি_- 


প্রশুয়াবনত 
অক্ষযা তৃতীয়া প্রীভূতনাথ চট্টোপাধ্যায় 
সন ১৩৪৫ সাল। দক্ষিণ নবন্ীপ--( আন্দুল মৌড়ি ) 


ছুমিকা 


প্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজকাচাধ্য প্রীমধুক্দন সরম্বতীপাদ বাঙ্গালী মাত্রের পরম গৌরবের 
সম্পদ্‌। ভারতবর্ষে যত প্রধ্যাতনাম! পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, মধুন্থঘন সরহ্বতী তাহাদের 
শীর্ষস্থানীয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইনি বাঙলাদেশে বর্তমান ফরিদপুর_ জেলার অন্তর্গত 
কোটালিপাড়া পরগণায় উনশিয়া গ্রামে পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশোদ্ভূত 
প্রযুক্ত সীভানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ, শ্রীযুক্ত হরনাথ শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধাস্তবাগীশ, 
প্রযুক্ত কালীপদ তর্কাচারধ্য মহাশয় প্রভৃতি খ্যাতনামা পত্তিতগণ এখন জীবিত আছেন। 

মধুসুদন বড় পণ্ডিত ছিলেন বলিয়াই যে আমরা গৌরব অনুভব করি তাহা নহে। 
ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা পরম সম্পদ্‌ যে দর্শনশান্ত্র এবং এ দর্শনশাস্তরত্বাকরের সর্ববোজ্জলরত্ব যে অদ্বৈত- 
বেদাস্ত, সেই অদ্বৈতশান্ত্র তাহীর অন্তরের প্রিয়তম ধন ছিল। যখনই ভিন্নমতাবলম্বী দার্শনিকদের 
আক্রমণ অধৈতবেদাত্তের উপর পতিত হইয়াছে তখনই মধুক্থদন তাহার অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্য ও 
প্রতিভাজ্যোতিঃর সঘ্যবহার করিয়া বেদাস্তহধ্যকে পূর্ববপক্ষমেঘমুক্ত করিয়াছেন। অৈৈতসিদধি, 
অধৈতরত্বরক্ষণ, সিদ্ধান্তবিন্দু প্রত্ৃতি গ্রস্থরচনা একমাত্র মধুস্থদন সরম্বতীর স্থায় প্রতিভাশালী পণ্ডিত 
*্রবং একনিষ্ঠ বেদাস্তীর পক্ষেই সম্ভব। বুদ্ধির তববিষয়ে পক্ষপাত আছে। বুদ্ধি তত্বাবগাহিনী হইলেই 
চরিতাধিকারা হইয়া যায়। সর্বতত্বসার অধৈততত্বে যে বুদ্ধির নিষ্ঠার উদয় হয়, সেই বুদ্ধিই বুদ্ধি। 
যে ভাগ্যবান্‌ ব্যক্তি অশেষ শীশ্রজ্ঞান লাভ করিয়া পাত্ডিত্য অর্জন করিয়াছেন, তত্বনিষ্ঠা জাগিলেই 
তাহার বুদ্ধি সমধিক শোভা হয়। মধুস্দনের ন্যায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত অদ্বৈত বেদাস্তের একনিষ্ঠ 
সেবক বলিয়াই পণ্ডিত সমাজে সমধিক আদরণীয় হইয়াছেন 

মধুকদন সংসারত্যাগ করিয়া! সম্ধ্যাসী হইয়৷ ছিলেন। তিনি শুধু শাস্ত্রে স্পপ্ডিত ছিলেন তাহ! 
- নহে, শাস্ত্রাহশীলনের চরম ও পরম ফল যে বৈরাগ্য তাহা গ্রা্চ হইয়া তিনি সাধনরত হ্ইয়াছিলেন। 
পরমহংসগ্ণণ শ্ভগবচ্চরণারবিন্দের যে মধুপানাস্বাদনে নিমগ্ন থাকেন, তিনি সেই আস্বাদন হইতেও 
বঞ্চিত হন নাই। তাই তিনি আদর্শ মহাপুরুষ। তিনি পণ্ডিত, তিনি তত্বনিষ্, তিনি জ্ঞানী, " 
তিনি তত্বদর্শী। এত বড় মহাপুরুষ বান্ধালী ছিলেন ইহা! ভাবিয়াই আমর! গৌরবাস্বিত। 
_.. মধুস্থদনের চরিত্রের আর একটী দিক তীহাকে মাধুর্যমপ্ডিত করিয়া তাঁহার জীবনকে 
যোলকলায় পূর্ণ করিয়া দিয়াছে। তিনি যে কেবল বেদান্তের একনি সেবক ও সাধক ছিলেন তাহা 
নহে। তিনি পরম ভক্তও ছিলেন। তাঁহার অনুভবে জান ও ভক্তির বিরোধ ছিল না। তিনি শুধু 
“অধৈতসিদ্ধিশ্র প্রণেতা নহেন, ভক্তিশানর্বরাজির শেষ্ঠস্থানাধিকারী প্ভক্তিরসায়ন* গ্রস্থও তাহারই 
রচিত। অঅহৃভবের উচ্চতম শিখরে আরোহন না করিলে জান ও ভক্তির এই পবিজ মধুর সঙ্গমে 
অবগাহন সম্ভব হয় বলিয়া বোধ হয় না। 

মধুহ্ধন প্রীমদ্ভগবদ্গীতার মধ্যে জান ও ভক্তির এই সমনব়সাধন দেখিতে পাইয়াছেন বলিয়াই »- 
এত যত করিয়া, এত আদরের সহিত সম গ্রাণ ঢালিয়া দিয়া তিনি প্রীগীতার "ঢা্থদীপিকা' নামক 
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টাকা রচনা করিয়াছেন। তিনি তাঁহার টীকার উপক্রমণিকায় স্পষ্টই বলিয়াছেন “এতৎ সর্ব ভগবতা 
গীতাশান্ত্র গ্রকাশিতং। অতো ব্যাথাতুমেতন্মে মন উৎসহতে ভূশং॥ “এই সব কথা প্রীভগবান্‌ 
নীতাশাস্ত্ে প্রকাশ করিয়াছেন, তাই আমার মন প্রীগীতাব্যাখ্যার জন্য বারংবার উৎসাহিত হইতেছে", 
প্রগীতার মধ্যে তিনি তাহার প্রাণের কথা পাইয়াছেন, শ্রীগীতা জান, ভক্তি ও কর্মের অপূর্বব সমন্বয় 
সাধন করিয়াছেন, মোক্ষসাধন পর্বগুলিকে ধাপে ধাপে সাজাইয়াছেন, সকল বিরোধের সৎ 
মীমাংসা করিয়াছেন, নিষামকর্্মকে মোক্ষমূল বলিয়! বর্ণনা করিয়াছেন, ভক্তি বিন! তত্বজ্ঞান লাভ 
হয় না, ইহা তারম্বরে কীর্তন করিয়াছেন, জানীকে ভক্তশ্রেষ্ট, নিত্যযুক্ত এবং ভগবানের আত্মা বলিয়া 
প্রীগীতা ঘোষণা করিয়াছেন, তাই শ্রীমন্‌ মধুন্থদন সরস্বতী গীতার টাকা করিবার জন্ত উৎসাহিত 
হইয়াছিলেন। ভক্তিবিবঞ্জিত শু বিচারাত্মক জান যে বেদাস্তের প্রতিপাদ্য জান নহে তাহা তিনি 
সর্বদাই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, নিজ জীবনেও জান ও ভক্তির হুসামঞস্ত রক্ষা করিয়া জানের 
প্রকৃত স্বরূপ কি তাহা লোকসমক্ষে দেখাইয়াছেন। ব্দোন্তপ্রতিপান্ঠ জান ভক্তিরসে আগুত। 
প্রীমদ্ভগবদ্গীতাও বলিডেছেন-_“ভজ্যা মামভিজানাতি যাঁবান্‌ যস্াশ্মি ত্বতঃ | ততো মাং তত্বতো 
জ্াত্বা বিশতে তদনম্তরম্” ॥. ভক্তির দ্বারাই গরমতব্বের যথার্থ জ্ঞানলাভ হয়। পরমতত্বের প্রতি 
সক্ধচিত্ের যে আকর্ষণ তাহাই ভক্তি। এই আকর্ষণ ক্রমশঃ গভীর গভীরতর হইতে হইতে শেষে 
চিত্ত বিলয় করিয়া! দেয়। তখন পরমতত্বের স্বন্বরূপে স্থিতি হয় এবং সর্ববকরণ ও উপাধি সংযোগ 
রহিত হইয়া শ্তন্ধরূপে ্বপ্রকাশতত্ব ক্ফুরিত হয়। ইহারই নাম জ্ঞান। বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা তত্বসন্বচ্দে 
আলোচনাকে বোদাস্তপ্রতিপাস্ত জ্ঞান বলিয়া মনে করিলে অত্যন্ত ভুল হয়। নিরাবরণসথন্দর 
পরমতত্বের সাক্ষাৎ অপরোক্ষাঙ্ছভূতিই উপনিষদ জান। ইহা ত্রিগুণাতীত তত্বের নিস্তৈপ্ণ্যভাবে 
অন্ুভব। এই জনুভূতিকেই 'বেদাস্তে জ্ঞান বলা হয়। আর রজত্তমোমলাসংঘ্পষ্ট শুদ্ধসত্গুণবিশিষ্ট 
চিত্তের দ্বারা বিশুদ্ধস্বোপাধি পরমতত্ব শ্রীভগবানের যে অনুভূতি তাহাই শুদ্ধ! ভক্তি। লাত্বিক 
উপাধির আবরণে অঙ্থুভব হইলে ভক্তি, আর সর্কোপাধ্যতিক্রাস্ত নিরাবরণসুন্দররূপে দ্র দৃহ্টভেদশৃন্ত 
জানম্বরূপের সাক্ষাৎ প্রকাশ হইলেই জান। ইহাই মাত্র পার্থক্য। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বলিতেছেন 
যে ভক্তিই জ্ঞানের সোপান-_“ভক্ত্যা মামভিজানাতি*। চিত্তে সত্বোৎকর্ষ না হইলে কখনও জ্ঞানলাভ 
হয় না। নিত্যসত্বস্থ না! হইলে নিষ্বৈপুণ্যপথে বিচরণ করা যায় না। রজন্তমোমল যেমন কাটিয়া যাইতে 
থাকে তেমনই সত্ববের উৎকর্ষ হইতে থাকে এবং বিশুল্বসত্মৃষঠ প্রীভগবানের প্রতি চিত্তের আকর্ষণ 
ততই প্রগাঢ় হইতে থাকে । 

মধুস্দন সরদ্বতীর গীতার টীক! একখানি অতিবৃহৎ গ্রন্থ । এই টাকাতে একটী কথারও অর্থ 
বাদ পড়ে নাই। এমন কি চ, বা, তু, হি? প্রভৃতি শব্বেরও ভাবার্থ ইহাতে নিরূপিত হুইয়াছে। 
এই টাকার ব্যাখ্যানৈপুণ্যে সকলকেই চমৎকৃত হইতে হয়। ইহা সকল শ্রেণীর লোকের পক্ষেই 
অভীব উপাদেয় । সুধীবৃন্দ এই টাকার মধ্যে মধুস্থদনের অসাধারণ পাতিত্য দেখিয়া বিন্ময়াভিভৃত 
না হইয়া পারেন না। দ্বিতীয় অধ্যায়ের আত্মতত্বগরদিপাদক গ্লোকগুলির টাকাতে মধুঘন অইৈত 
"সিদ্ধান্তের সমন্ত যুক্তিগুলি অতি নিপুণভাবে সঙ্গিবেশিত করিয়াছেন। স্থবিস্তৃতভাবে “অদ্বৈতসিদ্ধিঃ 
সিদ্ান্বিনূপ্রতৃতি গ্রন্থে যে সব যুক্তি ব্যাখ্যাত হইয়]ছে, অতি সংক্ষিপতর্ূপে তাহাদের সারমণ্্ব : 
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এই স্থানে মধুহুদন প্রাজলভাবে বলিয়াছেন। ইহাতে শুধু পণ্ডিতগণ তৃপ্ত হইয়াছেন তাহা নহে। 
ইহার দ্বারা ছুন্নহ আত্মতত্বপ্রতিপাদনপর যুক্তিনিচয় বুঝিবার পক্ষে সাধারণ পাঠকবৃন্দেরও যে কত 
হুবিধা হইয়াছে তাহা বলা যায় না এবং কেবল এই অংশটুকু মাঅই যদি তীহার টীকাতে সন্লিবেশিত 
হইত তাহা হইলেও তাহার এই অমূল্য দানের জন্ত তিনি পাঠকবৃন্দের অশেষকতজ্ঞতাঁভাজন 
হইতেন। অনেক সময় এই কয়টা ক্লোকের টাকাপাঠকালে সাধারণ পাঠকবৃন্দের ধৈরধযচূতি হইতে 
দেখা যায়; ইহা স্বাভাবিক । সত্যই বিষয়টা অতি দুরধিগম্য ; কিন্তু একটু ধৈর্্য সহকারে পাঠ 
করিলেই বুঝিতে পার! যায় যে মধুক্থদনের নিকট এ যুক্তিগুলি নখদর্পনের মত ছিল বলিয়াই 
তিনি এমন গভীর বিষয়টাকেও যথাসম্ভব সরলভাবে আলোচনা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। 
বিষয়ের গাভীধ্য নিবন্ধন যে ঢুরধিগম্যতা তাহাকে সম্পূর্ণভাবে দূর করা সম্ভব নহে; তাহা হইলে 
প্রকৃত বিষয়ের অবতারপা না করিয়। উহ্থার বাহ্থাবরপেরই আলোচনা করিয়া সন্তষ্ট থাকিতে 
হয়। মধুস্দন বিষয়টার অন্তরতম প্রদেশে পাঠকবৃন্দকে লইয়! গিয়াছেন এবং উহার সারমর্ম 
তাহাদের নিকট উদঘাটিত করিয়াছেন, অথচ তাহার আলোচনা! অতি সংক্ষিপ্ত এবং 'অতি সরল। 
এতাদৃশ গম্ভীর বিষয়ে এই সহজ নৈপুণ্য মধুন্দনের ন্যায় সর্বশান্ত্রবিশারদ অসাধারণ পণ্ডিতের 
পক্ষেই কেবল সম্ভব হইতে পারে। 


মধুস্থদনের টারার বঙ্গান্গবাদ এই প্রথম বাহির হইতেছে। ইহা যে বাঙ্গালী পাঠকের কত 
“সৌভাগ্যের বিষয় তাহা যথাযথভাবে বর্পন! করা যায় না। ইহাতে যে শুধু আক্ষরিক বঙ্গানুবাদ দেওয়া 
হইয়াছে তাহা নহে; প্রত্যেক গ্গোকের টীকার আবশ্তকীয় সমস্ত স্থানেই বিশদ ও বিস্তৃত তাৎপর্ধ্য 
দেওয়া হইয়াছে। গীতীর টাকার মধ্যে বিভিন্ন দর্শনশাস্ত্রের প্রয়োজনীয় প্রায় সমন্তকথাগুলিই 
মধুন্থদন আলোচনা করিয়াছেন। ষষ্ঠ অধ্যায়ে মধুস্দন যোগদর্শনের অধিকাংশ হুজ্রগুলির আলোচনা! 
করিয়াছেন এবং ুত্রগুলিকে পর পর সাজাইয়া যোগদর্শনের তাৎপর্য অতিন্থন্দরভাবে ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন । বেদাস্তের, পূর্ব মীমাংসার, সাংখ্যদর্শনের এবং গ্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের প্রধান বিষয়গুলি 
আলোচনাপ্রসঙ্গে বহুস্থানে উত্থাপিত হইয়াছে এবং সকল স্থানেই তাহাদের তাৎপর্য বিশদরূপে 
ব্যাধ্যাত হইয়াছে। এই টীকাধানি যদ্ব সহকারে পাঠ করিলে এই একখানি গ্রন্থ হইতে ভারতীয় 
দর্শনশাঙ্ের এবং সাধন্রহত্ের জাতব্য বিষয়গুলির অধিংকাংশই অবগত *হওয়া যায়। মধুন্দন 
পরম ভক্ত ছিলেন। ভক্তির প্রসঙ্গ যেখানেই উপস্থিত হইয়াছে, সেখানে, ভক্তিরসন্ত্বীভূতচিত্ 
মধুস্থদনের আনন্দের আর অবধি নাই। মনে হয় মধুসদন যেন তাহার জানভাগ্ডারের সর্বনস্থদান 
করিবেন বনিয়াই গীতার টীকা লিখিতে বসিয়াছিলেন-__তাই যেখানে সেখানে, প্রয়োজনে অগ্রয়োজনে, 
তিনি শাঙ্্ের অবশ্তজাতব্য বিষয়গুলি এই টাকার মধ্যে সঙ্গিবেশিত করিয়াছেন। তাই সকল 
শাস্ত্রে পারদর্শী ন! হইলে মধুস্থদনের টাকার তাৎপধ্য বুঝা যায় না। শাস্ত্রে পারদশিতা থাকিলেও 
শ্রমবিমুখ লোকের পক্ষেও ইহা স্ভব হয় না। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভূতনাথ সপ্ততীর্ঘ মহাশয় সকল 
দর্শনেই বিশেষ অভিজ। দর্শনশান্ত্ের সকল বিভাগের পরীক্ষাগ্ডলিতে তিনি উচ্চ সম্মানলাভ করতঃ 
উত্তীর্ণ হইয়া 'সপুতীর্ঘ, হইয়াছেন কিন্ত শুধু ইহা বলিলে তাহার পরিচয় কিছুই দেওয়া হয় না।, 
উপাধিগুলি তীহার পক্ষে উপাধি ক্যা ঝরে নাই। পরা্জিত্যের ফলে যে বিনয়, সরলতা গ্রসৃতি 


109০ 


সবগুণরাজি লাভ হয়, তিনি এ সব গুপালঙ্কারমাধূর্যে বিশেষক্ূপে মণ্ডিত। বচ্ষের অগ্রতিন্থন্দী 
পণ্ডিত মহাযহোপাধ্যায় প্রীযুক্ত যোগেন্্রনাথ তর্কতীর্থ মহাশয়ের তিনি বিশেষ স্ষেহের পানর এবং 
তাহার ছাত্র বলিয়া পরিচয় দিবার যোগ্য । মধুস্দনের টাকায় সন্নিবেশিত অমূল্য রত্বরাজি 
সংস্কৃতভাষানভিজ্ঞ বাঙ্গালী পাঠকবুন্দের নিকট এতদিন অপ্রাপ্য ছিল। আজ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভূতনাথ 
সপ্ততীর্থ মহাশয়ের অশেষ পরিশ্রমের ফলে ও অগ্ুগ্রহে বাঙ্গালীর একটা বিশেষ অভাব দুরীকৃত 
হইল, এজন্য বাঙালীমাত্রেরই তাহার নিকট কৃতজ হওয়া উচিত । 
দ্বিতীয় অধ্যায়ের আত্মতত্বপ্রতিপাদক ক্ক্রকগুলি যাহাতে সাকাঙ্ষ পাঠকগণের বুঝিবার 
উপযোগী হয় তাহার জন্য যত্ধের কিছুমাত্র ক্রটি হয় নাই। সপ্ততীর্ঘ মহাশয় বিস্তৃত তাৎপর্ধ্য 
দিদ্বাছেন, আমি নিজেও প্রন্বোত্রচ্ছলে বিষয়টার “ভাবপ্রকাশ' এর চেষ্টা করিয়াছি । আমাদের 
সনির্ববন্ধ অন্গুরোধ যে পাঠকগণ ঘেন বিষয়ের গালভভীধ্য স্মরণ রাখেন এবং উছ্া পাঠকালে মনে করেন 
ষে এরূপ ছুরধিগম্য বিষয় উহা অপেক্ষা সহজভাবে পাইবার উপায় নাই, হ্ৃতরাং উহীর বোধের 
জন্ত ফেটুকু পরিশ্রম আবশ্তক তাহা করিতেই হইবে। প্রথমবার পাঠকালে সবটুকু না বুঝা গেলেও 
বার বার পাঠ করিতে করিতে উহা বোধগম্য হইবে আশা করা যায়। 
আমাদের আর একটা অনুরোধ, মধুস্থদনের গীতার টাকার এই স্থানটী দেখিয়া যেন সাধারণ 
পাঠক মনে না করেন যে ইহার সর্ববাংশই বুঝি এইরূপ। মধুস্দনের ব্যাখ্যা যে কত সহজ ক্মথচ কত 
চমৎকার তাহা অন্ত যে কোনও স্থান দেখিলেই বুঝা যাইবে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪৯ গ্লৌকের" 
“কৃপণাঃ ফলহেতবঃ* অংশের ব্যাখ্যায় মধুস্থদন বলিতেছেন-__“ষথা হি ক্ুপণা জনা অতিছুঃখেন ধনমর্জয়ন্তঃ 
যৎকিঞিদৃদৃষ্টহৃথমাত্রলোভেন দানাদিজনিতং মহৎ সুখমনুভবিতুং ন শরু,বস্তি আত্মানমেব বঞচয়স্তি, 
তথা মহতা ছুঃখেন কর্মাণি কুর্ববাণাঃ ক্ুদ্রফলমাত্রলোভেন পরমানন্দান্থভবেন বঞ্চিতা ইত্যহো দৌর্ভাগ্যং 
মৌট্যঞ্চ তেষামিতি কক্পণপদেন ধ্বনিতম্। অর্থাৎ কৃপণ ব্যক্তি যেমন বহুকষ্টে ধন অঞ্জন করিয়া! সামান্ত 
ৃষটহথখ মাত্রের লোভে দানাদি জনিত যে মহান্থখ তাহা অঙ্থভব করিতে সমর্থ হয় না এবং আত্মাকেই 
বঞ্চিত করে, তেমনি মহাছুঃখ ভোগ করিয়া কর্ম সম্পাদন করিয়া এ করের ক্ষুদ্র ফলে লোভ করিয়া 
ফলেচ্ছাবিরহিতকর্ষানষ্ঠানজন্ত যে পরমানন্দ লাভ হয় তাহা হইতে ফলাকাজ্সী বঞ্চিত থাকে, আহা 
তাহাদের কি ছুর্তাগ্য ও মূঢ়তা-_ইহাই “কুপণ' শবের দ্বারা চিত হইয়াছে। 
অষ্টাদশাধ্যায়ে ৬৬ ক্লোকে “মামেকং শরণং বর" অংশের ব্যাখ্যামধ্যে বলিতেছেন; 
তন্যৈবাহং মমৈবাসৌ স এবাহমিতি ত্রিধ!। 
- ভগবচ্ছরণত্বং স্যাৎ সাধনাভ্যাসপাকতঃ ॥ 
তত্রাস্ঘং মৃহ যথা, 
সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীন্তবং । 
সামুজ্রো হি তরঙ্গ: কচন সমুড্রো ন তারজঃ? ॥ 
ছিতীয়ং মধ্যং যথা, | 
হস্তমুতক্ষিপ্য বাতোহসি বলাৎ কষ! কিমন্ত্তং। 
সদয়াদ্যদি নির্ধাসি পৌরুষং গণয়ামি, তে॥ 
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সতী মধিমাত্রং বা, 
সকলমিদমহং চ বানুদেবঃ পরমপুমান্‌ পরমেশ্বর; স এক: | 
ইতি মতিরচল! ভবত্যনস্তে হৃদয়গতে তরঙ্গ তান, বিহায় দূরাৎ ॥ 


মধৃস্থদন বলিতেছেন শরণাগতি তিনগ্রকার, সাধনের অভ্যাসের পরিপাকের তারতম্য বশতঃ 
এই ভূমিকাভেদ হয়। শরপাগতির প্রথম ভূমিতে বোধ হয “শামি তাহার”। এখানে মৃছ শরণা- 
গতি; ইহার উদাহরণ দিতেছেন_ হে নাথ, ভেদ চলিয়া গেলেও চিরকাল “আমি তোমার", “তুমি যে 
আমার'"_ইহা কখনও নহে । সকলেই বলে “সমূত্দের তরঙ্গ” ; “তরঙ্গের সমূত্র' কেহই বলে না। 

দ্বিতীয় ভূমিতে শরণাগতি মধ্যবলযুক্ত_ এখানে বোধ হয় “উনি ( ভগবান্‌ ) আমার । উদ্দাহরণ 
দিতেছেন, “জোর করিয়া হাত ছাড়াইয়! চলিয়া যাইতেছ, ইহাতে বিস্মিত হইবার কি আছে? আমার 
হয় হইতে যদি চলিয়া যাইতে পার, তবে তোমার পৌরুষ আছে মনে করিব্। এখানে ভক্ত 
ভগবান্‌কে তাহার হৃদয়ের সর্বস্থনাঁবে পাইয়াছেন--ভগবান তাহারই, অন্ত কাহারও নহে। 
। তৃতীয় ভূমিতে অধিমান্র_শরণাগতির অবধি ; এখানে বোধ হয় “আমিই তিনি", ইহার উদাহরণ 
"এই সব, এবং আমি, পরম পুরুষ পরমেশ্বর যে বাস্থদেব, সবই এক, অনস্ত হৃদয়গত হইলে এইন্সপ 
অচলা৷ বুদ্ধি ধাহাদের হয় তাহাদের ছাড়িয়া দূরে চলিয়! যাইও (ইহা দূতের প্রতি যমের উক্তি ) |” 

এইরূপ কত স্থান আছে। নমুনাস্বরূপ মাত্র এই দুইটার উল্লেখ করা হইল। 

এই ব্যাখ্যার মাধুধ্য সকলকেই মোহিত করে। সাধারণ পাঠক মধুস্থদনের টীকা পাঠ করিয়া 
আনন্দে আগ্নুত হইবেন । ইহা! সকল শ্রেণীর লোকের পক্ষেই স্থখভোগ্য | ইহা! বিচারার্থীর বিচারক্থুধা 
নিবারণ করিতে, শান্ত্র্জানাভিলাধীর জানপিপাস! মিটাইতে, রসিক ভক্তের দ্রবীভূত চিত্তরকে আনন্দরসে 
ভুবাইতে, সাধককে সাধনরহন্যের গৃঢানুষ্ঠানের সংবাদ দিতে এবং সাধারণ লোকের সদ্বিষয়ে চিত্রাকর্ধণ 
করিতে বিশেষন্ধপে সমর্থ। | 

ভগবৎপা ্ীশস্করাচার্ধ্যের গীতাভাত্ যত্বসহকারে আলোচনা করিয়া তাহার পদাঙ্কাহ্রণ পূর্ববক 
মধুনুদন গঢ়ার্থদীপিকা টীকা লিখিয়াছেন। অন্ৈত বেদাস্তের সিদ্ধান্ত মধুস্থদন কুত্রাপি ত্যাগ করেন 
নাই। অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৬৫ গ্লোকের টাকায় “মামেবৈষ্বসি' অংশের ব্যাখ্যায় বলিতেছেন--"মাং 
ভগবস্তং বাহুদেবমেব এন্সি প্রাদ্দ্যসি বেদাস্তবাক্জনিতেন মন্ধোধেন ত্বধা্জ সংশয়ং মা কার্যীঃ*। 
আমাকে অর্থাৎ ভগবান্‌ বাহুদেবকেই প্রাপ্ত হইবে- বেদাস্তবাক্যজনিত মদ্বিষয়ক বোধের হবারা__ 
ইহাতে তুমি সংশয় করিও না। ইহাই মধুক্থদনের অস্তরের কথা; বাস্থদেবতত্ব বাঁ রুফতত্বই তাঁহার 
নিকটে পরমতত্ব, বেদাস্ত মহাবাক্য হইতে যে পরমতত্বের জান হয় তাহাই এই বাহ্থদেবতত্বের জঞান। 
ই ভগবান্‌ বাহুদেবের বর্ণনা করিতে মধুস্ছদন বলিতেছেন-_“মামেব ভগবস্তং বাহুদেবমীদৃশ- 
ম্তসৌনদধযসারসর্বন্বমখিল কলা কলাপ নিলয়মভিনবপদ্ধজ শোভা ধিকচরণ কমলযুগলপ্রভমনবরতবেগুবাদন- 
দরতবৃন্দাবনক্রীড়াসক্তমানসং হেলোদ্বতগোবর্ধনাখ্যমহীধরং গোপানং* ইত্যাদি_ বলিয়া যেন তৃষ্তি 
[ই। সৌনদর্যসারসর্কন্ব পরভগবানের প্রীচরপদর্শকের এইরপই হইয়া থাকে। 

ছুই একটা স্থানে তগবৎপাদের ব্যাখ্যা হইতে মধুস্ছদন একটু পৃথক্ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 
চন্ধ সেখানেও মধুদ্দন কত শ্রদ্ধা দেখাইবাছেন তাহা বকা যায় না। মধুক্দন বলিয়াছেন “একই 


৪০ 


নিক্তিতে বর্ণ এবং গুঞাফল (কুচ) ওজনের জন্ত উঠে বটে-_কিন্তু ভাহা বলিয়া কি উভয়ই তুল্য?" 
অভিপ্রায় এই যে ভগবান্‌ শক্করাচাধ্য ভাষ্য লিখিয়াছেন, মধুসুদনও টাক! লিখিতেছেন, কিন্ত 
তাহা বলিয়া! কি উভয়ে তুল্য হইতে পারেন? 

মধুসদন সমগ্র গীতাকে কাও্রয়ে বিভক্ত দেখিয়াছেন/__গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ে কর্মকাণ্ড, 
দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে ভক্তিকাণ্ড ও অন্তিম ছয় অধ্যায়ে জানকাণ্ড। গীতাকে এইভাবে কর্ম, ভ্তি ও 
জানের সমন গ্রস্থ ভাবে আলোচন! করিতে শিক্ষা দেওয়া মধুহ্দনের অমূল্য দান। মধুক্দনের টীকা- 
পাঠের ফলে সন্ী্ সশ্প্রদায়িকতা দূর হইয়া গীতার ধার্থ তাৎপর্য পাঠকদের হাদয়ঙম হইলে, গ্র্থের 
উদ্দেস্ত সিদ্ধ হইবে। 

এতাদৃশ গৌরবাস্ধিত গ্রন্থের সম্পাদনভার গ্রহণ করা মাদৃশ আ্বুদ্ধি ব্যক্তির পক্ষে একান্ত 
অশোভনীয়। এই গুরুভার বহন করিতে শান্্াহ্থদীলনে নিরন্তর রত নিষ্ঠাবান্‌ পণ্ডিতগণই সক্ষম। 
আমার এই অবিযশ্তকারিতার একমাত্র কৈফিয়ত,_আমি স্বেচ্ছায় এই কার্যে ব্রতী হই নাই। 
অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটা পোষ্টমাষ্টার জেনারেল রায় বাহাছুর শ্রীযুক্ প্রাপগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 
আগ্রহাতিশয়েই আমি এই দ্ককর কারো ব্রতী হইয়াছি। কৃষ্ণনগরে থাকা কালে আমরা কয়েকজনে 
মিলিত হইয়া প্রীমন্মধুস্থদন সরস্বতীর গীতার টাকা একত্র আলোচনা করিতাম। সেই সময় এই 
পরম উপাদেয় টাকাটীর বঙ্গা্বাদের অভাব আমাদের সকলের চিত্তে জাগে এবং সেদিন যে প্রার্থনা 
আমাদের ভিতর উদয় হইয়াছিল তাহা! বোধ হয় প্রীভগবানের পাদমূলে পৌছিয়াছিল; তাই 
সেই গুভ সশ্মিলনে ঘাহার সুচনা হইয়াছিল, আজ এতদিনে তাহার স্থযোগ ও সুবিধা তিনিই 
অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটাইয়া দিলেন। পরমপূজ্াপাদ মহামহোপাধ্যায় প্রযুক্ত যোগেন্্রনাথ তর্কতীর্ঘ মহাশয় 
আমাকে অহেতুক ন্গেহ করেন। তাহার আশীর্বাদও এই কার্যে আমাকে প্রেরণা দান করিয়াছে। 
তীহার অমূল্য সাহাষ্য ব্যতিরেকে এই গ্রস্থ লেখা হইবার কোনও সন্ভাবনা ছিল না। তিনিও লোক 
সমাজে প্রকাশিত হইতে কৃঠ| বোধ করেন। তাই তাহার কথাও বিশেষ করিয়া কিছু লেখা সম্ভব 
হইল না। যে ছুইটী মহাপুরুষ এই গ্রন্থের মূলক্বরূপ তাহাদের কথা উল্লেখ না করিলে পাপভাক্‌ 
হইতে হয়, অথচ তীহাদের সাহায্যের কথা বলিতে গেলে তাহাদের অসস্তোষভাজন হুইতে হয়, 
এই উভয়তঃগাশরজ্জু ভয়ে ভীত হুইয়া কেবল উল্লেখমাত্র করিয়াই বিরত হইতে হইল। কিন্ত 
উহাতেও বোধ হয় ভয় কাটিল না। যেটুকু বলিলে প্রাণে শান্তি হইত তাহাও বলিতে পারিলাম 
না, অথচ তাহাদের উল্লেখমাত্রেই তাহারা অসন্তষ্ট হইলেন, ইহাও যেন প্রাণ বলিতেছে। 

আমার কার্ধ্ে ভ্রম, গ্রমাদ এবং ক্রুটি অবস্থস্তাবী ; সহৃদয় পাঠকগণ আমার অক্ষমতা বিবেচনা 
করিয়৷ আমাকে ক্ষমা করিবেন। | 

অক্ষয় তৃতীয়া | শ্রীনলিনীকান্ড ব্রন্ধ 

১৩৪৫ সাল। 


পরমহংসপরিব্রাজকা চাধ্য-সর্বাতন হ্বতত্ত্ 


ভ্ীঞীমধুসুদনসরম্ততী 
বিরচিত-গুার্ঘদীপিকাখ্যব্যাখ্যা-সম্থলিত 


আ্রীমভগব্দগীতা 


প্রথমোহ্ধ্যায়ঃ 
ুঢার্থদীপিকা 


ওঁ নমে! নারায়ণায় 
ও নমঃ পরমহংসাম্বাদিতচরণকমলচিন্মকরন্দায় ভক্তজনমানসনিবাসায় শ্রীরামচন্্ায়। 


তগবৎপাঁদভাত্মার্থমালোচ্যাতিপ্রযত্বতঃ। 
প্রায়ঃপ্রত্যক্ষরং কুরবেধ গীতীগৃঢার্থদীপিকাম্‌ ॥১ 
সহেতুকস্ত সংসারস্থাত্যন্তোপ্রমাত্বকমূ। 

পরং নিঃশ্রেয়সং গীতী শাল্স্তোক্তং প্রয়োজনম্‌ ॥২ 


গঢার্থদীপিকার বঙ্গানুবাদ । 
(ভুমিকা) 
প্রীমদ্যোগেন্্রদেবাঙ জিহয়ময়মব্যয়ম্‌। স্বা্ধাস্তপাখোধিতরনিরজয়তাদ্‌ তি 

ও নমে। নারায়ণায়। পরমহংসগণ ধাহার চরণকমলের চিত্মকরন্দ অর্থাৎ জানমধু আস্বাদন 
করিয়াছেন, ভক্তজনের মানস ধাহার নিবাসস্থল, সেই প্রীরামচন্্রকে নমস্কার করি। 
.. ভগবৎগার প্রীমৎশসবরাচার্যের ভাত্তার্থ অতিশয় যন্»হকারে আলোচনা করিয়া গীতার প্রায় 
প্রত্যেক অক্ষরের গৃচার্ঘদীপিকা নামক টীকা করিব ।১ 

সহেতৃক সংসারের অর্থাৎ সংসারের হেতু যে অবিষ্তা সেই অবিদ্ভার নহিত সংসারের অত্যন্ত 
উপরমাত্মক অর্থাৎ আত্যস্তিকনিবৃত্তিরপ পরম নিঃশ্রেয়দ গীতাশান্ত্রের গ্রয়োজন। অর্থাৎ কিরূপে 
এই জন্মমরণচক্ররূগ ছুঃখময় সংসার হইতে মুক্তি পাইয়া শাশ্বত সখ লাভ করা যায় তাহা প্রতিপাদন 
করাই নীতা! শান্তর উদ্দেন্ড।২ ও 


২ শ্রীমভগবদগীতা ৷ 


সচ্চিদানন্দরপং তৎ পূর্ণং বিষ্োঃ পরং পদমৃ। 
যৎ্প্রাপ্তয়ে সমারন্ধা বেদী কাগুত্রয়াত্বকাঃ ॥৩ 
কর্মোপাস্তিস্তথা জ্ঞানমিতি কাণগুত্রয়ং ক্রমাৎ। 
তন্ত্রপা্টাদশাধ্যায়ৈর্গীতা কাশুন্রয়াত্মিকা ॥৪ 
একমেকেন ষট্‌কেন কাগুমত্রোপলক্ষয়েৎ। 
কর্মনিষ্ঠাঙ্ঞাননিষ্ঠে কথিতে প্রথমাস্ত্যয়োঃ ॥৫ 
যতঃ সমুচ্চয়ো৷ নাস্তি তয়োরতিবিরোধতঃ | 
ভগবন্তক্তিনিষ্ঠা তু মধ্যমে পরিকীর্তিতা ॥৬ 
উভয়ানুগতা সা হি সর্ববিস্বাপনোদিনী | 
কর্ম্মমিশ্রা চ শুদ্ধা চ জ্ঞানমিশ্রা চ সা ত্রিধা ॥৭ 
তত্র তু প্রথমে কাণ্ডে কর্্ম-তত্যাগবস্মরনি! | 
ত্বপদার্ো বিশুদ্ধাত্বা সোপপত্ভিনিরূপ্যতে ॥৮ 


বিষ্কুর সেই পরমপদ স্চিদানন্ন্বরূপ এবং পূর্ণ । কাগুতরয়াত্মক বেদ তাহারই প্রাপ্তির জন্য 
প্রবৃত্ত, অর্থাৎ সেই সচ্ছিদাননস্বরূপ পূর্ণ বিষুপদপ্রাপ্তিরূপ পরমপুকুতঘার্থবিজঞাপন করাই বেদের উদ্দেশ্, 
কারণ সমগ্রবেদই পুষ্যার্থপর্ধযবসায়ী, আর মুক্তিই পরম পুকুতার্থ।৩ 

বেদের যেরূপ যথাক্রমে কর্কাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ড এই তিনটা কাণ্ড আছে 
সীতাশাঙ্্ও সেইরূপ অষ্টাদশ অধ্যায়ে কাওন্রয়যুক্ত।৪ 

এই গীতাশান্ত্রে এক একটি ষট্‌কে অর্থাৎ ছয় ছয় অধ্যায় সমস্টিতে এক একটি কাণ্ড উপলক্ষিত 
অর্থাৎ নির্দেশিত হয়। তাহাদের মধ্যে প্রথম এবং অস্তিম এই দুইটা কাণ্ডে যথাক্রমে কর্মনিষ্ঠা ও 
জাননিষ্ঠা কথিত হইয়াছে ।৫ 

তাহাদের অর্থাৎ কর্্ননিষ্ঠ। এবং জঞাননিষ্ঠা এই উভয়ের মধ্যে অত্যান্ত বিরোধ রহিয়াছে, সুতরাং, 
তাহাদের সমূচ্চয্র অর্থাৎ মিলন হইতে পারে না।* এইজন্য মধ্যমকাণ্ডে ভগবদ্ভক্তিনিষ্ঠা কথিত 
হইয়াছে ।৬ 

সেই ভগবদ্ভক্তিনিষ্ঠ! সমস্ত বিশ্বের বিনাশ করিয়! উভয়ের মধ্যে অর্থাৎ কর্মনিষ্ঠা এবং জাননিষ্ঠার 
মধ্যে অন্ুগভ হুইয়! থাকে অর্থাৎ ইহা উভয়ের মধ্যে স্থিত এবং উভয়েরই উপকারক। সেই ভগবদ্‌- 
ভজিনিষ্ঠা ভ্রিবিধ, যথা-_কর্শমি্রা, শুদ্ধ! এবং জানমিশ্রা ।৭ 

তন্মধ্যে প্রথমকাণ্ডে কর্ম ও কর্মত্যাগরূপ উপায় দ্বারা বিশ্ুদধাতুম্বরূপ “ত্বং* পদার্থ যুক্তিসহ 
নিরূপিত হ্ইন্নাছে।৮ 
] * এ ননবদ্ধে জালোচন! ৩।১,৩ প্রভৃতি মোকের ব্যাখ্যায় এবং জনুবাদে ষ্ট্য। 
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দ্বিতীয়ে ভগবন্তকিনিষ্ঠাবর্ণনবন্বনা। 
ভগবান্‌ পরমানন্দস্তৎপদার্ঘোইবধারয্যতে ॥৯ 

- ভৃতীয়ে তু তয়োরৈক্যং বাক্যার্ধো বপ্্যতে স্ফ্‌টমূ। 
এবমপ্যত্র কাণ্ডানাং সন্বন্ধোহস্তি পরম্পরমূ ॥১০ 
প্রত্যধ্যায়ং বিশেষস্ত তত্র তত্রৈব বক্ষ্যতে। 
মুক্তিসাধনপর্ব্বেদং শাস্্ার্থত্বেন কথ্যতে ॥১১ 
নিষ্কামকর্মানুষ্ঠানং ত্যাগাৎ কাম্যনিষিদ্ধয়োঃ। 
তত্রাপি পরমো৷ ধর্মো জপস্তত্যাদিকং হরেঃ ॥১২ 
ক্ষীণপাঁপন্ত চিত্তস্ত বিবেকে যোগ্যতা যদ! । 
নিত্যানিত্যবিবেকম্ত জায়তে হুদৃঢ়ন্তদা ॥১৩ 
ইহামুত্রার্থ বৈরাগ্যং বশীকারাতিধং ক্রমাৎ। 
ততঃ শমাদিসম্পত্যা৷ সন্ধ্যাসো৷ নিতো ভবেৎ ॥১৪ 
এবং সর্ববপরিত্যাগানমযুক্ষা জায়তে দৃঢ়া। 
ততো গুরূপসদনমুপদেশগ্রহস্ততঃ ॥১৫ 


দ্বিতীয়কাণ্ডে ভগবদ্ভক্িনিষ্ঠাবর্ণনরূপ উপায়ের দ্বারা পরমানন্দভগবৎস্বরূপ যে “তৎ* পদার্থ 
তাহা অবধারিত হইয়াছে।৯ 

তৃতীয়কাণ্ডে সেই "ত্বং ও “তৎ পদার্থের একতারূপ বেদাস্তমহাবাক্যার্থ স্পষ্টভাবে বর্ণিত 
হইয়াছে; এইরূপে এই গীতাশাস্ত্েও কাণুত্রয়ের পরম্পর সম্বন্ধ রহিয়াছে ।১০ 

প্রতি অধ্যায়ের বিশেষ বিবরণ সেই সেই স্থলে স্পষ্টভাবে কথিত হইবে। সম্প্রতি শাস্ত্রের 
প্রম়োজনরূপে এই মুক্িসাধনপর্ক্র অর্থাৎ মুক্তির সাধনক্রম কথিত হইতেছে ।১১ 

কাম্য এবং নিষিদ্ধ কর্ম ত্যাগ করিয়া নিফানকর্ম্বের অনুষ্ঠান কর্তব্য । তাহার মধ্যেও ভগবান্‌ 
হরির নামজপ এবং স্ততিপাঠপ্রভৃতিই পরম ধর্ম ।১২ 

ক্ষীপাপ চিত্তের ধখন বিবেকযোগ্যতা! আসে অর্থাৎ চিত্তের পাপ ক্ষয় হইলে যখন বিবেকবুদ্ধির 
উদয় হয়, তখন নিত্য ও অনিত্যবস্তর বিবেক অর্থাৎ ভোজ্ঞান সুদৃঢ় হয়।১৩ 

ক্রমে এঁহিক ও পারত্রিক বিষয়ে "বনীকার” নামে বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। তাহার পর শমদমাদি- 
সাধনসম্পত্তিবলে সন্াস পরিনিষ্টিত হইয়া থাকে ।১৪ & 

সঙ্ধ্যাসম্বারা সমস্ত পরিত্যক্ত হইলে অত্যন্ত দৃঢ় মুমুক্ষা জন্মিয়া থাকে । তাহার পর গুরুর উপসদন 
অর্থাৎ সদগুরুপ্রার্চি এবং তাহার পর উপদেশলাভ হুইয়া থাকে ।১৫ 
২ যাগ পথম, প্রকার, পর ও অপর আগর লামার চারবার, থা_বতবান, বাতিক, একি 
ও বনীকার। এন্ড পাতজলাদর্শন জষটব্য। 


৪ ;  জ্ীমভগবদগীতা | 


ততঃ সন্দেহহানায় বেদান্তশ্রবণাদিকমৃ। 
সর্ববমুত্তরমীমাংসাশান্ত্রমত্রোপযুজ্যতে ॥১৬ 
ততস্তৎপরিপাকেন নিদিধ্যাসননিষ্ঠতা । 
যোগশাস্স্ত সম্পূর্ণমুপক্ষীণং ভবেদিহ ॥১৭ 


ক্ষীণদোষে ততশ্চিত্তে বাক্যাতিত্বমতির্ভবেৎ। 
সাক্ষাৎকারো নির্িকল্পঃ শব্দাদেবোপজায়তে ॥১৮ 


অবিদ্যাবিনিবৃত্তিস্ত তত্বজ্ঞানোদয়ে ভবেৎ। 
তত আবরণে ক্ষীণে ক্ষীয়েতে ভ্রমসংশযৌ ॥১৯ 
অনারন্ধানি কম্মাণি নশ্যান্ত্যেব সমন্ততঃ | 

ন ত্বাগামীনি জায়ন্তে তত্বজ্ঞানপ্রভাবতঃ ॥২০ 


তাদনন্তর সন্দেহনিবৃতির জন্য বেদাস্তের ( আত্মতত্বপ্রতিপাদদক উপনিষদ বাক্যের ) শ্রবণ, মনন ও 
নিদিধ্যাসন আবশ্ক হয়। তখন সমগ্র উত্তরমীমাংসাশান্ত্র এই বিষয়ে উপযোগী হইয়া থাকে ।১৬ 

অনস্তর অর্থাৎ বেদাস্তশ্রবণ ও মননের পরিপক্কতা হইলে তাহার নিধিধ্যাসনে নিষ্ঠা আসে 
তখন এই স্থলে সমগ্র যোগশান্ত্র উপক্ষীণ হইয়া যায় অর্থাৎ ধ্যান, ধারণা ও সমাধিপ্রতিপাদক যোগশাহ 
প্রয়োজন নির্বাহ করিয়া চরিতার্থ হইয়া যায়।১৭ 

এইরূপে চিত্তের দোষ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে “তত্মমসিত্রপ বেদাত্তমহাবাক্য হইতে তত্বমতি অর্থা' 
্রহ্ষজ্ঞান হইয়া থাকে । এইরূপ শব্প্রমাণ “তত্বমসি" বাক্য হইতেই নিব্বিকল্প ব্রন্ধাস্মৈক্যসাক্ষাৎকা: 
হইয়া থাকে ।১৮ * 

তত্বজানের উদয়েই অবিদ্যার সম্যক্নিবৃত্তি হইয়া থাকে । অবিষ্যার আবরণশক্তির ক্ষয় হইবে 
অবিস্যার বিক্ষেপশক্তিরূপ ভ্রম ও সংশয় ক্ষরপ্রাঞ্চ হয় ।১৯ 1 

সী াডারা দুরে জতি কিন বানান ভি যায়, আর ভবিষ্ত' 
কর্মজনিত অনৃষ্ট উৎপন্ন হয় না।২* 





* এতন্থার! পর্পপাঁদের শব্াপরোক্ষবাদই সিদ্ধান্তরূপে কথিত হইল। শহাপরোগ্গবাদ বাচস্পতিমিঝের মত 
২২৯, ৫1১৬ প্রভৃতি প্লোকের ব্যাখ্যা এবং অনুযাদ ষ্টব্য । নির্বিকয়বনধাক্ৈকাসাক্ষাৎকার দন্বঘোে আলোচনা ৩1১৮, ৭১ 
প্রভৃতি লোকের টাকার করা! হই়াছে। 

1 অবিস্তার জাবরণশক্ি ও বিদ্দেপশক্তির বিষয় ৫1১৬, রে নদের 
ইইয়াছে। রর 
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প্রারন্বকর্ম্মবিক্ষেপার্ধাসন! তু ন নশ্যতি। 

সা সর্ববতো। বলবতা সংযমেনোপশাম্যতি ॥২১ 
সংঘমো ধারণ! ধ্যানং সমাধিরিতি য€ ভ্রিকম্‌ 
যমাদিপঞ্চকং পূর্ববং তদর্থমুপযুজ্যতে ॥২২ 
ঈশ্বরপ্রণিধানাৎ তু সমাধিঃ সিধ্যতি ভ্রুতমূ। 
ততো ভবেম্মনোনাশো বাসনাক্ষয় এব চ ॥২৩ 
তত্বজ্ঞানং মনোনাশো বাঁসনাক্ষয় ইত্যপি। 
যুগপত্রিতয়াভ্যাসাজ্জীবম্মক্তির্্টা ভবেৎ ॥২৪ 
বিদ্বৎুসন্গ্যাসকথনমেতদর্থং শ্রুদতৌ কৃতমৃ। 
প্রাগসিদ্ধো য এবাংশো যত্বঃ স্যাতস্ত সাধনে ॥২৫ 
নিরুদ্ধে চেতসি পুরা! সবিকল্পসমাধিনা । 
নির্বিকল্পসমাধিস্ত ভবেদত্র ব্রিভূমিকঃ ॥২৬ 


& প্রারন্ধ কর্মের বিক্ষেপবশতঃ অর্থাৎ কার্ধ্যকারিতানিবদ্ধন বাসনার নাশ হয় না; সর্বাপেক্ষা 
প্রবল সংঘমদ্বারাই সেই বাসনার নিবৃত্তি হইয়া! থাকে 1২১ 
ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি এই ষে ত্রিক অর্থাৎ এই তিনের যে সমদ্রি, তাহাকে সংযম বলে। 
ধমাদি পঞ্চক অর্থাৎ যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম এবং প্রত্যাহার, এই পাঁচটা প্রথমত: তাহাদের জন্য 
আবশ্তক, অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান ও সমাধির জন্য আবশ্তক হয়। যম আদি পাচটি অভ্যন্ত হইলে ধারণা, 
ধ্যান এবং সমাধি উৎপন্ন হয় বলিয়া যমাদি পঞ্চককে ধারণাদিত্রয়ের উপযোগী বলা হয়।২২ * 
কিন্তু ঈশ্বরপ্রপিধান হইতে শীঘ্র সমাধি সিদ্ধ হইয়া থাকে। তাহা হইতে মনের নাশ এবং 
বাসনার ক্ষয় হয়।২৩ 
এইরূপ তত্বজ্ঞান, মনোনাশ এবং বাসনাক্ষয়-_এই তিনটি যুগ্ণপৎ অভ্যস্ত হইলে জীবন্ুক্তি 
দৃঢ় হয়।২৪ 
.. ইহার জন্যই শ্রুতিতে বিঘৎসন্ন্যাসের কথা বলা হইয়াছে। (কারণ) যে অংশ পূর্বে অসিম্ধ, 
অর্থাৎ উক্ত তিনটির মধ্যে যেটা সুদৃঢ় না. হয়, তাহারই সাধনে যত্ধ হইয়া থাকে ।২৫ 1 
প্রথমে সবিকল্পসমাধিবলে চিত্ত নিরুদ্ধ হইলে, তাৃশ চিত্তে ত্রিভূমিক অর্থাৎ তিনটি ভূমিযুক্ত 
নির্ধিিকল্প সমাধি হইয়া থাকে ।২৬ 1 


* বিস্তৃত আলোচনা ৪1২৬, ২৭, ২৮ প্রভৃতি শ্লোকের বাখার এবং জনুবাদে জষ্টব্য। 

 সনথ্যাস চুইপ্রকার, বখা-মুখ্য ও গৌপ। তন্মধ্যে মুখাসব্রযাস বিদ্বং ও বিবিদিব! ভেদে ছ্রিবিধ এবং গৌপটী সান্বিক, 
রাজসিক ও তামস তেদে জিবিধ। ইহা! অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৫ম শ্লৌকের ব্যাখ্যায় বিবৃত করা হইয়াছে। ক 

£ বি আলোচনা 61২৬, ২৭ প্োকের ব্যাখ্যায় ডষ্টব্য। | 


ডং : -স্্রীমভগবদগীতা। 


ব্যৃতিষ্ঠতে স্বতস্থাস্থে দ্বিতীয়ে পরবোধিতঃ | 

অস্তে ব্যুতিষ্ঠতে নৈব সদা ভবতি তন্ময়ঃ ॥২৭ 
এবন্থুতো।ব্রাহ্মণঃ স্যাপ্রিষ্ঠো ত্রন্মবাদিনাম্‌। 
গুণাতীতঃ স্থিতপ্রজ্ঞে বিষু্ভক্তশ্চ কথ্যতে ॥২৮ 
অতিবর্ণাশ্রমী জীবম্মুক্ত আত্মরতিস্তথা । 

এতম্য কৃতকৃত্যত্বাৎ শান্্রমম্মান্লিবর্ভতে ॥২৯ 
 যস্ত দেবে পরা ভক্তির্থা দেবে তথা গুরৌ। 
তস্তৈতে কথিতা হর্থাঃ প্রকাশস্তে মহাত্মনঃ ॥৩০ 
ইত্যাদিশ্র্ততিমানেন কায়েন মনসা গিরা। 
সর্ববাবস্থান্থ ভগবন্তক্তিরত্রোপযুজ্যতে ॥৩১ 
পুর্ববভূমৌ কৃত! ভক্তিরুত্তরাং ভূমিমানয়ে। 
অন্যথা বিদ্ববাহুল্যাৎ ফলসিদ্ধিঃ মুছুল্লভা ॥৩২ 





.আত্যে অর্থাৎ নিব্বিকল্পক সমাধির প্রথমভূমিতে স্বত:ই বুখান হয়, নির্ধবিকল্পক সমাধির 
দ্বিভীয়ভূমিতে পরবোধিত হৃইয়া অর্থাৎ অপরের দ্বারা বোধিত হইয়া ব্ুখান হয় এবং অস্ত্য অর্থাৎ শেষ 
ভূমিতে আর বুখান হয়ই ন|; তখন সাধক নিয়তই তন্ময় হইয়া থাকেন।২৭ 

ধিনি এইক্প ত্রান্ষণ অর্থাৎ ত্রহ্মবিৎ হন, তিনি ব্রহ্মবাদিগণের মধ্যে বরিষ্ঠ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বলিয়া 
অভিহিত হইয়৷ থাকেন। তাহাকে গুণাতীত, স্থিতপ্রজ্ঞ এবং বিষুভক্ত বলা হয়।২৮ 

তিনি অতিবর্ণাশ্রমী অর্থাৎ বর্ণাশ্রমের অতীত, তিনি ভীবন্মক্ত এবং আত্মরতি অর্থাৎ আত্মারাম 
( বহিমুখতাবজ্জিত অস্ত ) পুরুষ। ইনি কৃতকৃত্য বলিয়া! শান্তর ইহার নিকট হইতে নিবৃত্ত হইয়া 
যায় অর্থাৎ তীহার কোনও কর্তব্য নাই বলিয়৷ শাস্ত্রীয় বিধি তাহার পক্ষে প্রযোজ্য নহে ।২৯ 

“দেবতায় ধাহার পরমা ভক্তি আছে, যেমন দেবতায় সেইরূপ গুরুর প্রতিও ধার অচলা ভক্তি, 
সেই মহাত্মার নিকটই এই কথিত বিষয় সকল প্রকাশিত হয়*-1৩* 

এই শ্বেতাশ্বতরশ্রুতিবাক্য হইতে এবং এইন্ধপ অপরাপর শ্রুতি প্রমাণ হইতে বুঝা বায় যে, 
এইবপ স্থলে অর্থাৎ পূর্বোক্ত তত্বজ্ানের জন্য সকল অবস্থায় কায়মনোবাক্যে ভগবদ্ডক্তির উপযোগিতা 
আছে 1৩১ 

.. শ্র্বভূমিতে ভগবানে ভক্তি হইলে সেই ভক্তি উত্তরতূমিতে অর্থাৎ পরবর্তী অবস্থাতে উপনীত 
করাইয়া দে়। তাহা না হইলে বিক্পবাহুল্যবশতঃ ফলসিন্ধি অতি দুর্লভ হইয়া পড়ে ।৩২ % 


" * ২৭ লোকে এই ভূমিয় কথ] বলা হইয়াছে। 


প্রথমোহ্ধ্যায়ঃ | ৭ 


ভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হুবশোহপি সঃ। 
অনেকজন্মসংসিদ্ধ ইত্যাদি চ বচো হরেঃ ॥৩৩ 
যদি প্রাগ্ভবসংস্কারস্তাচিন্ত্ত্বাৎ তু কশ্চন। 
প্রাগেব কৃতকৃত্যঃ স্যাদাকাশফলপাতবৎ ॥৩৪ 
ন তং প্রতি কৃতার্থ্াচছান্্রমারবমিষ্যাতে | 
প্রাকৃসিদ্ধসাধনাভ্যাসাদ্‌ ছুজ্ঞেয়া ভগবৎকুপা ॥৩৫ 


এবং প্রাগ্ভূমিসিদ্ধাবপৃযুত্তরোত্তরভূময়ে । 
বিধেয়। ভগবন্তৃক্তিস্তাং বিনা সা ন সিধ্যতি ॥৩৬ 


জীবন্মুক্তিদশায়ান্ত ন তক্তেঃ ফলকল্পনা । 
অঘেই ত্বাদিবত্েষাং স্বভাবো৷ ভজনং হরেঃ ॥৩৭ 
আত্মারামা্চ মুনয়ে৷ নিগ্রস্থা অপৃন্রুক্রমে | 
কুর্বস্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিগ্ৃতগুণো হরিঃ ॥৩৮ 


*. অনেক মুমুক ব্যক্তি সেই পূর্ব অভ্যাসবশে অবশ হইলেও অর্থাৎ মোক্ষার্থ যন্বশীল না হইলেও 
মোক্ষপথে নীত হইয়া থাকেন এবং অনেকজন্মসংসিদ্ধ হইয়া পরাগতি প্রাপ্ত হন-_ইত্যাদি (৬1৪৪) 
ভগবদ্বাক্যই ইহার প্রমাণ ।৩৩ 

ূ্বজন্মের সংস্কার অচিন্তনীয় বলিয়া যদি কেহ আকাশ হইতে ফলপাতের নায় পূর্বেই 
কৃতকত্য হন অর্থাৎ বিনা কারণে যদি আকাশ হইতে ফল পড়ে, তাহা! পাইয়া লোকে যেমন 
কৃতরৃত্য হয়, সেইরূপ বিনা অভ্যাসে ষদি কাহারও পূর্ববরজন্মের সংস্কারবশে সিদ্ধি হয়, তাহা হইলে 
শাস্ত্র আর সেই ব্যক্তির জন্ত আরন্ধ হইতে পারে না, যেহেতু শাস্ত্র সেখানে রুতার্থ অর্থাৎ শাস্ত্রে 
প্রয়োজন সেখানে সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে । কারণ মোক্ষমার্গের অধিকার সম্পাদন করাই সকল শাস্ত্রে 
প্রয়োজন। পূর্ববসিদ্ধ সাধনার অভ্যাসে ভগবানের যে ক্ক্পা হয়, তাহা ছুজেয়। ৩৪-৩৫ 

এইরপে পূর্ববভূমি সিদ্ধ হইলেও উত্তরোত্তর ভূমির জন্য ভগবদ্ভক্তি বিখেয় হয়, যেহেতু তাহা বিন! 

অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত সেই উত্তরোত্তর ভূমি সিদ্ধ হইতে পারে না।৩৬ 

তবে জীবন্মুক্তি অবস্থায় আর তক্তির ফল কল্পনা করা হয় না) কারণ, অ্েষটত্বাদির স্তায় 
হরিভজনও তাহাদের স্বভাব হইন্া পড়ে । অর্থাৎ অপরের প্রতি হেষাদি না করা-__ইহা! যেমন বিনা 


৮ ০০০০০০০০৫% 
হইয়া! থাকে ।৩৭ 


আত্মারাম মুনিগণ নিগ্র্থ অর্থাৎ বন্ধনবিহীন হইলেও জীবদমক্তিদশায় ভগবানের রতি জধৈতৃবী 
( ফলেচ্ছারহিত ) ভক্তি করিয়া থাকেন। ভগবানের মাহাত্ম্যই এইরূপ; অর্থাৎ জীব জীবদ্মুক্তিলাভ 
করিলেও ভগবদ্ভক্তি ন! করিয়া থাকিতে পারে না।৩৮1 


ঞ এতহার! বা হইল লাধন ন| করিলে জীবের উপর তগবাসেরু দয! হয় না। 7 ইত নভাগবভে উড হছে 


৮ স্বীমভগবদগীতা। 


তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তিব্বিশিষতে | 
ইত্যাদিবচনাৎ প্রেমভক্তোহয়ং মুখ্য উচ্যতে ॥৩৯ 
এতৎ সর্ববং ভগবত! গীতাশান্ত্রে প্রকাশিতম্‌ ৷ 
অতো ব্যাখ্যাতুমেতম্মে মন উৎ্সহতে ভৃশম্‌ ॥৪০ 
নিষ্ামকর্মানুষ্ঠানং মূলং মোক্ষস্ত কীর্তিতমূ। 
শোকাদিরান্থরঃ পাপন! তশ্ চ প্রতিবন্ধকঃ ॥৪১ 
যতঃ স্বধর্ম্মবিভ্রংশঃ প্রতিষিদ্বন্ত সেবনমূ। 
ফলাভিসন্ধিপূর্ব্বা বা! সাহঙ্কারা! ক্রিয়া! ভবে ॥৪২ 
আবিষ্টঃ পুরুষে! নিত্যমেবমান্থ্রপাপ্যৃভিঃ । 
পুমর্থলাভাযোগ্যঃ সন্‌ লভতে ছুঃখসম্ততিমূ ॥৪৩ 
ছুঃখং স্বভাবতো দ্েষ্যং সর্ব্বেষাং প্রাণিনামিহ | 
অতস্তৎসাধনং ত্যাজ্যং শৌকমোহাদিকং সদা ॥৪8 


তাঁহাদের ( ভক্তদের ) যধ্যে ধিনি জ্ঞানী, নিত্যযুক্ত এবং একভক্তি অর্থাৎ অনন্তভক্কি, তিনিই 
বিশিষ্ট অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকেন- ইত্যাদি প্রকার ভগবদ্বাক্য অনুসারে বলা হয় যে, এই প্রেমভক্তই 
মুখ্য অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ।৩৯ 

ভগবান্‌ গীতাশান্ত্রমধ্যে এই সমস্ত বিষয় প্রকাশ করিয়াছেন। এইজন্য ইহীর ব্যাখ্যা করিতে 
আমার মন অত্যন্ত উৎসাহিত হইতেছে ।৪ 

নিফামভাবে কর্ণের অনুষ্ঠান মোক্ষের মূল কারণ বলিয়া কর্তিত হয়। আর শোকাদি আস্বর 
( অন্থরজনোচিত ) পাপ তাহার প্রতিবন্ধক হইয়! থাকে। ("অন্য রমণাৎ অস্থরঃ এই প্রকার 
বুুৎপত্তি অহুসারে অস্থর বলিতে এখানে এহিকসর্বস্ব দেহাশ্মবাদী )।৪১ 

ইহা হইতে অর্থাৎ শোকাদি আস্থর ( দেহাত্মবাদিজনন্থলভ ) পাপ হইতে লোকের দ্বধর্শ- 
বিভ্রংশ হয় এবং প্রতিযিদ্ধের অর্থাৎ শাস্ত্রনিষিদ্ধ অকর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান হইয়া! থাকে, আর সেই ক্রিয়া 
ফলাভিসদ্ধিপূর্বক কিংবা অহঙ্কারবিজড়িতই হইয়া থাকে 1৪২ 

মানব নিয়তই সেই আন্থর পাপরাশির ছারা আবিষ্ট হইয়া থাকে ও ুরযার্থলাভের অযোগ্য 
হইয়া ছুঃখসম্ততি অর্থাৎ ছৃঃখধারা লাভ করিতে থাকে ।৪৩ - 

এই ছগতে সমন্ত গ্রাণীর নিকটেই দুঃখ শ্বভাবত; ঘেব্ু, এইজন্য ছুঃখের সাধন ( হেতুন্বরূপ ) যে 
শোকমোহাদি, তাহা! সর্বদা পরিত্যাগ করিকে,।৪৪ 


প্রথমোশ্ধ্যায়ঃ। ৯ 


অনাদিভবসস্তাননিরূঢং ছুঃখকারণমূ । 

দুস্ত্যজং শোকমোহাঁদি কেনোপায়েন হীয়তাম্‌ ॥8৫ 
এবমাকাঙ্য়াবিষউটং পুরুষার্থোন্মুখং নরমৃ। 
বুবোধয়িষুরাহেদং ভগবান্‌ শান্্রমুতমম্‌ ॥৪৬ 


তত্র “অশোচ্যানম্বশোচ্বম্” ইত্যাদিনা শোকমোহাদিসর্ববান্থরপাপ্রনিবৃত্ত- 
পায়োপদেশেন স্বধর্মানুষ্ঠানাৎ পুরুষার্থঃ প্রাপ্যতামিতি ভগবছুপদেশ:ঃ সর্বসাধারণ: । 
৪৭ ভগবদর্জুনসংবাদরূপা চাখ্যায়িকা বিছ্যান্তত্যর্থা জনকযাজ্ঞবন্ধ্যসংবাদাদিবদ্‌ 
উপনিবংস্থ 1৪৮ কথং প্রসিদ্ধমহানুভাবোহপি অর্জনো রাজ্যগুরুপুজাদিযু “অহমেষাং 
মমৈতে” ইত্যেবন্প্রত্যয়নিমিত্তন্সেহনিমিত্তাভ্যাং শোকমোহাভ্যাম্‌ অভিভূতবিবেক- 
বিজ্ঞান; স্বতএব ক্ষত্রধর্ম্ে যুদ্ধে প্রবৃতোহপি তন্মাদ্‌ যুদ্ধাদ্‌ উপররাম, পরধর্মমঞ্চ 
ভিক্ষাজীবনাদি ক্ষত্রিয়ং প্রতি প্রতিষিদ্ধং কর্তৃং প্রববৃতে, তথ! চ মহতি অনর্থে মগ্রঃ 


যাহা অনাদি ভবসন্তানে অর্থাৎ সংসারপ্রবাহে বদ্ধমূল সেই দুঃখের কারণ যে শোকমোহাদি, 
যাহা দুস্তজ অর্থাৎ যাহাকে অতি কষ্টেই ত্যাগ করা যায়, তাহা কি উপায়ে পরিত্যক্ত হইবে ?__৪৫ 

এইরূপ আকাঙ্ায় (জিজ্ঞাসায় ) যে লোক আবিষ্ট এবং যে পুরুতার্থলোভের জন্য উন্মুখ অর্থাৎ 
যে ব্যক্তি ছুঃখের সাধন শৌকমোহাদি পরিত্যাগের জন্য এবং পুরুষার্থলাভের নিমিত্ত একাস্ত উৎস্থুক, 
তাহাকে বুঝাইবার ইচ্ছায় ভগবান্‌ এই উত্তম শাস্ত্র উপদেশ করিয়াছেন ।৪৬ 

(উপক্রমশিকা]) 

সেই গীতাশান্ত্রে "তুমি অশোচ্যগণের জন্য শোঁক করিতেছ* (২1১১) ইত্যাদি ক্লোকে 
শোকমোহ প্রভৃতি সর্বপ্রকার আহ্রপাপনিবৃত্তির উপায় উপদিষ্ট হওয়ায়__স্বধর্মের অনুষ্ঠান করিয়া 
পুরুষার্থ লাভ কর- (অর্জুনের প্রতি) এই প্রকার যে ভগবছুপদেশ, তাহা সমস্ত লোকের পক্ষে 
সাধারণ অর্থাৎ সকল জীবের জন্যই সেই উপদেশবাণী কথিত হইয়াছে। (কারণ, অর্জুন যেরূপ 
শোকমোহাদিতে সমাচ্ছন্ন হইয়া ন্থধন্মাহষ্ঠানে বিরত হইয়াছিলেন, জীবগণও সেইরূপ শোঁক- 
মোহাদিতে সমাচ্ছর হইয়া! স্বধস্াসষ্ঠানে পরাদ্ুখ হয়। শোকমোহাদি সবধর্াহ্ঠানের পরিপন্থী )1৪৭ 
এই শাস্ত্রে ভগবান্‌ এবং অর্জুনের পরম্পর কথাবার্তারূপ যে আখ্যায়িকা, তাহা (বৃহদারপ্যক) 
উপনিষদের জনকহাজ্ঞবন্যযসংবাদের নায় ত্রহ্ধবিষ্ঠার প্রশংসার জন্ত অবলদ্দিত হইয়াছে।৪৮ কারণ, 
প্রসিত্ধমহীস্ুভাব অর্থাৎ প্রসিদ্ধমহিমসম্পন্ন অঞ্জুনও রাজ্য, গুরু, পুত্র ও মিত্রাদিতে “আমি 
ইহাদের এবং “ইহারা আমার*_এই প্রকার অবশ্রত্যয়জন্ যে স্গেহ এবং সেই স্সেহজন্ত যে 
শোক ও মোহ, তাহার হ্বারা কর্তব্যাকর্তব্যবৃদ্ধিবিহীন হইয়া! ক্ষব্রিয়ের যাহা ধর্ম সেই যুদ্ধে 
্বতঃএরবৃত্ত হইয়াও তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং যাহা! ক্ষতরিয়ের পক্ষে নিষিদ্ধ (সুতরাং ' 
অধন্ম)) সেই ভিকষান্ারা জীবনধারপনবপ পরধর্শের অঙানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন । এইকূপে তিনি 

হ 


১০ . শ্রীমভগবদগীতা | 


অভূৎ, ভগবছুপদেশাচ্চ ইমাং বিদ্যাং লব্ধ! শোকমোহৌ অপনীয় পুনঃ স্বধর্থে প্রবৃত্ত: 
কৃতকৃত্যো বভূুব ইতি প্রশস্ততরেয়ং মহাপ্রয়োজনা বিগ্েতি স্তুয়তে 1৪৯ 
অঞ্জুনোপদেশেন চ উপদেশীধিকারী দর্গিতঃ। তথা চব্যাখ্যাম্যতে।৫০ ন্বধর্প্রবৃত্ৌ 
জাতায়ামপি তপ্রচ্যুতিহেতুভৃতৌ, শোকমোহোৌ-_“কথং ভীম্মমহং সঙ্থ্যে” ইত্যাদিনা 
অঙ্জনেন দগিতৌ। অর্জনস্ত যুদ্ধাখ্যে স্বধর্থ্নে বিনাপি বিবেকং কিন্িমিত্বা 
্রবৃত্তিরিতি__“দৃষ্টা তু পাগুবানীকম্” ইত্যাদিনা পরসৈম্তচেষ্টিতং তক্লিমিত্বম্‌ উক্তম্‌। 
তছপোদ্ঘাতত্বেন ধূতরাষটপ্রশ্নঃ সপ্জয়ং প্রতি “ধর্নক্ষেত্রে” ইতাদিনা গ্লোকেন 1৫১ 
অত্র “্ধৃতরাষ্ট্র উবাঁচ” ইতি বৈশম্পায়নবাক্যং জনমেজয়ং প্রতি । পাগুবানাং জয়কারণং 
বন্ছবিধং পূর্ব্বম আকর্ণয স্বপুত্ররাজ্যত্রংশাদ্‌ ভীত! ধৃতরাষ্ট্রঃ পপ্রচ্ছ ্বপুক্রজয়কারণম্‌ 
আশংসন্‌।৫২ 

মহান্‌ অনর্থে নিমগ্ন হইয়াছিলেন এবং ভগবানের উপদেশেই এই বিগ্যালাভ করিয়া শোক ও 
মোহ দূরীভূত করিয়া পুনরায় নিজধর্শে প্রবৃত্ত হইয়৷ কৃতরুত্য হইয়াছিলেন। এইজন্য এই বিদ্যা 
প্রশস্ততরা এবং মহাপ্রয়োজনা অর্থাৎ ইহার প্রয়োজন অতি মহৎ। এইরূপে এই বিষ্তার স্ততি 
(প্রশংসা) করা হইতেছে । (কারণ অর্জনের মত ব্যক্তি যে মোহে অভিভূত হন তাহা বড় 
সাধারণ মোহ নহে এবং যে উপদেশে সেই মোহের নিবৃত্তি হয় তাহাও সামান্য নহে । আর এই 
গীতাশান্ত্রেই সেই উপদেশ বর্ণিত হইয়াছে । অতএব ইহা অতি প্রশস্ত) ।৪৯ এস্থলে অর্জ্ঞনের 
প্রতি উপদেশ প্রদত্ত হওয়ায় এই উপদেশের অধিকারী কে, তাহাও প্রদশিত হইল। এইবূপই 
পরবর্তী গ্রন্থে ( ২৬ শ্লোকে ) ব্যাখ্যা, করা যাইবে ।৫* স্মধর্মে প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইলেও তাহা হইতে 
বিচ্যুত হইবার কারণই যে শোক এবং মোহ, তাহা অর্জুন “আমি ভীম্মকে যুদ্ধে কিরূপে” (২1৪) 
ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন। আর যুদ্ধনামক স্বধর্ে যে অর্জনের বিবেকজ্ঞান 
ব্যতীতই প্রবৃত্তি হইয়াছিল, তাহার নিমিত্ত কি? পর-সৈন্তের চেষ্টাই যে তাহার হেতু, ইহা! 
"পাণ্তবগণের সৈন্য দেখিয়া* (১1২) ইত্যাদি ক্সোকের দ্বার বল! হইয়াছে অর্থাৎ শক্রু সৈন্যের 
চেষ্টাই (যুহ্বোগ্যোগই ) তাহার হেতু_বিবেকজানজন্য স্বধর্মানিষ্টা তাহার হেতু নহে। তাহারই 
উপোদঘাত অর্থাৎ ভূমিকাম্বরূপে “ধর্মক্ষেত্রে” ইত্যাদি ক্লৌকে সপ্য়ের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্ন 1৫১ 
এখানে "্ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন” এই বাক্যটী জনমেজয়ের প্রতি বৈশম্পায়নের উক্তি । ধূতরাষ্টর প্রথমতঃ 
পাগ্ুবগণের জয়ের বহগ্রকার কারণ শুনিয়া, নিজপুত্রের রাজ্যবিচ্যুতি ভয়ে ভীত হইয়া, পুত্রের 
হয়ত জয় হইতে পারে এই আশায় জিজ্ঞাসা করিলেন ।৫২ * 

ক এই উপক্রমশিকামধ্যে গীতাশাস্ের জনুবন্ধচতুষ্টয় অর্থাৎ বিষয়, প্রয়োজন, অধিকারী এবং সন্ধন্ধ প্রদশিত হইয়াছে। 
তন্মধ্যে ৩, ৪* ও ৪৭ বাক্যে এই গীতাশাস্তের বিষয়, ৪৮ ধাক্যে ইহার সন্ধা, ২ ও ৪৯ বাক্যে ইহার প্রয়োজন ও ৫* বাক্যে 
ইহার জধিকারীর পরিচর়প্রদান কর! হইয়াছে। ৪৮ বাফ্যে এই গীতাশাম্রকে উপনিবদের আখ্যারিকাত্বয়প বলায় এই 
বনতাশার সম্ভবতঃ বাসের সময় কৌন বেদের অংশবিশেষ ছিল বলা হইদ। আর কুরুক্ষেত্রসময়ে ভগবান জর্জুনকে সেই 
বেদাংশ দ্বারা উপদেশ দিক্লাছিলেন বলিয়| ইহা ঈতিহাসিকতাঁও কথিত হয়। বন্ততঃ বর্তমান বেদমধো কুরুক্ষেত্রের উল্লেখ ও 
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ধৃতরাষ্ট্র উবাচ-_ধর্মক্েত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা! যুযুৎসবঃ | 
মামকাঃ পাণগুবাশ্চৈব কিমকুরব্বত সঞ্জয় ! ॥১ 


অদয়ঃ- ধৃতরাষ্্ঃ উবাচ-হে সপ্রয় ! যুবুত্মবঃ ধর্দক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতাঃ মামকাঁঃ পাণুবাশ্চ কিম্‌ অকুর্ববত। 
অর্থাৎ ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন__হে সগ্রন্ন! প্রথমে বুদ্ধাভিলাবী হইলেও ধর্দক্েত্ররূপ কুরুক্ষেত্রে মিলিত হইয়! জন্মৎপন্ষীয়গণ এবং 
পাওবগণ কি করিল? 


[ ধৃতরাষ্ী উবাচ--] পূর্বং “যুযুৎসবো* যোছ্ধুমিচ্ছবোইপি সন্তঃ “কুরুক্ষেত্র 
মবেতাঃ* সঙ্গতাঃ “মামকাঃ” মদীয়া ছুর্য্যোধনাদয়ঃ “পাগুবাশচ” যুধিষ্টিরাদয়ঃ “কিম্‌ 
অকুর্ববত” কিং কৃতবস্তঃ? কিং পূর্বেবাদূতযুযুৎসানুসারেণ যুদ্ধমেব কৃতবস্তঃ, উত 
কেনচিৎ নিমিত্বেন যুযুৎসানিবৃত্যা অন্যদেব কিঞ্চিৎ কৃতবস্তঃ ? ভীম্মার্জনাদিবীর- 
পুরুষনিমিত্বং দৃষ্টভয়ং যুযুৎসানিবৃত্তিকারণং প্রসিদ্ধমেব, অবৃষ্টভয়মপি দর্শয়িতৃমাহ__ 
ধধর্ম্ক্ষেত্রে* ইতি ।৫৩ ধর্মস্ত পূর্ববমবিদ্যমানস্ উৎপত্তেঃ, বিদ্যমান চ বৃছেপ্লিমিত্বং 
শস্তাস্যেব ক্ষেত্রং যত কুরুক্ষেত্রং সর্ববশ্রুতিম্মৃতিপ্রসিদ্ধম্‌।৫৪ 

“বৃহস্পতিরুবাচ যাজ্জবক্ক্যং যদমু কুরুক্ষেত্র 
দেবানাং দেববজনং সর্বেবেষাং ভূতানাং ব্রহ্মসদনম্” ইতি জাবালশ্রুতেঃ 
“কুরুক্ষেত্র বৈ দেবযজনং” ইতি শতপথশ্রুতেশ্চ ।৫৫ 


ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন__প্রথমে যুযুগদবঃ অর্থাৎ যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক হইলেও কুরুক্ষেত্রে 
সমবেতাঃ সকুরুক্ষেত্রে সমবেত অর্থাৎ মিলিত মামকাঃ - অম্মৎপক্ষীয় দৃর্য্যোধনাদিগণ এবং 
পাগুবাম্চ -যুধি্টিরাদি পাওুনন্দনগণ, কিম্‌ অকুরর্ধত_কি করিয়াছিল? তাহারা কি পূর্ববোৎপন্ 
যুদ্ধেচ্ছা' অনুসারে যুদ্ধই করিয়াছিল? অথবা কোনও কারণবশতঃ যুদ্ধেচ্ছা নিবৃত্ত হওয়ায় অন্য 
কিছু করিয়াছিল? ভীম্ম ও অর্জুন প্রভৃতি বীরপুরুষজনিত দৃষ্টভয় যে যুদ্ধেচ্ছানিবৃত্তির কারণ-__ 
ইহা প্রসিদ্ধ। আর অদৃষ্টতয়ও যে আছে, তাহা দেখাইবার জন্য বলিতেছেন-_“ধর্্মক্রেত্রে” 
ইত্যাদি ।৫৩ ক্ষেত্র যেমন অন্গৎপন্ন শস্যের উৎপত্তি ও উৎপন্ন শস্যের বৃদ্ধির কারণ সেইরূপ 
অন্থৎপন্ন ধর্মের উৎপত্তি ও উৎপন্ন ধর্ের বুদ্ধির কারণস্বরূপ সমস্ত শ্রতিস্থৃতিপ্রসিদ্ধ ষে কুরুক্ষেত্র ৫৪ 
জাবালশ্রুতিতে কুরুক্ষেত্র সন্ধে এইরূপ উক্ত হইয়াছে_“বৃহস্পতি যাজ্ঞবন্্যকে বলিয়াছিলেন, প্রসিদ্ধ 
কুরুক্ষেত্র দেবপ্রক্ৃতিকগণের দেবষজন অর্থাৎ ষজ্ঞাদি ধন্মাহষ্ঠান ভূমি এবং তাহা! সমস্ত জীবের পক্ষেই 
্রদ্মদদন অর্থাৎ যক্তভূমি বলিয়া ইঞ্টপ্রাপ্তির কারণ” | “কুরুক্ষেত্রই দেবষজন অর্থাৎ দেবগণের যজভূমি 
বা ধর্মভূমি*_এইরূপ শতপথ ব্রাহ্মণেও কথিত হইয়াছে ।৫৫ 


ভীমার্জন প্রভৃতির আখ্যারিকা আছে দেখা যায়। গীতাটী দেখা যায় না বলি ইহা ্যাসের সময বিবৃত বেদাংশ ছিল বলিয়া 
মনে হয়। &তিহাঁস অবলম্বনে বেদার্থ ই ব্যাসদেব মহাঁভারতমধ্যে লিপিবদ্ধ করিয্লাছেন। 


৬২ ভমস্তগবাগীতা । 


সঞ্জয় উবাচ-_দৃষ্ট। তু পাগুবানীকং ব্যুঢং ছূর্য্যোধনস্তদা। 
আচীর্ধ্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমত্রবীৎ ॥২ : 


অহঃ-_স্জরঃ উবাঁচ--পাগুবানীকং বং দৃষ্ট1 তদ| তু আচাধ্যম্‌ উপসলম্য রাজা! ূর্য্যোধনঃ বচনম্‌ অত্্বীৎ অর্থাৎ সপ্লর 
কহিলেন-__রাজ| ছুর্যোধন পাঁওবসৈল্তগপকে বুহ্রচনাপুর্ক অধিত্িত দেখিয়! ফ্রোণাচার্যের সমীপে বাইন! বলিতে লাগিলেন ২ 


তশ্মিন্‌ গতাঃ পাগুবাঃ পূর্ববমেব ধাল্লিকা যদি পক্ষত্বয়হিংসানিমিত্তাৎ অধর্মাদ্‌ 
ভীত নিবর্তেরন্, ততঃ প্রাপ্তরাজ্যা৷ এব মৎপুজ্রা% অথব৷ ধর্ম্ক্ষেত্রমাহাত্মেন পাপানামপি 
মৎপুত্রাণাং কদাচিৎ চিত্তপ্রসাদঃ স্তাৎ, তদা চ তে অন্ুুতপ্তাঃ প্রাকৃকপটোপাত্বং রাজ্যং 
পাগুবেভ্যো যদি দছ্যঃ তহি বিনাপি যুদ্ধং হতা এবেতি, স্বপুক্ররাজ্যলাভে পাগুব- 
রাজ্যালাতে চ দৃঢ়তরম্‌ উপায়ম্‌ অপশ্ঠতো মহান্ুদ্বেগ এব প্রশ্নবীজম্‌। ৫৬ “সঞ্জয়” ইতি 
চ সন্বোধনং রাগছেষাদিদোষান্‌ সম্যগ্জিতবান্‌ অসি ইতি কৃত্বা' নির্বব্যাজমেব কথনীয়ং 
্বয়া__ইতি স্থনার্থম্‌ 1৫৭ “মামকাঃ কিম্‌ অকুর্ববত” ইতি এতাবতৈব প্রশ্ননির্ববাহে 
“পাণ্তবাশ্চেশতি পৃথক্‌ নির্দিশন্‌ পাগুবেষু মমকারাভাবপ্রদর্শনেন ত্প্রোহম্‌ 
অভিব্যনক্তি ॥৫৮ ॥১ 


পাগ্তবগণ প্রথমাবধি ধাশ্মিক বলিয়া সেই কুরুক্ষেত্রে গিয়া উভয়পক্ষের হিংসাজন্য অধর্দ হইতে 
ভীত হইয়া যদি (যুদ্ধ হইতে) নিবৃত্ত হয়, তাহা হইলে আমার পুত্রগণ রাজ্য অবশ্তই পাইয়াছে। 
কিংবা আমার পুত্রগণ পাপী হইলেও ধর্ক্ষেত্রের মাহাআ্ম্যে যদি কখনও তাহাদের চিত্ত প্রসন্ন অর্থাৎ 
নিষ্পাপ হয় তাহা হইলে তাহারা অন্ৃতগ্ত হইয়া পূর্বে কপটতা দ্বারা যে রাজ্য লাভ করিয়াছিল 
তাহা যদি পাগুবগণকে প্রদান করে, তাহা হইলে যুদ্ধ বিনাই তাহারা অবশ্যই নষ্ট হইল। এইবূপে 
নিজ পুত্রগণের রাজ্যলাভ সন্বদ্ধে এবং পাগুবগণের রাজ্যের অপ্রাপ্তি বিষয়ে কোনও নিশ্চিত উপায় 
না দেখিয়া তাহার যে গুরুতর উদ্বেগ হইয়াছিল, তাহাই এস্কলে সপ্রয়কে প্রশ্ন করিবার বীজ বা কারণ ।৫৬ 
তুমি রাগ ( আসক্তি ) এবং ছেষ প্রভৃতি সম্যক্রূপে জয় করিয়াছ, স্থতরাং কপটতা৷ না করিয়া অর্থাৎ 
কোন বিষয় গোপন না করিয়াই তোমার বল! উচিত--এইরূপ অর্থ সুচনা করিবার জন্য “স্তয়* 
এই সম্বোধন করা হইয়াছে।৫৭ “আমার স্বজন কি করিয়াছিল*__শুধু এই কথাতেই প্রশ্ন সমাধা 
হইলেও "পাগুবগণ” এইরূপ পৃথক্‌ নির্দেশ করায় পাগুবগণের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের মমতার অভাব দেখাইয়া 
তাহার যে দ্রোহ অর্থাৎ বিদ্বেষবুদ্ধি ছিল তাহা প্রকাশ করা হইয়াছে ॥৫৮1১ 


এবং কৃপালোকব্যবহারনেত্রাভ্যাঙ্গপি হীনতয়৷ মহতোহন্বস্য পুজন্নেহমাত্রাভি- 
নিঝিষ্টন্য ধৃতরাষ্রন্ত প্রশ্নে বিদিতাভিপ্রায়স্ত সপ্জয়স্ত অতিধাম্মিকম্য প্রতিবচনম্‌ 


এইবগে কা এবং লোকবাবহার ( লোকাচার ) রূপ নেত্র বিহীন বলিয়া ধিনি মহা অন্ধ এবং 
'ধিনি কেবলমা পু্রন্সেহে অভিভূত, সেই. ধূতরাষ্ট্ের প্রশ্নে পরম ধার্মিক সঞ্জয় তাহার অভিপ্রায় অবগত 
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পশ্ঠৈতাং পাণুপুত্রাগামাচার্ধ্য মহতীং চমুমৃ। 
ব্যটাং ভ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্বেণ ধীমতা ॥৩ 
জন্বযঃ-_হে আচার্য ! জ্পদপুত্রেণ তব ধীমতা শিল্কেণ বু'ঢ়াম্‌ এতাং পাখুপুক্রাণাং মহতীং চমুং গশ্ঠ-_অর্থাৎ হে আচারধ্য 

আপনার বুদ্ধিমান্‌ শিল্ত জরপদপুত্র কর্তৃক বাহরচনাদ্বার! অধিষ্ঠিত পারুপুত্রগণের এই বিশাল সেনা দেখুন ।৩ 
অবতারয়তি বৈশম্পায়নঃ | ১ তত্র পাগুবানাং দৃষ্টভয়সম্ভাবনাইপি নাস্তি, অনৃষ্টভয়ন্ত 
ভ্রান্ত অর্জ্নস্তোৎপন্নং ভগবতা উপশমিতমিতি পাগুবানাম্‌ উৎকর্ষ; তু শবেন গ্যোত্যতে।২ 
স্বপুজকৃতরাজ্যপ্রত্যর্পণশঙ্কয়া তু মা গ্লাসীরিতি রাজানং তোষয়িতুং ছুর্য্যোধনদৌষ্ট্যমেব 
প্রথমতো বর্ণয়তি_“দৃষ্টেপ্তি।৩ পাণগুবন্থৃতানাম্‌ “অনীকংণ সৈম্যং “বং, বাহরচনয়া 
ৃষ্টদ্যায়াদিভিঃ স্থাপিতং “দৃষ্ট1” চাক্ষুষজ্ঞানেন বিষয়ীকৃত্য “তদা” সংগ্রামোগ্ভমকালে 
“আচার্য্য দ্রোণনামানং ধন্থৃবিগ্ভাসম্প্রদায়প্রবর্তয়িতারম্‌ “উপসঙ্গম্য” স্বয়মেব তৎসমীপং 
গত্বা, ন তু স্বসমীপম্‌ আহুয়। 8 এতেন পাগুবসৈম্তদর্শনজনিতং ভয়ং সুচ্যতে। ৫ ভয়েন 
্বরক্ষার্থং তৎসমীপগমনেহপি আচার্যযগৌরবব্যাজেন ভয়সংগোপনং রাজনীতিকুশলত্বাৎ 
ইত্যাহ “রাজে”তি। ৬ আচার্ধ্যং ছুর্য্যোধনঃ অব্রবীৎ ইতি এতাবতৈব নির্ববাহে বচনপদং 
সংক্ষিপ্তবহর্ঘত্বাদিবহুগুণবিশিষ্টে বাক্যবিশেষে সংক্রমিতম্‌। বচনমাত্রমেব অব্রবীৎ, ন তু 
“কঞ্চিদর্থমিতি বা ।৭॥২ 


হইয়া যে উত্তর দিয়াছিলেন, বৈশম্পায়ন তাহার অবতারণা করিতেছেন ।১ সেই কুরুক্ষেত্র পাগুবগণের 
দৃষ্ভয়ের ত সন্তাবনাই নাই, তবে ভ্রমবশতঃ অঙ্জুনের যে অনৃষ্টভয় উৎপন্ন হইয়াছিল তাঁহাও ভগবান্‌ 
নিবৃত্ত করিয়া দিয়াছিলেন; এইজন্য এখানে তু শৰের প্রয়োগ করিয়া পাগুবগণের উৎকর্ষ সথচিত করা 
হইয়াছে।২ নিজপুত্রগণ অন্তপ্ত হইয়া রাজ্য প্রত্যর্পণ করিবে__একপ ভয়ে যাহাতে ধৃতরাষ্টর খিল্প না হন, 
এই অভিপ্রায়ে রাজাকে সন্তষ্ট করিবার নিমিত্ত দৃষ্ট1 ইত্যাদি বাক্যে প্রথমতঃ দুর্ধ্যোধনের ছুষ্টতা 
বর্ণন করিতেছেন।৩ পাওুপুজাণাম্‌ -পাওুপুত্রগণের অনীকং- সৈন্য বুগঢ়ং -ধষটায় প্রভৃতি কর্তৃক 
বাহরচনাদথারা স্থাপিত সৃষ্ট - দেখিয়া অর্থাৎ চাক্্য জ্ঞানের বিষয় করিয়া তদা1-সেই সময়ে অর্থাৎ 
ুদ্ধোগ্ঘমকালে আচার্য্যং -ধহবিদ্যা সম্প্রদায়ের প্রবর্তক প্রোণনামক চার্যের নিকট উপসজম্য - 
তাহাকে ম্বসমীপে না ডাকিয়! নিজেই তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া (রাজা দুর্ধ্যোধন বলিলেন )1৪ 
ইহার দ্বার! পাগুবগণের সৈন্য দেখিয়া দুর্য্যোধনের যে ভয় ইইয়াছিল, ইহা সুচিত হইতেছে ।৫ ভয়ে 
আত্মরক্ষার্থে তাহার নিকট গমন করিলেও আঁচার্য্ের গৌরবরক্ষার ছলে তাহার নিকট উপস্থিত হইয়! 
সেই ভয় সঙ্গোপন করায় তাহার রাজনীতিনিপুণতা স্ুচিত হইতেছে; এইজন্য বলিয়াছেন - রাজ! 
বচনম্‌ অব্রবীৎ অর্থাৎ রাজা বচন বলিলেন।৬ “দুর্্যোধন আচারধ্যকে বলিলেন*__এইমাত্র বলিলেই 
চলিত, তথাপি আবার যে “বচন*শবটি ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য এই যে, এই বচনশব্দটা 
সংক্ষিপ্ত বনব্ঘত্ব গ্রভৃতি বহুগুণসমদ্িত বাঁক্যবিশেষের বোধক অর্থাৎ তিনি আচার্ধ্যকে সংক্ষিপ্ত বছ ২ 
অর্থবিশিষ্ট বাক্য বলিয়াছিলেন। অথবা--উদ্দিপ্হদয়ে কতকগুলি নিরর্থক বাক্যমাত্র বলিয়াছিলেন।8২ 


১৪ _ স্ত্রীমভগবদনীতা । 


তদেব বাক্যবিশেষরূপং বচনম্‌ উদাহরতি__“পশ্ঠৈতাম্” ইত্যাদিনা “তস্য সঞ্জনয়ন্‌ 
হর্যম্” ইত্যতঃ প্রান্তনেন।১ পাণ্ববেষু প্রিয়শিষ্বেধু অতিন্িগ্কহৃদয়ত্বাং আচার্্যো 
যুদ্ধং ন করিষ্যতীতি সম্ভাব্য তশ্মিন্‌ পরেষাম্‌ অবজ্ঞাং বিজ্ঞাপয়ন্‌ তন্য ক্রোধাতিশয়ম্‌ 
উৎ --“এতাম্” অতি আসন্নত্বেন ভবছিধানপি মহানুভাবান্‌ অবগণয্য 
ভয়শুন্যতেন স্থিতাং “পাগুপুত্রাণাং চমূং মহতীম্ অনেকাক্ষৌহিণীসহিতত্বেন ছুনিবারাং 
“পন্য” অপরোক্ষীকুরু। প্রার্থনায়াং লোট।২ অহং শিশ্যত্বাৎ ত্বাম্‌ আচার্ধ্যং প্রার্থয়ামি 
ইত্যাহ__“আচার্যে”তি।৩ দৃষ্ট চ তৎকৃতাম্‌ অবচ্ঞাং স্বয়মেব জ্ঞান্তসীতি ভাবঃ18 
ননু তদীয়া অবজ্ঞা সোঢব্যা এব অন্মাভিঃ, প্রতিকর্ত,মূ অশক্যত্বাৎ, ইত্যাশঙ্ক্য তঙ্নিরসনং 
তব স্থকরম্‌ এব, ইত্যাহ_“বুঢ়াং তব শিষ্যেণে”তি। শিষ্যাপেক্ষয়া গুরোরাধিক্যং 
সর্ববসিদ্ধর্মেব ।৫ ব্যঢ়াং তু ধৃষ্্যয়েন ইত্যন্ুক্ত1 “ত্রপদপুত্রেণণতি কথনং ত্রুপদ- 
পূর্বববৈরনূচনেন ক্রোধোন্দীপনার্থম্‌। ৬ “ধীমতে”তি পদম্‌ অন্থুপেক্ষণীয়ত্বনৃচনার্থম্‌।৭ 
ব্যাসঙ্গাস্তরনিরাকরণেন ত্বরাতিশয়ার্থং “পশ্ঠে”তি প্রার্থনম্‌।৮ 


“পঠ্যৈতাম্* (এই দেখুন ) ইত্যাদি অংশ হইতে “তন্ত সঞ্চনয়ন্‌ হ্্যম” (তাহার হর্য উৎপাদন 
করিয়া )* ইত্যাদি অংশের পূর্ববপধ্যস্ত সন্র্ভের দ্বারা দুর্য্যোধনের সেই বাক্যবিশেষরূপ বচনই উদ্ধৃত, 
করিয়া বলিতেছেন।১ প্রিয়শিষ্য পাগুব্গণের প্রতি আচার্য্ের হৃদয় বড় স্ষেহপ্রবণ, এই কারণে 
আচার্য ত্রোণ হয়ত যুদ্ধ করিবেন না-এইরূপ মনে করিয়া, ত্রোণের প্রতি শক্রগণের যে অবজ্ঞাই আছে 
তাহা ত্রোণকে জানাইয়! দিয়া তাঁহার ক্রোধাতিশয় উৎপন্ন করিবার জন্ত দুর্্যোধন বলিলেন - এতাম্‌ 
এই অর্থাৎ যাহা অত্যন্ত নিকটবর্তী বলিয়া আপনাদের মত মহাম্থভাবগণকেও অগ্রাহ্‌ করিয়া ভর়শৃন্য 
হইয়া অবস্থিত, পাণুপুত্রাণাং চমুং মহতীম্‌ অর্থাৎ পাওুপুত্রগণের এই সেনা, ঘাহা মহতী অর্থাৎ 
অনেক অক্ষৌহিণী বিশিষ্ট বলিয়! ছুর্নিবার, তাহা পশ্ট --আপনি প্রত্যক্ষ করুন। পশ্ত' এইস্থলে 
্রীর্ঘন! অর্থে লোটের প্রয়োগ হইয়াছে।২ আমি শিষ্য বলিয়া আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, হে 
আচার্ধ্য এই স্বোধনের দ্বারা ইহাই বলিলেন ।৩ ইহার তাংপর্ধ্য এই যে, তাহারা আপনার প্রতি 
কিরূপ অবজ্ঞা করে, আপনি দেখিলে নিজেই বুঝিতে পারিবেন। ৪ আচ্ছা, তাহাদের কৃত অবজ্ঞা ত 
আমাদের সহ করিতেই হইবে, কারণ প্রতিকার করিতে আমরা অসমর্থ-এইরূপ আশঙ্ক! করিয়া, তাহার 
নিরসন আপনার পক্ষে সুসাধ্য, এই কথাই--বুঢাং তব শি্কেণ অর্থাৎ আপনার শিষ্বের বারা ব্যু় 
অর্থাৎ ব্যুহাকারে অবস্থাপিত_এই অংশের দ্বারা বলিতেছেন। যেহেতু শিল্মাপেক্ষা গুরুর উৎকর্ষ 
সকলের নিকট প্রসিদ্ধ।৫ ধুষটত্যুয়ের ঘারা ব্য এইরূপ না বলিয়া দ্রুপদ ুত্রেণ অর্থাৎ ভ্রপদপুত্রের 
সবারা এইরূপ বলিবার উদ্দেশ ক্রপদের সহিত আচার্ধ্ের পূর্বরশক্রতা স্মরণ করাইয়া দিয়া আচার্ধ্যের ক্রোধ 
উদ্দীপিত করা ।৬ ধীমতা (বুদ্ধিমান) এই পদের প্রয়োগ ৃষ্টা়ের অন্থপেক্ষণীয়তা অর্থাৎ ক্রুপদপুত্র 

, উপেক্ষার ঘোগ্য নহে--এই ভাবটা স্থচিত করিবার জন্য ।৭ আর অন্ ব্যাসঙ্গ অর্থাৎ বন্মাস্তরে আসক্তি 
দুর করিয়া অতিত্বরা করিবার অন্ত পন্য অর্থাৎ দেখুন-_এই বলিয়া দূর্যোধন প্রার্থনা করিলেন।৮ 


'প্রথমোহ্ধ্যায়ও । ৫ 


অত্র শুরা মহেষাসা ভীমার্জ্ুনসমা যুধি। 
যুযুধানো বিরাটশ্চ ভ্রপদশ্চ মহারথঃ ॥৪ 
ধৃউকেতুশ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীর্য্যবান্‌। 
পুরুজিৎ কুম্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥৫ 
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীরধ্যবান্‌। 
সৌভদ্রো৷ দ্রোপদেয়া্চ সর্ববএব মহারথাঃ ॥৬ 
অন্বরঃ__অঙ্্র মহেষাসাঃ ফুধি ভীমার্জুনসমাঃ শুরাঃ [সম্তি]। ঘুবুধানঃ বিরাট চ, মহারঘঃ ভ্রপদঃ ৮, ধৃষ্টকেতুঃ, 
চেকিতাঁনঃ, বীর্ধ্যবান্‌ কাণীরাজঃ চ, পুরুজিৎ. কুম্তিভোজঃ চ, নরপুজবঃ শৈব্যঃ চ, বিক্রান্তঃ যুধামন্যযুঃ, বীধ্যবান্‌ উত্তমৌজাঃ চ, 
অন্চ্চ,_হে পাঙুপুজাণাম্‌ “আচার্য্য ! ন তু মম, তেষু নেহাতিশয়াৎ।৯ “ক্রুপদ- 
.পুজেণ তব শি্েণেশতি তবদ্বধার্থম্‌ উৎপন্নোইপি ত্বয়া অধ্যাপিত ইতি তব মৌঢ্যমেব 
মম অনর্থকারণমিতি সৃচয়তি।১০ শত্রোরপি সকাশাৎ তছধোপায়ভূতা বিদ্া গৃহীতেতি 
তন্ত ধীমত্বম।১১ অতএব তঙচ্চমূদর্শনেনানন্দস্তবৈব ভবিষ্যতি ভ্রান্তত্বাৎ, নান্যত্য 
কস্তচিদপি, যং প্রতি ইয়ং প্রদর্শনীয়া ইতি ত্বমেব এতাং পশ্ঠ ইতি আচার্ধ্যং প্রতি তৎ- 
'সৈম্যং প্রদর্শয়ন্‌ নিগৃঢ়ং দ্বেষং ছ্োতয়তি।১২ এবঞ্চ যন্ত ধর্মক্েত্রং প্রাপ্য আচার্য্েইপি 
ঈদৃশী হুষ্টবুদ্ধিঃ তন্তয কা অন্থৃতাপাশঙ্কা, সর্ববাভিশস্কিত্বেন অতিহ্ষ্টাশয়ত্বাৎ ইতি 
ভাবঃ।১৩॥ ৩ 
ইহার অন্থগ্রকার উদ্দেস্তও আছে; তাহা এইরূপ-_পাণুপুত্রাণাম্‌ আচার্য অর্থাৎ 
হে পাওুপুত্রগণের আচাধ্য! অর্থা২ আপনি পাুপুত্রগণেরই আচাধ্য কিন্তু আমার আচার্য্য 
নহেন) কারণ, তাহাদের প্রতিই আপনার অতিশয় স্বেহ।» দ্রেপদপুত্রেণ তব শিল্তেণ 
অর্থাৎ আপনার শিষ্য দ্রুপদপুত্রের দ্বারা-_এরূপ বলিবার অভিপ্রায় এই যে, আপনার বধের জন্য 
নে উৎপন্ন হইলেও আপনার দ্বারা সে অধ্যাপিত হইয়াছে ; স্তরাং আপনার মৃঢ়তাই আমার 
অনর্থের কারণ -ইহাই স্থচিত হইতেছে 1১, শক্রর নিকট হইতেও সে শক্র বধের উপায়ন্বরূপ 
বিদ্কা গ্রহণ করিয়াছে, ইহাই তাহার বুদ্ধিমতা ।১১ এইজন্য তাহার সৈম্ত দেখিয়া আপনারই 
আনন্দ সম্ভব হইতে পারে, কেননা আপনি ভ্রান্ত ; অপর কাহারও কিন্ত এইরূপ হইবে না, 
যাহাকে সেই সেনা এইরূপভাবে আমায় দেখাইতে হইবে) সুতরাং আপনিই এই সৈন্য দেখুন__ 
এইরূপে আচার্ধযকে তাহাদিগের সৈম্য প্রদর্শন করায় তাহার প্রতি দুর্ধ্োধনের যে অতি গুপ্ত বিদ্বেষ 
আছে, তাহা ক্চিত হইতেছে ।১২ এইকপে ধর্ণক্ষেত্রে যাইয়াও যাহার আচার্যের উপর এইরূপ 
বুদ্ধি, তাহার পক্ষে অহুতাপের আবার কি সম্ভাবনা! থাকিতে পারে? অর্থাৎ তাহার অনুতাপ হইবে, 
এরূপ আশঙ্কা! কোনরূপেই হইতে পারে না। কারণ, সে সকলের প্রতি অভিশস্কা করে বলিয়া অর্থাৎ 
সকলকেই অবিশ্বাসের চক্ষে দেখে বলিয়া অতিশয় ছুষ্টবদ্ধি ।১৪-_1৩| 


৭ 


১৬ ্ জীগতগবধগীতী।। 


মৌ: জৌগরাশ সরে এ রখ রা এ গাওানারহো রী ারজনর সনদ দূরগণ রহিয়াছে 
বা ধান অর্থাৎ াতাবি, বিরাট, হহারখ জগ, দটকেছু, চেকিডান, াখীযার, পুরি ভৃ্িভোর, মরবে শৈষা, 
বিজ বুধ বী্ধবান্‌ উত্তমৌজা, মৌন অর্থাৎ অভিমত এবং ভ্ৌগদীর পুরধণ--$হার! সকলেই মহায়খ 1611৬ 


নন্ধু একেন ক্রপদপুজেণ অপ্রসিদ্ধেন অধিষ্টিতাং চমূম্‌ এতাম্‌ অশ্মদীয়ে! ৯ যঃ 
কশ্চিদপি জেষ্যতি, কিমিতি ত্বম্‌ উত্তাম্যসি ইত্যত আহ-_“অত্র,শূরা” ইত্যাদিভিক্ত্রিভিঃ।১ 
ন কেবলম্‌ অত্র ধৃষটত্যায় এব শূরো যেন উপেক্ষণীয়তা স্তাৎ, কিন্তু অন্তাং চন্বাম্‌ অন্ভেহপি 
বহবঃ শূরাঃ সম্তি ইতি অবশ্যমেব তজ্জয়ে যতনীয়ম্‌ ইত্যতিপ্রায়:।২ শুরানেব বিশিনষ্টি 
_মহেম্বাসা* ইতি। মহাস্ত অন্তৈঃ অপ্রধৃ্যা ইন্বাসা ধনূংষি যেষাং তে তথা, দূরত এব 
পরসৈ্তবিদ্রাবণকুশল! ইতি ভাবঃ।৩ মহাধনুরাদিমত্বেহপি যুদ্ধকৌশলাভাবম্‌ আশঙ্ক্যাহ 
_্যুধি” যুদ্ধে “ভীমার্জুনাভ্যাং সর্ববসম্প্রতিপন্নপরাক্রমাভ্যাং “সমা তুল্যাঃ। 
তানেবাহ-_“যুযুধান” ইত্যাদিনা। “মহারথ” ইত্যন্তেন।৪ “যুযুধানঃ” সাত্যকি১ ক্রুপদশ্চ 
মহারথ” ইত্যেকঃ। অথবা যুযুধানবিরাটদ্রুপদানাং বিশেষণং মহারথ ইতি। ধৃষ্টকেতু- 
চেকিতান-কাশীরাজানাং বিশেষণং 'বীধ্যবানি'তি।৫ পুরুজিৎ-কুস্তিভোজশৈব্যানাং 
বিশেষণং “নরপুক্গব” ইতি।৬ বিক্রাস্তো যুধামন্ত্যুঃ বীরধ্যবান্‌ চ উত্তমৌজা ইতি দ্বৌ। 


আচ্ছা, একজন অপ্রসিদ্ধ ক্রপদপুন্রের ঘ্ীরা অধিষ্ঠিত এই সৈন্যকে আমাদের পক্ষের যে কেহ ত 
জয় করিতে পারে, স্ৃতরাং কি জন্য তুমি এত উত্তাপিত হইতেছ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে- অন্তর 
শুরা ইত্যাদি তিনটা শ্লোক বলিতেছেন।১ এখানে কেবল একমাত্র ধষ্টছ্যয়ই যে বীর তাহা 
নহে, যাহাতে সে উপেক্ষণীয় হইতে পারে, কিন্ত এই সৈন্যমধ্যে অন্য বহু বীরও আছে, অতএব 
তাহাদিগকে জয় করিবার জন্য অবশ্যই আপনার যত্ব করা উচিত-ইহাই এস্থলের অভিপ্রায়।২ 
মছেতাসাঃ-_-এই বলিয়। সেই শৃরগণেরই বিশেষভাবে বর্ণনা করিতেছেন। মহৎ অর্থাৎ অন্যের 
অপ্রবস্ত (অপ্রতিবিধেয়) ইঘাস অর্থাৎ ধু: যাহাদের, তাহাদিগকেই মহেঘাস বলে। ধাহারা দূর 
হইতেই শক্রগণের সৈন্য বিমদ্দিত করিতে নিপুণ, উাহাবাই মহেঘাস, ইহাই মহেঘাস পদের তাত্পধ্যার্থ।৩ 
মহাধসর্ধর এবং ভীষণঅন্ত্রশত্যুক্ত হইলেও যুদ্ধকৌশল নাও থাকিতে পারে, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া 
বলিতেছেন যুধি অর্থাৎ যুদ্ধে ভীমার্জ.নসমাং অর্থাৎ ভীম ও অর্জন, যাহাদের পরাক্রম 
সকলের নিকট পরিচিত, এই বীরগণ তাহাদেরই স্বশ। যুযুধান: হইতে আরম্ভ করিয়া মহারথা: 
পর্যন্ত অংশের দ্বারা সেই বীরগণেরই নাম বলিতেছেন।৪ যুযুধান বলিতে সাত্যকিকে বুঝাইতেছে। 
ফ্রুপদশ্চমহ্থারথঃ) ভ্রপদের বিশেষণ মহারথ, ইহা একটী পক্ষ; অথবা মহ্ারথঃ এই পদটি 
যুষুধান, বিরাট এবং দ্রেপদ, ইহাদের বিশেষণ । বীর্ধ্যবাদ্‌ এই প'্টা স্ৃষ্টকেতু, 
চেকিভান এবং কাঁঙীরাজের বিশেষণ।€ নরপুজবঃ এই পদট৷ পুরুজিৎ, কুস্তিভোজ 

। এবং শৈব্য ইহাদের বিশেষণ।৬ বিক্রান্তঃ অর্থাৎ বিক্রমশালী যুধামন্ত্য এবং বীর্ধবান্‌ 


অপাদীয়ঃ-মদীয়ঃ ( পাঠাততয় )। 


: প্রথমোধধ্যায়ঃ। ১৭ 


অন্মীকন্ত বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ ছ্বিজোতম !। 
নায়কা মম সৈন্যস্ত সংজ্ঞার্থং তাঁন্‌ ব্রবীমি তে ॥৭ 


ভবান্‌ ভীগ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিগ্য়ঃ। 
অশ্থথামা বিকর্ণশ্চ সৌমদভির্জর্যদ্রথঃ ॥৮ & 


অথবা সর্ববাণি বিশেষণানি সমুচ্চিত্য সর্বত্র যোজনীয়ানি।৭ “সৌভদ্রো”ইভিমন্থ্যঃ। 
দদ্রোপদেয়াশ্চ” ভ্রৌপদীপুজ্রাঃ প্রতিবিদ্ধ্যাদয়ঃ পঞ্চ।৮ চকারাৎ অন্তেইপি পাণ্যরাজ- 
ঘটোতকচপ্রভৃতয়ঃ। পঞ্চ পাণডবাস্ত অতিপ্রসিদ্ধা এবেতি ন গণিতাঃ।৯ যে গণিতাঃ 
সপ্তদশ অন্তেইপি তদীয়াঃ সর্ব এব মহারথাঃ সর্ববেইপি মহারথ। এব নৈকোইপি 
রথোইদ্ধরথো বা।১০ মহারথা ইতি অতিরথত্বস্তাপি উপলক্ষণং ॥১১ তল্লক্ষণং চ-_ 


একো দশসহআ্রাণি যোধয়েদ্‌ যস্ত ধ্িনাম্‌। 
শস্ত্রশান্ত্রপ্রবীণশ্চ মহারথ ইতি স্মৃতঃ ১২॥ 
অমিতান্‌ যোধয়েদ্‌ যন্ত্র সংপ্রোক্তোইতিরথস্ত সঃ। 
* রথত্বেকেন যো যোদ্ধা তন্নানোহ্ধরথঃ স্মৃতঃ ১৩ ॥ ইতি ॥81৫1৬ 


উত্তমৌজ15__ইহার। দুই জন। অথবা সমস্ত বিশেষণ পদগুলি সমবেত করিয়া সমস্ত বিশেষ্তপদে প্রয়োগ 
করা যাইতে পারে।৭ (ভদ্র অভিমন্থয; এবং (জ্জ্ীপদেয়াঃ- গ্রতিবিদ্ধ্ প্রভৃতি ত্রৌপদীর 
পঞ্চ পুত্র 11৮ “চ+কার দ্বারা পাণ্যরাজ, ঘটোৎকচ প্রভৃতি অপরাপর বীরগণও উল্লিখিত হইয়াছে 
বুঝিতে হইবে। পঞ্চ পাণ্বগণ অতি স্থপ্রসিন্ধ বলিয়া এই স্থলে নামতঃ উল্লিখিত হন নাই।৯ যে 
সতের জন নামতঃ উল্লিখিত হইয়াছেন, তাহারা এবং তৎপক্ষের অপরাপর বীরগণও__সকলেই 
মহারথ; অর্থাৎ তাহারা সকলে মহারথই; তাহাদের মধ্যে একজনও প্রথ” অথবা "অর্ধরথ” 
নহে 1১০ “মহারথ* এই পদটী "“অতিরথের* উপলক্ষণ অর্থাৎ মহারথ পদের দ্বারা অতিরথও 
লক্ষিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে ।১১ অতিরথ প্রভৃতির লক্ষণ যথা_-ধিনি একাকী দশসহম্র ধনুর্ধর- 
গণকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করান অর্থাৎ তাহাদের সহিত যুদ্ধ করেন এবং ধিনি শন্ত্রশান্ত্রে (অস্ত্রবিদ্যায়) 
প্রবীণ, তিনি মহ্হারথ বলিয়! কথিত হন।১২ যে ব্যক্তি অসংখ্য সৈন্তকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করান, তিনি 
অতিরথ বলিয়া খ্যাত। ধিনি একের সহিত অর্থাৎ এক সহন্ত্ের সহিত যুদ্ধ করেন, তাহাকে রথ 
বলে। ধিনি তদপেক্ষা ন্যুনসংখ্যক সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করেন, তাহাকে অর্ধরথ বলা হয় ॥১৩--1৪1৫।৬ 


* সৌমদত্তিত্বঘৈব চ এবং সিষ্কুরাজত্তখৈব চ ( পাঠান্তর ) 
শ প্রতিবিদ্ধয, ক্রতকীর্তি, শ্রতকর্পা, শতানীক, শ্রুতসেন, এই পঞ্চ পুত্র যুবিনিরাদি হইতে ভ্রৌপদীর গর্ভে উৎপর হ্ন। 
মহাভারত জাদিপর্র্য ৬৩ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। 
৩ 


১৮ _. স্ত্রীমত্ভগবদশীতা । 


অন্ক্ে চ বহবঃ শুর! মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ। 
নানাশস্ত্প্রহরণাঃ সর্বের যুদ্ধবিশারদাঃ ॥৯ 


অন্বর়_ছ্লিজোত্তম! অন্মাকং তু যে বিশিষ্টাঃ তান্‌ নিবোধ [যে চ] মম দৈস্কগ্ড নায়কাঃ তান্‌ সংজার্ঘং তে ব্রবীমি। 
ভবান্‌, ভীগ্মঃ, কর্ণ: সমিতিগয়ঃ কৃপঃ চ, অঙ্খথামা, বিকর্ণঃ চ, সৌমদত্তিঃ, অয়দ্খ;ঃ চ। অন্যে চ নানাশস্বপ্রহরণাঃ যুদ্ধবিশারদাঃ 
বহবঃ শুরাঃ সর্ব মদর্ধে তাক্তজীবিতাঃ। অর্থাৎ হে দ্বিজবর! আমাদের পক্ষেও ধীহারা প্রধান তাহা'দিগের নাম জানুন, 
আর বাহার! আমার সৈম্তের নায়ক. আপনার সম্যক অবগতির জন্য তাহাদের নামও বলিভেছি। আপনি অর্থাৎ দ্রোণীচাধ্য, 
ভীম, কর্ণ, মংপ্রামনয়ী কৃপ (এই চারিজন আমাদের পক্ষে বিশেষ যোদ্ধা) অথামা, বিকর্ণ, আর সোমত্পুতর ভূরিত্রবা ও 
জয়রথ ( ইহার! আমাদের সৈল্গের নায়ক )। আর অন্ত বহু বীর আছেন, বাহার আমার ভন্ত প্রাপত্যাগ করিতেও কৃতসন্বপ। 
তাহারা অনেকভন্তরশত্্রপ্রহরণে সমর্থ ও লকলেই বুদ্ধবিদ্তায় নিপুণ ।৭1৮1৯ 


যগ্েবং পরবলম্‌ অতিপ্রভূত দৃষ্ট1 ভীতোইসি, হস্ত তহি সদ্ধিরেব পরৈঃ ইস্ততা 
কিং বিগ্রহাগ্রহেণ ইত্যাচার্ধ্যাভিপ্রায়ম্‌ আশঙ্ক্যাহ__১ 

“তু"শবেন অস্তরুৎপন্নমপি ভয়ং তিরোদধানো! বৃষ্টতাম্‌ আত্মনো গ্োতয়তি।২ 
“অন্মাকংত সর্বেবেষাং মধ্যে “যে বিশিষ্টা£” সর্বেবভ্যঃ সমুৎকর্ষজুষঃ “তান” ময়োচ্যমানান্‌ 
“নিবোধ” নিশ্চয়েন মদ্বচনাৎ অবধারয় ইতি ভৌবাদিকস্ত পরস্মৈপদিনো! বুধে 
রূপম্।৩ “যে ৮ মম সৈম্যস্ত নায়কা” মুখ্যা নেতারঃ “তান্‌ সংস্ার্থম৮ অসংখ্যেফু 
তেষু মধ্যে কতিচিন্নামভিঃ গৃহীত্বা পরিশিষ্টান্‌ উপলক্ষয়িতুং “তে” তুভ্যং দ্রবীমি*, 
নতু অজ্ঞাতং কিঞ্চিদিপি তব জ্ঞাপয়মীতি।৪ দদ্বিজোত্বমে্তি বিশেষণেন আচার্ধ্যং 
স্তবন্‌ স্বকার্য্যে তদাভিমুখ্যং সম্পাদয়তি।৫ দৌষ্ট্যপক্ষে দ্বিজোত্তমেতি ব্রাহ্মণত্বাৎ 
তাবদ্‌ যুদ্ধাকুশলঃ তব, তেন ত্বয়ি বিমুখেইপি ভীক্মপ্রভৃতীনাং ক্ষত্রিয়প্রবরণাং সত্বাৎ 


যদি শক্রগণের সৈন্য অতি প্রচুর দেখিয়া এইরূপ ভীতই হও, তাহা হইলে শক্রগণের সহিত সন্ধিই 
ঠিক কর না কেন, যুদ্ধের আগ্রহে আর প্রয়োজন কি? আচার্য্ের এইরূপ অভিপ্রায় আশঙ্কা করিয়া 
বলিতেছেন-অস্মাকমিতি।১ তুশবের দ্বারা ইহা বুঝাইতেছে যে, অস্তরে ভয় উৎপন্ন হইলেও 
তাহা গোপন করিয়া দুর্ধ্যোধন নিজের ধৃষ্টতা অর্থাৎ মৌখিক সাহসিকতা! দেখাইবার ভাণ করিতেছেন ।২ 
আমাদের সকলের মধ্যে ধাহীরা বিশিষ্ট অর্থাৎ সকলের অপেক্ষা সম্যক্‌ উৎকর্ষযুক্ত, আমি তাহাদের নাম 
বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন, অর্থাৎ আমার কথা শুনিয়া নিশ্চয় করিয়া অবধারণ করুন। নিবৌধ এই 
পদটী ভাদিগণীয় পরশ্যৈপদী বুধ, ধাতুর রূপ ।৩ আর আমার সৈন্মের ধাহারা নায়ক অর্থাৎ প্রধান নেতা, 
আপনার অবগতির জন্ত--সেই সমস্ত অসংখ্যব্যক্তির মধ্যে কতকগুলির নাম ধরিয়! অবশিষ্টগুলিকে 
ইঙ্গিতে নির্দেশ করিবার জন্্ আমি তাহাদের নাম আপনার নিকট বলিতেছি, পরস্ত আপনাকে আপনার 
অজ্ঞাত কিছুই জানাইতেছি না।৪ দ্বিজোত্তম এই বিশেষণের বারা আচার্ের প্রশংসা করিয়া নিজ 
কাধ্যে তাঁহার আভিমুখ্য অর্থাৎ উন্মুখতা বিধান করিতেছেন।€ (ইহা আপাত প্রতীয়মান অর্থ )। 
দুষটতাপক্ষে অর্থাৎ অন্তনিহিতবিদ্রপ-ব্যপ্রক অর্ধপক্ষে “্িজোত্রম* এই কথা দ্বারা ধ্বনিত হইতেছে 


প্রথমোহ্ধ্যায়। ১৯ 


ন অন্মাকং মহতী ক্ষতিঃ ইত্যর্থ;ঃ।৬ “সংজ্ঞার্থমি”তি। প্রিয়শিষ্যাণাং পাণুবানাং চমূং 
ৃষ্ট। হর্ষেণ ব্যাকুলমনসঃ তব স্বীয়বীরবিশ্বতিঃ মাতৃদিতি মমেয়ম্‌ উক্তিঃ ইতি ভাবঃ। 
তত্র বিশিষ্টান্‌ গণয়তি__“ভবান্* ভ্রোণঃ, “ভীন্মঃ কর্ণ» কৃপশ্চ”। সমিতিং সংগ্রামং 
জয়তীতি “সমিতিঞ্য়ঃ” ইতি কৃপবিশেষণং কর্ণাদনস্তরং গণ্যমানত্বেন তস্য কোপমাশঙ্ক্ 
তন্নিরাসার্থম।৯ এতে চত্বারঃ সর্ববতে!। বিশিষ্টাঃ।১০ নায়কান্‌ গণয়তি “অঙ্থথামা” 
দ্রোণপুজঃ 1১১ ভীম্মাপেক্ষয়া আচারযান্ত প্রথমগণনবদ্‌ বিকর্ণানুপেক্ষয়া তংপু্স্ত 
প্রথমগণনম্‌ আচার্য্যপরিতোষার্থমূ। ১২ “বিকর্ণঠ” স্বত্রাতা কনীয়ান্।১৩ “সৌমদত্তিঃ” 
সোমদত্তস্ত পুত্রঃ শ্রেষ্ঠতবাদ, ভূরিশ্রবাঃ।১৪ “জয়রথ” সিন্ধুরাজঃ। 'সিশ্কুরাজস্তঘৈব ৮" 
ইতি ককচিৎ পাঠঃ1১৫ কিমেতাবন্ত এব নায়কাঃ? ন ইত্যাহ__“অন্যে ৮” শল্যকৃতবর্মম- 
প্রভৃতয়ঃ “মদর্থে” মত্প্রয়োজনায় জীবিতমপি ত্যক্ত,ম্‌ অধ্যবসিতা ইত্যর্থেন “ত্যক্তজীবিতা” 
ইত্যনেন স্বস্মিন্‌ অন্ুরাগাতিশয়ন্তেষাং কথ্যতে। ১৬ এবং স্বসৈম্যবাহুল্যং তত্ত স্বস্মিন্‌ 
ভক্তিঃ শৌর্য্যং যুদ্ধোগ্যোগঃ যুদ্ধকৌশলং চ দর্লিতং “শুরা” ইত্যাদি বিশেষণৈঃ1১৭--৭1৮৯ 


যে তুমি ব্রাহ্মণ, স্তরাং যুদ্ধে নিপুণ নহ) অতএব তুমি বিমুখ হইলেও ভীন্ম প্রভৃতি ক্ষত্রিয়শ্েষ্টগণ 
কর্তমান থাকায় আমাদের বিশেষ ক্ষতি হইবে না।৬ সংজ্ঞার্থম্‌ ইহা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে. 
্রিয়শিত্ত পাগবগণের সৈন্য দেখিয়া আনন্দে ব্যাকুলচিত্ত হওয়ায় তোমার নিজপক্ষের বীরগণের কথ! 
যেন বিস্বৃতিমগ্ন না হয়? এইজন্যই আমার এইক্ষপ উক্তি।৭ তাহাদের মধ্যে বিশিষ্টগণের গণনা 
করিতেছেন_ আপনি ভ্রোণ, ভীম্ম, কর্ণ এবং কপ।৮ যিনি সমিতি অর্থাৎ সংগ্রাম জয় করেন, 
তিনি জমিতিঞ্জয়__ইহা “কপ” এই পদের বিশেষণ। কর্ণের পর গণনা (উল্লেখ) কর! হইয়াছে বলিয়! 
যদি তাহার ক্রোধ হয়, এই আশঙ্কা নিরাস করিবার জন্য উক্ত বিশেষণটা দেওয়া হইয়াছে।৯ 
এই চারিজন সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট ।১০ ধাহারা সৈন্যের নায়ক, তাহাদের গণনা করিতেছেন অশ্বতথা ম। 
প্রোণাচাধ্যের পুত্র।১১ যেমন ভীন্মের পূর্বে প্রথমে আচার্যের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, সেইরূপ 
বিকর্ণ প্রভৃতির তুলনায় তাহার পুত্রের নাম প্রথমে উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহার উদ্দেস্তট আচার্য্ের 
পরিতোষ বিধান কর11১২ বিকর্ণ-নিজের (দূর্য্যোধনের) কনিষ্ঠ ভ্রাতা।১৩ তৌমদত্তি_ 
সোমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রব!।১৪ জয়দ্রথ িল্কুরাজ; কোথাও কোথাও_তৌমদত্তি: জয়দ্রেথঃ স্থলে 

চ-_এই প্রকার পাঠ আছে 1১৫ নায়ক কি এই কয়টাই না কি? না-তা নয়, 
তাহাই বলিতেছেন-_আন্্যে চ-.অপরেও অর্থাৎ শল্য, কৃতবর্ধা প্রভৃতি অন্য বীরগণও আমার অর্থে 
_আমার প্রয়োজন নির্বাহ করিবার জন্য জীবন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন__এইবূপ 
অর্থে ভ্যক্তজীবিতা: এই পদটা প্রযুক্ত হওয়ায় নিজের প্রতি (ছুর্য্যোধনের প্রতি ) তাহাদের যে অধিক 
অঙ্থ্রাগ, তাহা কধিত হইতেছে ।১৬ এইভাবে শরঃ ইত্যাদি বিশেষণ সমূহের দ্বারা নিজ সৈন্যের 
বাহুলা ( আধিক্য )) নিজের প্রতি তাহাদের ভক্তি, তাহাদের শৌধ্য এবং যুদ্ধোদ্যোগ ও যুদ্ধকৌশল__ 
এই সমস্ত বিষয় প্রদদপ্িত হইল ॥১৭-__8৭1৮৯ 


২০ শ্রীমস্ভগবদগীত । 


অপর্য্যাপ্তং তদম্মাকং বলং ভীল্মাভিরক্ষিতমূ। 
পর্ধ্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতমূ ॥১০ 


অন্বঃ-_অপ্মাকং তৎ বলম্‌ অপর্ধ্যাগুম্‌ (চ), এতেবাঁম্‌ ইদং বলং তু পর্ধ্যাপ্তং ভীমাভিরক্ষিতং (চ)। অর্থাৎ আমাদের 
এই সৈম্তগণ অপর্যাপ্ত অর্থাৎ অনন্ত-_একাদশ অক্ষৌহিণী পরিমিত এবং তাহা ভীন্মকর্তৃক সমাকৃরূপে রক্ষিত। আর এই 
পা বগগণে এই সৈন্য পর্যাপ্ত অর্থাৎ পরিমিত, মা সাত অক্দৌহিগী পরিমাণ এবং তাহা ভীমকর্তৃক রক্ষিত (এই ছুই কারণে 
উহ্থার৷ জামাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে জসমর্থ)।১, 


রাজ। পুনরপি সৈম্যছয়সাম্যম্‌ আশঙ্ক্য স্বসৈম্তাধিক্যম্‌ আবেদয়তি-_“অপর্ধ্যাপ্তম্গ 
অনস্তম্‌ একাদশাক্ষৌহিনীপরিমিতং “্ভীগ্মেণ” চ প্রথিতমহিয়না সৃঙ্মবুদ্ধিন! “অভিতঃ” 
সর্ববতো। “রক্ষিতংত, “তং” তাদৃশগুণবৎপুরুষাধিষ্ঠিতম্‌ “অস্মাকং বলম্” ১  “এতেষাং” 
পাগুবানাং “বলং তু পর্য্যাপ্ত” পরিমিতং সপ্তাক্ষৌহিণীমাত্রাত্মকত্বাৎ ননং “ভীমেন” 
চ অতিচপলবুদ্ধিনা “রক্ষিতম্‌” তন্মাদ অন্মাকমেব বিজয়ে! ভবিষ্যতীতি অভিপ্রায়ঃ।২ 
অথব! তং পাগুবানাং বলমপর্য্যাপ্তং ন অলম্‌ অন্মাকম্‌ অম্মভ্যমূ। কীদৃশং তৎ? 
ভীম্মঃ অভিরক্ষিতোহম্মাভিঃ যন্যৈ যষ্নিবৃত্ত্যর্থম্‌ ইত্যর্থঃ।8 তত পাগুববলং “ভীম্মীভি- 
রক্ষিতম্” ৪ ইদং পুনঃ অন্মদীয়ং বলম্‌ এতেষাং পাগুবানাং “পর্য্যাপ্তংত পরিভকে 
সমর্থং ভীমোইতিহ্র্বলহৃদয়ো রক্ষিতো যশ্মৈ তৎ অস্মাকং বলং ভীমাভিরক্ষিতং, যন্মাদ্‌ 
ভীমোইত্যযোগ্যঃ এব এতট্নিবৃত্যর্থ তৈ রক্ষিত; তম্মাদন্মীকং ন কিঞ্চিদিপি ভয়কারণম্তি 
ইত্যভিপ্রায়ঃ।৫-1১০। 


ঝনাঙ্জা পুনরায় উভয়পক্ষের সৈন্যের সমানতা৷ আশঙ্কা করিয়া, নিজ সৈন্ত যে অধিক তাহা আছে 
জানাইয়! দিতেছেন- আমাদের সৈন্য অপর্য্যাগুম্‌- অনন্ত অর্থাৎ একাদশ অক্ষৌহিণী পরিমিত এবং 
তাহা বিখ্যাতমাহাত্ময সুঙবুদ্ধি ভীষ্মের দ্বার অভিরক্ষিতম্‌ অভি অর্থাৎ সর্বতোভাবে রক্ষিত; সেই 
ভীম্মের ন্যায় গুণবান্‌ পুরুষের দ্বারা অধিষ্ঠিত (পরিচালিত )।১ এতেষাম্‌-.এই পাগুবগণের বলং তু 
পর্ধ্যাপুম্‌- সৈন্য কিন্ত পর্যাপ্ত অর্থাৎ পরিমিত; মাত্র সাত অক্ষৌহিণী পরিমিত বলিয়া ন্যুন। তাহা 
আবার ভীমেন - অতি চঞ্চলবুদ্ধি ভীমের দ্বার! রক্ষিতম্‌ রক্ষিত; স্থৃতরাং বিজয় আমাদেরই হইবে 
ইহাই অভিগ্রায়।২ অথবা ইহার এইকূপও অর্থ হইতে পারে পাগ্ডবগণের সৈশ্য আমাদের পক্ষে 
অপর্ধ্যাগুম্‌ -পর্ধ্যাপ্ত নহে অর্থাৎ আমাদের সহিত যুদ্ধে সমর্থ নহে।৩ পাগুবগণের সেই সৈন্য কিরূপ, 
বাহার জন্য অর্থাৎ যাহাকে বাধা দিবার জন্য ভীন্ম আমাদের ত্বারা অভিরক্ষিত হইয়াছেন তাহাকে 
'ভীন্মাভিরক্ষিত' বলা হয়; পাগুবগণের সেই সৈন্ত হইতেছে ভীত্মাভিরক্ষিতম্‌ - তীত্মাভিরক্ষিত।৪ 
পক্ষাত্তরে আমাদের এই সৈন্ত সেই পাগুবগণের পক্ষে পর্ধ্যাগুম্‌ -পর্য্যাপ্ত অর্থাৎ তাহাদিগকে পরাভূত 
করিতে সমর্থ। যাহার জগ্ত অর্থাৎ যাহাকে বাধা দিবার জন্য অতি ছুর্ববলচিত্ত ভীম স্থাপিত্‌ হইয়াছে, 
তাহাকে “ভীমাভিরক্ষিত' বলা যায়; এইজন্য আমাদের সেই সৈন্য সীমাভিরক্ষিতম্‌ .ভীমাভি- 


প্রথমোধ্ধ্যায়ং। ২১ 


অয়নেষু তু *% সর্ব্বেধু যথাভাগমবস্থিতাঃ। 
ভীক্মমেবাঁভিরক্ষত্ত ভবন্তঃ সর্ব এব হি ॥১১ 
অস্বয়ঃ-__সর্বোধু অয়নেযু চ যখাভাগম্‌ অবস্থিতাঃ ভবস্তঃ সর্বে্ধ এব হি ভীন্মম্‌ এব অভিরক্ষস্ত । অর্থাং আপনার] সকলেই 
ব্য প্রবেশপথে আপন আপন বিভাগ অনুসারে অবস্থিত থাকিয়! ভীন্মকেই সর্ধ্বদিক হইতে রক্ষ! করিতে থাকুন।১১ 
এবং চেৎ নির্ভয়োহসি তি কিমিতি বছ জল্পসি ইত্যত 'আাহ-_ 
কর্তব্যবিশেষছ্োতী 'তু'শব্দ;ঃ। সমরসমারস্তসময়ে যোধানাং যথাপ্রধানং 
ুদ্ধতুমৌ পূর্ববাপরাদিদিগ্বিভাগেন অবস্থিতিস্থানানি যানি নিয়ম্যস্তে তাঁনি অত্র 
“অয়নানি” উচ্যন্তে। সেনাপতিশ্চ সর্ববসৈ্তমধিষ্ঠায় মধ্যে তিষ্ঠতি।২ তত্রৈবং সতি 
“যথাভাগং* বিভক্তাং স্বাং স্বাং রণভূমিম্‌ অপরিত্যজ্য “অবস্থিতাঞ” সন্তো “ভবস্তঃ 
সর্ব্বেইপি” যুদ্ধাভিনিবেশাৎ পুরতঃ পৃষ্ঠত; পার্্বতশ্চ অনিরীক্ষমাণং “ভীম্মং* সেনাপতিমেব 
“রক্ষস্তু" ।৩ ভীম্মে হি সেনাপতৌ রক্ষিতে তপ্রসাদাদেব সর্ববং সুরক্ষিতং ভবিষ্যতি 
ইত্যভিপ্রায়ঃ।8--১১ 


রক্ষিত। যেহেতু অতি অযোগ্য ভীম আমাদের এই সৈন্যেকে বাধা দিবার জন্য তাহাদের দ্বারা রক্ষিত 
“ইইয়াছে, সেইজন্যআমাঁদের ভয়ের কোন কারণ নাই, ইহাই (ছূর্য্যোধনের) বলিবার অভিপ্রায় ৫1১০ । 

যদি এইরূপে ভয়হীনই হইতেছে, তবে কি জন্য এত অধিক কথ! কহিতেছ? ইহার উত্তরে 
তুঁশবপ্রযুক্ত হইয়াছে। “তুশব্দটা কর্তব্যবিশেষের বোধক অর্থাৎ এই সমস্ত বলা আমার কর্তব্য-_ 
ইহাই “তুণ্শৰের হারা সুচিত হইছে। যুদ্ধারভকালে যুদ্ধক্ষেত্রে পূরব্বাপরাদি দিগ্বিভাগে সৈন্যগণের 
প্রধানাদিক্রমে যে অবস্থিতির স্থান নিয়মবদ্ধ করা হয়-_তাহাই এস্থলে অয়ন বলিয়া কথিত হইয়াছে।১ 
ধিনি সেনাপতি, তিনি কিন্তু সমস্ত সৈন্যে অধিষ্টিত অর্থাৎ প্রেরক এবং নিয়ামক হইয়৷ মধ্যে অবস্থান 
করেন ।২ সেস্থলে এইকপ স্থানব্যবস্থা হইলে যথাভাগে বিভক্ত অর্থাৎ যথোচিত অংশে বিভক্ত নিজ 
নিজ রণভূমি পরিত্যাগ না করিয়া থানিয়মে অবস্থিত হইয়া আপনারা সকলেই সেনাপতি ভীন্মকেই 
রক্ষা করুন, কেননা তিনি যুদ্ধে তন্নয়তাবশত: সম্মুখে, পার্থ অথবা পৃষ্ঠভাগে দৃষ্টিপাত করিতেছেন না ।৩ 
যেহেতু সেনাপতি ভীনম্ম রক্ষিত হুইলে তাহার অন্ুগ্রহেই সমস্ত স্থরক্ষিত হইবে। ইহাই 
ছুষ্যোধনের বলিবার অভিপ্রায় ॥৪--॥১১। 


তস্য সংজনয়ন্‌ হর্ং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ | 
সিংহনাদং বিন্তোচ্ৈঃ শঙ্গং দক প্রতপবান্‌ ॥১২ 


অন্বয়:-_প্রতাপবান্‌ কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহ: তন্ত হর্ষং সংজনয়ন্‌ উচ্চ সিংহ্নাদং বিনস্ভ শহ্খাং দক্বৌ। অর্থাৎ প্রতাঁপশালী 
কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীম্ম তাহার হর্ষ উৎপাদন করিবার জন্ত মহান্‌ সিংহনাদ করিয়া শক্থ বাজাইলেন।১২ 


* তুন্চ--পাঠাস্তর । 





২২ শ্রীমত্তগ্রবদ্গীত| | 


স্তৌতু বা নিন্দতু বা এতদর্থে দেহঃ পতিত্যাত্যেব ইত্যাশয়েন তং হর্ষয়য়েব সিংহনাদং 
শঙ্খবাছ্যং চ কারিতবান্‌ ইত্যাহ-_॥১ 


এবং পাগুবসৈশ্যদর্শনাদ্‌ অতিভীতস্ত ভয়নিবৃত্তর্থম্‌ আচার্যযং কপটেন শরণং 
গতন্ত ইদানীমপ্যয়ং মাং প্রতারয়তি ইতি অসস্তোষবশাদাচাধ্যেণ বাগ্সাত্রেণাপি অনাদৃতন্ত 
আচার্য্যোপেক্ষাং বুদ্ধ, “অয়নেধু” ইত্যাদিনা ভীম্মমেব স্বতঃ “তন্ত” রাজ্ঞো ভয়নিবর্তকং 
“হর্ষং» বুদ্ধিগতম্‌ উল্লাসবিশেষং স্ববিজয়সচকং “জনয়ন্‌ উচ্চৈঃ” মহান্তং “সিংহনাদং বিন” 
কত্বা_২ সিংহনাদমিতি ণমুলন্তম্। অতো! 'রৈপোষং পুষ্ততি” ইতিবৎ তশ্যৈব ধাতোঃ 
পুনঃ প্রয়োগ? ৩ “িশহ্খং দখৌ” বাদিতবান্।৪ কুরুবৃদ্ধত্বাদ আচার্ধ্যদূর্যযোধনয়োঃ 
অভিপ্রায়পরিজ্ঞানং, পিতামহত্বাদ্‌ অনুপেক্ষণং ন ত্বাচার্য্যবছুপেক্ষণম্‌।৫ প্রতাপবত্বাছুচ্চৈঃ 
সিংহনাদপূর্ববকশঙ্খবাদনং পরেষাং ভয়োৎপাদনায়।৬ অত্র সিংহনাদশঙ্খবাছয়োঃ 
হর্ষজনকত্বেন পূর্ববাপরকালত্বেইপি “অভিচরন্‌ যজেত' ইতিবৎ জনয়ন্গিতি শতাইবশ্যস্তাবিত্ব- 
রূপবর্তমানত্বে ব্যাখ্যাতব্যঃ।৭--১২ 


এ আমার প্রশংসাই করুক আর নিন্দাই করুক, ইহার জন্য দেহের পতন হইবেই, এই. 
অভিপ্রায়ে, তাহাকে আনন্দিত করিবার জন্যই (ভীম্ম) সিংহনাদ এবং শঙ্ধ্বনি করিয়াছিলেন,__ 
ইহাই বলিতেছেন “তন্ত" ইত্যাদি।১ এইবপে দুর্য্যোধন পাগুবগণের সৈন্য দেখিয়া অত্যন্ত ভীত 
হইয়! ভয়নিবৃত্তির জন্ত ছল করিয়া আচার্যের শরণাগত হইলেন । আচার্য কিন্ত__এখনও এ 
আমাকে প্রতারিত করিতেছে__এই বুঝিয়া অসস্তোষবশতঃ একটা কথা পর্যস্ত কহিয়াও তাহার সমাদর 
করিলেন না। এইরূপে তাহার উপেক্ষা বুঝিয়া দুর্য্যোধন জয়নেষু ইত্যাদি বলিয়া ভীন্মের স্তব 
(প্রশংসা ) করিতে থাকিলে সেই রাজার ভয়নিবৃত্তিজনক হর্য অর্থাৎ নিজের বিজয়জ্ঞাপক বুদ্ধির 
উল্লাসবিশেষ উৎপাদন করিয়া উচ্চ অর্থাৎ মহান্‌ সিংহনাদ করিয়া (ভীন্ম শহ্খ বাজাইলেন )।২ 
সিংহনাদম্‌ এই পদটা পমূল্‌ প্রত্যয়ান্ত। এইজন্য “রৈপোষং পুস্ততি” (“ধনকে যেরূপ পোষণ করে 
সেইভাবে পোষণ করিতেছে* ) এই উদাহরণটার ন্যায় এ একই “নদ্‌” ধাতুর পুনরায় প্রয়োগ কর! 
হইয়াছে অর্থাৎ উদাহত দৃষ্ান্তে যেমন দুইবার পু ধাতুর প্রয়োগ আছে সেইরূপ “সিংহনাদং এবং 
“বিনগ্ত' উভয় স্থলেই নদ্‌ ধাতুর প্রয়োগ হইয়াছে ।৩ শঞ্ছাং দখ্ৌ। ইহার অর্থ_শঙ্খ বাজাইয়া- 
ছিলেন ।৪ তিনি কুরুবংশীয়গণের মধ্যে বুদ্ধ বলিয়া আচাধ্য এবং দুর্য্যোধন উভয়ের অভিপ্রায় 
পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, আর পিতামহ বলিয়৷ তিনি (ছৃধ্যোধনকে ) আচার্ষ্ের স্ায় উপেক্ষা! করিতে 
পারেন নাই।৫ তিনি প্রতাপশালী বলিয়৷ শক্রগণের ভয় জন্মাইবার জন্য উচ্চ সিংহনাদ পূর্বক 
শঙ্খধবনি করিয়াছিলেন। এস্থলে সিংহনাদ এবং শঙ্ঘধবনি, উভয়েই হর্ষের জনক বলিয়৷ সিংহনাদ ও 
শঙ্ধধ্বনি এবং হর্ষোৎপত্তি, ইহাদের কালিক পৌর্ধাপর্ধ্য থাকিলেও-_“অভিচরন্‌ যজেত* ( "অভিচার 


করিতে করিতে অর্থাৎ অচিরে অবস্তাবী অভিচারের জন্তা যজ্ঞ করিবে” ) এইরূপ প্রয়োগের স্তায় 


প্রথমোধধ্যায়ঃ। ২৩ 


ততঃ শঙ্গাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ | 
সহসৈবাভ্যহন্তত্ত স শবদস্তমুলো ভব ॥১৩ 


অন্বয়ঃ-_ততঃ শব্ধাঃ ভেষ্যঃ চ পণবানকগোমুখাঃ চ সহসা এব ভভ্যহস্তস্ত ; সঃ শবঃ তুমুলঃ অভবং। অর্থাৎ তখন 
শঙ্খ, ভেরী ও পণব অর্থাৎ মাদল, আনক অর্থাৎ পটহ, গৌমুখ অর্থাৎ রশি! প্রনৃতি বাগ্ধাসমূহ হঠাৎ বাজিয়া উঠিল; আর 
সেই শব্দ তুমুল হইল। 
“ততো” ভীম্মস্ত সেনাপতেঃ প্রবৃত্ত্যনন্তরং “পণবাশ্চ আনকা গোমুখাশ্চ” বা- 
বিশেষাঃ “সহসা” তৎক্ষণমেব “অভ্যহন্তন্ত” বাদিতাঃ | কর্মকর্তরি প্রয়োগঃ।১ “স শব: 
তুমুলো” মহান্‌ আসীৎ তথাপি ন পাগুবানাং ক্ষোভে। জাত ইত্যভিপ্রায়ঃ।২-_-১৩ 


"জনয়ন্* এইস্থলের যে শতৃপ্রত্যয় তাহা অবশ্স্তাবিতারূপ বর্তমান অর্থ প্রকাশ করিতেছে বলিয়া ব্যাখ্যা 
করিতে হইবে * 1৭--8১২। 

তাহার পর অর্থাৎ সেনাপতি ভীম্মের (যুদ্ধে) প্রবৃত্ত হওয়ার পর পণব, আনক এবং গ্ৌৌমুখ 
প্রভৃতি বাগ্যবিশেষ সকল সহসা-_সেইক্ষণেই বাদিত হইয়াছিল। এখানে অভ্যহগ্যান্ত এই পদটা 
কর্দকর্তৃবাচ্যে প্রযুক্ত হইয়াছে ।১ সেই শব্দ তুমুল অর্থাৎ বিশাল হইয়াছিল। ইহা বলিবার অভিপ্রায় 
এই যে, তাহাতেও পাগুবগণের কোনও চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় নাই ।২-॥১৩। 


ততঃ শ্বেতৈরযৈযুক্তে মহতি স্তন্দনে স্থিতৌ । 
মাঁধবঃ পাগুবশ্চৈব দিব্য শঙ্ছো প্রদখাতুঃ ॥১৪ 
পাঞ্চজন্যং হৃধীকেশো দেবদতং ধনগ্ীয়ঃ | 

পৌ্ুং দক্মো মহাশঙ্বং ভীমকন্ম। বৃকোদরঃ ॥১৫ 


অনন্তবিজয়ং রাজ। কুম্তীপুত্রে। যুধিিরঃ 
নকুলঃ সহদেবশ্চ স্থঘোষমণিপুষ্পকৌ ॥১৬ 


* কারণ কার্য্ের পূর্ববকালবর্তী হইয়| পাকে__ইহাই নিয়ম । সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনি হর্ষের কারণ হইলে হর্ষের 
ু্ববকালবর্তীই হইবে। কিন্তু “হর্যং সংজনয়ন সিংহনাদং বিনদ্য শখ্খং দয়” এই বাক্যে হর্ষের পূর্ববন্তিতা, শহ্ঘধ্বনি অপেক্ষা 
সিছেনাদের পূর্ব্বকালবর্কিতা এবং শঙ্ধধ্নির পরকাবর্ভিতাই ব্যক্ত হইতেছে। এইজস্ভ প্মংজনয়ন্* স্থলে “লক্গপহেত্বোঃ 
করিয়ায়া:"এই পাশিনীয শৃত্রাুারে ক্রিয়ার অবস্সতাবিত্ব অর্থে (হেরে শতৃপ্রত্যকটা প্রযুক্ত হইয়াছে। ভাধিক্রিয়ার অবস্তস্তাবিত 
বুঝাইলে তৃত ও তবিস্তৎকালে বর্তমানকালের প্রয়োগ হইয়! থাকে। এলে অবস্ঠস্াবী বর্তমান অর্থে শতৃপ্রত্যয় হওয়ায় 
কালের পৌন্বাপর্ধের ব্যতিক্রম যা! বিরোধ হয় না। রর 


২৪ শ্রীমস্ভগবদগীতা।। 

কাশ্টশ্চ পরমেষাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ | 

ধৃ্টহ্যুন্স্ো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥১৭ 

দ্রুপদো ভ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ববশঃ পৃথিবীপতে !। 

সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্‌ দগ্ম পৃথক্‌ পৃথক্‌ ॥১৮ 

অন্বরঃ-_ততঃ শ্বেত: হৈ: বুক্তে মহতি স্তন্দনে স্থিতৌ মাঁধবঃ পাব: চ দিব্যো শব্ধৌ এব প্রদখ্তুঃ | হাবীকেশঃ পাঞ্চজন্তং 

ধনপ্রযঃ দেবদত্ং, ভীমকর্দা! বুকোদরঃ মহাশষং পৌও,ং দখ্ৌ। কুস্তীপুত্রঃ রাজা! হুধিঠিরঃ অনস্তবিজয়ং লাম, নকুলঃ সহদেবঃ চ 
মুঘোষমণিপুষ্পৃকৌ প্রদগ্মতুঃ । পৃথিবীপতে | পরমেধাসঃ কা্ঠঃ মহারথঃ শিখতী চ, ধ্্টছ্য়:, বিরাটঃ চ, অপরাজিতঃ 
সাত্যকি: চ, জনপদ, ত্রৌপদেষ়্াঃ চ, মহাবাহঃ দৌভদ্রঃ চ সর্ব; পৃথক্‌ পৃথক্‌ শঙ্খান্‌ দয়: । অর্থাৎ অনন্তর খেত অবযুক্ত 
মহান্‌ রথে স্থিত শ্রীকৃ্ণ এবং অর্জুন দিব্য শব্ধ বাজাইলেন। হৃবীকেশ পাঁধজস্য, অঞ্জন দেবাদত্ত, ভীমকর্্। বুকোদর ভীম পৌতু, 
নামক মহাশথ্থ বাঁজাইলেন। কুস্তীপুক্র রাজ! যুধিষ্ঠির অনস্তবিজয়, নকুল সুঘোঁষ এবং সহদেষ মণিপুষ্পক নামক শঙ্খ বাঁজাইলেন। 


হে পৃথিবীপতে ধৃতরাষ্র! মহাঁধনুর্ধর কাশীরাজ, মহারথ শিখতী, খৃষ্টচ্যুর, বিরাট এবং অপরাজিত সাতাকি, জ্রপদরাজ ও 
দ্রৌপদীপুত্রঙগণ এবং মহাবাহ অভিমন্যু ইহারা সকলেই সর্ধবদিক্‌ হইতে পৃথক্‌ পৃথক্‌ শঙ্খ বাজাইলেন ১৪1১৫1১৩।১৭1১৮1১৯ 


অন্যেষামপি রথস্থত্বে স্থিত এব অসাধারণ্যেন রখোৎকর্ষকথনার্থং দততঃ 
শ্থেতৈর্হয়ৈযুক্তে” ইত্যাদিনা রথস্থত্বকথনম্।১ তেন অগ্নিদত্তে ছৃপ্রধৃষ্যে রথে স্থিতৌ 
সর্ববথা জেতুমশক্যাবিত্যর্থঃ।২ “পাঞ্চজন্তো দেবদত্বঃ পৌ্ডো হনস্তবিজয়ঃ সুঘোষে: 
মণিপুষ্পকশ্চেতি শঙ্খনামকথনং পরসৈন্যে স্বনামভিঃ প্রসিদ্ধা' এতাবস্তঃ শঙ্াঃ 
ভবংসৈম্যে তু নৈকোইপি স্বনামপ্রসিদ্ধঃ শঙ্ধোইস্তীতি পরেষাম্‌ উৎকর্ষাতিশয়- 
কথনার্থম।৩ সর্বেবন্দ্রিয়প্রেরকত্বেন সর্ববাস্তর্ধ্যামী সহায়ঃ পাগুবানামিতি কথয়িতুং 
“হৃধীকেশ্পদম্‌।8 দ্বিগ্বিজয়ে সর্ববান্‌ রাজ্ঞো জিত্বা ধনম্‌ আহৃতবানিতি সর্ববখৈব 
অয়ম্‌ অজেয় ইতি কথয়িতুং “ধনঞ্জয়”্পদম্‌্।৫ ভীমং হিড়িম্ববধাদিরূপং কর্ম যস্ত 


যদিও অন্ঠান্ বীরগণ রথেই অবস্থিত ছিলেন, তথাপি মাধব এবং পাগ্ব অর্জুন অসাধারণ 
পুরুষ বলিয়া তাহাদের রথের উৎকর্ষ খ্যাপনের জন্যই ততঃ শ্বেতৈর্য়ৈযু'ক্তে (অনন্তর শ্বেত 
অশ্বসংযুক্ত ) ইত্যাদি অংশঘ্বার৷ তাহাদিগকে রৎস্থ (রথারূঢ়) বলিয়া কীর্তন করা হইয়াছে ।১ 
এইরূপ উৎকর্ষ খ্যাপন করায় তাহারা অগ্রিগ্রদত্ত অনভিভবনীয় (অন্যের অজেয় ) রথে অবস্থিত 
বলিয়! তাহাদের ছুই জনকে জয় করা অসম্ভব-_ইহাই সুচিত হইতেছে ।২ শক্রগপের দৈস্তে 
স্বনামপ্রসিদ্ধ এতগুলি শঙ্খ রহিয়াছে, কিন্তু তোমার সৈন্যে একটাও স্বনামবিধ্যাত শঙ্খ নাই; 
সুতরাং শক্রগণের উৎকর্ষই অধিক-_এইরূপ তাৎপধ্য কখনের জন্য এস্থলে পাঞ্চজন্য, দেবদত্ত, 
পণ্ড অনস্তবিজয়, স্থঘোঁষ এবং মণিপুষ্পক এই কয়টা শবের দ্বারা শঙ্ধের নাম উল্লেখ 
করা হুইয়াছে।৩ সকল ইন্জিয়ের প্রেরক (চালক বা নিম্ামক) সর্বাস্তর্ধামী ভগবান্‌ পাঁগুবগণের 
সহায়--এইবপ আর্থ বুঝাইবার জন্য হ্বাধীকেশ এই পাটা প্রদত্ত হইয়াছে।৪ দিথিজয় কালে সমস্ত 
রাজগণকে পরাজিত করিয়৷ ইনি ধন আহরণ করিয়াছিলেন, এই হেতু ইনি (অর্জুন) সর্বধা 


প্রথমোহ্ধ্যায় | ২৫ 


স ঘোষো ধার্তরা্্ীণাং হুদয়ানি ব্যদারয়ু। 
নতম্চ পৃথিবীঞ্ধৈব তুমুলোহত্যনুনাদয়ন্‌ ॥১৯ 


অস্বযঃ--নভশ্চ পৃথিবীখৈব অভ্যনুনাদয়ন্‌ সঃ তুমুঘঃ ঘোষঃ ধার্তরা ্রাাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ং। অর্থাৎ সেই তুমুল শব 
আকাশ ও পৃথিবীকে প্রতিধ্বনিষ্বারা পরিপূর্ণ করতঃ ধৃতরাষ্টরপক্ষীয়দিগের হায় বিদীর্ঘ করিয়া! দিল ।১৯ 


তাদৃশঃ বৃকোদরত্বেন বহ্বন্পপাঁকাদ্‌ অতিবলিষ্ঠো ভীমসেন ইতি কথিতম্‌।৬ “কুস্তীপুত্র” 
ইতি কুস্ত্যা মতা! তপসা ধর্ম্মম্‌ আরাধ্য লব্ধ; | স্বয়ং চ রাজনুয়যাজিত্বেন মুখ্যো রাজা । 
যুধি চ অয়মেব জয়ভাগিত্বেন স্থিরো ন তু এতদ্বিপক্ষাঃ স্থিরা ভবিত্যন্তীতি যুধিষ্ঠিরপদেন 
সৃচিতমূ।৭ “নকুলঃ স্বঘোষং, সহদেবো মণিপুষ্পকং দশ” ইত্যনুষজ্যতে ৮ 
“পরমেষাসঃ কাশ্যঃ৮ মহাঁধনুর্ধরঃ কাশীরাজ; ৯ ন পরাজিত; পারিজাতহরণ- 
বাণযুদ্ধাদিমহাসংগ্রামেষু, এতাদৃশঃ সাত্যকিঃ।১০ হে পৃথিবীপতে ধৃতরাষ্্র! স্থিরো 
ভূত্বা শৃণু ইতি অভিপ্রায়ঃ। স্ুগমমন্তৎ ।১১।-_-১৪১৫।১৬।১৭১৮। 

ধার্ভরাষ্্রাণাং সৈন্যে শঙ্খাদিধ্বনিঃ অতিতুুলোইপি ন পাগুবানাং ক্ষোভকোহভৃৎ। 
পাগডবানাং সৈগ্ে জাতন্ত “স” শঙ্খঘঘোষে। “্ধার্তরাষ্্রাণাং” ধৃতরাষ্টস্ত তব সম্বন্ধিনাং 
সরবৈবষাং ভীনম্মপ্রোণাদীনামপি “হাদয়ানি ব্যদারয়ং” হৃদয়বিদারণতুল্যাং ব্যথাং 
জনিতবানিত্যর্ঘঃ।১ যতঃ “তুমুল£” তীব্র; দ্নতশ্চ পৃথিবীং চ* প্রতিধ্বনিভিঃ 


আপুরয়ন্‌।২॥_-১৯ 


অজেয়--এইরূপ তাৎপর্য প্রকাশ করিবার জন্য ধনঞ্জয় এই পদটা প্রয়োগ কর! হইয়াছে ।« হিড়িস্ 
বধ প্রভৃতি ভীম (ভয়ঙ্কর) কর্শ যাহার তিনিই ভীমকর্ম্মী; আর ইনি বৃকোদর বলিয়া বহু অন্ন 
পরিপাক করিয়াছেন, স্থতরাং বলিষ্ঠ_ এই প্রকার অভিপ্রায় প্রকাশ করিবার নিমিত্ত বুকোদর এই 
পদ্‌টা ব্যবহৃত হইয়াছে ।৬ কুন্তী মহাতপন্ত। হ্বারা ধর্মের আরাধনা করতঃ ইহাকে লাভ করিয়াছেন। 
এইকপ ভাবপ্রকাশ করিবার জন্য কুস্তীপুত্র এই পদটা প্রযুক্ত হইয়াছে। ইনি স্বয়ংও রাজনুয় 
যজ্ঞ করিয়াছেন বলিম্া প্রধান রাজা যুদ্ধে ইনিই জয়লাভ করিবেন বলিয়া ইনি স্থির থাকিতে 
পারেন, কিন্তু ইহীর বিপক্ষগণ স্থির হইবে না_এইরূপ অর্থ যুধির্টির পদটা প্রযুক্ত হওয়ায় সচিত 
হইতেছে।৭ নকুল স্থঘোষ নামক এবং সহদেব মণিপুষ্পক নামক শহ্খ বাজাইয্াছিলেন_এইক্সপ 
অস্থয্র করিতে হইবে ।৮ পরমেত্বাসঃ কাশ্থাঃ ইহার অর্থ মহাধসষ্ঠর কাশীরাজ।৯ পারিজাত- 
রণ, বার্ণ নামক অস্থরের সহিত যুদ্ধ প্রভৃতি মহাসংগ্রাম সমূহেও যিনি পরাজিত হন নাই, তিনিই 
অপরাজিত-_এতাদৃশ সাত্যকি।১* হে পৃথিবীপতি ধৃতরাষ্! আপনি স্থির হইয়া শুস্থন_-ইহাই 
'পৃথিবীপতি' এই সঙ্বোধনের অভিপ্রায়। অপরাপর অংশগুলি সহজবোধ্য ।১১---১৪।১৫।১৬1১৭।১৮। 
ধৃতরাষ্টরপুত্রগণের সৈশ্তমধ্যে শঙ্খ প্রভৃতির ধ্বনি অত্যন্ত তুমুল হইলেও তাহা পাগ্বগণের . 
চাঞ্চল্যজনক হয় নাই। কিন্তু গাগুবগপের সৈম্ভে সেই শঙ্খ্বনি উৎপন্ন হইয়া ধার্তরাষট্রগপের-_হে 


২৬ শ্রীমভগবদগীতা । 
অথ ব্যবস্থিতান্‌ দৃষ্ট। ধার্ভরা্টরীন্‌ কপিধ্বজঃ | . 
প্রবৃতে শস্ত্রস্পাতে ধনুরদ্থাম্য পাগুবঃ ॥২০ 
হৃধীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে !। 
অর্জুন উবাচ-_সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাঁপয় মেইছ্যুত ! ॥২১ 
অন্যয়ঃ-_সহীপতে ! অথ ধার্াষ্ট্রীন্‌ ব্যবস্থিতান্‌ দৃষ্ট1 তদা শম্্রসম্পাতে প্রবৃত্তে কপিধ্বনঃ পাওবঃ ধনুঃ উদ্ধম্য 
হৃধীকেশম্‌ ইদং বক্ষ্যমাণং বাক্যম আহ। হে অচ্যুত! উভয়োঃ দেনয়োঃ মধ্যে মে রথং স্থাপয়। অর্থাৎ হে মহারাজ 
হৃতরাষ্্র! অনন্তর ধৃতরাষ্রপক্ষীয়দিগকে বুদ্ধের জন্ভ অবস্থিত দেখিয়! সেই সময় উভর্পক্ষের শন্্নিক্ষেপ আরস্তোনুখ হইলে 
কপিধ্বজ অজ্জুন গাব ধনু উত্তোলনপূর্ববক হ্বধীকেশকে এই বাক্য বলিতে লাগিলেন-_হে অচ্যুত ! উভয় সেনার মধ্যে আমার 
রথ স্থাপন কর।২।২১ 
ধার্তরাষ্্রাণাং ভয়প্রাপ্তিং, প্রদশ্য পাগুবানাং তদ্বৈপরীত্যম্‌ উদ্াাহরতি-__“অথে” 
ত্যাদিনা।১ ভীতিপ্রত্যুপস্থিতেরনন্তরং পলায়নে প্রাপ্তেইপি তদ্দিরুদ্ধতয়া যুদ্ধোদযোগেন 
অবস্থিতানেব পরান্‌ প্রত্যক্ষেণ” উপলভ্য “তদা৷ শস্ত্রসম্পাতে” প্রবর্তমানে সতি। 
বর্তমানে ক্তঃ।২ “কপিধ্বজঃ পাগুবো” হন্থুমতা৷ মহাবীরেণ ধ্বজরূপতয়া অনুগৃহীতোহঙ্জুনঃ 
সর্ববথা ভয়শৃম্তত্বেন যুদ্ধায় গাণ্ডীবং “ধনুরুগ্যম্য” “হৃধীকেশম্” ইন্দরিয়প্রবর্তকত্বেন 
সরববাস্তঃকরণবৃত্িজ্ঞং শ্তীকষ্ষম্‌ “ইদম্* বক্ষ্যমাণং বাক্যম্‌ আহ উক্তবান্‌ ন তু 
অবিষুশ্টকারিতয়া স্বয়মেব যতকিঞ্চিৎ কৃতবানিতি পরেষাং বিশৃশ্যকারিত্বেন নীতি- 
ধর্ময়োঃ কৌশলং বদন্‌ অবিশৃশ্যকারিতয়া পরেষাং রাজ্যং গৃহীতবানসীতি নীতিধর্্ময়োঃ 
ধৃতরাষ্টর! ভবৎ-সম্পর্কীয় ভীন্ম, ভ্রোণ প্রভৃতি সমস্ত বীরগণেরও হৃদয় বিদীর্ণ করিয়াছিল অর্থাৎ 
হৃদয়বিদারণ সদৃশ ব্যথা জন্মাইয়াছিল।১ ইহার হেতু এই যে, সেই শব প্রতিধ্বনির দ্বারা নভোভাগ 
এবং পৃথিবীতলকে আপুরিত করিয়া তুমুল অর্থাৎ তীব্র হইয়া! উঠিয়াছিল।২। ১৯ 
ধৃতরাষ্ট্র সম্পর্কীয় বীরগণের ভয়প্রাপ্তি দেখাইয়৷ অথ ইত্যাদি ঙ্লোকে পাগুবগণের তাহার 
বিপরীত ভাব অর্থাৎ ভয়াভাব দেখাইতেছেন। ভ়প্রাপ্তির পরে পলায়ন স্বাভাবিক হইলেও তাহার 
বিপরীতভাবে অর্থাৎ নির্ভীকভাবে স্থির সেই শক্রগণকে যুদ্ধোগ্যোগেবস্থিত দেখিয়া, তদ1- সেইসময়ে 
শক্সসম্পাতে প্রবৃত্তে -শন্ত্র সমুদয় প্রয়োগের অবসর হইলে, প্রবৃত্তে এস্থলে বর্তমানকালে ক্তপ্রত্যয় 
হইয়াছে, কপিধবজ: পাগুব: - মহাবীর হন্মান্‌ ধ্বজরূপে (রথে থাকিয়া ) ধাহাকে অনুগ্রহ করিয়া- 
ছেন, সেই কপিধবজ অর্জুন সকল রকমে ভয়শূন্যভাবে যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত গাণ্তীব ধনু: উদ্ভম্য --ধহুঃ 
উদ্যত করিয়!. হ্বাধীকেশম্‌.-ধিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের চালক বলিয়া সকলের অস্তঃকরণের বৃত্তি বুঝিতে 
পারেন--সেই হৃধীকেশ প্রীকৃষ্কে ইদং-ইহা অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ বাক্য আহ বলিলেন। কিন্তু অবি- 
ৃশ্তকারী হইয়া অর্থাৎ ভবিস্তৎ বিবেচনা না করিয়া হঠকারিতা অবলঙনপূর্্বক তিনি যাদৃচ্ছিক কিছু 
করেন নাই। এইরূপে ( সঙ্জয়)-_-শক্রগণ বিশ্শ্তকারী বলিয়া তাহাদের নীতি ও ধর্ের নিপুপতা 
প্রকাশ করিলেন, আর আপনি অবিষ্শ্তকারিরূপে শক্রগণের রাজ্য গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং নীতি ও 


প্রথমোহ্ধ্যায়ঃ। ২৭ 


যাবদেতান্নিরীক্ষেহহং যোদ্ধ,কামানবস্থিতান্‌। 
কৈর্ময় সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্‌ রণসমুদ্ামে ॥২২ 


অনথয়ঃ-_অন্মিল্‌রপনমুস্তমে কৈ: সহ ময়! যোস্ধব্য্‌ যোদ্ধ/কামান্‌ অবস্থিতান্‌ এতান্‌ যাবৎ, অহম্‌ নিরীক্ষে, [তাবৎ 
রথ স্থাপয় ] অর্থাৎ এই যুদ্ধারন্তে কাহারদিগের সহিত আমাকে বুদ্ধ করিতে হইবে, সেই যুদ্ধোভ্তগপকে যতক্ষণ আমি 
নিরীক্ষণ করি, ততক্ষণ তুমি সেই স্থানে রথ স্থাপন কর।২২ 


অভাবাৎ তব জয়ো নান্তীতি “মহীপতে” ইতি সন্বোধনেন সৃচয়তি।৩ তদেব 
অঙ্জনবাক্যম্‌ অবতারয়তি--“সেনয়োরুভয়োঃ” ্বপক্ষপ্রতিপক্ষভূতয়োঃ সন্নিহিতয়োঃ 
মধ্যে মম “রথং” স্থাপয় স্থিরীকুরু ইতি সর্বেশ্বরো নিযুজ্যতে অঞ্জনেন। কিং হি 
ভক্তানামশক্যং যদ্‌ ভগবানপি তন্নিয়োগমন্তৃতিষ্ঠতীতি গ্রবো জয়ঃ পাগুবানামিতি।৪ 
নম্বেবং রথং স্থাপয়স্তং মামেতে শত্রবো রথাৎ চ্যাবয়ি্বস্তীতি ভগবদাশঙ্কাম আশঙ্ক্যাহ__ 
অচ্যুতেতি-দেশকালবস্তযু অচ্যুতং ত্বাং কো! ব! চ্যাবয়িতুম্‌ অর্থতীতি ভাবঃ1৫ এতেন 
সর্ধবদ। নিধ্বিকারত্বেন নিয়োগনিমিত্বঃ কোপোহপি পরিহাতঃ ।৬।--২৭২১ 


ও 


মধ্যে রথস্থাপনপ্রয়োজনম্‌ আহ--“যোদ্ধুকামান্” ন তু অস্মাভিঃ সহ সন্ধিকামান্‌ 
“অবস্থিতান্” ন তু ভয়াং প্রচলিতান্‌ “এতান্” ভীম্মপ্রোণাদীন্‌ “যাব” গত্বা অহং নিরীক্ষিতুং 


ধর্দের অভাবনিবন্ধন আপনার জয় হইবে না--এই ভাবটাও মহ্ীপতে এইরূপ সম্বোধনের বারা স্ুচিত 
করিয়া দিলেন। ৩ অর্জন যে বাক্য বলিলেন, তাহারই অবতারণা করিতেছেন--৫সনয়োঃ উভয়োঃ 
মধ্যে - ্বপক্ষ ও বিপক্ষ এই উভয় পক্ষের সন্নিহিত সেনার মধ্যে রথং স্থাপয় মে -আমার রথটিকে 
স্থাপিত কর। এই প্রকারে সর্বেশ্বর ভগবান্‌ও অঞ্জুন কর্তৃক নিযুক্ত হইতেছেন। কি এমন বিষয় 
আছে যাহা ভক্তগণের অসাধ্য ?--যেহেতু ভগবান্ও তাহাদের নিয়োগ সম্পাদন করিতেছেন; স্ৃতরাং 
পাগুবগণের জয় নিশ্চিত। ৪ আচ্ছা, আমি এইরূপে রথ স্থাপন করিলে এই শক্রগণ ত আমাকে 
রথ হইতে ব্চ্যিত করিয়। দিতে পারে, ভগবানের এইরূপ আশঙ্কার সম্ভাবনা করিয়া অর্জুন 
বলিতেছেন_অচ্যুত। . এই “অ্যুত' পদটার দ্বারা সম্বোধন করিবার তাৎপর্য এই যে, তুমি দেশ, 
কাল ও বন্ত সকলের মধ্যে অচ্যুত অর্থাৎ চ্যুতি বা! স্থলনরহিত, সুতরাং তোমাকে কে বিচ্যুত করিতে 
পারে? « ইহার দ্বারা অর্থাৎ এই পদটার দ্বারা সম্বোধন করায় ভগবান্‌কে নিযুক্ত করার জন্ত ভীহার যে 
ক্রোধ হইবে, তাহারও ( তাদৃশ আশঙ্কারও ) পরিহার করা হইল, কেননা তিনি সদা! নির্বিকার 
( স্্াং কেহ তাহাকে ভূত্যের ন্যায় নিযুক্ত করিতেছে বলিয়! হি জার 
2০ নাই )। ৬-॥২০।২১ ূ 

মধ্যস্থলে রতস্থাপনের কি প্রয্নোজন ভাহা বলিতেছেন--যোদ্ধ,কা মান্‌_ধাহারা যুদ্ধ করিতে 


২৮ _. স্ত্রীযস্গগবদ্দীতা। 


যোৎব্যমানানবেক্ষেহং য এতেহত্র সমাগতাঃ। 
ধার্তরাষট্্ত ছরববদ্ধর্যদধেপ্রিয়চিকীর্যবঃ ॥২৩ 
অয়; হূর্ব্ধ: ধা্ভরা নত যুদ্ধে: প্রিয়চিকীর্যবঃ এতে যে জন্্র সমাগতাঃ [ তান্‌ ] যোধস্রমানান্‌ অহম্‌ অবেক্ষে-»অর্থাৎ 
ুরমতি ছর্য্যোধনের হিতৈষী যাহার! এই যুদ্ধে সমাগত হইয়াছে, নেই বুদ্ধোদ্ভতগপকে আমি নিরীক্ষণ করি।২৩ 
ক্ষমঃ স্যাং তাবৎ প্রদেশে রথ স্থাপয় ইত্যর্থঃ।১ যাবদিতি কালপরং বা।২ নম্থু ত্বং 
যোদ্ধা! ন তু যুদ্ধপ্রেক্ষক: অত তব কিমেষাং দর্শনেন ইত্যত্রাহ-_কৈরিতি।৩ “অন্মিন্‌ 
রণসমুগ্ধমে” বন্ধ,নামেব পরম্পরং যুদ্ধোগ্োগে “ময়া কৈঃ সহ যোদ্ধব্যং” মৎকর্তৃকযুদ্ধপ্রতি- 
যোগিনঃ কে কৈঃ ময়া সহ যোদ্বব্যং কিংকর্তৃকযুদ্ধপ্রতিযোগী অহমিতি চ মহদিদং 
কৌতুকম্‌ এতজ্জ্ঞানমেব মধ্যে রৎস্থাপন প্রয়োজনম্‌ ইত্যর্থঃ৪__২২ 
নম্থ ব্ধব এতে পরস্পরং সন্ধিং কারযিসস্তি ইতি কুতে৷ যুদ্ধম্‌ ইত্যাশঙ্ক্যাহ-_“য এতে” 
ভীম্মপ্রোণাদয়ে। *“ধার্তরাষ্্ন্ত” ছূর্যোধনস্ত “হ্বুদ্ধে” স্বরক্ষণোপায়ম্‌ অজানতঃ “প্রিয়- 
চিকীর্যবো যুদ্ধে” ন তু ছুবুদ্ধপনয়নাদৌ “এতান্‌ যোতস্তমানান্‌ অহম্‌ অবেক্ষে” উপলভে, 
ন তু সন্ধিকামান্। অতো, যুদ্ধায় ততপ্রতিযোগ্যবলোকনম্‌ উচিতমেব ইতি ভাবঃ।২৩ 


অভিলাষী, কিন্তু আমাদের সঙ্গে সন্ধি করিতে ইচ্ছুক নহেন অবস্থিতীল্-ধাহারা স্থিরভাবে 
অবস্থিত, কিন্তু ভয়ে পলায়নপর নহেন--এভান্--এই ভীন্মপ্রোণপ্রভৃতিকে যাব -আমি যে 
স্থানে গিয়া নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হই, সেই স্থানে, রথ রাখ ।১ যাব এই শব্দটা কাল অর্থে 
প্রযুক্ত হইতে পারে, অর্থাৎ যাঁবৎকালে আমি দেখিয়া! লইতে পারি, ততক্ষণ রথ রাখ ।২ (্রশ্ন/--আচ্ছা, 
তুমি ত যোদ্ধা, যুদধদর্শক নহ, তবে তোমার ইহাদিগকে দেখিয়া কি হইবে? ইহা'র উত্তরে বলিতেছেন 
কৈঃ ইত্যাদি।৩ অন্মিন্‌ রণসমুদ্যমে - এই যুদ্ধোগ্থমে অর্থাৎ বন্ধুগণের মধ্যেই যখন পরস্পর যুদ্ধের 
উদ্বোগ হইয়াছে, তখন ময়! কৈঃ সহ যোদ্ধব্যম্‌ কাহার সহিত আমার যুদ্ধ করিতে হইবে, অর্থাৎ 
আমি যে যুদ্ধ করিব, তাহার প্রতিযোগী (প্রতিপক্ষ) কাহারা, আর আমার সহিতই বা কাহারা 
ুদ্ধ করিবে, যাহাদের আমি প্রতিযোগী অর্থাৎ প্রতিপক্ষ হইব_এই প্রফার আমার বড় কৌতুহল 
হইয়াছে। এই সমস্ত বিষয় জানাই মধ্যস্থলে রথস্থাপনের প্রয়োজন 1৪--4২২। 

ভাল, এই বন্ধুগণই না হয় তোমাদের পরস্পর সন্ধি করাইয়! দিবে, সুতরাং যুদ্ধের আশঙ্কা 
আর কোথায়? এই প্রকার আশঙ্কায় বলিতেছেন_য এতে -এই যে ভী্মক্রোণপ্রভৃতি বীরগণ 
ুর্বদ্ধেঃ-নিজ রক্ষণোপায়ানভিজ্ঞ ধার্তরাষ্্রন্ত -ধতরাষপুত্র দূর্ধযোধনের যুদ্ধে প্রিয্নচিকীর্ধব: 
দ্ধ প্রিয়কাধ্য করিতে ইচ্ছক, কিন্ত দরব্নধিতা দূর করিয়া ইহারা” ভাহার প্রিয়কার্য করিতে 
অভিলাধী নহেন। (ভান) যোহচ্তমানান্‌ অহুম্‌ অবেক্ষে আমি তীহাদিগকে যোৎস্তমান 
বলিয়া দেখিতেছি, অর্থাৎ তাহারা যুদ্ধ করিবেন__এইরপই উপলদ্ধি করিতেছি, পরস্ত তাহারা যে 
সন্ধির অভিলাষী তাহা ত বুঝিতেছি না। এই কারণে যুদ্ধের জন্য সেই সমস্ত প্রতিপক্ষদিগকে নিরীক্ষণ 
করা আমার পক্ষে উচিতই বটে-_ইহাই অভিপ্রায় ২৩ 


প্রথমোহ্ধ্যায়ঃ। ২৯ 


সঞ্জয় উবাচ-_-এবমুক্তো হধীকেশো গুড়াকেশেন ভারত ! 
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোতমম্‌ ॥২৪ 
ভীন্মপ্রোণপ্রমুখতঃ সর্বেব্ষাং চ মহীক্ষিতাম্‌। 
.উবাঁচ পপার্থ! পশ্ঠৈতান্‌ সমবেতান্‌ কুরূনি”তি ॥২৫ 


অন্থয়ঃ--সপ্রয়ঃ উবাচ--হে ভারত! গুড়াকেশেন এবম্‌ উক্ত: হাধীকেশঃ উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে ভীশ্মপ্রোণগ্রমুখতঃ 
সর্বোাং মহীক্ষিতাঁ চ [ প্রমুখতঃ ] রখোত্মং স্থাপয়িতা_হে 'পার্থ! এতান্‌ সমবেতান্‌ কুরূন্‌ পঞ্ঠ' ইতি উবাচ। অর্থাৎ 
মঞ্নয় কহিলেন-_হে ভারত! গুড়াকেশ অর্ষ্নকর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া জ্রীতগবান্‌ হৃধীকেশ উভয় সেনার মধ্যে তীগ্ম, ভ্রোণ 
এবং সকল রাজগণের সন্ুখে শ্রেষ্ঠ রখ স্থাপন করিয়া “হে পার্থ! এই সমবেত কুরুগপকে দেখ'-_-এই কথ! বলিলেন।২৪।২৫ 


এবম্‌ অঙ্ঞুনেন প্রেরিতো৷ ভগবান্‌ অহিংসারূপং ধর্্মম্‌ আশ্রিত্য প্রায়শো যুদ্ধাৎ 
তং ব্যাবর্তয়িষ্যতি ইতি ধৃতরাষ্ট্রাভিপ্রায়ম্‌ আশঙ্ক্য তং নিরাচিকীষু% সগ্য়ো! ধৃতরাষ্ 
প্রতি উক্তবান্‌ ইত্যাহ বৈশম্পায়নঃ--১। হে ভারত ধৃতরাষ্ী! ভরতবংশমর্্যাদাম্‌ 
অন্নুসন্ধায়াপি দ্রোহং পরিত্যজ জ্ঞাতীনামিতি সন্বোধনাভিপ্রায়;।২ গুড়াকায়! 
নিদ্রায়া ঈশেন জিতনিদ্রতয়া সর্বত্র সাবধানেন অজ্জুনেন এবমুক্কো 
“ভগবান্‌ অয়ং মদ্ভৃত্যোইপি সারখ্যে মাং নিয়োজয়তীতি দোষম্‌ আসজ্য ন 
অকুপ্যৎ, নবা তং যুদ্ধাং ন্যবর্তয়ৎ কিন্তু “সেনয়োরুভয়োর্মধ্যেশ  “ভীম্ম- 
ভ্রোণপ্রমুখত;” তয়োঃ প্রমুখে সম্মুখে “সর্বেবষাং মহীক্ষিতাং” চ সম্মুখে_1৩ আগ্াদিত্বাৎ 


ভগবান্‌ এইব্পে অর্জুনের দ্বারা নিয়োজিত হইয়া অহিংসারূপ ধর্ম অবলম্বন করিয়া হয় ত 
তাহাকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিবেন-খ্বতরাষ্ট্রের যদি এইরূপ ধারণা হয়, তাহা নিরাকরণেচ্ছু হইয়া 
সপ্যয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন_ইহা! বৈশম্পায়ন “সঞ্জয় উবাচ” এই বাক্যে (জনমেঞ্জয়কে ) বলিতেছেন ।১ 
ভারত -হে ভারত! (ভরতের বংশে সমৃৎ্পন্ন) ধৃতরাষ্ট্র!_এইরূপ সম্বোধনের অভিপ্রায় এই যে, 
আপনি ভরতবংশের মর্ধ্যাদা স্মরণ করিয়াও জ্ঞাতিগণের প্রতি ভ্রোহ (বিরুদ্ধতা ) পরিত্যাগ করুন।২ 
গুড়াকা অর্থ নিত্রা, তাহার যিনি ঈশ (জী), তিনি গুড়াকেশ, স্ৃতরাং গুড়াকেশ অর্থ জিতনিত্র; 
অতএব যিনি সকল, বিষয়ে সাবধান; সেই অঞ্জুন ভগবানকে এইরূপ বলিলেও ভগবান্_-এ 
আমার ভৃত্য হইয়াও আমাকে সারথির কার্যে নিযুক্ত করিতেছে__এইরূপে দোষ গ্রহণ করিয়া 
কুপিত হন নাই, কিংবা! তাহাকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্তও করেন নাই। কিন্তু সেনয়োঃ উ্ভয়ো: 

মধ্যে -উভয় সেনার মধ্যে ভীন্মত্রো পপ্রমুখত: ভীঙ্ম এবং ্রোণের সম্মুখে সর্বেরষং চ মহী- 
ক্ষিতাং- এবং সমস্ত রাত্তগণেরও সম্মুখে (রখ স্থাপন করিয়া অঙ্ছনকে বলিলেন)1৩ প্রমুধতঃ 


* এই গীত মহাঁতারতের ভীনমপর্ষের অন্তগ্গত। মহাভারতের বক্ত! বৈশম্পার়ন। শ্রোতা জনমেজয়। এইজন্ত এই 
পিতা দৈশনপান জনমেজযের নিকট হলিযাছিলেন। এইলই সুবহা বৈশলপারনের উক্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। 





৩০ _ শ্্রীষতগবদগীতা। 


সার্বববিভক্তিকস্তসি। চকারেণ সমাসনিবিষ্টোহপি 'প্রমুখতঃ শব্দ আকৃষ্যতে ।৪ তীন্ম- 
স্রোণয়োঃ পৃথক্‌ কীর্তনম্‌ অতি প্রাধান্তসচনায়।৫ “রথোত্বমম্” অগ্নিন। দত্তং দিব্যং 
রথং ভগবতা স্বয়মেব সারখ্যেন অধিষ্ঠিততয়া চ সর্ব্বোতমং স্থাপয়িত্বা “হষীকেশঠ” 
সর্ধ্বেষাং নিগুঢ়াভিপ্রায়জ্ঞো ভগবান্‌ অর্জুনস্ত শৌকমোহৌ উপস্থিতাঁবিতি বিজ্ঞায় 
সোপহাসম্‌ অর্জনম্‌ উবাচ।৬ “হে পার্থ” পৃথায়াঃ স্ত্ীন্বভাবেন শোকমোহগ্রস্ততয়া 
তৎসম্বদ্ধিন;ঃ তবাপি তদ্বস্তা সমুপস্থিতেতি সুচয়ন্‌ হৃষীকেশত্বম আত্মনে। দর্শয়তি। 
পৃথা মম পিতুঃ স্বসা তন্তাঁঃ পুত্রোছসি ইতি সম্বন্ধোল্লেখেন চ আশ্বাসয়তি।৭ 
মম সারথ্যে নিশ্চিতো। ভূত্ব। সর্ববানপি সমবেতান্‌ কুরূন্‌ যুযুৎস্ন্‌ পশ্য নিঃশস্কতয়েতি 
দর্শনবিধ্যভিপ্রায়;।৮ অহং সারখ্যে অতিসাবধানঃ ত্বং তু সাম্প্রতমেব রথিত্বং 
তক্ষ্সি ইতি কিং তব পরসেনাদর্শনেন ইত্যজ্জনস্য ধৈর্ধ্যম আপাদয়িতুং পশ্ঠ' 
ইতি এতাবৎপধ্যন্তং ভগবতো বাক্যম্‌। অন্তথ! “রথং সেনয়োম ধ্যে স্থাপয়ামাস ইতি 
এতাবন্মাত্রং ব্রয়াৎ ৯।--২৪।২৫ 


এইস্থলে প্রমুখ শব্দটা আগ্যাদিগণের (আদি-প্রভৃতিশববলক্ষিত গণের) অন্ততূক্তি বলিয়া এখানে 
সার্বববিভক্তিক 'তসি, প্রত্যয় হইয়াছে, অর্থাৎ 'আদিতঃ, এই স্থলে যেমন সপমীস্থানে 'তসি' প্রত্যয় 
হয় 'প্রমুখত:, এইস্থলেও সেইরূপ তস্‌ হইয়াছে । আর “চ* শবটা প্রযুক্ত হওয়ায়__“প্রমুখতঃ* এই 
পদ্টা যদিও ( “ভীন্ম্্রোণ' এই পদের সহিত ) সমাসে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তথাপি 'মহীক্ষিতাম্‌ শব্ের সহিতও 
উহা আকুষ্ট অর্থাৎ সম্বন্ধ বা অন্বিত হইবে ।৪ ভীম্ম এবং ভ্রোণের অতিশয় প্রাধান্য বুঝাইবার জন্য 
স্বতন্ত্রভাবে তাহাদের নাম উল্লেখ কর! হইয়াছে ।৫ রখোত্তমম্‌ সেই স্বরগায় রথটা অগ্নিকর্তৃক 
প্রদত্ত এবং স্বয়ং ভগবানের সারখ্যে অধিষ্ঠিত ( পরিচালিত ) বলিয়া তাহা “সর্ধবোত্বম” ; সেই রথটাকে 
স্থাপিত করিয়া হ্বধীকেশঃ- সকলের অস্তর্ধ্যামী সেই ভগবান্‌ হ্ববীকেশ অর্জনের শোক এবং মোহ 
উপস্থিত হইয়াছে বুঝিয়৷ উপহাসের সহিত অঙ্ছুনকে বলিলেন ।৬ হে পীর্থ!-হে পৃথাপুত্র! 
এই প্রকারে সম্বোধন করিয়া-_পৃথা ( কুস্তী ) স্্ীষ্বভাববশতঃ শোকমোহগ্রস্ত ; হুতরাং তুমি 
তাহার সহিত সম্বস্বযুক্ত বলিয়া তোমার মধ্যেও তাহা অর্থাৎ শোক ও মোহ উপস্থিত হইয়াছে__ 
এইরূপ অর্থ স্থচিত করিয়া, নিজের হৃধীকেশত্ব (ইন্জিয়েশ্বত্ব) দেখাইয়া দিতেছেন ; আবার 
পৃথা আমার পিতার ভগিনী-তুমি তাঁহারই পুত্র এইরূপ দম্বন্ধের উল্লেখ করিয়া! আশ্বস্ত 
করিতেছেন।৭ আমার সারথ্ নিশ্চিত হইয়া তুমি যুদ্ধের অন্ত উৎস্থক সমবেত সমস্ত কুরুগণকে 
নিঃশ্কভাবে দেখ__ইহাই দর্শনবিধির অভিপ্রায়, অর্থাৎ "পশ্ত” এই স্থলে বিধি অর্থে যে লোট্‌ প্রযুক্ত 
€ হইয়াছে তাহার তাৎপর্যয'।৮ আমি লারখিকর্্বে অতি সতর্ক, তুমি কিন্তু এখনই রথিত্ব অর্থাৎ 
রথযোদ্ধত্ব পরিত্যাগ করিবে, তবে আর তোমার শক্রসৈস্ত দেখিয়া কি হইবে-_এই বলিয়া অর্জনের 


প্রথমোহ্ধ্যায়ঃ| ৩৬ 


তাপস্ৎ সথিতন্‌ পার্থ; পিতূনথ পিতামহান্‌। 


আচার্য্যাম্মাতুলান্‌ ভ্রাত্ন্‌পুক্রান্‌ পৌন্রান্‌ সখী-স্তথা। 
্বশুরান্‌ স্হৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥২৬ 


অন্বরঃ-__অথ পার্থ; ত্র উতয়োঃ দেনযোঃ আপি স্থিতান্‌ পিতুন্‌, পিতামহান, আচারধ্যান্, মাতুলান্‌, ভাতুন্‌, পুরান, 
পাঁজান্‌ তথা সখীন্‌ শ্বশুবান্‌, মুহাদঃ চ অপস্ঠৎ।-__অর্থাৎ অনস্তর অঞ্জুনও সেখানে কুরুপাগুব উততয় সেনার মধ্যে পিতৃব্য, 
পতামহ, আচার্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, সখা, ্বণ্ুর ও নুহৃদগণকে দেখিতে পাইলেন।২৬ 


তত্র সমরসমারস্তার্থং সৈশ্যদর্শনে ভগবতা৷ অভ্যন্ুজ্ঞাতে সতি “সেনয়োঃ উভয়োরপি 

স্থিতান্‌ পার্থ অপস্তৎ ইত্যনবয়ঃ১ অথ শবদঃ তথাশবপর্ধ্যাযঃ।২ পরসেনায়াং পিতুন্‌ 

পিতৃব্যান্‌ ভূরিশ্রবঃগ্রভৃতীন্, পিতামহান্‌ ভীম্মসোমদত্তপ্রভৃতীন্, আচার্ধ্যান্‌ দ্রোণকৃপ- 

প্রভ্ৃতীন্‌, মাতুলান্‌ শল্যশকুনিপ্রভৃতীন্‌ ভ্রাতুন্‌ ছূর্যোধনপ্রভৃতীন্‌, পুক্রান্‌ লক্ষণপ্রভূতীন্‌ 

পৌত্রান্‌ লক্ষ্ণাদিপু্রান্‌, সখীন্‌ অশ্বথামজয়দ্রথপ্রভৃতীন্‌ বয়স্তান্‌, শ্বশুরান্‌ ভার্ধ্যাণাং 

সহনয়িতৃন্। সুহ্ৃদে মিত্রাণি কৃতবর্মভগদত্তপ্রভৃতীন্।৩ সুহাদ ইত্যনেন যাবস্তঃ কৃতোপ- 
কারা মাতামহাদয়শ্চ তে দ্রষ্টব্যাঃ|8 এবং স্বসেনায়ামপি উপলক্ষণীয়ম্‌ ॥৫-_॥২৬ 


ধৈর্য সম্পাদন করিবার জন্য পশ্থয অর্থাৎ দেখ-:এইরূপ পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। আর এই পর্যন্তই 
ভগবানের উক্তি বুঝিতে হইবে; কেননা তাহা না হইলে রথং সেনয়োমধ্যে স্থাপয়ামাস 
অর্থাৎ উভয় সেনার মধ্যে বুথ স্থাপন করিয়াছিলেন, এইমাত্রই সঞ্চয় বলিতেন ।৯-1২৪।২৫। 

সমরসমারস্তের জন্য সেইখানে ভগবান্‌ অর্জুনকে সৈন্যদর্শনের অন্থমতিপ্রদান করিলে সেনয়ো: 
উভয়ো: অপি স্থিতান্‌ পার্থ: অপশ্ম -উভয়সেনার মধ্যে ধাহারা অবস্থিত ছিলেন 
পার্থ তাহাদিগকে দেখিলেন, এইরূপ অন্য বুঝিতে হইবে ।১ অথশবটী এখানে “তথা'শবের 
রধ্যায়রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে ।২ শক্রগণের সৈন্ের মধ্যে পিভ্‌ ন্‌-পিতৃগণকে অর্থাৎ ভূরিঅবাঃ প্রভৃতি 
পিতৃব্যগণকে, পিতামহান্‌ -ভীন্ম, সোমদত্ত প্রভৃতি গিতামহগণকে, আচার্ধ্যান্‌_ভ্রোণরুপপ্রভৃতি 
আচার্যগণকে, মাতুলা ন্‌. শল্যশকুনিপ্রভৃতি মাতুলগণকে, ভ্রাত ন্‌ দূর্ধ্যোধনপ্রভৃতি ভ্রাত্গণকে 
পুজ্জান্‌-.লক্ষণপ্রভৃতি পুত্রগণকে, পৌজ্ঞান্‌_-পৌত্রগণকে অর্থাৎ লক্ণাদির পুত্র যাহারা 
তাহাদিগকে, জ্বীন». অশ্বখামা জয়দ্্প্রভৃতি বন্ুগণকে, শ্বশুরান্‌-পত্বীগণের জনকদিগকে এবং 
মুহাদ:- নুহংসকলকে অর্থাৎ কৃতবর্ধ্মা, ভগদত্ত গ্রভৃতি বন্ধুগণকে সেইখানে অবস্থিত দেখিলেন।৩ 
সহ্য এই কথার দ্বারা মাতামহপ্রভূতিদিগকে এবং অপরাপর ধাহারা উপকার করিয়াছেন তাঁহাদিগকেও 
বুঝিতে হইবে।৪ এইরূপ নিজসৈন্মধযোেও আত্মীয়গণকে দেখিতে পাইলেন--ইহাও উপলক্ষণীয় 
অর্থাৎ বুঝি লইতে হইবে ॥৫--২৬ রি 


৩২ শ্রীমত্তগবদ্গীতা। 


তান্‌ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সরব্বান্‌ বন্ধনবস্ছিতাঁন্‌। 
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদকগিদম্রবীৎ ॥২৭ 


অনথয়__স: কৌস্তেয অবস্থিতান্‌ তান্‌ সর্ব্বান্‌ ব্,ন্‌ সমীক্ষ্য গর! কৃপয়! জাবিষ্ট১ বিবীদন্‌ ইদম্‌ অব্রধীৎ।-_অর্থাং সেই 
কুস্তীপুত্র অর্জুন সেখানে অবস্থিত সেই বন্ধুগণকে দেখিয়! অত্যন্ত কৃপাদ্বারা আবিষ্ট হইয়। বিশ্েষরূপে খেদ করিতে করিতে বলিতে 
লাগিলেন ।২৭ 
এবং স্থিতে মহান্‌ অধর্মো হিংসা ইতি বিপরীতবৃদ্ধ্যা মোহাখ্যয়৷ শান্ত্রবিহিততেন 
ধর্মতবমিতি জ্ঞানপ্রতিবন্ধকেন চ মমকারনিবন্ধনেন চিত্তবৈরুব্যেন শোকমোহাখ্যেন অভিভূত- 
বিবেকস্ত অর্জুনস্ত পূর্ববম্‌ আরব্ধাদ্‌ যুদ্ধাখ্যাৎ স্বধর্্মাৎ উপরিরংসা৷ মহাইনর্থপধ্যবসায়িনী 
বৃত্তা ইতি দর্শয়তি_-১ “কৌন্তেয়” ইতি স্্রীপ্রভবত্বকীর্তবনং পার্থবৎ তাদাত্বিকমূঢ়তাম্‌ অপেক্ষ্য 
কৃপয়া কর্তা স্বব্যাপারেণৈব আবিষ্টো ব্যাপ্তো ন তু কৃপাং কেনচিদ্‌ ব্যাপারেণ আবিষ্ট ইতি 
স্বতঃ সিদ্ধ এব অস্য কৃপেতি সূচ্যতে।২ এতৎপ্রকটীকরণায় “পরয়া” ইতি বিশেষণম্‌। 
'অপরয়া' ইতি বা ছেদঃ1৩ ন্বসৈম্তে পুরাইপি কৃপা অভুদেব, তম্মিন সময়ে তু 
কৌরবসৈন্তেইপি অপরা কৃপা অভূদিত্যর্থঃ।৪ “বিষীদন্ বিষাদম্‌ উপতাঁপং প্রাপুবন্‌ 
অব্রবীৎ ইতি উক্তিবিষাদয়োঃ সমকালতাং বদন্‌ তানি বিষাদকার্যাস্‌ 
উক্তিকালে গ্যোতয়তি ॥৫--॥২৭ 


এইরূপ হইলে পর, হিংসা মহা অধর্দ._-এই প্রকার ষে বিপরীতবুদ্ধি, যাহীকে অপর কথায় মোহ 
বলা হয়, তাহার দ্বারা, এবং শান্্রবিহিত বলিয়! ইহা (এই হিংসা ) ধর্ম_-এইপ্রকার যে জ্ঞান, তাহার 
প্রতিবন্ধক যে মমকারজন্ত চিত্তবিকলতা, যাহাকে শোক ও মোহ নামে অভিহিত করা হয়, তাহা দ্বারা 
অঞ্জনের বিবেচনাবুদ্ধি চাঁপা! পড়িলে পূর্ববসমারদ্ধ যুদ্ধনামক স্বধর্দম হইতে অঞ্জনের বিরত হইবার ইচ্ছা 
জন্মিয়াছিল, আর তাহার পরিণাম মহান্‌ অনর্থ অর্থাৎ অপুরুষার্থ হইয়া পড়ে__তাহাই এই 
স্লোকে দেখাইতেছেন।১ কৌ্তেয়ঃ-ৃস্তীপুত্র; এই শবটার দ্বারা অঞ্জুনের যে স্্ীস্বভাবত্বের নির্দেশ 
করা হইয়াছে, তাহা! তাহার তাদাত্তিক অর্থাৎ তাৎকালিক মোহকে লক্ষ্য করিয়াই কথিত হইয়াছে, 
পর্বে যেমন ইহা 'পার্থ' শব্ধের দ্বারা স্থচিত হইয়াছিল। অর্থাৎ অঞ্জনের স্ত্রীলোকমুলভ মোহ আসিয়! 
উপস্থিত হইয়াছিল বলয়! কৌন্তেয-__কুস্তীনন্দন এইবূপে স্ত্ীসম্দ্ধ উল্লেখ করিয়! সম্বোধন করা হইয়াছে। 
কৃপয় অর্থ স্বং কুপাকর্তৃক অর্থাৎ রুপার নিজের ক্রিয়ার দ্বারই আবিষ্ট অর্থাৎ ব্যাপ্ত হইয়াছিলেন, 
কিন্তু কোনও কারণে থে তিনি ( অঞ্জন ) পা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা নহে) স্ৃতরাং তাহার 
যে রুপা, তাহা স্বতঃসিদ্ধ অর্থাৎ স্বাভাবিক-_ইহাই স্থচিত হইতেছে.২ এই প্রকার অভিপ্রায় প্রকট 
করিবার নিমিতই পরয্মা! এই বিশেষণ পদটা প্রযুক্ত হইয়াছে । অথবা “কপয়াপরয়া' এস্থলে কৃপয়! 
অপর্না এইরপে পদচ্ছেদ করিতে হইবে।৩ নিজ সৈশ্গণের প্রতি পূর্বেই ত এক কৃপা হইয়াছিল, কিন্ত 
' সেই সময়ে কৌরবগণের সৈস্তের প্রতিও তাহার অপর এক কৃপা হইয়াছিল ।৪ বিষীদল্‌ অর্থ__বিষাদ 
অর্থাৎ উপভাপ প্রাপ্ত হইয়া জব্রধীৎ-_বল্গিয়াছিলেন। এইরূপে (“বিষীদন্‌, এই পদে লক্ষণ অর্থে 
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অর্জন উবাচ- দৃষ্টে মং স্বজনং কৃষ্ণ! যুযুত্মং সমুপদ্থিতমূ। 
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যৃতি ॥২৮ 


অথয়ঃ-_অঞ্জুনঃ উবাচ-_কৃক। বুধুৎলং সমুপন্থিতং ইমং হ্বজনম্‌ দৃষ্| মম গাত্রাণি সীদস্তি মুশংচ পরিশুক্তি।--অর্থাৎ 
অঞ্জুন বলিলেন-_হে কৃষ্ণ! যুদ্ধাভিলাধী এই সকল সম্যক্রূপে অবস্থিত বন্ধুগণকে দেখিয়া আমার গাত্র বিশর্দ এবং মুখ 
পরিশুষ্ধ হইতেছে ।২৮ 


তদেব ভগবস্তং প্রতি অর্জুনবাক্যম্‌ অবতারয়তি সঞ্জয়; “অর্জুন উবাচ” ইত্যাদিনা, 
“এবমুক্তাহজ্জ্িনঃ সংখ্যে” ইত্যতঃ প্রাক্তনেন গ্রস্থেন।১ তত্র স্বধর্মপ্রবৃত্তিকারণীভূততব- 
জ্ঞানপ্রতিবন্ধকঃ স্বপরদেহে আত্মাত্মীয়াভিমানবতঃ অনাত্মবিদঃ অর্জনস্ত যুদ্ধেন স্বপরদেহ- 
বিনাশপ্রসঙ্গদশিনঃ শোকো মহান্‌ আসীদিতি তল্লিঙ্গকথনেন দর্শয়তি ত্রিভিঃ শ্লোকৈ-২ 
“ইমং স্বজনম্ আত্মীয়ং বন্ধবর্গং যুদ্ধেচছুং যুদ্ধতূমৌ চ উপস্থিতং “দৃষ্?” স্থিতন্ত “মম” 
পশ্যতো মম ইত্যর্থঃ। অঙ্গানি ব্যথস্তে। “মুখং চ পরিশুস্যতি” ইতি শ্রমাদিনিমিত্ব- 
শোষাপেক্ষয়া অতিশয়কথনায় সর্ববতোভাববাচি'পরি*শব্দপ্রয়োগঃ ॥৩--।২৮ 


শত প্রয়োগ করিয়া* উদ্লেখ করায়) উক্তি ও বিষাদের সমকালতা বলায় ইহাই স্থচিত হইতেছে 
“যে, বলিবার সময় তাহার সগদ্গদকঠতা, অশ্রপাঁত প্রভৃতি বিষাদের লক্ষণ স্বরূপ কার্য সকল প্রকটিত 
হইয়াছিল ১১-_-২৭ 

অর্জুন: উবাচ অর্থাৎ অর্জুন বলিলেন_-এই অংশ হইতে এবমুক্কোহর্জদুনঃ সংখ্যে- 
অর্থাৎ ঘুদ্স্থলে অর্জুন এইরূপ বলিয়া”- এই অংশের পূর্ব পধ্যস্ত যে সকল বাক্য বলা হইয়াছে, 
তাহার উদ্নেখ করিয়া সঞ্চয় ভগবানের প্রতি অঙ্জুন কর্তৃক কথিত সেই বাক্য সকলেরই অবতারণা 
করিতেছেন।১ নিজ দেহে আত্মবুদ্ধিসম্পন্ন এবং পরদেহে আত্মীয়তাজানকারী অনাত্মবিৎ অঙ্ুন যুদ্ধে 
নিজ্জের এবং অপরের শরীরের বিনাশ হইবার সম্ভাবনা! দেখিতে পাওয়ায়, স্বধর্থে প্রবৃত্তির কারণ যে 
যথার্থজ্ঞান, তাহার প্রতিবন্ধকম্বরূপ যে শোক, ভাহ! যে তাহার মধ্যে গুরুতর হইয়াছিল--তাহা সেই 
শোকের চিহ্ন বাঁ কার্য নির্দেশ করিয়া তিনটা শ্লোক দেখাইতেছেন।২ ইমং স্বজনম্‌..এই ন্বজনকে 
অর্থাৎ আত্মীয় বনধব্গকে, দৃষ্ট-যদ্ধাভিলাধী এবং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত দেখিয়া মম-যে আমি 
অবস্থিত সেই আমার অঙ্গসকল ব্যথিত হইতেছে এবং মুখও পরিশুস্তুতি -সর্ববতোভাবে শুদ্ধ হইয়া 
যাইতেছে। শ্রমাদিজনিত যে শুষ্কতা তাহা অপেক্ষা এই শুফতা যে অধিক তাহ! নির্দেশ করিবার জন্য 
এখানে পরিশবটা প্রযুক্ত হইয়াছে--পরি ইহার অর্থ সর্বতোভাবে 1৩২৮ 


* শতৃপ্রত্যয ক্রিয়ার লক্ষণ অর্থাৎ পরিচায়ক অর্থে এবং হেতু-অর্থে প্রধুজ হইয়া! থাকে। তম্মধ্যে হেতু-অর্ধে শতৃ- 
প্রতায়ের উদাহরণ ২৩ পৃষ্ঠায় পাদ্দটাকাযর আলোচিত হইয়াছে। আর 'উত্তিষ্ঠন্‌ জুছোতি' অর্থাৎ দীড়াইয়া আহতি 
দিতেছে ইত্যাদি স্থল লক্ষণ অর্থে শতৃপ্রতায়েয উদ্বাহরণ। এন্থলে “বিবীদন্ এই পদে বক্ষণ অর্থেই শতৃপ্রতায় হইয়াছে।, 
সৃতরাং বিষানন উক্তির সমকালীন হইয়| ভাহার পরিচায়ক বা! বিশেষণ অর্থাৎ অবস্থা! বিশেষের ভোতক হইতেছে। 





৩৪ শ্্রীমপ্গবদ্গীতা। 


বেপথুশ্চ-শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে। 
গাণ্ডীবং অংসতে হস্তাৎ ত্বক চৈব পরিদহতে ॥২৯ 
ন চ শরোম্যবস্থাতুং ভমতীব চ মে মনঃ। 
নিমিভাঁনি চ পশ্যামি বিপ্রীতাঁনি কেশব ! ॥৩০ 


অন্বয়ঃ__শরীরে মে বেপখুঃ রোমহ্য: চ জায়তে হস্তাৎ গাতীবং শ্রংসতে ত্বক চ পরিদহাতে এব।-_অর্ধাৎ আমার শরীরে 
কপ্প ও রোমাঞ্চ হইতেছে হস্ত হইতে গরীব নিপতিত হইতেছে, এবং সমস্ত চর যেন দগ্ধ হইতেছে।২৯ 

অন্বয১-হে কেশব ! অবস্থাতুং ন চ শক্লোমি, মে মনঃ চ ভ্রমতি ইব। বিপরীতানি নিমিত্তানি চ পস্ঠামি। অর্থাৎ হে 
কেশব! আমি এই স্থলে অবস্থান করিতে পাঁরিতেছি না, আমার মনও ঘুরিতেছে এবং অনিষ্টমৃচক লক্ষণ সকল দেখিতেছি।৩* 


“বেপথু কম্পঃ। “রোমহর্ষঃ পুলকিতত্বম। গান্ডীবত্রশেন অধৈর্্যলক্ষণং দৌর্ববল্যং 
ত্বক্পরিদাহেন চ অস্তঃসস্তাপে। দিত; ॥২৯ 

“অবস্থাতুং” শরীরং ধারয়িতুং “চ ন শকোমি” ইত্যনেন মূচ্ছা সুচ্যতে।১ তত্র 
হেতুঃ__“মম মনো ভ্রমতীব” ইতি । ভ্রমণকর্তৃসাদৃশ্যং নাম মনসঃ কশ্চিদ্বিকারবিশেষো 
ূচ্ছায়াঃ পূর্ববাবস্থা । চঃ হেতৌ। যত এবম্‌ অতো ন অবস্থাতুং শরোমীত্যর্থঃ।২ 
পুনরপি অবস্থানাসামথ্যে কারণমাহ-__“নিমিত্তানি চ” ম্ুচকতয়া আসনছুঃখন্ 
“বিপরীতানি* বামনেত্রক্ষুরণাদীনি “পশ্যামি” অন্ুভবামি। অতোইপি ন অবস্থাতুং 
শরোমীত্যর্থ;।৩ অহম্‌ অনাত্মবিত্বেন ছুঃখিত্বাৎ শোকনিবন্ধনং ক্লেশম্‌ অন্ুভবামি, ত্বং তু 
সদানন্দরূপত্বাৎ শোকাসংসর্গা ইতি কৃষ্ণপদেন স্থৃচিতম্‌।৪ অত: স্বজনদর্শনে তুল্যেহপি 


বেপথু অর্থ কম্প; রোমহ্র্য অর্থ পুলকিতত্ব; গাণ্ীবহ্খলনদ্বারা অধৈর্ধ্যগ্যোতক দুর্বলতা; এবং 
ত্বক্পরিদাহের দ্বারা অস্তঃস্থিত সন্তাপ দেখান হইল ।২৯ 
আমি অবস্থাতুম্‌- অবস্থান করিতে অর্থাৎ শরীর ধারণ করিতে নচ শকোমি -সমর্থ হইতেছি 
না_ ইহা দ্বারা মৃচ্ছা সুচিত হইল।১ তাহার অর্থাৎ সেই মূচ্ছার কারণ কি তাহা বলিতেছেন__ 
মম মনঃ ভ্রমতি ইব অর্থাৎ আমার মন যেন ঘুরিতেছে। ভ্রমিকর্ভার সহিত মনের যে সাদৃস্, 
তাহা মনের কোন বিকারবিশেষ, যাহা মুচ্ছার পূর্ববাবস্থা অর্থাৎ মূচ্ছার পূর্বাবস্থাকেই এখানে মনের 
্রমি ( ঘূর্নি) বলিয়া! নিদ্েশ করা হইয়াছে । চ শব্দটা হেত্বর্থক। ফলিতার্থ এই যে-_যেহেতু এইবূপ 
হইতেছে, সেই কারণে আমি অবস্থান করিতে পারিতেছি না।২ মনকে স্থির করিতে যে অসামর্থ্য, 
তাহার অপর কারণ বলিতেছেন নিমিস্তানি চ-্নিমিত্সকলও অর্থাৎ আসন্ন ছ:খের সুঢক 
বামাক্ষিম্পন্মনপ্রভৃতি বিপরীতভাব সকলও পশ্টামি-আমি অনুভব করিতেছি। এজন্তও আমি 
মনকে স্থির করিতে পারিতেছি না__ইহাই তাৎপর্য ৩ আমি অনাত্মজ হওয়ায় দুঃখী, একারণে 
শোকসঞ্জাত ক্লেশ অনুভব করিতেছি । তুমি কিন্তু সদানন্ন্বয়নপ বলিয়া শোকসংসর্গরহিত-_এইরপ 
অর্থ 'কৃষঃ' এই পদটীর স্থারা স্থচিত হইয়াছে।& অতএব তোমার এবং আমার স্বজনদর্শন সমানপ্রকার 


প্রথমোহ্ধ্যায়। ৩৫ 
ন চ শ্রেয়োহনুপশ্থামি হত্বা জনমাঁহবে ॥৩১ 


জবর: [হে কৃ !] ্বজনম্‌ আহবে হত্া শ্রেয়; চ ন অনুপগ্ঠামি । অর্থাৎ হে কৃষ্ণ! ্বজনগপকে যুদ্ধে বধ করিয়া 
কোন শুভফল দেখিতেছি না।৩১ 


শোকাসংস্গিত্বলক্ষণাৎ বিশেষাৎ ত্বং মাম্‌ অশোকং কুর্নিতি ভাব21৫ “কেশব'পদেন 
চ তৎকরণসামর্ঘ্যং; ক: ব্রন্ধা স্থষ্টিকর্তা, ঈশো রুদ্রঃ সংহর্তা, তৌ বাতি অনুকম্প্যতয়া 
 গচ্চতি ইতি তদ্বযুৎপত্তেঃ৬ ভক্তছখকর্িত্বং বা! কৃষ্ণপদেনোক্তং, 'কেশবপদেন 
চ কেশ্টাদিহ্ইদৈত্যনিবর্থণেন সর্ধধদা তক্তান্‌ পালয়সি, ইত্যতো৷ মামপি শোকনিবারণেন 


পালয়িষ্যসি ইতি স্ৃচিতম্‌॥৭-__॥৩০ 

এবং লিঙ্ষত্বারেণ সমীচীনপ্রবৃত্তিহেতুভূততবজ্ঞানপ্রতিবন্ধকীভূতং শৌকম্‌ উক্ত 
সম্প্রতি তৎকারিতাং বিপরী তপ্রবৃত্তিহেতৃভৃতাং বিপরীতবুদ্ধিং দর্শয়তি__১ শ্রেয়ঃ পুরুষার্থং 
ৃষ্টমবৃষ্টং বা বহুবিচারণাদন্থু পশ্চাদপি ন পশ্যামি অস্বজনমপি যুদ্ধে হত্বা শ্রেয়ো ন 
পশ্যামি। দঘ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে নূর্যযমণ্ডলভেদিনৌ। পরিত্রাড যোগযুক্তশ্চ রণে 
চাভিমুখো হতঃ* ॥* ইত্যাদিনা হতস্তৈব শ্রেয়োবিশেষাভিধানাৎ হন্তস্ত ন কিঞ্চিৎ 


_ জুটীকেও তোমাতে শোকাসংসরনিত্ব অর্থাৎ শোকে সংসষ্ট না হওয়া রূপ বিশেষত্ব আছে; সেইজন্য তুমি 
আমাকে শৌকহীন কর-_ ইহাই ভাবার্থ।৫ কেশব পদের ছারা তাদৃশ কার্যের (শোকহীন করিবার) 
সামর্ধ্য কথিত হইয়াছে; যেহেতু ইহার ব্যুৎপত্তি এইরূপ-_ক অর্থ ব্রহ্ধা অর্থাৎ যিনি স্থটটিকর্তা ; ঈশ অর্থ 
রুত্র, ষিনি সংহারকর্তা, তাহাদের ছুইজনকেও যিনি বাতি অর্থাৎ অঙ্গকম্প্য অর্থাৎ কপার যোগ্য 
বলিয়া গ্রহণ করেন-_অর্থাৎ তাহাদিগকেও ধিনি দয়া করিয়া! শ্তিযুক্ত করেন তিনি কেশব (স্বতরাং 
আমাকে শোকহীন করিবার সামর্থ্য অবস্ই তাহার আছে )।৬ অথবা ষ্ণপদের দ্বারা-_তিনি ভক্কের 
ছুঃখ দূর করেন-_এইরূপ অর্থ স্থচিত হইয়াছে, আর কেশবপদের দ্বারা_-কেশী প্রভৃতি দুষ্ট দৈত্যগণকে 
নিস্থদিত করিয়া! তুমি সতত ভক্তগণকে পালন করিয়া থাক, এই কারণে আমারও শোক নিবৃত্তি করিয়া 
আমাকে তুমি পালন করিবে-_এই অর্থ প্রকটিত হইতেছে ॥৭--৩০ | 

সমীচীনপ্রবৃত্তির হেতুভৃত অর্থাৎ বিহিতকর্্ে প্রবৃত্তির হেতৃভৃত তত্জ্ঞানের প্রতিবন্ধকম্বরূপ যে 
শোক, তাহার স্বরূপ, লিঙগদ্বারা অর্থাৎ তংকারধ্যতবারা প্রকাশিত করিয়া, এক্ষণে তাহারই প্রভাবে কারিত 
নিষিদ্ধবিষয়ে প্রবৃত্তির কারণন্বরূপ যে বিপরীতঙ্ঞান, তাহা দেখাইতেছেন। অর্থাৎ শোকের ফলে যে 
মূঙ্ছাদি হইয়াছিল, তাহা বলিয়াছেন, এক্ষণে শোকনিবদ্ধন যে মোহ হইয়াছিল, তাহা বলিতেছেন। 
এই মোহ বা বিপরীতজ্ঞানের জন্যই ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যাহা নিষিদ্ধ সেই যুদ্ধত্যাগ এবং ভিক্ষা প্রভৃতি 
কর্ম অঙ্জুনের প্রবৃত্তি হইতেছে।১ ভ্রোয়: -পুরুঘার্থ, তাহা দৃ্টই কি আর অৃষ্টই কি, কোনটাও 
“অন্ধু* _ বহুবিচাঁর করিবার পরেও ন পশ্টামি - দেখিতে পাইতেছি না । অর্থাৎ ইহাতে ইহলোকে 
কিংবা পরলোকেও যে কোন পুরুঘার্থ হইবে, তাহা! দেখিতেছি না। (ন্বজনের ত দুরের কথ!) যাহারা , 
আপনার লোক নহে। তাহাদেরও যুদ্ধে নিহত করিয়া শ্রেয় দেখ্রিতেছি না। ( তাহার কারণ ) “যোগযুক্ত 


৩৬ | শ্রীম্গবদগীতা । 


ন কাঞ্ছে বিজয়ং কৃষ্ণ! ন চরাজ্যং হুখানি চ। 
কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ! কিং ভোগৈর্জীবিতেন ব! ॥৩২ 


অন্যয়ঃ-্হে কৃষ্ণ! বিজয়ং ন চ কাঞ্জে, রাজাং নুখামি চ ন। হেগোবিন্দ! নঃ রাজ্যেন কিং, ভোগৈঃ জীবিতেন বা 
কিম্‌1--অথাৎ হে কৃষ্ণ ! আমি বিলয় আকাঁঞ্ষ! করি না, রাজ্য এবং হুখও চাহি ন। হে গোবিন্দ | রাজ্যে কি ফল? ভোগ ও 
জীবনধারণই বা কেন? অর্থাৎ কোন প্রয়োজন নাই ।৩২ 


সুকৃতম্‌ ।২ এবম্‌ অন্থজনবধেইপি শ্রেয়সঃ অভাবে স্বজনবধে সুতরাং তদভাব ইতি 
জ্ঞাপয়িতুং স্বজনম্‌ ইত্যুক্তম।৩ এবম্‌ অনাহববধে শ্রেয়ে৷ নাস্তি ইতি সিদ্ধসাধনবারণায় 
“আহবে” ইত্যুক্তম1৪--0৩১ 

নন্থ মা ভূৎ অৃষ্টং প্রয়োজনং দৃষ্ট প্রয়োজনানি তু বিজয়ে! রাজ্যং স্ুখানি চ 
নিধিববার্দীনি ইত্যত আহ--১ পূর্ববত্র স্বুখং পরতঃ ফলাকাজ্ষা হি উপায়প্রবৃতৌ কারণমূ। 
অতঃ তদাকাঙ্ায়া অভাবাং তছুপায়ে যুদ্ধে ভোজনেচ্ছাবিরহিণ ইব পাকাদে মম প্রবৃত্তিঃ 
অন্ুপপন্ন ইত্যর্ঘঃ।২ কুতঃ পুনঃ ইতরপুরুষৈঃ ইত্মাণেষু তেষু তব অনিচ্ছা ইত্যত 


সন্ন্যাসী এবং সম্মুখসমরে নিহত ব্যক্তি__এই ছুই জাতীয় লোক জগতে স্থ্ধ্যমগুলভেদ করিয়া ( পরমাগতি 
লাভ করিয়া ) থাকে”__ইত্যাদি শাস্ত্র বচনে, নিহত ব্যক্তিরই শ্রেয়োবিশেষ হয়, এই কথাই উক্ত হইয়াছে 
-_কিন্তু হননকর্তার যে কোন ন্কৃত অর্থাৎ পুণ্য হয় তাহা উক্ত হয় নাই।২ এইরূপে অনাত্ীয়দিগের 
বধেও যখন শ্রেয়ের অভাব হইতেছে, তখন আত্মীয়গণের বধে ত একেবারেই তাহার অভাব হইবে, 
ইহা জানাইবার জন্য স্বজনম্‌ এই পদটা প্রযুক্ত হইয়াছে ।৩ এইরূপ, অনাহব-বধে অর্থাৎ যুদ্ধভিন্- 
স্থলে যে বধ তাহীতে শ্রেয়: নাই__ এইরূপ সিদ্ধসাধনদৌষবারণের জন্য-_অর্থাৎ বিনা যুদ্ধে বিনা কারণে 
বধ করিলে যে কোন স্থফল নাই ইহা সর্বন্বনবিদিত, সুতরাং তাহা জানান সিদ্ধ বিষয়ের সম্পাদনের 
স্তায় নিপ্রয়োজন এবং পুনরুক্তিমাত্র ; এই পুনকুক্তি এক প্রকার দোষ; সেই দোষ নিবারণের 
জন্য “আহবে" এই পদটা প্রযুক্ত হইয়াছে ৪।-_॥৩১ 

ভাল, অদৃষ্ট প্রয়োজন না হয় নাই হইল-_বিজয়, রাজ্য এবং স্থখ__এই সমস্ত দৃষ্টগ্রয়োজনের 
সম্বদ্ধে ত আর কোন বিবাদ নাই, অর্থাৎ যুদ্ধে পুণ্য ন| হওয়ায় তাহার অদৃষ্ট প্রয়োজন না থাকিতে 
পারে, কিন্ত তাহা হইতে জয়লাভ, রাজ্যলাভ এবং সৃখলাভ যে হয়, তাহা ত বিনা মতইৈধে স্বীকার 
করিতে হয়; তবে আর যুদ্ধে শ্রেয়: নাই বলা যায় কিরূপে? ইহার উত্তরস্বর্ূপে বলিতেছেন__-"ন 
কাজে" ইত্যাদি ।১ নখের উপায়ে অর্থাৎ কর্দমাদিতে লোকের যে প্রবৃত্তি হয়, তাহার কারণ হইতেছে 
পূর্বে সখের অন্তূতি এবং পরে এ স্থখরূপ ফলের আকাঙ্ষা। অতএব যখন ফলের আকাক্ষা নাই, 
তখন ভোজনেচ্ছারহিত ব্যক্তির যেমন পাঁকাদিতে প্রবৃত্তি হয় না, সেইরূপ আমারও সুধাদির উপায়ে 
অর্থাৎ সুখাঁদি লাভের উপায় ষে যুদ্ধাদি কর্ম তাহাতে প্রবৃত্তি হওয়া অযুক্ত, ইহাই তাৎপর্ধ্যার্থ।২ 
অপরাপর ব্যক্তি 'যে সমস্ত বিষয়ের অভিলাষ করে, তোমার তাহাতে অনিচ্ছা 'কেন? ইহার 
উত্তরে বলিতেছেন-_কিং ন; অর্থাৎ "আমাদের কি হইবে" ইত্যাদি।৩ ভোগ অর্থাৎ সখ 


প্রথমোশ্ধ্যায়ঃ | ৩৭ 


যেষামর্ে কাঞজ্কিতং নো! রাজ্যং ভোগাঃ হুখানি চ। 
ত ইমেহবস্থিত। যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত| ধনানি চ ॥৩৩ 


অন্বয়ঃ-_যোম্‌ অর্থে নঃ রাজ্যং কাক্িতম্‌, তোগ!ঃ হুখানি চ [ কাঙ্জিতানি ] তে ইমে ধনানি প্রাণান্‌ চ ত্য] যুদ্ধে 
অবস্থিতাঃ। অর্থাৎ যাহাদের নিমিত্ত অর্থাৎ যাহাদিগকে লইয়া! রাজ্যভোগ ও নুখ মকল আকাঞ্! করা হয়, ধন ও প্রাণের জাশ! 
ত্যাগ করিয়া! এই তাহারাই যুদ্ধের নিমিত্ত অবস্থিত।৩৩ 


আহ-_“কিং ন” ইতি।৩ ভোগৈঃ সুখৈঃ জীবিতেন জীবিতসাধনেন বিজয়েন ইত্যর্থঃ।8 
বিন! রাজ্যং ভোগান্‌ কৌরববিজয়ং চ বনে নিবলতাম্‌ অন্মাকং তেনৈব জগতি শ্লীঘনীয়- 
জীবিতানাং কিম্‌ এভিঃ আকাজ্কষিতৈরিতি ভাবঃ1৫ গোশবব্যাচানি ইন্দ্িয়াণি অধি- 
ষ্ঠানতয়! নিত্যং প্রাপ্তঃ ত্মেব মম এহিকফলবিরাগং জানাসি ইতি শুচয়ন্‌ সন্বোধয়তি__ 
“গোবিন্দ” ইতি ॥৬-৩২ 
রাজ্যাদীনাম্‌ আক্ষেপে হেতুমাহ-__এতেন স্বস্ত বৈরাগ্যেহপি স্বীয়ানাম্‌ অর্থে যতনীয়ম্‌ 

ইতি অপাস্তম্‌। একাকিনো হি রাজ্যাদি অনপেক্ষিতমেব । যেষাং তু বন্ধুনাম্‌ অর্থে 
তদপেক্ষিতং তে এতে “প্রাণান্‌” প্রাণাশাং “ধনানি” ধনাশাং চ ত্যক্ত। যুদ্ধে অবস্থিত! 
* ইতি ন স্বার্থ; স্বীয়ার্থো বা অয়ং প্রযত্ব ইতি ভাবঃ।১ ভোগশবঃ পূর্ববত্র স্ুখপরতয়া 
নির্দিষ্টোইপি অত্র পৃথক্মৃখগ্রহণাৎ সুখসাধনবিষয়পরঃ। প্রাণধনশব্দৌ তু তদা- 
শালক্ষকৌ।২ স্বপ্রাণত্যাগেইপি স্ববন্ধ,নাম্‌ উপভোগায় ধনাশা সম্ভবেদিতি ভদ্বারণায় 
পৃথগ্‌ ধনগ্রহণম্‌ ॥৩-_॥৩৩ 

এবং জীবিত অর্থাৎ জীবনের সাধন অর্থাৎ উপকরণন্বরূপ বিজ্ঞয়-_জয়লাভ; তাহাতে আমাদের 
কি হইবে ?৪ রাজ্য, ভোগ এবং কৌরবগণকে পরাজিত করা__-এ সমস্ত ব্যতীত যদি আমর! বনে 
বাস করি, তাহা হইলে তাহাতেই জগতে আমাদের জীবন শ্লীঘনীয় হইবে, স্তরাং আমাদের এ 
সমস্ত আকাজ্জায় প্রয়োজন কি?__ইহাই ভাবার্থ।৫ গা শব্দের বাচ্য অর্থাৎ অভিধেয় অর্থ 
ষে ইন্জরিয়গ্রাম, তাহাদিগকে তুমি নিয়ত অধিষ্ঠানরূপে প্রাপ্ত হইতেছ, অর্থাৎ তাহাদের তুমিই অধিষ্ঠাতা; 
এই হেতু তুমিই আমার এঁহিক ফলবিরাগ অর্থাৎ এ্ঁহিক ফলে যে আমার ইচ্ছা নাই তাহ! জানিতে 
পারিতেছ-_এইবপ অর্থ স্থচন! করিবার জন্য গৌবিজ্জম এই বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন ।৬-_-1৩২ 

রাজ্যপ্রভৃতির পরিভ্যাগের কারণ বলিতেছেন-_যেষাম্‌ অর্থে-“ধাহাদের জন্য” ইত্যাদি । 

ইহা দ্বারা, নিজের বৈরাগ্য হইলেও আত্মীয়গণের জন্যও যত্ব করা উচিত-_-এই উক্ভিও দুরীকৃত 
হইল। কেননা, যে একাকী, তাহার ত রাজ্যাদি অনপেক্ষিত অর্থাৎ রাজ্যাদিতে তাহার কোন 
অপেক্ষাই নাই। আর যে সমস্ত বন্ধুর জন্ত সেই রাজ্য অপেক্ষিত, সেই এই বন্ধুগণই প্রাণের আশা 
এবং ধনের আশা পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধে অবস্থান করিতেছেন। অতএব আমার চেষ্টা নিজের * 
জন্কও হইবে না এবং আত্মীয়দিগের জন্যও হইবে না-_ইহাই ভাবার্থ।১ যদিও পূর্বে ভোগ 


৩৮ জ্রীমভগবদগীতা। 


আচীর্ধ্যাঃ পিতরঃ পুভ্রাস্তঘৈব চ পিতামহাঃ। 

মাতৃলাঃ শ্বশুরা; পৌন্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা ॥৩৪ 
এতান্ন হস্তমিচ্ছামি স্বতোহপি মধুসুদন ! । 

অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্ত হেতোঃ কিং নু মহীকৃতে ॥৩৫ 


অন্বয়-্আাচারয্যাঠ পিতরঃ, পুত্রাঃ, তথ] এব চ পিতামহাঁঠ সাতুলাঃ, শুরা: পৌর, স্ালাঃ তথা সন্বদ্ধিনঃ। অর্থাৎ সেই 
এই আচারযা, পিতৃবা, পুত্র এবং পিতামহ, মাতুল,স্বশ্তর, পৌত্র,স্তালক ও সমবন্ধিগগ অবস্থিত ।৩৪ 

অধয:-__হে মধুলুদন! স্বতঃ অপি এতান্‌ কিং লু মহীকৃতে ত্রেলোকারাজান্ত অপি হেতোঁ হস্তং ন ইচ্ছামি। অর্থাৎ 
মধুনুদন! ইহার! আমাকে মারিলেও আমি ইহাদিগকে মারিতে ইচ্ছা! করি ন! এবং পৃথিবীর কথ| কি, শ্েলোকে)র রাজত্ব 
পাইলেও আমি ইহাদিগকে মারিতে ইচ্ছ! করি না।৩৫ 


যেষাম্‌ অর্থে রাজ্যাদি অপেক্ষিতং তে অত্র ন আগতা ইত্যাশঙ্ক্য তান্‌ 
বিশিনট্ি__স্পষ্টম্‌। [ “আচার্য্য” দ্রোণাদয়ঃ। “পিতরঃ” ব্বগোত্রজাঃ। “পুজা” ত্রৌপদ্ভাং 
জাতাঃ স্বকীয়! অভিমন্ধ্যাদয়ো বা। “পিতামহা” ভীম্মাদয়ঃ । “মাতুলাঠ, শল্যশকুনি- 
প্রভৃতয়ঃ। “শ্বশুরা” দ্রুপদাগ্াঃ। «পৌল্রা” লক্ষণাদিপুত্রাঃ। “শ্ালা” ধৃষ্হ্যয়াদয়ঃ। 
“সন্বদ্ধিনো” বিবাহারিসম্বন্ধং প্রাপ্তাঃ। “তথাপ্ইপরে বহবঃ স্বসেনাপরসেনাস্থিঅ... 
যোদ্ধার উভয়োঃ সেনয়োমধ্যে মদীয়া এব । অতো! ন যোতস্তামীতি ভাবঃ ]॥৩৪ 


শব্দটা স্খার্থক বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে, তথাপি এখানে স্মুখ শব্দটা পৃথক্‌ গৃহীত হওয়ায়, ইহা, 
স্থখের যাহা সাধন তাহারই বাঁচক, অর্থাৎ ভোগ শব্দটার দ্বারা এস্কলে স্থথসাধন অর্থাৎ যাহার 
দ্বারা স্থথ হয় তাদৃশ বস্তই কথিত হইতেছে । আর প্রাণ ও ধন এই শব্দ দুইটা প্রাণের ও ধনের 
আশার লক্ষক অর্থাৎ লক্ষণাশক্তিবলে প্রাণ ও ধন এই শব্যহুয় হইতে এখানে প্রাণের আশা ও 
ধনের আশা এইরূপ অর্থ লব্ধ হয়।২ নিজের প্রাণত্যাগ হইলেও নিজ বন্ধুগপের উপভোগের জন্য 
ধনের আশা সম্ভব হইতে পারে-_এই কারণে এইরূপ আশঙ্কা দূর করিবার জন্ত ধলাজি চ এই 
স্থলে 'ধন*শব'টী পৃথকৃভাবে গৃহীত অর্থাৎ উল্লিখিত হইয়াছে ॥৩--৩৩ 

যাহাদদের জন্য রাজ্যপ্রভৃতি অপেক্ষিত হয়, তাহারা ত এখানে আসে নাই-_এইরূপ আশঙ্কা 
করিয়া তাহাদেরই বিশেষ ভাবে নির্দেশ করিয়া বলিতেছেন ।_ এই গ্লোকের অর্থ ম্পষ্ট অর্থাৎ 
টাকার প্রয়োজন নাই। ( আচাধ্যা:- ভ্রোণাদি । পিতরঃ -স্বগোত্রসমূৎ্পন্ন । পুত্রাঃ- ভ্রৌপদীর 
গর্ভে যাহারা জাত অথবা কেবল স্বকীয় পুত্র অভিম্থ্য প্রভৃতি । পিতামহাঃ -ভীম্মার্দি। মাতুলা:-. 
শল/শকুনি-প্রভৃতি। স্বপ্ুরাঃ -ক্রুপদ প্রভৃতি । পৌত্রাঃ -লক্ষশাদির পুক্রগণ। শ্তালাঃ - ধৃষ্টদ্ায়াদি। 
সম্বদ্ধিনঃ-বিবাহাঁদির দ্বারা সন্বন্ধযুক্ত। তন্রপ অপর বহু ব্যক্তি যাহারা স্বসেন! ও পর সেনার মধ্যে 
স্থিত অর্থাৎ উভয় সেনার মধ্যে অবস্থিত তাদৃশ যোল্কগণ সকলেই মদীয়পদবাচ্য । অতএব আমি যুদ্ধ 
করিব না-_ইহাই ভাবার্থ।--ইহা পাঠীস্তর )1৩৪ 


প্রথমোহ্ধ্যায়ঃ | ৩৪৯ 


নিহত্য ধার্তরাষ্ট্রা্সঃ কা গ্রীতিঃ স্তাজ্জনার্দিন !। 
পাঁপমেবাশ্রয়েদস্মান্‌ হত্বৈতানাততায়িনঃ ॥৩৬ 


অর: ননার্দন ! ধার্থরাষট্ান্‌ নিহত্য নঃ কা শীতিঃ ভাৎ? এতান্‌ আতিভারিনঃ হত্বা অন্মান্‌ পাঁপমেব আশ্রয়েত। 
অর্থাৎ হে জনার্দন! ধার্তরাষ্ট্রদিগকে বধ করিয়া আমাদের কি সুখ হইতে পারে? এই নকল আঁতভাযলিগণকে বধ করিলে 
ৰ আমাদিগকে পাপই আশ্রয় করিবে ।৬৬ 


নম যদি কৃপয়া ত্বমেতান্‌ ন হংসি তহি ত্বাম্‌ এতে রাজ্যলোভেন হনিস্স্ত্যেব অতঃ 

ত্বমম এব এতান্‌ হত্বা রাজ্যং ভূঙ্ ইত্যত আহ--১ “ব্রৈলোক্যরাজ্যস্তাপি হেতোঃ” 

ততপ্রাপ্তযর্থমপি অন্মান্‌ “ঘ্পতোইপি এতান্ন হস্তমিচ্ছামি” ইচ্ছামপি ন কুর্য্যাম্‌ অহং 

কিং পুনঃ হন্তাম্‌, হী মাত্রপরাগুয়ে তু ন হন্তামিতি কিমু বক্ব্যসিত্যর্থ ।২ মধুন্দন ইতি 
সম্োধয়ন্‌ বৈদিকমার্গপ্রবর্তকত্বং ভগবতঃ সৃচয়তি ॥৩-_॥৩৫ 

নস্তান্‌ বিহায় ধার্তরাষ্ত্রী এব হস্তব্যাঃ তেষাম্‌ অত্যস্তকুরতরতত্দ্ছুঃখদাতুণাং 

বধে গ্রীতিসস্তবাদিত্যত আহ--১। ধ্ধার্তরাষ্টরান্” ছুর্য্যোধনাদীন্‌ ভ্রাতুন্‌ “নিহত্য” | 

স্শশস্থিতানাম্‌ “অস্মাকং কা গ্রীতিঃ স্যাং” ন কাইপি ইত্যর্ঘঃ।২ ন হি মৃঢুজনো চিতক্ষণমাত্র- 

বঞ্িনুখাভাসলোভেন চিরতরনরকযাতনাহেতুঃ বন্ধুবধঃ অন্মাকং যুক্ত ইতি ভাবঃ।৩ 


আচ্ছা; তুমি যদি কপাবশতঃ ইহাদিগকে বধ না কর, তাহা হইলে ইহারাই ত রাঙ্গ্যলোভে তোমায় 
বধ করিবে। অতএব তুমিই ইহাদিগকে বধ করিয়া রাজ্যভোগ কর না কেন-_এইরূপ আশঙ্কার 
উত্তরে বলিতেছেন_-১। আমি ত্েলোক্য রাজ্োর জন্তও অর্থাৎ তৎপ্রাপ্তির জন্যও এবং আমাদিগকে 
তাহারা নিহত করিলেও, তাহাদিগকে বধ করিতে ইচ্ছা করি না অর্থাৎ বধ করা ত দূরের কথা, 
বধ করিবার ইচ্ছাও করি না। স্থৃতরাং কেবলমাত্র সামান্ত পৃথিবী অধিকার করিবার জন্ত 
যে হনন করিব না, তাহাতে আর বক্তব্য কি আছে? ২ মধুসুদন-_এই বলিয়া সম্বোধন করায় 
শ্রীভগবানের বৈদিকমার্গপ্রবর্তকতা স্থচিত করিয়া দেওয়া হইল অর্থাৎ তিনি বৈদিকমার্গ প্রবর্তন করিবার 
নিমিত্বই মধু প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ বেদমার্গতেধী অস্থরগণকে হত্যা করিয়াছেন।৩--৩৫ 
আচ্ছা, অপর সকলকে পরিত্যাগ করিয়া ধৃতরা্্পুত্রগণকেই ত বধ করা উচিত; কারণ, 
তাহারা অত্যন্ত ক্রুর (ভীষণ হইতেও ভীষপতর ) সেই সেই (বহু) ছুঃখগ্রদান করিয়াছে; স্বতরাং 
তাহাদের বধে তৃপ্তি হইতে পারে--এইরূপ আশঙ্কা! করিয়া বলিতেছেন-॥১ ধার্তরাষ্ট্রীন্‌_ 
ধতরাষ্টরতনয় দুর্্যোধনাদি ত্রাতৃগণকে নিহুত্য মারিয্না আমাদের কি গ্রীতি হইবে? কোনই তৃপ্তি 
হইবে না--ইহাই তাৎপধ্যার্থ।২ বূর্থজনোচিত ক্ষণিক সুধাভাসের অর্থাৎ অপরুষ্ট স্থখের লোভে 
টচিরতর নরকঘাতনার যাহা! কারণ, এমন বন্ধুধ আমাদের কর্তব্য নহে-ইহাই ভাবার্থ।৩ জনার্দন 


6০ শ্রীমত্তগবদগীতা। 


“্জনার্দনেগ্তি সন্বোধনেন যদি বধ্যা এতে তি ত্বমেবৈতাঞ্জহি, প্রলয়ে সর্ববজন- 
হিংসকত্বেইপি সর্ববপাপাসংসগিত্বািতি সুচয়তি।৪ নমু-_“অগ্নিদে৷ গরদশ্চৈব শক্ত্রপাণি- 
ধর্নাপহঃ। ক্ষেত্রদারাপহারী চ যড়েতে আততায়িনঃ* ॥ ইতি স্মতেঃ এতেষাং চ 
সর্ববপ্রকারৈঃ আততায়িত্বা__“আততায়িনমায়াস্তং হ্যাদেবাবিচারয়ন। নাইইততায়িবধে 
দোষে! হস্তর্ভবতি কশ্চন” ॥ ইতি বচনেন দোষাভাবপ্রতীতেঃ হস্তব্য। এব ছুর্য্যোধনাদয় 
আততায়িন ইত্যাশঙ্ক্য আহ-_“পাপমেব” ইতি ।৫ “এতান্‌ আততায়িনোস্হপি “হত্বা” 
স্থিতান্‌ “অন্মান্‌ পাপম্‌ আশ্রয়েদেবেগতি সন্বন্ধঃ।৬ অথবা পাপমেব আশ্রয়েৎ ন কিঞ্চিৎ 
অন্তর দৃষ্টমদৃষ্টং বা প্রয়োজনম্‌ ইত্যর্থঃ। “ন হিস্তাৎ” ইতি ধর্্মশান্্াং “আততায়িনং 
হন্যাৎ” ইতি অর্থশাস্তস্ত ছুর্ববলত্বাং। তহুক্তং যাজ্ঞবক্কেন_ “স্সুত্যোব্বিরোধে স্যায়ন্ত বলবান্‌ 
ব্যবহারতঃ ৷ অর্থশীস্ত্রাং তু বলবদ্‌ ধর্ম্মশযন্ত্রমিতি স্থিতিঃ” ইতি ॥৭ অপরা৷ ব্যাখ্যা-_নম্গ 


এইরূপ সম্বোধন করায় ইহা সুচিত হইতেছে যে, যদি ইহারা বধ্যই হয়, তাহা হইলে তুমিই তাহাদের 
বধ কর, (তাহাতে তোমার কোন পাপ হইবে না) কেননা প্রলয়কালে সমস্ত প্রাণীর হিংসা! (বধ) 
করিলেও তোমার কোন প্রকার পাপের সহিত সংসর্গ হয় না, অর্থাৎ কোনও পাপ তোমায় স্পর্শ 
করে না।৪ আচ্ছা__“অগ্নিদাতী, বিষপ্রয়োগকর্তা, ( বধোদ্দেশে ) শস্্রধারী, ধনাপহারী, ভূম্যপহারী 
এবং পত্বী-অপহরণকারী-_-এই ছয় জাতীয় ব্যক্তি আততায়ী*_এই স্থতিবচন অন্সারে ইহারা যখন 
উক্ত সকল প্রকারেই আততায়ী, আর “সম্ুখবর্তী আততায়ীকে বিনা বিচারে বধ করাই উচিত, 
যেহেতু আততায়ীকে নিহত করিলে হননকর্তার কোনপ্রকার দোষ হয় না”_এই শীল্ত্রবচনমতে 
যখন আততায়িবধে দৌষাভাব প্রতীত হইতেছে তখন আততায়ী দুর্য্যোধনাদিকে বধ করাই ত উচিত 
_ এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন পাঁপমেব ইত্যাদি ।৫ এই সমস্ত আততায়ীদিগকে মারিয়, 
যর্দি আমরা জীবিত থাকি, তাহা হইলে আমাদের অবশ্তই পাপ আশ্রয় করিবে-_এস্থলে 
এইবূপে পদগুলির সম্বন্ধ করিয়া অর্থ করিতে হইবে ।৬ অথবা ইহার অর্থ এইরূপ--ইহাতে 
আমাদের কেবল পাপই আশ্রয় করিবে, তাহা ছাড়া আর কোন দৃষ্ট বা অৃষ্ট অর্থাৎ ইহলৌকিক 
বা পারলৌকিক প্রয়োজন সাধিত হইবে না। যেহেতু “আততায়ীকে মারিবে* এই অর্থশাস্রীয 
বিধিটা “হিংসা করিবে না,” এই ধর্শশাস্ত্রীয় বিধি অপেক্ষা দুর্বল । তাই যাজ্ঞবন্ক্য বলিয়াছেন-- 
"ব্যবহারে অর্থাৎ যাহার ফল ধর্দ্দ নহে কিন্তু দৃষ্টগ্রয়োজন অর্থলাভ বা জীবিকানির্বাহ প্রসৃতি 
তাদৃশ স্থলে, তাদৃশ অর্থ গ্রতিপাদক স্মৃতিশাস্্রীয় বচনহুয়ের পরম্পর বিরোধ হইলে স্যায়ই (যুক্তিই 
বলবান্‌ হয় অর্থাৎ সে স্থলে যে স্্তিটা যুক্তিযুক্ত হইবে, সেইটাই প্রমাণ হুইবে। কিন্তু ধর্মশা 
অর্থশান্ত্র হইতে বলবৎ-_ইহাই স্থিতি অর্থাৎ শীস্তমর্্যাদা ।। তাৎুপর্য্য-_অর্জনের অভিপ্রা, 
এই যে, আতভায়িনম্‌ ইত্যাদি বচনটা অর্থশাগ্র; কারণ, উহা ধর্দ নহে কিন্তু কেবং 
ৃষ্টপ্রয়োজন, ইহলোকেই উহার প্রয়োজন দৃষ্ট হইয়া থাকে ; আর, “ন হিংস্তাৎ* এই বচনটী ধর্মশানত 
যেহেতু উহা অদৃষ্টগ্রয়োজন--উহার দ্বার! ইহলোকে কোন ইঞ্টলাভ হয় না বলিয়া কোন দৃষটগ্রয়োজন, 
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তম্মাননার্হা বয়ং হস্তং ধার্তরাষ্ট্ীন্‌ স্ববান্ধবান্‌। 
স্বজনং হি কথং হত্বা স্থৃখিনঃ স্যাম মাঁধব ॥৩৭ 


অন্বয়_-হে মাধব! তল্মাৎ বরং ্ববাকধবান্‌ ধার্তরা্ট্ান্‌ হস্ং ন অর্হাঃ, হি স্বজনং হা কখং হুখিনঃ ভাম ?-__অর্থাং হে 
মাধব! স্ববান্ধব ধার্তরাষট্রগপকে আমাদের বধ করা উচিত নয়। যেহেতু শ্বকননদদিগকে বধ করিয়া কিরূপে আমরা সুহী 
হইতে পারি? ৬৭ 


ধার্তরাষ্ট্রীন্‌ দ্বতাং ভবতাং প্রীত্যভাবেইপি যুষ্মান্‌ ত্বতাং ধার্তরাষ্ত্ীণাম্‌ গ্রীতিঃ অস্ত্যেব 
অতস্তে যুম্ান্‌ হস্থ্যরিত্যত আহ-_“পাপমেবেশতি 1৮ “অস্মান্‌ হত্বা” স্থিতান্‌ “এতান্‌ 
আততায়িনো” ধার্তরাষ্্রান্‌ পূর্ববমপি পাপিনঃ সাম্প্রতমপি “পাপমেব আশ্রয়ে ন অন্তৎ 
কিঞ্চিৎ সুখম্‌ ইত্যর্থঃ। তথা চ অযুধ্যতঃ অস্মান্‌ হত্বা এতে এব পাপিনে। ভবিত্স্তি 
নাম্মাকং কাইপি ক্ষতিঃ পাপাসম্বন্ধাৎ ইত্যভি প্রায়ঃ ॥৯__-৩৬ 

ফলাভাবাৎ অনর্থসম্ভবাৎ চ পরহিংস! ন কর্তব্যা ইতি “ন চ শ্রেয়োইনুপশ্যামি” 
ইত্যারভ্য উক্ত তৎ উপসংহরতি-_-১ অনৃষ্টফলাভাবঃ অনর্থসম্ভবশ্চ তচ্ছব্দেন পরা- 
মৃশ্যতে।২ দৃষ্টম্ুখাভাবমাহ--“ম্বজনং হি” ইতি।৩ “মাধবেগতি লক্ষ্মীপতিত্বা ন 
শমলক্ষীকে কর্ম্ণি প্রবর্তয়িতূম্‌ অর্থনীতি ভাবঃ ॥৪--৩৭ 


সাধিত হয় না বলিয়া ধর্ম অর্থাৎ পুণ্য রূপ অনৃষ্টই উহার প্রয়োজন। আর যাজবন্ক্যের উক্ত বচনা- 
সুসারে ধর্শশান্ত্র অপেক্ষা অন্ত্রশান্ত্র দুর্বল বলিয়া ধর্মশান্ত্রের সহিত বিরোধ হইলে তাহা প্রমাণ 
নহে, কিন্তু ধর্শশান্ত্ই প্রমাণ । এই কারণে, "আততায়িনমায়ান্তং হন্যাৎ” ইত্যাদি শ্থৃতি বচনটা 
অর্থশান্ত্র বলিয়া! তাহা উপেক্ষা করিয়া! “ন হিংস্তাৎ” এই ধর্মশাস্ত্ান্ছসারে হিংসা না করাই আমাদের 
কর্তব্য। এই জন্যই বলিয়াছেন পাপমেবাশ্রয়েদন্মান্‌ হুত্বৈতানাভতায়িনঃ 1৭ মূলের 
এই শ্লৌোকটির অন্থাপ্রকার ব্যাখ্যাও হয়, তাহা এইবূপ-_ভাল, ধূতরাষ্টরপুত্রগণকে মারিয়া তোমাদের 
প্রীতি না হইলেও, তোমাদের বধ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রন্দনগপের ত অবশ্যই তৃপ্তি আছে; সুতরাং 
তাহারা তোমাদিগকে মারিবে__এই প্রকার আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন__পাঁপমেব ইত্যাদি ।৮ 
আমাদিগকে মারিয়া অবস্থান করিলেও, পূর্ব্ব হইতেই পাপী আততায়ী এই ধার্তরাষ্ট্রগণকে 
ইদানীংও পাপই আশ্রয় করিবে, অন্য কোন সথখ হইবে না-_ইহাই তাৎপর্ধ্যার্থ। হৃতরাং যে আমরা 
যুদ্ধ করিতেছি না, সেই আমাদের বধ করিয়! ইহারাই পাপী হইবে , আমাদের কোন ক্ষতি হইবে না; 
কারণ, আমাদের পাপ স্পর্শ করিবে না--ইহাই অভিপ্রায় ॥৯---৩৬। 

পরহিংসা করা উচিত নহে, কারণ, তাহাতে কোনও ফল নাই, অধিকন্ক অনর্থের সম্ভাবনা 
আছে, এইরূপে ন চ শ্রেয়োহনুপশ্ামি (আমি শ্রেয়: দেখিতেছি না)-এই অংশ হইতে 
আরম্ভ করিয়া যাহা বলা হইয়াছে,_তল্মাৎ ইত্যাদি ক্লোকে তাহারই উপসংহার করিতেছেন।১ 
তম্বাৎ এই স্থলে যে তঙ্‌ শবটা প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার, স্থারা অদৃষ্টফলের অভাব এবং অনর্থের 


চা 


8২... - শ্ত্রীমতগবদমীতা । 


যগ্প্যেতে ন পশ্াস্তি লোভোপহতচেতসঃ। 
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্‌ ॥৩৮ 


অন্ব়ঃ-_যন্তপি লোভোপহতচেতনঃ এতে (ছূর্ঘযোধনাদয়:) কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রপ্ত্রোছে পাতকং চ ন গঞ্তত্তি।_ 
অর্থাং যদিও রাজ্যলোভে নষ্টবিষেক ইহারা (ছুর্য্যোধন প্রত্থতি ) কুলক্ষযজ্রনিত দোষ এবং মিত্রপ্রোহরপ পাতক 
দেখিতেছে না।৩৮ 


কথং তহি পরেষাং কুলক্ষয়ে স্বজনহিংসায়াং চ প্রবৃত্তি; তত্র আহ-_লোভোপহত- 
বুদ্ধিত্বাৎ তেষাং কুলক্ষয়াদিনিমিত্বদোষপ্রতিসন্ধানাভাবাৎ প্রবৃত্তিঃ সম্ভবতি ইত্যর্থ:১ 
অতএব ভীম্মাদীনাং বন্ধুবধে প্রবৃত্ত্বাৎ শিষ্টাচারত্বেন বেদমূলত্বাৎ ইতরেষামপি তং্রবৃত্তিঃ 
উচিত! ইতি অপাস্তং “হেতুদর্শনাৎ ৮” ইতি ম্থায়াং। তত্র হি লোভাদিহেতুদর্শনে 
বেদমূলত্বং ন কল্লযত ইতি স্থাপিতম্‌।২ যগ্ভপি এতে ন পশ্থাস্তি তথাপি কথম্‌ 
অশ্যাভিঃ ন জ্ঞেয়মিতি উত্তরক্লোকেন সন্বন্ধঃ ॥৩-__৩৮ 


সম্ভাবনা পরাহষ্ট ( বোধিত ) হইতেছে ।২ স্বজনং ছি এই বচনে, দৃষ্ট স্ুখেরও যে অভাব তাহা 
বলিয়া দিতেছেন।৩ মাধব এইরূপ সম্বোধন করার ভাবার্থ এই যে, তুমি যখন লক্ষ্মীর পতি, ত্ধন_ 
অলক্মীকর কর্মে আমায় প্রবৃত্ত করা তোমার উচিত নহে--ইহাই স্থচিত হইতেছে ॥৪--৩৭ | 

এইরূপই ষদি হয় তাহা হইলে শক্রণই বা কিরূপে স্বজনহিংসায় ও কুলক্ষয়ে প্রবৃত হইয়াছে? 
এইপ্রকার আশঙ্কার (সংশয়ের ) উত্তরে বলিতেছেন--লোভে তাহাদের বুদ্ধি উপহত ( কুঠ্টিত ) হইয়া 
গিয়াছে, এইজন্য কুলনাশীগিনিমিত্ত যে দোষ উৎপন্ন হয়, তাহার প্রতিসন্ধানের ( বুবিবার ) সামর্থ্য না 
থাকায় তাহাদের ( কুলক্ষয়ে ) প্রবৃত্তি সম্ভব হইতে পারে ।১ অতএব- ভীম্মপ্রভৃতি শিষ্টগণ যখন 
বন্ধুবধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, আর তাদৃশী প্রবৃত্তি যখন শিষ্টাচার বলিয়া বেদমূলা, তখন অপরেরও তাহাতে 
প্রবৃত্তি হওয়া উচিত-_-এইরূপ মতও, “যেহেতু তারদৃশ শিষ্টাচারের মূলে লোভাদিরূপ হেতুও দেখা 
যায়, সেইজন্য তাহা বেদমূলক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না মহধি জৈমিনিপ্রোজ্ এই সুত্রন্থচিত 
অধিকরপোক্ত নিয়মাহুসারে নিরাকৃত হইল। সেই স্থলে অর্থাৎ মীমাংসাদর্শনের ১ম অধ্যায়ের ৩য় পাদের 
হেতুদর্পনা এই চতুর্থ সুত্রে ইহাই ব্যবস্থাপিত হইয়াছে ষে, যে শিষ্টাচারের মূলে লোভাদি হেতু দৃষ্ট 
(অন্থমিত ) হয়, তাহার বেদমূলকত্ কল্পনা কর! উচিত নহে। ভাুপর্ধ-_এই যে, শ্রুতি, স্বতি এবং 
শিষ্টাচার__এই তিনটাই ধর্মে প্রমাণ । তন্মধ্যে শ্রুতি স্বতন্ত্র ও নিরপেক্ষ প্রমাণ, আর স্বতি ও শিষ্টাচার 
বেদমূলক বলিয়া প্রমাণ।  কালবশে অনেক বেদশাখা লুণ্ত হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্ত 
মন্ুপ্রভৃতি স্বতিকারগণের তাহা ম্মরণ থাকায় অথবা বেদের শাখাস্তরীয় বিষয় শাখাস্তরের 
সহিত অধীত হইলে পাছে শাখার সাঙ্বধ্য ঘটে এই কারণে বেদোস্তরে বা শাখাস্তরে 
উপদিষ্ট অথচ সকলেরই কর্তব্য বা পালনীয় বিষয়সকল তাহারা ততৎ বেদার্থের ম্মরণপূর্ববক নিবন্ধ 
লিপিবদ্ধ করিয়া! গিয়াছেন; তাহাই স্বতি। আবার অতি পূর্বকালে সাধারশ্যে জাত অথচ অধুনা 


প্রথমোইধ্যায় | ৪৩ 


কথং ন জেয়মম্মাভিঃ পাপাদস্মান্িবর্তিতৃমূ। 
কুলক্ষয়কৃতং দোষ প্রপশ্টান্তর্জনার্দন ! ॥৩৯ 


অন্বযঃ--হে জনার্দন | কুলক্ষযকূতং দোষং প্রগন্াততিং, অন্মাৎ পাঁপাৎ নিবর্িতুং কথং ন জেদ? অর্থাৎ আমরা 
কুমক্ষয় জনিত দো দেখিতে পাইয়াও কেন এই পাপ হইতে নিবৃত্ত হইব না|? ৩৯ 


নন ষগ্প্যেতে লোভাৎ প্রবৃত্বাঃ তথাইপি “আহ্‌তে। ন নিবর্তেত দ্যৃতাদপি 
রণাঁদপি” ইতি “বিজিতং ক্ষত্রিয়স্” ইত্যাদিভিঃ [চ] “ক্ষত্রিয়স্ত যুদ্ধং ধর্ম যুদ্ধাঙ্জিতং চ 
ধন্্যং ধনস্মিতি [ধর] শাস্ত্রে নিশ্চয়াদ্‌ ভবতাং চ তৈঃ আহ্তত্বাৎ যুদ্ধে প্রবৃত্তিঃ উচিতা 
এব ইতি আশঙ্ক্য আহ-_১ “অন্মাং পাপা” বন্ধুবধফলকযুদ্ধরূপাৎ।২ অয়মর্থঃ_ শ্রেয়ঃ 


লুপ্ত বা অনধীত অথবা অজ্ঞাত শাখার কতকগুলি ক্রিয়াকলাপ বৈদিকমার্গস্থিত শিষ্ট অর্থাৎ সাধুগণকর্তৃক 
পরম্পরাক্রমে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে বলিয়া সেই শিষ্টাচারগুলিও বোদমূলক; এই কারণে সেই 
গুলিও অবশ্ত পালনীয়। স্থতরাং শিষ্টগণের সাধুতা ও বৈদিকতা দেখিয়াই তাহাদের আচরণকে 
প্রমাণ বলা হয়। কিন্তু যদি কোন স্থলে এমন কোন দৃঢ় প্রমাণ দেখা যায় যে, কোন শিষ্টাচারের মূলে 
_ল্টভাদি ছিল তখন সেইটাকে বেদমূলক বলা হয় না। স্থতরাং সেইটা প্রমাণ নহে ।২* যদিও ইহারা 
দেখিতে পাইতেছে ন।, তথাপি আমরা কেন তাহা না জানিব?--পরবর্তী ক্লোকের সহিত ইহার 
এইরূপ সম্বন্ধ রহিয়াছে ॥৩--৩৮। 

আচ্ছা, যদিও ইহারা লোৌভবশতঃ প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তথাপি “আহত হইয়া দ্যুতক্রীড়া হইতে অথবা 
দ্ধ হইতে ক্ষত্রিয়ের নিবৃত্ত হওয়া! উচিত নহে* এবং পবিজিতত্রব্য গ্রহণ করা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্মাহুমোদিত* 
ইত্যাদি বাক্যের দারা যুদ্ধ ক্ষতরিয়ের ধর্ম এবং যুদ্ধাঞ্জিত ধনও ধর্মাহ্গত, শান্ত্রে এইরূপ নির্নীত হওয়ায়, 
তোমরা! যখন তাহাদের দ্বারা আহত হইয়াছ, তখন তোমাদের ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া অবশ্ঠাই উচিত, 
এইরূপ আশঙ্ব (প্রশ্ন ) হইলে তাহার উত্তর বলিতেছেন-_-১। অম্যাৎ পাপা -.এই পাপ হইতে 
অর্থাৎ বন্ধুবধ যাহার পরিণাম, এতাদৃশ যুদ্ধরূপ পাপ হইতে । (নিবৃত্ত হওয়া যে আমাদের 
উচিত তাহা আমরা কেন না বুঝিব? আমরা যখন বুঝিতেছি, তখন আমাদের এই পাপ হইতে 
নিবৃত্ত হওয়া অবশ্ঠ উচিত।)২ ইহার তাৎপর্য্যার্থ এইরূপ- শ্রেক্:সাধনতাজ্ঞানই প্রবর্তক ; অর্থাৎ 
লোকে যখন বুঝে_ইহার দ্বারা আমার শ্রেয়ঃ হইবে, অর্থাৎ এই কার্ধ্যটা আমার ইষ্টবস্তরসাধন বা 
নিষ্পাদক, তখন সে সেই কার্যে প্রবৃত্ত হয়; সুতরাং কোন কার্যে যে লোকের প্রবৃত্তি হয়, তাহার 
হেতু হইতেছে শ্রেয়ঃসাধনতাজ্ঞান। আর তাহাই শ্রেম:, যাহা আশ্রয়ের (অনর্থের ) হেতু নহে; 
অর্থাৎ যাহা! হইতে অনর্থ-__অনভিপ্রেত ছুঃখাদি না হয়, তাহীকে শ্রেয্ঃ বলা হয়। কেন না তাহা না 


€ মীমাংসামর্শনের শাবরতায্োর তন্বান্তিকময্যে এ সম্বন্ধে সপক্ষে বিপক্ষে বহু বিচার পরব পুজাপাদ প্রীমৎ কুমারিল 
তটকর্তৃক তত হইয়াছে । মংরৃতমীমাংসাংর্শনাদুবাদে এ স্থলে তাহা জষ্টবা। 


88 _. স্রীমন্তগ্রবদশীতা | 

সাধনতাজ্ঞানং হি প্রবর্তকম্।৩ শ্রেয়শ্চ তত, যত আশ্রেয়োইননুবন্ধি, অন্যথা শ্টেনা- 
দীনামপি ধর্নত্বাপত্বেঃ। তথা চ উক্তং-_“ফলতোইপি চ যৎ কর্ম নানর্থেনানুবধ্যতে । 
কেবলগ্রীতিহেতৃত্বাৎ তত্বর্্ম ইতি কথাতে” ইতি ( শ্লোকবান্তিক )॥৪ ততশ্চ অশ্রেয়োইনু- 
বন্ধিতয়। শান্ত্রপ্রতিপাদিতেইপি শ্যেনাদাবিব অন্মিন্‌ যুদ্ধেইপি ন অন্মাকং প্রবৃত্তিঃ 
উচিতেতি ॥৫-_1৩৯ 


হইলে শ্র্েন প্রভৃতি অভিচার কর্্ও ধর্ম হইয়া পড়ে ।৩ এইজন্য এইরূপ কথিতও আছে--যে কর্ম 
একমাত্র প্রীতিরই হেতু হইয়৷ থাকে, এমন কি তাহা ফলের দ্বারাও অনর্থান্থবন্ধী (অনভিপ্রেত 
ছুঃংখভোগাদিরপ অনর্থজনক ) হয় না, তাহাকেই ধর্ম বলা হয়। ৪ অতএব শ্ঠেনাদিষাগ শাস্ত্র 
প্রতিপাদিত হইলেও অশ্রেয়োহ্থবন্ধী অর্থাৎ ফলের দ্বার অনর্থের জনক বলিয়া অর্থাৎ শ্ঠেনযাগ 
শীন্রবিহিত হওয়ায় অনিষ্ট নহে, কিন্তু শ্রেনমাগের ফল শক্রবধ হিংসাত্মক বলিয়! শান্ত্রনিষিদ্ধ হওয়ায় 
তাহার ফলে অনভিপ্রেত নরকাদি হয় বলিয়! তাহা অনিষ্টজনক হওয়ায় তাহাতে যেমন প্রবৃত্তি উচিত 
নহে, সেইরূপ এই যুদ্ধেও আমাদের প্রবৃত্তি উচিত নহে ।৫--৩৯ 

তাঁপর্ধ্য-_মহধি জৈমিনি ধর্মের লক্ষণ করিয়াছেন--“চোদনা-লক্ষণ; অর্থঃ ধর্ম: (মী: দঃ ১/১1২)। 
অর্থাৎ যাহা শান্তপ্রতিপাদিত অর্থ অর্থাৎ শ্রেয়োজনক, তাহাই ধর্্ম। কেবলমাত্র শান্তপ্রতিপাঘ্রই, 
ধর্মের লক্ষণ নহে; তাহা হইলে শ্ঠেন নামক যজ্ঞ ধর্ম হইয়া পড়ে) কারণ, উহাও শাস্তরপ্রতিপাদিত। 
অথচ উহা! ধর নহে । এজন্য প্রসিদ্ধ ধর্শমীমাংসাভায্তকার ভগবান্‌ শবরম্বামী এবং বাণ্তিককার গ্রীমৎ 
কুমারিলভট্টপাদ বলিয়াছেন-__“চোদনালক্ষণঃ ধর্ম: ন ইন্জিয়াদিলক্ষণ:* | “চোদনৈব প্রমাণং চেত্যেতদ্ব- 
শ্মেহবধারিতম্ অর্থাৎ শান্ত্রবাক্যই ধর্মের একমাত্র প্রমাণ ইন্দিয়াদিজনিত কোন প্রকার অপর জ্ঞান 
ইহার নির্ণায়ক নহে। শ্রেনাদি কর্ণ শান্্প্রতিপাদিত হইলেও অর্থ অর্থাৎ ছুখসংস্পর্শবজ্জিত 
শ্রেয়:সাধন নহে বলিয়া ধর্ম হয় না। কারণ শ্রেনযাগের ফল অভিচার অর্থাৎ শব্রৎসাদন বটে, 
এবং তাহা স্বরূপতঃ অনর্ও নহে বটে, কিন্তু বিন! শান্ত্রো্ত কারণে যদ্দি অভিচার (শক্রমারণ ) হয় 
তাহা হইলে সেই শক্রমারণরূপ অভিচারটি “মা হিংস্তাৎ ইত্যাদি বচন বোধিত নিষেধের বিষয় হইবে। 
আর যাহা নিষেধের বিষয় তাহা নিষিদ্ধ বলিয়া তাহার ফলে অনভিপ্রেত নরকাদিছুঃখভোগ 
অবশ্তই হইবে। স্থতরাং শ্রেনযাগ শান্ত্রবিহিত বলিয়া অধর্্দ নহে, আবার তাহার ফল শাস্ত্রনিষিদ্ধ 
বলিয়া তাহাও অর্থ অর্থাৎ অভিপ্রেত নহে বলিম্াা শ্রেন্যাগ স্বরূপতঃ ধর্ম নহে। এই কারণে 
“ফষলতোইপি” এ স্থলে 'অপি+ দেওয়া! হইয়াছে । অর্থাৎ স্থরাপান, ত্রহ্মহত্যা, অগম্যাগমন প্রভৃতি যে 
সমন্ত কর্মের সাক্ষাৎ ফল অনর্থ তাহা ভ ধর নহেই, অধিক কি যাহার ফলের ফলও অনর্থ 
তাহাও ধর্দ নহে। ইহাই বুঝাইবার জন্য “ফলতোইপি' এখানে “অপি' প্রযুক্ত হইয়াছে। 
অতএব শ্টেনযাগাদি ব্যাবৃত্বোভয়রূপ অর্থাৎ ধর্দাধশ্মাতিরিক্তত্বর্ূপ। এইজন্য শ্রীমৎ কুমারিল 
ভট্টপাদ বলিয়াছেন--"অতঃ স্বতো৷ ন ধর্মন্বং স্রেনাদের্নাপ্যধর্শতা” অর্থাৎ বর্ণিত কারণনমূহ বশত; 
শ্তেনযাগাদি হ্বরূপতঃ ধর্দও নহে এবং অধর্দও নহে। 


প্রথমোধধ্যায়ঃ। ৪৫ 


কুলক্ষয়ে প্রণশ্বাস্তি কুলধর্্মাঃ সনাতনাঃ। 

ধর্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্মধর্ম্মোইভিভবত্যুত ॥৪০ 
অধন্মীতিভবাৎ কৃষ্ণ! প্রহুষ্যত্তি কুলস্িয়ঃ | 
স্ত্রী দুষটান্থ বার্চেয় ! জায়তে বর্ণসন্থরেঃ ॥৪১ 


অন্বয:--কুলক্ষর়ে সনাতনাঃ কুলধর্শাঃ প্রণসথন্তি ; ধর্দে নষ্টে অধর্শঃ কৃ্মূ উত কুলম্‌ অভিতবতি-_অর্থাৎ কুলক্ষয হইলে 
মনাতন কুলধর্থ নষ্ট হয়। ধর্ম নষ্ট হইলে অধর্ম্ম অবশিষ্ট সকলের মধ্যে ব্যপ্ত হয়।৪* 

অন্বরঃ--হে কৃ! অংশ্দাভিতবাৎ কুলি প্রচুযত্তি। হে বাফেপ। স্ত্রী ৃষ্টাহ বর্ণসক্করঃ জীয়তে ।-_অর্থাৎ হে কৃ! 
কুল অধর্থবে অভিভূত হইলে কুলন্ত্রীগণ অরষ্টাচারিণী হয়। হে বৃক্গিবংশধর ! স্ত্রগণ ভ্রষ্ট হইলে বর্ণসক্কর উৎপন্ন হয়।৪১ 


এবং চ বিজয়াদীনাম্‌ অশ্রেয়ত্ত্েন অনাকাক্কিতত্বাৎ ন তদর্থং প্রবন্তিতব্যমিতি 
দ্রঢ়়িতুম্‌ অনর্থানুবন্ধিতেন অশ্রেয়ত্বমেব প্রপঞ্চয়ন্‌ আহ--১ “সনাতনাঃ” পরম্পরা প্রাপ্তাঃ 
“কুলধন্মাঃ” কুলোচিত! ধর্মাঃ “কুলক্ষয়ে প্রণশ্যস্তি” কর্ত,রভাবাং।২ উত অপি। 
অগ্নিহোত্রাছনুষ্াতৃপুরুষনাশেন ধর্মে নষ্টে। জাত্যভিপ্রায়ম একবচনম্‌। অবশিষ্টং 
' বালাদিরূপং কৃৎনস্সমপি কুলম্‌ অধর্মঃ অভিভবতি স্বাধীনতয়া ব্যাপ্সোতি। উতশব্ঃ . 
শকৃত্মপদেন সম্বধ্যতে ॥৩-__॥৪০ 

অন্মদীয়ৈঃ পতিভিঃ ধর্ম্মম অতিক্রম্য কুলক্ষয়; কৃতশ্চেৎ অস্মাভিরপি ব্যভিচারে 
কৃতে কো দোষঃ স্তাৎ ইত্যেবং কুতর্কহতাঃ “কুলক্িয়ঃ* প্রছত্বেযুঃ ইত্যর্থঃ।১ অথবা 
কুলক্ষয়কারিপতিতপতিসম্বন্ধাদেব স্ত্রীণাং ছৃষ্টত্বম। “আ. শুদ্ধেঃ সম্প্রতীক্ষ্যে। হি 
মহাপাতকদূষিতঃ» ইত্যাদিস্মৃতে; ॥২-॥৪১ 


অতএব যুদ্ধে জয়লাভ প্রভৃতি যখন অশ্রেয়ঃ বলিয়া অনভিলধিত, তখন তাহার জন্য প্রবৃত্ত হওয়া 
উচিত নহে_এই অর্থ টীকে দৃঢ় করিবার জন্য, উহা যে অনর্থান্গবন্ধী ( অনর্থের জনক ) বলিয়া অশরেয়: 
তাহাই বিস্তারিত করিয়া বলিতেছেন--১ সনাতনাঃ--পরম্পরায় প্রাপ্ত কুলধর্ন্পাঃ - বংশোচিত ধর্ম- 
সকল, বংশনাশ হইলে কর্তার অভাবে লুপ্ত হইয়া থাকে ।২ উতত শবটার অর্থৎ অপি” (আরও )। 
অগ্নিহোত্রাদির অনুষ্ঠাতা পুরুষ প্রনষ্ট হওয়ায় ধর্ম নষ্ট হইলে (সমগ্র বংশ অধর্মে অভিভূত হইয়! পড়িব্)। 
ধর্্দে এই পদে যে একবচন প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা জাতি অর্থ বিবক্ষিত করিয়াই প্রযুক্ত হইয়াছে। 
অবশিষ্ট যে সমগ্র বংশ যাহা কেবল শিশুগ্রভৃতিতে পর্যবসিত, তাহাকেও অধর্দ অভিভূত করিবে 
অর্থাৎ নিজ অধীনভাবে ব্যাপ্ত করিবে ছাইয়৷ ফেলিবে। উতভ শব্টা কৃতন্সশবের সহিত 
সম্বন্ধ ॥৩__৪০| 
আমাদের ম্বামিগণ যদি ধর্ম অতিক্রম করিয়া কুলনাশ করিতে পারেন, তবে আমরাও 
যদি ব্যভিচার করি, তাহাতে দোষ কি? এইক্সপ কুতর্কচালিত হইয়া! কুলললনাগণ দুষিত হইয়া 
পড়িবে।১ অথবা ইহার অন্তরূপ অর্থও হইতে পারে। যথা _কুলধ্রংসকারী হওয়ায় যাহারা 


৪৬ _. স্রীমস্ভগবদগীতা । 


সঙ্করো৷ নরকায়ৈব কুলদ্বানাং কুলম্ত চ। 
পতস্তি পিতরো হোষাং লুগ্তপিক্ডোদকক্রিয়াঃ ॥৪২ 
দৌষৈরেতৈঃ কুলগ্বানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ | 
উৎসাগ্থন্তে জাতিধর্্মাঃ কুলধর্ম্াশ্চ শাশ্বতাঃ ৪৩ 
উৎসন্নকুলধন্ীণাং মনুষ্যাণাং জনার্দন ! | 
নরকে নিয়তং বাসো৷ ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥88 
অন্বরঃ-__কুলল্ত সঙ্করঃ চ কুলম্বানাং নরকাঁ় এব, এবাং পিতরঃ লুণ্তপিপ্োদকক্রিয়াঃ হি পতস্তি।-_অর্থাৎ বংশসম্কর 
কুলনাশকদিগকে নরকে লইয়া যায়; পিগ ও তর্পপাঁ্দ বিলুপ্ত হওয়ার ইহাদিগের পিতৃ্ণ নিশ্চয়ই পতিত হন 1৪২ 
অনবয়ঃ-__কুলগ্বানাং বর্ণস্করকারকৈ: এতৈঃ দোষৈঃ শাঙ্তাঃ জাঁতিধর্্দাঃ কুলধর্াঃ চ উৎসাস্থন্তে_অর্থাৎ কুলঘাতকাি- 
গণের বর্ণসম্বরকারক এই সকল দোবদ্বার! লনাতন জাতিধর্্ম ও কুলধর্ম্সমূহ উৎসন্ন হয়।৪৩ 
অবয়ঃ_হে জনার্দন ! উৎসন্্কুলধর্পাপাং মনুস্কাণাং নিয়তং নরকে বাস: ভবতি ইতি অনুস্তত্রম। অর্থাৎ হে জনার্দন! 
বিনষটকুলধর্ণাদিগের নিয়তই নরকে বাঁস হইয়া থাকে--ইহা গুরুপরপ্পরায় আমরা শুনিয়াছি।৪৪ 


কুলস্ত সঙ্করশ্চ কুলত্বানাং নরকায়ৈব ভবতি ইত্যন্বয়ঃ।১ ন কেবলং কুলত্বানামেব 
নরকপাতঃ কিং তু তৎপিতৃপামপি ইত্যাহ-_“পতস্তি” ইতি।২ হি শবঃ অপার্ে 
হেতৌ বা।৩ ু্রদীনাংকর্তণাম্‌ অভাবাৎ লুপ্তা পিশুস্ত উদকন্ত চ ক্রিয়া যোং 
তে তথা ।৪ কুলস্কানাং পিতরঃ পতস্তি নরকায়ৈব ইতি অনুষঙ্গ: ॥৫--॥৪২ | 

“জাতিধর্ঘ্াঃ” ক্ষত্রিয়ত্বাদিনিবন্ধনা৯ “কুলধর্্মা” অসাধারণাশ্চ এতৈঃ দোষৈঃ 
উৎসাস্ভাস্তে উৎসন্নাঃ ক্রিয়স্তে বিনাশ্ন্তে ইত্যর্থঃ ॥৪৩ 


পতিত, সেই পতিত পতিগণের সহিত সম্বন্ধ থাকায় স্ত্রীলোকগণও ছুষ্ট হইয়া পড়ে। এ সম্বদ্ধে 
শ্বতিবচন যথা-_“যে ব্যক্তি মহাপাতকে দূষিত, যতক্ষণ তাহার শুদ্ধি না হয়, ততক্ষণ তাহার জন্য 
অপেক্ষা করা উচিত” অর্থাৎ ততক্ষণ তাহার সহিত সংসর্গ করা উচিত নহে, যেহেতু তাহা হইলে 
সংসর্গকারীও পতিত হইবে ॥২--৪১। 

আর বংশের যে সক্কর অর্থাৎ বর্ণসঙ্কর তাহ! কুলনাশকগপের নরকের জন্যই হইয়া থাকে ।১ 
কেবল যে বংশনাশকগণেরই নরক হয়, তাহা নহে, পরস্ত তাহাদের পিতৃপুক্ুষগণও নরকে পতিত হন, . 
ইহাই পতস্তি ইত্যাদি বাক্যে বলিতেছেন ।২ হি শব্দের অর্থ এখানে অপি (ও); অথবা উহা 
হেত্র্থক।৩ দানকর্তা পুত্রাদির অভাবে লুপ্ত হইয়াছে পিগ্ড ও উদকের ক্রিয়া! যাহাদের 
তাহারা নুগুপিত্তোদকক্রিয়াঃ 1৪ কুলক্গপের সেই পিতৃপুরুষগণ পতিত হন-_এস্কলে 
নরকায়ৈব ইহার অনুযঙ্গ করিতে হইবে। অর্থাৎ নরকাট়ৈব এই পটা পূর্বে অস্বিত হইলেও 
পতস্তি এই পদের সহিত পুনরায় ইহার অম্বয় করিতে হইবে 1৫__৪২ 

জাতিধর্্মসকল এবং কুলধর্শ্ অর্দাৎ অসাধারণ কুলাচারসকল ( কুলাচার সাধারণ 

নৃহে; কারণ, তাহা সকলের বংশে একরূপ নহে) এই সমঘ্ত দোষে উৎসাদিত হইয়া যায়। অর্থাৎ 
বিনাশিত হয় ৪৪৬. : ূ 
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অহো বত মহৎ পাপং কর্ডূং ব্যবসিতা বয়মূ। . 
যদ্‌ রাজ্যন্থখলোভেন হস্তং স্বজনযুদ্যতাঃ ॥8৪৫ 
যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শন্ত্রপাণয়ঃ। 
ধার্ডরাষ্ট্র। রণে হন্যুস্তম্মে ক্ষেমতরং ভবে ॥৪৬ 
অন্বয়ঃ--অহো বত! বয়ং মহৎ পাপং কর্ত,ং ব্যবসিতা বৎ রাজান্খলোভেন শ্বজনং হস্তম্‌ উদ্যতা: ।-_অর্থাৎ হায় কি 
ছঃখ! আমর! মহাপাপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, কেননা, রাজ্যনুখলোভে শ্বজনগপকে বিনাশ করিতে উদ্াত হইয়াছি।৪৫ 


অন্বয়ঃ__যদি শন্্রপাণয়ঃ ধার্ডরাষ্ট্াঃ জপ্রতীকারং অশন্ত্ং মাং রণে হন্যুঃ তৎ মে ক্ষেমতরং ভবেৎ।__অর্থাৎ বদি শক্ত্রপাণি 
ধরতরাষ্্রগপ প্রতীকাররহিত ও শস্তূন্য অবস্থায় আমাকে রণে নিধন করে, তাহা হইলে তাহাও আমার পক্ষে হিতকর হইবে 18৬ 


ততশ্চ প্রেতত্বপরাবৃত্তিকারণাভাবাৎ নরক এব নিরস্তরং বাসো ভবতি ঞ্ুবম্‌ 
প্ইত্যনুশ্ুশ্রম” আচার্ধ্যাণাং মুখাদ্‌ বয়ং শ্রুতবস্তঃ ন স্বাভ্যুহেন কল্পয়াম ইতি পূর্বেবাক্ত- 
স্তৈব দৃ়ীকরণম্‌॥৪৪ 

বন্ধুবধপধ্ধ্যবসায়ী যুদ্ধাধ্যবসায়োহপি সর্ববথা পাপিষ্ঠতরঃ কিং পুনঃ যুদ্ধমিতি বক্তুং 
তদধ্যবসায়েন আত্মানং শোচন্‌ আহ--১। যদি ঈদৃশী তে বুদ্ধিঃ কুতঃ তহি যুদ্ধাভি- 
নিবেশেন আগতোহসীতি ন বক্তব্যম্‌ অবিশৃশ্যকারিতয়া ময়। ওদ্ধত্যস্য কৃতত্বাদিতি 
ভাব ॥২--৪৫ 

নম্থু তব বৈরাগ্যেহৎপি ভীমসেনাদীনাং যুদ্ধোতস্ুকত্বাৎ বন্ধুবধো ভবিষ্যাতি এব, 
বয়! পুনঃ কিং বিধেয়ম্‌ ইত্যত আহ--১ প্রাণাদপি প্রকষ্টে। ধর্ম: প্রাণভূতাম্‌ অহিংসা, 


আর সেই হেতু প্রেতত্বনিবৃত্বির কারণস্বরূপ পিগ্োদকদানাদি ক্রিয়ার অভাববশতঃ পিতৃগণের 
নরকে বাস হইয়া থাকে অর্থাৎ পিগুদান এবং উদকদান ( তর্পণ) প্রভৃতি ক্রিয়ার ফলেই মৃত 
পিতৃপুক্রষগণের প্রেতদেহ হইতে বিমুক্তি ঘটে বলিয়া পিগ্তোদকদানাদি না হইলে নিশ্চিতই তাহাদের 
প্রেতত্বরূপ নরকবাস থাকিয়া যায়--তাহ! পরিহারের আর উপায় থাকে না__এইরূপ কথ! 'আমরা 
আচাধ্গণের মুখে শুনিয়াছি, কিন্ত নিজ কল্পনাবলে ইহা কল্পনা করিতেছি না-এইরূপে যাহা পূর্বের 
(৪২ শ্লোকে ) কথিত হইয়াছে, তাহাই দৃঢ় করা হইল 198 

বন্ধুবধপর্ধ্যবসায়ী অর্থাৎ বন্ধুবধ যাহার পরিণাম এতাদৃশ যুদ্ধোদ্যোগও সর্বথা (সকলপ্রকারে ) 
পাপিষ্ঠতর অর্থাৎ অধিক পাপবহুল কম হৃতরাং যুদ্ধ করা যে তাহা অপেক্ষা! অধিক পাঁপজনক, তাহা 
কি আর বলিতে হইবে? এই কথা বলিবার নিমিত্র, এইরূপ যুদ্ধের উদ্ভোগ করা হইয়াছে বলিয়া 
নিজের জন্ত শোক প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন -অহ্ো! বত ইত্যাদি।১ যদি তোমার এইরূপ জ্ঞান 
হইয়াছে, তবে কেন যুদ্ধাগ্রহে এখানে আসিয়াছে ?_এরূপ বল! উচিত নহে, কারণ অবিষৃষ্ঠ- 
কারিতাবশতঃ আমি এইরূপ তদ্বত্য করিয়া ফেলিয়াছি ॥২--৪৫। 

আচ্ছা, তোমার বৈরাগ্য হইলেও ভীমসেন প্রভৃতি যখন যুদ্ধের জন্ত উৎন্থক, তখন ত বন্ধুবধ 
ইইবেই, তাহা হইলে তুমি কি করিবে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন--১ কোনও জীবের প্রতি হিংসা 


৪৮ _.. শ্রীমস্তগবদগীতা । 


সপ্জয় উবাচ-_ এবমুক্তর্জনঃ সঙ্খ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ। 
_ বিস্বজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্রমানসঃ 1৪৭ 


ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহত্ম্াং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীন্মপর্ববণি শ্রীমন্তগবদগীতান্থ- 
পনিষৎথু ত্রহ্মবি্ভায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণাজ্জুনসংবাদে অর্জবনবিষাদযোগো! 
নাম প্রথমোহধ্যায়ত। 


অন্থয়ঃ- সঞ্জয়; উবাচ-_অর্জুনঃ এবম্‌ উক্ত সন্ধ্যে সশরং চাপং বিন্জায শোকসংবিগ্রানসঃ (সন্) রধোপস্থে 
উপাবিশৎ। অর্থাৎ সপ্নয় কহিলেন--অঞ্জুন এই বলিয়। সংগ্রামস্থলে ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করত শোকে উদ্বিগ্রচিত্ত হইয়! 
্ধোপরি উপবেশন করিলেন।৪৭ 


পাপানিষ্পত্বেঃ। তম্মাৎ জীবনাপেক্ষয়া মরণমেব মম “ক্ষেমতরম্” অত্যস্তং হিতং ভবে ; 
প্রির়তরমিতি পাঠেহপি স এবার্থঃ।২ “অপ্রতীকারত স্বপ্রাণত্রাণায় ব্যাপারম্‌ অকুর্ববাণং 
বন্ধুবধাধ্যবসায়মাত্রেণাপি প্রায়শ্চিত্তাস্তররহিতং বা। তথাচ প্রাণাস্তপ্রায়শ্চিত্তেনৈব 
শুদ্ধির্ভবিষ্যতি ইত্যর্থঃ ॥৩-_৪৬ 

ততঃ কিং বৃত্তম্‌ ইত্যপেক্ষায়াম_-“সংখ্যে” সংগ্রামে “রথোপস্থে” রথস্তোপরি 
উপবিবেশ। পূর্ববং যুদ্ধার্থম অবলোকনার্থং চ উখিতঃ সন্‌ শোকেন সংবিগ্রং গীড়িতং 
মানসং যস্ত সঃ 08৪৭ 


ইতি শ্ত্রীমংপরমহংসপরিব্রাজকা চার্ধ্য-বিশ্বেশ্বরসরম্বতী-্রীপাদশিশ্ক-শ্রীমধুন্দনদরম্তী 
বিরচিতায়াং শ্রীমন্গেবদগীতাগুঢার্থদীপিকায়াং প্রথমোহধ্যায়ঃ | 


নাকরাই প্রাণ হইতেও প্রকুষ্ট অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ এবং প্রিয়তর ধর্ম; কারণ, তাহা হইতে পাপ উৎপন্ন 
হয় না। সুতরাং জীবনাপেক্ষা মরণই আমার নিকট ক্ষেমতর, অর্থাৎ অত্যন্ত হিতকর হইবে। 
ক্ষেমতরম্‌ স্থলে প্রিয়তরম্‌ এইরূপ পাঠান্তর থাকিলেও অর্থ এ একই প্রকার।২ অ. 
ইহার অর্থ_যে আমি নিজ জীবনরক্ষা! করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছি না। অথবা ইহার 
অন্য অর্থ__বন্ধুবধ করিবার অধাবসায় (উদ্যোগ ) করিয়াছি বলিয়া, যে আমার প্রতীকার অর্থাৎ 
অন্ত প্রায়শ্চিত্ত নাই ( সেই আমাকে যদ্দি ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ বধ করে, তাহা হইলে তাহাও আমার পক্ষে 
অধিক মঙ্গলকর)। অতএব এই যুছ্ধোগ্োগরূপ পাপ হইতে আমার জীবনান্ত (মরণ) রূপ 
গ্রায়শ্চিত্রের ছারা শুদ্ধি হইবে__ইহাই তাৎপর্ধ্যার্থ॥৩-_৪৬। 

তাহার পর কি ঘটিল-_এইকপ প্রশ্ন হইলে তৎসমাধানকল্পে সঞ্জয় বলিতেছেন__সংখ্যে অর্থাৎ 
মংগ্রামে রখোপচ্ছে অর্থাৎ রথের উপরে, উপবেশন করিলেন। পূর্বে যুদ্ধের জন্য এবং যুদ্ধাভিলাষে 
সমাগত ব্যক্তিগণকে দেখিবার নিমিত্ত উঠিয়াছিলেন, এক্ষণে শোকে সংবিষ্নমানস হইয়া রথের উপর 
বসিয়া পড়িলেন। শৌকসংবিগ্রমানসঃ__ইহার বিগ্রহ এইরূপ, _শৌকে সংবিগ্ন অর্থাৎ পীড়িত 
হইয়াছে মানস ধাহার তিনি ॥--9৭। 

ইতি প্রীমৎ পরমহংসপরিত্রাজকা চারধ্যবিশ্বেশ্বরসরদ্বতী প্রীপাদের শিল্প ্রীমধুন্ছদন সরম্বতী- 

কর্তৃক বিরচিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার গুঢ়ার্থদীপিকা নামক টীকায় প্রথম অধ্যায়। 


অথ দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ। 


সাংখ্যযোগঃ 
সপ্জয় উবাচ-_তং তথ! কৃপয়াবিউমশ্রপূর্ণাকুলেক্ষণমূ। 
বিষীদস্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসুদনঃ ॥১ 


অবয়ঃ-_সপরয়ঃ উবাচ _ মধুসদন: কৃপয়া আবিষ্টম্‌ অশ্রপূর্ণাকুলেক্ষণম্‌ তথা বিষীদত্তম্‌ তম্‌ ইদং বাঁকাম্‌ উবাচ।-_অর্থাং 
সঞ্জয় বলিতেছেন-_সধুনুদন কৃপাবিষ্ট ও অঙপূর্ণাকুলনেত্র এবং উক্ত প্রকারে বিষ অর্জুনকে তখন এই কথা! বলিতে লাগিলেন।১ 


অহিংসা পরমো ধর্ম ভিক্ষাশনং চ ইত্যেবংলক্ষণয়া বৃদধয। যুদ্ধবৈমুখ্যম্‌ অঙ্জুনস্ত 
শরত্বা স্বপুত্রাণাং রাজ্যম্‌ অপ্রচলিতম্‌ অবধার্্য ব্বসথহথাদয়ন্য ধৃতরাষ্স্য হর্ষনিমিত্তাং ততঃ 
কিং বৃত্বমূ ইত্যাকাজ্ষাম্‌ অপনিনীষুঃ সগ্য়ঃ তং প্রতি উক্তবান্‌ ইত্যাহ বৈশম্পায়নঃ--১। 
“কৃপা” মম এতে ইতি ব্যামোহনিমিত্তঃ স্নেহবিশেষঃ তয়া “আবিষ্ট৮ স্বভাবসিদ্ধয়। 
ব্যাপ্তম।২ অর্জুনস্য কর্মত্বং কৃপায়াশ্চ কর্তৃত্ং বদতা তন্যা আগন্তকত্বং ব্যুদস্তম্‌।৩ 
অভ্এব “বিষীদস্তং” স্েহবিষয়ীভৃতম্বজনবিচ্ছেদাশঙ্কানিমিত্তঃ শোকাপরপর্য্যায়ঃ চিতত- 
ব্যাকুলীভাবো৷ বিষাদঃ তং প্রাগ্ুবস্তম্‌।৪ অত্র বিষাদস্ত কর্মমতেন অর্জনস্ত কর্তৃত্বেন চ 
তস্য আগন্তকত্বং সচিতম্‌।৫ অতএব কৃপাবিষাদবশাৎ অশ্রভিঃ পূর্ণে আকুলে দর্শনাক্ষমে 


“অহিংসা এবং ভিক্ষান্টভোজন পরম ধর্ম এই প্রকার ত্রান্তধারপাবশতঃ অঞ্জুন যুদ্ধে বিমুখ 
হইয়াছেন__ইহা শুনিয়! ধৃতরাষ্্র নিজপুত্রগণের রাজ্য অক্ষুজ রহিল-_এইকপ নিশ্চয় করতঃ যখন 
নিরাকুলচিত্ত হইলেন, তখন তাহার মনে হর্ধবশতঃ, তাহার পর কি ঘটিল__এইবপ যে জিজ্ঞাসা 
উদ্দিত হইয়াছিল, তাহা অপনোদন করিবার মানসে সঞ্রয় তাহীকে বলিতে লাগিলেন; তাহাই 
বৈশম্পায়ন বলিতেছেন--জঙঞ্জয় উবাচ ইত্যাদি।১ “ইহারা আমার, এই প্রকার মোহজন্ত যে 
শ্নেহবিশেষ, তাহার নাম কৃপা) তাহার দ্বারা আক্ষিষ্টম্‌ -সেই স্বভাবসিদ্ধ (স্বাভাবিক) রুপাকর্তৃক 
ব্যাপ্ত অর্থাৎ রৃপাযুত।২ কৃপয়াঝিষ্টম্‌ এখানে “বৃপাকর্তৃক আবিষ্ট অঞ্জু” এইরূপে অর্জনের 
করধত্ব এবং রুপার কর্তৃত্ব বলায়, তাহার আগন্তকত দূর কর! হইল, অর্থাৎ বগা অঞ্জনের স্বাভাবিক 
নহে, কিন্ত কোন কারণবশতঃ তৎকালে তাহা আবিভূ্ত হইয়াছিল-_-এই প্রকার যে আশঙ্কা হইতে 
পারে তাহার নিরাস করা হইল, কারণ স্বভাবই লোককে আবিষ্ট করে আর লোকে আগন্তক অর্থাৎ 
যাহা নিজের শ্বভাবসিদ্ধ নহে তাদৃশ বিষয়কে আশ্রয় করে।৩ এই কারণে অর্থাৎ অঞ্জনের স্বাভাবিক 
কপার উদ্রেক হওয়ায়, অঙ্জুন স্নেহের পাত্্বরূপ ন্বজনগণের বিচ্ছেদাশঙ্কাজনিত শোক অর্থাৎ চিত্তের 
ব্াকুলীভাবরূগ বিষাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।৪ বিষীদস্তম্‌ এন্থলে বিষাদের কর্ধত্ব এবং অর্জনের কর্তৃত্ব 
কথিত হওয়ায়, সেই বিষাদ যে আগন্তক, তাহা জানাইয়া দেওয়া হুইল, অর্থাৎ কোন কারণবিশেষ- 


৫০ ্রীম্গবদগীতা | 


্রীভগবান্‌ উবাচ-__কুতস্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্‌। 
অনারধ্যজুষ্টমন্তগ্যমকীর্তিকরমর্জ্ন ! ॥২ 


অন্বযঃ-_হে অঞ্জুন! অনার অক্বগ্যম্‌ অকীর্তিকরম্‌ ইদম্‌ কশ্মুলং বিষমে তব! কুতঃ সম্পন্থিতম্‌।--অর্থাৎ হে 
অঞ্জুন !-_আার্ধাগপের অযোগা, অধন্্কর ও অবশঙ্কর এই মোহ তোমার এই বিষম সঙ্কটকালে কোধ| হইতে উপস্থিত 
হইল ?।২ 


চ ঈক্ষণে যস্ত তম্‌।৬ এবম্‌ অশ্রুপাতব্যাকুলীভাবাখ্যকাধ্ধ্যদ্য়জনকতয়া পরিপোষং 
গতাভ্যাম্‌ কৃপাবিষাদাভ্যাম্‌ উদ্দিগ্রৎ তম্‌ অর্জুনমিদং সোপপত্তিকং বক্ষ্যমাণং “বাক্যম্‌ 
উবাচ” ন তু উপেক্ষিতবান্।৭ “মখুন্ৃদন” ইতি স্বয়ং ছুষ্টনিগ্রহকর্তা অর্জনং প্রত্যপি 
তখৈব বক্ষ্যতি ইতি ভাব; ॥৮-_॥১ 


তদেব ভগবতো বাক্যম্‌ অবতারয়তি__শ্রীভগবানুবাচ ইতি।১ “এ্বধযস্ত সমগ্রন্য 
মস্ত যশসঃ শ্রিয়ঃ। বৈরাগ্যস্তাথ মোক্ষস্ত ষগ্নাং ভগ ইতীক্গনা” ॥২ সমগ্রস্ত ইতি প্রত্যেকং 
সন্ন্ধঃ।৩ মোক্ষত্ত ইতি তৎসাধনস্ত জ্ঞানস্ত।৪ ইঙ্গনা সংজ্ঞা ।৫ এতাদৃশং সমগ্রম্‌ এশ্ব্ষ্যা- 
দিকং নিত্যম্‌ অপ্রতিবন্ধেন যত্র বর্ততে স ভগবান্‌।৬ নিত্যযোগে মতুপ,।৭ তথা 
“উৎপত্তিং চ বিনাশং চ ভূতানামাগতিং গতিম্‌। বেত্তি বিদ্ভাম বিদ্যাং চ সবাচ্যো ভগবা- 


বশতঃই যে বিষাদ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা স্থচিত হইল এই কারণে এই কৃপা এবং বিষাদের জন্য 
ধাহার ঈক্ষপয় (চক্ষু দুইটি) অশ্রু দ্বারা পূর্ণ এবং আকুল অর্থাৎ দর্শন করিতে অক্ষম হইয়াছিল তিনি 
অশ্রপূর্াকুলেক্ষণ, তাদৃশ তাহাকে ।৬ এই প্রকারে অশ্রপাত ও ব্যাকুলীভাবরূপ কা্যদ্বয়ের জনক হইয়া 
ঘে ককপাও বিষাদ পরিপুষ্টিলাভ করিয়াছে, সেই কৃপা ও বিষাদের বারা যিনি উ্িপ্ন হইয়া পড়িয়াছেন সেই 
অর্জবনকে গ্রীতগবান্‌ এই বক্ষ্যমাণ সযুক্তিক বাক্য বলিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহাকে উপেক্ষা! করেন 
নাই।৭ মধুসুদনঃ এইরূপ পদ প্রয়োগের তাৎপর্য এই যে, তিনি স্বয়ং ছুষ্টের দমনকারী । স্তরাং 
অর্জুনের প্রতিও সেইরূপই বলিবেন, অর্থাৎ দুষ্টগণের দমন করা যে ধর্দসঙ্গত এবং অর্জুনের 
যে তাহা অবশ্ঠ কর্তব্য, তাহাই বলিবেন ॥৮_-১ 

অনস্তর ভগবানের €সই বাক্যেরই অবতারণা করিতেছেন_শ্রীভগ্রবাচ্চুবাচ ইত্যাদি ।১ 
সমগ্র (পূর্ণ) এয (সর্বপদার্থে ঈশিতৃত বা প্রতুত্ব), সমগ্র ধর্শ, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র 
বৈরাগ্য এবং সমগ্র মোক্ষ অর্থাৎ মোক্ষের কারণ জান__এই ছয়টার নাম ভ্ভগ।২ ক্লোকে যে 
সমগ্রাম্ত কথাটা আছে এীষ্ঠর্য্যল্ত ইত্যাদি প্রত্যেক পদের সহিতই তাহীর সম্বন্ধ।৩ এখানে মোক্ষ 
শব্দের অর্থ-মোক্ষের সাধন জান ।৪ ইঙ্গনা শবের অর্থ-_সংজ্। বা নাম।৫ এই প্রকার সমগ্র এব 
 প্র্ৃতি ধাহাতে সকল সময়েই অপ্রতিবন্ধরপে ( অগ্রতিহতভাবে ) বিদ্যমান থাকে, তিনি. ভগবান্‌।৬ 
স্ঙগবান্‌ এই স্থলে ভগ-শবের উত্তর নিত্যুঘোগ অর্থে মতুপ্‌ প্রত্যয় হইয়াছে। (নিত্যযোগ অর্থ 


দ্বিতীয়োহ্ধ্যায়ঃ। ৫১ 


নিতি”।৮ অত্র ভূতানাম্‌ ইতি প্রত্যেকং সন্বধ্যতে।৯ উৎপত্তিবিনাশশবৌ ততকারণ্াঁপি 
উপলক্ষকৌ 1১০ আগতিগতী আগামিন্যৌ সম্পদাঁপদৌ 1১১ এতাদূশো। ভগবচ্ছনবার্থ; 
শ্রীবাস্থদেবে এব পর্ধ্যবসিত ইতি তথা উচ্যতে ॥১২ “ইদং* স্বধর্্মাৎ পরান্ুখত্বং 
কপাব্যামোহাশ্রপাতাদিপুরঃসরং “কশ্মলং” শিষ্টগহিতত্বেন মলিনং “বিষমে” সময়ে 
স্থানে “বা” ত্বাং সর্ববক্ষত্রিয়প্রবরং “কুতো” হেতোঃ “সমুপস্থিতং* প্রাপ্তম। কিং 
মোক্ষেচ্ছাতঃ, কিং বা স্বর্গেচ্ছাত:, অথবা কীর্তাচ্ছাত ইতি কিং-শব্েন আক্ষিপ্যতে ।১৩ 
হেতুত্রয়মপি নিষেধতি ত্রিভিঃ বিশেষণৈঃ উত্তরার্ধেন।১৪ আর্ম্ৈঃ মুযুক্ষৃভিঃ ন জুষ্টম্‌ 
অসেবিতম্‌। স্বধর্ণৈঃ আশয়শুদ্ধিদ্বারা মোক্ষম্‌ ইচ্ছন্তিঃ অপক্ৃকষায়ৈঃ মুমুক্ষুভিঃ কথং 


নিয়ত সম্বন্ধ )।৭ আরও উক্ত আছে যে-“ষিনি প্রাণিগণের উৎপত্তি, বিনাশ, আগতি ও গতি 
অর্থাৎ ভবিস্তুৎ সম্পৎ ও বিপৎ এবং বিস্তা ও অবিদ্যার বিষয় অবগত আছেন, তাঁহাকে ভগবান্‌ 
বলা হয়”।৮ এই ঙ্পোকস্থ ভূতানাং এই পদটা প্রত্যেক পদের সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে ।৯ 
উৎপত্তি ও বিনাশ এই শব দুইটা উৎপত্তি ও বিনাশের কারণেরও উপলক্ষক, অর্থাৎ উৎপত্তি এবং, 
বিনাশ শবে এক্থলে উৎপত্তি এবং বিনাশের কারণও গৃহীত হইবে ।১* আগতি এবং গতি শবে 
আগামী (ভবিস্ৎ ) সম্পৎ এবং বিপৎ বুঝাইতেছ।১১ এতাদৃশ ভগবৎ-শবেের অর্থ শ্রীবাহছদেবেই 
(বিষ্কুতেই ) পর্যবসিত হয়, এইজন্য ('্শ্রীভগবান্‌ উবাচ” ইত্যাদি পরবর্তী ক্লোকে ) তাহাই 
বলিতেছেন।১২ ইন্দং - কৃপা, মোহ এবং অশ্রপাঁতাদিপূর্বক এই যে হ্বধশ্মববিমূখতা, যাহা কষ্টালম্‌ 
শিষ্টঙ্জননিন্দিত বলিয়! মলিন, তাহা! বিষমে -এই বিষম অর্থাৎ সভয় অর্থাৎ ভয়প্রদ স্থানে ত্বাং-. 
সমস্ত ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে তুমি সেই তোমাকে কুতঃ-.কি কারণে সমুপস্থিতম্‌ আশ্রয় 
করিল? তাহা কি মোক্ষের অভিলাষে, কিংবা স্বর্গলাভেচ্ছায় অথবা যশোলিপ্লায় তোমায় আশ্রয় 
করিল? এই কয়টা কথা কিম্‌ শব্দের ছারা চিত হইয়াছে ।১৩ শ্লোকের উত্তরার্ধে ( শেষাংশে ) 
ব্যবহৃত তিনটী বিশেষণের হবার! উক্ত ত্রিবিধ হেতুরই নিবারণ করিতেছেন, অর্থাৎ শোকের যে 
তিনটা কারণ দেখাইয়া প্রশ্ন করিলেন, তাহার কোনটাই যে এখানে সম্ভব নহে তাহাই গ্লোকের 
উত্তরার্থে ব্যবহ্বত “অনারধ্জুষ্টম ইত্যাদি তিনটি বিশেষণে বলিতেছেন ।১৪ অনার্ধ্যভুষ্টম্‌ » উহা 
( এই শ্বধর্মবিমুখত| ) আর্ধ্য অর্থাৎ মুমুক্থগণের দ্বারা জুষ্ট অর্থাৎ সেবিত (অবলশ্বিত ) নহে। যে 
সমস্ত মুমুকব্যক্তির কষায় (রাগাদি) পরিপক (ক্ষীণ) হয় নাই, ধাহীরা শ্বধন্মান্ঠান করতঃ 
আশ্যসতুদ্বিপূর্বক (চিত্তশুদ্ি হারা) মোক্ষলাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা কিজন্ত সবধর্ম 
( শ্বাধিকারাহুরূপ কর্ম) ত্যাগ করিবেন? অভিপ্রায় এই যে আর্য মুমুক্ষুগণ ম্ব শ্ব অধিকার 
অহুসারে বিহিত কর্্কলাপের অনুষ্ঠান করিতে থাকিয়া চিত্তশুদ্ধিলাভ করতঃ: মোক্ষাথিকারী হুন, 
কিন্তু তাহারা মোক্ষকামনায় ধর্ম পরিত্যাগ করেন না। ম্বধর্াহষ্টান ব্যতিরেকে চিত্সতত্ধি এবং 
চিত্তপতদ্ধি ব্যতিরেকে মোক্ষলাভ যখন হয় না, তখন তোমার এই হ্বধর্্ববিমুখত! যে মোক্ষলাতেচ্ছার 


৫২ __ শ্রীমত্ভগবদগীত|। 


ক্ৈব্যং মান্ম গমঃ পার্থ! নৈতৎ ত্বয্যুপপগ্যতে। 
দ্র হৃদয়দৌর্ববল্যং ত্যক্রেতিষ্ঠ পরস্তপ !॥৩ 


অন্যর়ঃ-__রৈধ্যং মান্ম গমঃ হে পার্থ! ত্বরি এতৎ ন উপপন্ভতে। হে গরস্তপ। কষুত্ং হাদয়দৌর্ববলাং ত্যজ1 উততষ্ঠ। 
-_ অর্থাৎ হে পার্থ! উস কেনন1_ইহা ভোমার উপযুক্ত নয়। হে পরস্তপ! তুচ্ছ হৃদয়ের দুর্বলতা পরিত্যাগ 
করিয়! উিত হও ।৩ 


সবধর্মঃ ত্যাজ্য ইত্যর্থ;।১৫ সন্ন্যাসাধিকারী তু পর্ককষায়ঃ আগ্রে বক্ষ্যতে।১৬ “অন্য্্যং 
স্বর্গহেতুধর্্মবিরোধিত্বাৎ ন স্বর্গেচ্ছয়! সেব্যম্‌।১৭ “অকীর্তিকরং” কীর্ত্যভাবকরম্‌ অপকীৰ্তি- 
করং বা! ন কীর্তীচ্ছিয়া সেব্যম্‌।১৮ তথা চ মোক্ষকামৈঃ স্বর্গকামৈঃ কীত্তিকামৈশ্চ বর্জনীয়মূ, 
তৎকাম এব ত্বং সেবমে ইতি অহো অন্ুচিতং চেষ্টিতং তব ইতি ভাবঃ ॥১৯-॥২ 
ননুবন্ধুসেনাবেক্ষণজাতেন অধৈর্ধ্েণ ধন্থুরপি ধারয়িতুম্‌ অশরুবতা ময়া কিং 
কর্তূং শক্যম্‌ ইত্যত আহ-_-১। “কব্যং* ক্লীবভাবম্‌ অধৈর্ধ্যম্‌ ওজস্তেজ-আদিভঙ্গরূপং 
“মা ম্ম গমঠ* মা গাঃ। হে “পার্থ” পৃথাতনয়। পুথয়া৷ দেবপ্রসাদলন্ধে তততনয়মাত্রে 
বীর্য্যাতিশয়স্ত প্রসিদ্ধত্াৎ পৃথাতনয়ত্বেন ত্বং ক্লব্যাযোগ্য ইত্যর্থঃ।৩ অর্জনত্বেনাপি 
তদযোগ্যত্বম আহ-_“নৈতদিস্তি। *ত্বয়ি” অর্জুনে সাক্ষাৎ মহেশ্বরেণাপি সহ কৃতাহবে 


জন্য তাহা হইতে পারে না।১৫ ধাঁহার কঘায় পরিপক হইয়াছে, সম্ধ্যাসের অধিকারী তাদৃশ 
পর্ককষায় ব্যক্তির কথা অগ্রে অর্থাৎ পরে বল! হইবে।১৬ অস্বরগ্যম্‌- ইহা অন্বগ্য অর্থাৎ স্বর্গের 
কারণীভূত ধর্দ্বের বিরোধী বলিয়া -্বগ্গাভিলাষে ইহা আশ্রয়ণীয় নহে।১৭ অকীন্তিকরম্‌ -ইহা 
অকীত্িকর) যাহা কীর্তির অভাবকর অর্থাৎ যাহাতে কীন্তি হয় না, কিংবা যাহা অপকীর্তিকারী অর্থাৎ 
যাহা হইতে অপকীত্তি ( অপযশঃ) হয়, কীত্িলাভেচ্ছাঁয় তাহা কর্তব্য নহে।১৮ অতএব ধাহীরা 
মোক্ষেচ্ছু, কিংবা! দ্র্গাভিলাষী অথবা কীর্তিকামী, তাহাদের পক্ষে ইহা (এই স্বধর্মবিমুখতা।) বর্জনীয় 
আর তুমি কিনা সেই সমন্তের অভিলাষে এই শ্বধর্শপরাদ্ুখতা আশ্রয় করিতেছ? ওঃ! তোমার 
আচরণ কতদূর অস্থচিত | ॥১৯--২ 

আচ্ছা, বন্ধুসেনাদর্শনজনিত অধীরতায় আমি যখন ধন্থক ধরিতে পারিতেছি না, তখন আমি 
কি করিতে পারি? ইহার উত্তরে বলিতেছেন_-১। ক্লৈব্যং -ক্লীবতা; ওজঃ এবং তেজঃগ্রভৃতির 
ভঙ্গরূপ অধীরতা মাম্ম গমঃ-প্রাপ্ত হইও না। হে পার্থ-হে পৃথাতনয়।২ পৃথাদেবী দেবানুগ্রহে 
যে পুরগুলি লাভ করিয়াছেন, তাহার সেই তনয়গণের প্রত্যেকেরই বীরধ্যাখিক্য প্রসিদ্ধ; আর তুমি 
যখন সেই পৃথানন্দন, তখন তুমি ব্লীবতার অযোগ্য, অর্থাৎ তোমার ব্লীবভাব অবলম্বন করা অনুচিত, 
ইহাই 'পার্ঘ, বলিয়! সম্বোধন করিবার অপ্ভিপ্রীয়।৩ আর তুমি "অর্জন? অর্থাৎ শ্ু্স্বভাব বলিয়াও 
ক্লীবত্থের অযোগ্য ; তাহাই-_নৈতৎ ইত্যাদি ঘারা বলিতেছেন। ধিনি সাক্ষাৎ মহশবরের সহিতও যুদ্ধ 
করিয়াছেন বলিয়া ধাহার বিখুল বিকম জগতে বিখ্যাত, সেই তোমায় এত্তৎ-.এই র্ীবতা শো 


দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ। ৫৩ 


অর্জন উবাচ-_কথং ভীগ্মমহং সঙ্থ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসুদন ! | 
ইযুভিঃ প্রতিযোৎস্তামি পুজার্হাবরিসূদন ! ॥৪ 
অ্বর:_-অর্জুন উবাচ-__হে অরিসৃদন মধুহদন ! অহং ভীগ্মং দ্রোণং চ পুজার্ছে৷ ইযুতিঃ সত্যে কথং. প্রতিযোধ্তামি ?__ 
অর্থাৎ অঙ্জুন বলিলেন_ হে অরিহ্দন মধুনুদন ! ভীন্ম ও ফ্রোগ উতয়ই পুজনীর, তাহাদের প্রতি বাপ সকল দ্বারা আমি কি 
করিয়া রপক্ষেত্রে প্রতিযুদ্ধ করিব ?18 


প্রখ্যাতমহাপ্রভাবে «নোপপস্ঠতে” ন যুজ্যতে “এতৎ কৈব্যম” ইতি অসাধারণ্যেন 
তদযোগ্যত্বনির্দেশং।৪ নন “ন চ শরোমি অবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ” ইতি পুর্ববমে 
ময়োক্তমিতি আশঙ্ক্য আহ-_-ক্ুত্রমিপ্তি 1৫ “হদয়দৌর্ব্বল্যং” মনসো ভ্রমণাদিরূপম্‌ 
অধৈ্ধ্যং কষুত্রত্বকারণত্বাৎ “কষুদ্রং* স্থুনিরসনং বা “ত্যক্ত।+ বিবেকেন অপনীয় “উত্তিষ্ঠ” 
যুদ্ধায় সঙ্জো৷ ভব । হে “পরস্তপ” পরং শক্রং তাপয়তীতি তথা সন্োধ্যতে হেতুগর্ভম্‌ ॥৬-_-৩ 

ননু নায়ং ্বধর্থাস্ত ত্যাগঃ শোকমোহাদিবশাৎ কিন্ত ধর্ম্াত্বাভাবাৎ অধর্মত্বাৎ চ অস্থ্য 
যুদ্ধন্ত ত্যগো ময়! ক্রিয়তে ইতি ভগবদভিপ্রায়ম্‌ অপ্রতিপদ্যমানস্য অর্জনস্য অভিপ্রায়ম্‌ 
অবতারয়তি_-১। “ভীম্মং পিতামহং “প্রোণং ৮” আচার্ধ্যং “সংখ্যে” রণে “ইফুভিঃ, 
সায়কৈঃ “প্রতিযোৎম্তামি” প্রহরিষ্যামি “কথং” ন কথঞ্িদপি ইত্যর্থ;।২ যতস্তৌ 


পায় না। এইরূপে অর্জুনের অসাধারপত্ব দেখাইয়া তাহাকে ব্লীবতাপ্রাপ্তির অযোগ্য বলিয়া নির্দেশ করা 
হইয়াছে।৪ আচ্ছা, আমি ত পূর্বেই বলিয়াছি--"আমি অবস্থান করিতে পারিতেছি না, আমার চিত্ত 
যেন বিভ্রান্ত হইতেছে”, (তবে কেন আমায় এইরূপ বলিতেছ?) অর্জনের এইরূপ অভিপ্রায় আশঙ্কা 
করিয়। বলিতেছেন - ক্ষুস্মূ।৫ হাদয়দৌর্ব্বল্যং_চিতবিভ্রমাদিরপ মনের অধীরতা। ইহা 
ষুত্রত্বের কারণ (জনক ) বলিয়া ক্ুত্র, অথবা ইহা অনায়াসে ত্যাজ্য বলিয়! ক্ষুদ্র অর্থাৎ তুচ্ছ; 
ইহাকে ত্যক্ত।1-পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ বিবেকবলে অপনীত করিয়া উত্তিষ্ঠ-উথান কর, 
অর্থাৎ যুদ্ধের জন্য সঙ্জিত হও। হেপরস্তপ! যিনি পর অর্থাৎ শক্রকে তাপিত করেন তিনি 
পরস্তপ; এইরূপে পরস্তপ বলিয়া অর্জুনকে হেতুগর্ভ বিশেষণে সম্বোধন করা হইয়াছে অর্থাৎ 
“পরস্তপ” এই সম্বোধন পদটা হেতুগর্ভ বিশেষণ, আর, ইহার দ্বার সম্বোধন করায়,__যেহেতু তুমি 
শক্রগণের সম্তাপকারী, অতএব এই অরাতিসৈম্ভসমাবেশস্থলে দৌর্বল্য ত্যাগ কর, উঠ এবং 
শক্রকুল নির্শল কর,_এইরূপ অর্থ বুঝাইতেছে ।৬-1৩। 

আচ্ছা! আমি শোকমোহাদিবশত: যে এই হ্বধশ্মত্যাগ করিতেছি, তাহা ত নহে, কিন্তু এই 
যুদ্ধে ধর্ম নাই, প্রত্যুত অধর্মই আছে, এইজন্যই আমি এই যুদ্ধ ত্যাগ করিতেছি-_ভগবানের 
অভিপ্রায়ে অনভিজ্ঞ অর্জুনের মনে এইরূপ যে ভাব উদদিত হইয়াছিল, তাহাই-_অর্জদুন উবাচ 
ইত্যাদি প্লোকে অবতারণা করিয়া বলিতেছেন।১ ভীত্মং স-পিতামহকে (ত্রোণঞ্চ -এবং আচার্ধ্কে, 
সংখ্যে -যুদ্ধে আমি কিরূপে ইফুভি:-.শরজালের দ্বারা, প্রতিযোত্স্তামি -গ্রহার করিব? 
কোনও প্রকারে আমি ভাহা করিতে পারিব না-_ইহাই তাৎপর্্ার্থ।২ যেহেতু তাঁহারা দুইজনেই 


€৪ শ্রীমততগ্নবদ্গীতা। 


“পুজার” কুস্থমাদিভিঃ অর্চনযোগ্যো।৩ পুজার্াভ্যাং সহ ক্রীড়াস্থানেইপি বাচাইপি 
হর্যফলকমপি লীলাযুদ্ধম্‌ অনুচিত কিং পুনঃ যুদ্ধভূমৌ শরৈঃ প্রাণত্যাগফলকং প্রহরণম্‌ 
ইত্যর্থঃ|8 “মধুন্থদনারিন্থ্দনে”তি সম্বোধনদ্বয়ং শোকব্যাকুলত্বেন পূর্ববাপরপরামর্শ- 
বৈকল্যাৎ। অতো ন মধুস্থদনারিনৃদনে-ত্যন্ত অর্থন্ত পুনরুক্তত্বং দোষঃ1৫ যুদ্ধমাত্রমপি 
যত্রন উচিতস্‌, দূরে তত্র বধ ইতি প্রতিযোতস্যামি ইত্যনেন স্চিতম্।৬ অথবা পুজার্থে৷ 
কথং প্রতিযোতস্যামি। পৃঁজার্থয়োরেব বিবরণং ন্ভীম্মং ভ্রোণং ৮” ইতি। দো ব্রাহ্মণ 
ভোজয় দেবদত্তং যজ্ঞরদত্তং চ ইতিব্ৎ সম্বন্ধঃ॥৭ অয়ং ভাবঃ-_দুর্য্যোধনাদয়ো ন অপুরস্কৃত্য 
ভীম্মব্রোণৌ যুদ্ধায় সজ্জীভবস্তি। তত্র তাভ্যাং সহ যুদ্ধং ন তাবদ্‌ ধর্ম: পৃজাদিবৎ 
অবিহিতত্বাংৎ। ন চায়ম্‌ অনিষিদ্বত্বাৎ অধর্ম্োইপি ন ভবতীতি বাচ্যম্‌। “গুরুং হুঙ্কৃতা 

ংকৃত্য” ইত্যাদিনা৷ শব্মমাত্রেণাপি গুরুদ্রোহো! যদ! অনিষ্টফলক্বপ্রদর্শনেন নিষিদ্ধঃ, 
তদা কিং বাচ্যং তাভ্যাং সহ সংগ্রামস্ত অধর্মনত্থে নিষিদ্ধত্বে চ ইতি ॥৮-_॥8 


পুজার্ছে২ -পুষ্পাদিত্বারা অচ্চিত হইবার যোগ্য।৩ আর ধাহারা পূজার যোগ্য, তাহাদের সহিত 
ক্রীড়াস্থলেও বাক্যদারাও হর্ষবূ্পফলপ্রদ লীলাযুদ্ধও যখন অনুচিত, তখন যুদ্ধক্ষেত্রে শরের দ্বারা 
তাহাদিগকে যে প্রহার করা-_যাহার ফলে প্রাণত্যাগ হয়, তাহা! ত একেবারেই অশ্চিত__ইহাই 
তাৎপর্ধ্যার্থ।৪ মধুদুদন এবং অরিসূদ্দন এইরূপে ছুইবার যে একই প্রকারের সম্বোধন পদ প্রয়োগ 
করিয়াছেন, তাহার কারণ, শোকে ব্যাকুল হওয়ায় অর্জুন অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া উঠিতে সমর্থ 
হন নাই অর্থাৎ পূর্বে কি বলিয়াছেন এবং এখনই বা কি বলিতেছেন, তাহা ঠিক্‌ করিতে পারেন 
নাই। এইজন্য মধুস্থদন এবং অরিস্ুদন এই ছুইটী সম্বোধনপদের অর্থগত পুনরুত্ততা দোষ হইবে 
না।৫ কেবলমাত্র যুদ্ধ করাও যেখানে অনুচিত, সেখানে বধের কথা ত স্ুদূরে থাকিবার যোগ্য-_ 
প্রতিয্যেণ্ভ্ামি কথাটীর ত্বারা এইন্পপ অভিপ্রায় চিত হইয়াছে।৬ অথবা ইহার অর্থ 
এইরূপ- ধাঁহীরা! দুইজনে পুজার্থ অর্থাৎ পৃজার যোগ্য, তাহাদের কিরূপে প্রহার করিব? আর 
ভীম্মং এবং ভ্রোণম্‌ এই ছুইটা পদ পুজার্থেরই বিবরণন্বন্ূপ | দেবদত্ত ও যজ্জদত্ত এই ছুইজন 
্রাহ্মণকে ভোজন করাও__-এই বাক্যে দেবদত্ত ও যজ্জদত্ত এই পাদছয় যেমন ব্রাহ্মণ এই পদের সঙ্গে 
উহারই বিবরণ বা পরিচায়করূপে অন্বিত হইয়াছে__ভী্ম ও দ্রোণ এই ছুইটা পদও পু্জার্থ, এই পদের 
সহিত সেইভাবে অন্বিত হইবে। এন্থলে অর্জনের অভিপ্রায় এইরূপ, _দূর্য্যোধন প্রভৃতির ভীম 
এবং ভ্রোণকে অগ্রে না রাখিয়া যুস্বের জন্য সজ্জিত হয় নাই। আর সেইস্থলে তাহাদের ছুইজনের 
সহিত যুদ্ধ করা পৃজাদির ন্যাম ধর্্শ নহে; কারণ, উহা! বিহিত নহে। আর ইহা যখন নিষিদ্ধ নহে, 
তখন ইহাতে অধর্্দও হইবে নাঁ_একূপও বলা চলে না; কারণ, “গুরুর প্রতি হস্কার অর্থাৎ গঞ্জন 
অথবা ত্্কার ( তুইতোকারি ) করিয়া” ইত্যাদি শাস্ত্রে, শবের ছারাও অর্থাৎ বাচ্মাপ্্েও গুরুর প্রতি 
স্রোহ (প্রতিকূলতা) প্রদর্শন ঘখন অনিষ্টফলক বলিয়া প্রদশিত হওয়ায় নিষিদ্ধ হইয়াছে, তখন 
তাহীদের সহিত সংগ্রাম করা যে অধশ্ম এবং নিষিদ্ধ, তাহ! কি আর বলিতে হইবে ?৮-4৪ | 


দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ। ৫৫ 


গুরুনহত্বা হি মহানুভাবান্‌, শ্রেয়ো ভোজুং জৈক্ষ্যমপীহ লোকে । 
হত্বার্থকামাংস্ত গুরূনিহৈব, তুঙ্গীয় ভোগান্‌ রুধিরপ্রদিদ্ধীন্‌ ॥৫ 
অন্য মহানুভাবান্‌ গুরুন্‌ অহস্। ইহলোকে ভৈক্্যম্‌ অপি ভোকং শ্রেম। তু শুযন্‌ হত্বা ইহ এব রূখিরপ্রদিষ্ধান্‌ 


অর্থকামান্‌ ভোগান্‌ অহং ভুলীয়।-_অর্থাৎ মহানুভাব শুরুদিগকে হত্যা ন! করিয়! ইহলোকে ভিক্ষান্র ভোজন করাও শ্রেয়; 
কিন্তু পক্ষান্তরে গুরুগণকে নিধন করিলে ইহলোকেই রুধিরলিপ্ত অর্থ ও কামাদি ভোগ্য বন্তনকল আমাকে ভোগ করিতে হইবে ।৫ 


নম্থ ভীন্মপ্রোণয়োঃ পুজার্হতং গুরুত্বেনৈব, এবম্‌ অন্টেষামপি কৃপাদীনাম্‌। ন চ 
তেষাং গুরুত্বেন স্বীকারঃ সাম্প্রতম্‌ উচিত:_-*গুরোরপ্যবলিপ্তস্ত কাঁধ্যাকাধ্যমজানতঃ। 
উৎপথপ্রতিপনস্থ পরিত্যাগো বিধীয়তে ॥” ইতি স্মৃতেঃ।২ তন্মাৎ এবাং যুদ্ধগর্কে্ণ 
অবলিপ্তানাম্‌ অন্যায়রাজ্যগ্রহণেন শিশ্তপ্বোহেণ চ কার্ধ্যাকাধ্ধ্যবিবেকশূন্ঠানাম্‌ 
উৎপথনিষ্ঠানাং বধ এব শ্রেয়ান্‌ ইত্যাশঙ্ক্য আহ--১। “গুরূন্‌ অহত্বা” পরলোকস্তাবৎ 
অস্ত্যেব। অশ্মিংস্ত লোকে তৈঃ হৃতরাজ্যানাং নো নৃপাদীনাং নিষিদ্ধং “তৈক্ষমপি” 
ভোজুং “শ্রেয় প্রশস্ততরম্‌ উচিত ন তু তদ্বধেন রাজ্যমপি শ্রেয়ঃ ইতি 
ধর্মেইপি যুদ্ধে বৃত্তিমাত্রফলত্বং গৃহীত পাপম্‌ আরোপ্য ব্রতে।২ নম্থু অবলিপ্তত্বাদিনা 


* আচ্ছা, ভীন্ম ও ভ্রোণ গুরু বলিয়াই ত পুজনীয়? এইরূপ কুপপ্রভৃতি অন্ান্ত ব্যক্তিগণও 
গুরু বলিয়াই পৃজাম্পদ কিন্তু এখন ত আর তীহাদের গুরু বলিয়া! স্বীকার করা উচিত নহে; কারণ, 
এ সম্বন্ধে স্থৃতিশাস্ত্রের এইরূপ বচন রহিয়াছে, "গুরুও যদি অবলিপ্ত (গবিত ) এবং কর্তব্যাকর্তব্যবিষয়ে 
অনভিজ্ঞ ও উৎপথগামী হন, তাহা হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করা কর্তব্য ।” অতএব এই 
ভীম্মন্রোণপ্রভৃতি গুরুগণ যখন যুদ্ধগর্বেধ গর্বিত এবং অন্যায়রূপে রাজ্যগ্রহণ এবং শিষ্তের প্রতি 
অনিষ্টাচরণ করায় কর্তব্যাকর্তব্যবিবেচনাবিহীন বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছেন--তখন ইহাদের বধ 
করাই মঙ্গল--এইরূপ আশঙ্ক। করিয়া বলিতেছেন- গুন্‌ ইত্যাদি।১ যদি গুরুগণকে মারা না 
হয়, তাহা হইলে পরলোক অর্থাৎ স্বর্গ ত আছেই, আর ইহজগতেও তাহাদের হবার! হৃতরাজ্য হইয়া 
আমাদের অর্থাৎ রাজা যুধিষ্টির প্রভৃতির পক্ষে নিষিদ্ধ ভিক্ষান্ন ভোজন করাও প্রয়ঃ _ গ্রশস্ততর 
(অধিক প্রশস্ত বলিয়। কর্তব্য); পরস্তু তাহাদের বধ করিয়া রাজ্যলাভও মঙ্গল নহে । যুদ্ধ করা ক্ষত্তিয়ের 
পক্ষে ধর্ম হইলেও তাহা কেবলমাত্র বৃত্তিফলক অর্থাৎ জীবিকানির্ববাহেরই জন্ত, এইরূপ ভ্রান্ত ধারণার 
বশে যুদ্ধ করা ধর্ম হইলেও তাহাকে পাঁপত্রম করিয়া অর্জুন এরূপ বলিলেন * ।২ আচ্ছা, অবলিপ্তত্বাদি- 


* ইহার অভিপ্রায় এই যে, যুদ্ধ করা যদি জীবিকার নিমিত রাজ্যলাভের উদ্দেস্তে হয়, তাহ! হইলে তাহা ধর্ম নহে। 
আর অঙ্থায়ের প্রতিরোধ করিবার উদ্দেশ্তে ছুষ্টের দমন করিবায় জন্য বদি যুদ্ধ কর! হয়, তবে তাহা বৃতিফলক নহে, কিন্তু 
ধর্মফলক। আর রাজ্যাদি লাভ তাহার আনুষঙ্গিক ফল মাত্র । এপ স্থলে যদি গুরুজনগণও যুদ্ধে প্রতিপক্ষরাপে অবস্থিত 
হন, ভবে তাহাদের বধ করারও পাপ নাই। ইহা না বুঝিয়! মোহবশতঃ জঙ্জুম সনে করিয়াছিলেন যে, আমর! ত জীষিফার 
উদ্দেশে রাজালাভের অস্সই বুদ্ধ করিতে উদ্াত হইয়াছি। হতয়াং ইহা অধর | এই অধর্দের ছয়! গুরুজনগণকে বধ করিয়া! 
রাজ্যলাভ অপেক্ষা তিক্ষাশনই শ্রেয়স্কর ৷ এইজন্ই রাজালাভ ব! তিক্ষাশন গ্রত্তি খায় অবতারণা! করিয়াছেন। 


৬ শ্রীমন্গ্নবদগীতা। 


তেষাং গুরুত্বাভাব উক্ত ইত্াশঙ্ক্য আহ-_“মহান্ুভাবানিগতি। মহাননুভাবঃ শ্রুতাধ্যয়ন- 
তপ-আচারাদিনিবন্ধনঃ প্রভাবে। যেষাং তান্‌।৬ তথ৷ চ কালকামাদয়োইপি ষৈঃ বশীকৃতাঃ 
তেষাং পুণ্যাতিশয়শালিনাং ন অবলিপ্তত্বাদিক্ষুত্রপাপসংশ্লেষ ইত্যর্ঘঃ।৩ “হিমহানুভাবান্” 
ইত্যেকং বা পদম্‌, হিমং জাড্যম্‌ অপহস্তীতি হিমহা, আদিত্যোইগ্ির্বা তস্তেব অন্ুভাবঃ 
সামর্থ্যং যেষাং তান্‌। তথা চ অতিতেজস্িত্বাৎ তেষাম্‌ অবলিপ্তত্বাদিদোষে। নাস্ত্যেব। 
প্ধর্্ব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাং চ সাহসম্‌। তেজীয়সাং ন দোষায় বহে সর্বভূজো 
যথা” ॥ ইত্যুক্তেঃ ॥ ৪ ননু যদা অর্থলুন্ধাঃ সন্তো যুদ্ধে প্রবৃত্তাঃ তদা এবাং বিক্রীতাত্মনাং 
কুতত্ত্যং পূর্বেধাক্তং মাহাত্মযম্‌। তথা চ উক্ত ভীনম্মেণ যুধিঠিরং প্রতি_“অর্থস্ত 
পুরুষে! দাসো দাসন্তর্থো ন কম্তচিৎ। ইতি সত্যং মহারাজ বন্ধোহস্থ্যর্থেন কৌরবৈঃ” ॥ 


কারণরশতঃ পূর্বোক্ত শ্বতিবচন. অনুসারে ঠাহাদের যে গুরুত্ব নাই__ইহা৷ ত বলা হইয়াছে, অর্থাৎ পূর্বোক্ত 
স্বৃতিবচন অনুসারে তাহারা আর এখন গুরু বলিয়া গণনীয় নহেন, কারণ তাহারা! এখন অবলিপ্ত, কার্ধ্যা- 
কাধ্যতত্বানভিজ্ঞ এবং উৎপথপ্রতিপন্ন হইয়াছেন।-_যদ্দি এইরূপ আশশঙ্ক! করা হয় এইজগ্ত তদুত্বরে 
অর্জুন বলিতেছেন মন্থান্ুভাবান্‌। মহান্‌ হইয়াছে অনুভাব অর্থাৎ শাস্তরাধ্যয়ন এবং তপশ্চ্ধ্যা- 
প্রভৃতিজন্য প্রভাব ধাহাদের, তাহা মহাহ্ছভাব; তাহাদিগকে স্থতরাং ধাহারা কাল ও কাম প্রভভৃতিকেও 
বশীক্কৃত করিয়াছেন, * তাদৃশ অতি পুণ্যশালী মহাত্মগণের মধ্যে গব্বিতত্ব প্রভৃতি ক্ষুত্রপাপের সংক্ষেষ 
অর্থাৎ সম্বন্ধ নাই-_ইহাই অভিগ্রীয়?৩ অথব হিমহ্ানুভাবান্‌ এইটা একটামাত্র পদ। ইহাঁর অর্থ 
_-ধিনি হিম অর্থাৎ শৈত্য অপহৃত (দূরীভূত) করেন, তিনি হিমহা__এইবূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে 
“হিমহা'পদের অর্থ_হুরধ্য অথবা অগ্নি। তীঁহার অঙ্গভাবের (সামথ্যের ) স্তায় ধাহাদের অন্ভাব, 
তাহারা হিমহাহভাব, তাহাদিগকে । স্থৃতরাং অতিতেজস্বী বলিয়া তাহাদের গবিতত্ব প্রভৃতি দোষ একে- 
বারেই নাই। "যেহেতু এসম্বন্ধে _“ঈশ্বরগণের অর্থাৎ ধাহারা এ্বরধ্য ( ঈশিতৃত্ব অর্থাৎ বশীকরণ সামর্থ্য ) 
বিশিষ্ট, তাঁহাদের কখন কখন ধর্শব্যতিক্রম এবং সাহস (হঠকারিতা ) দেখা যায়। তাহাদের পক্ষে 
তাদৃশ কাধ্য দৌষাবহ নহে? কারণ, তীহারা তেজম্বী; ইহার উদাহরণ যেমন সর্বভূক্‌ বহ্ছির 
সর্বভোজিত্ব অর্থাৎ অথাস্থগ্রাহিত্ব প্রভৃতি দোষের হয় না” এই প্রকার শাস্ত্র বচন রহিয়াছে 118 ভাল, 


*  তাঁৎগর্ধয এই যে, ভীন্ম তগন্ত। দ্বারা মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন বলিয়া! তিনি কালের বঙগীভূত নহেন। জার তিনি চির 
র্চ্ধ্য অবলঘ্বন করিয়! কামকেও জয় করিয়াছেন। বিনি এয়প মহাপ্রভাব, ভাহাতে এই সমন্ত কষুত্র পাপ থাকিতেই পারে ন1। 

1 তাৎপর্য এই বে-_খশবধ্যশালী ব্যক্তিগণ তাঁদৃশ কর্ণ করিয়া অব্যাহতিলাতে সামর্থ্য রাখেন বলিয়া তাহারা তাদৃশ 
জাচরণ করিতে পারেন, কিন্তু তাহা! দেখিয়া! সাধারণ ব্যক্তির কর্তব্যপথ হুইতে চ্যুত হওয়া ধুদ্ধিসত্তার ব1 কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে, 
যেহেতু তাহার! তাদৃশ কর্মজন্ত পাপ হইতে নিদ্ধতিলাভের মত তেজ: বা সাম্থা ধারণ করে না। তাই প্রসিদ্ধ ধর্দমীসাংসক 
মনীঘষিপ্রবর পুজাপাদ জীমৎ তট কুমারিল তদীয় মীমাংসাদর্শনের তত্রবার্তিক নামক টাকায় বলিয়াছেন-_-“তপোবলসম্পবিশ্বামিআাদি 
খধিগণ যে, সময়ে সময়ে রাগন্ধেবাদিবশতঃ ধর্দ-ব্যতিক্রম করিয়াছেন --”দামর্থযশালীর সবই খাটে" এই নিয়মানুসারে উহা 
তাহাদের পক্ষে জপ্রতিবিধেয় নহে । কারণ, তাহারা মহতী তপন্তা করিয়া! সেই সমন্ত পাঁপ ক্ষয় করিতে সমর্থ । অথবা 
ভাহারা উত্তরকালে বহ প্রারশ্চিতানু্ঠানের দ্বারা পাপশুদ্ধি করিতেন বলিয়! তাদৃশ কর্ম তাহাদেয় নিকট পরিপাক লাত করিত। 
' কিন্তু যাহারা তপোহীন ( শক্তিহ্ীন ) তাহার! বদি (এ দৃষ্টান্তে) এরূপ বর্সের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে হতীর মহাবট- 
কাষ্ারদিভক্ষণ যেমন তাহার মৃত্যুর কারণ ছয়, তাহাঁদেরও সেইয়প অবস্থ! হইযে--সেই পাঁপে জধোগতিই হইবে । 
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ন চৈতদ্‌ বিশ্মঃ কতরন্নো! গরীয়ো, যদ্‌ বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ 
যানে হত্ব ন জিজীবিষাম স্তেহবস্থিতীঃ প্রমুখে ধার্রাষ্্ীঃ॥৬ 


অহরঃ-_( ভৈক্ষাযুদ্ধয়োঃ মধ্যে ) কতরৎ নঃ গরীরঃ এতৎ ন বিশ্পঃ ( অপি চ) ধা! (বয়ং) জয়েন, বদি বা! লঃ জয়েবুই 
(এতৎ অপি নবিদ্বঃ)। যান্‌ হত্ব! ন জিজীবিবামঃ তে এব ধার্তরাষ্ট্ঃ প্রমুখে অবস্থিতাঃ ।--জর্থাৎ (ভিক্ষা ও যুদ্ধের মধ্যে ) 
কোন্টা অধিক শ্রেয়ন্বর ভাহা! বুঝিতে পারিতেছি ন| ) আর আমরা জয় করিব, কি আমাদের জয় করিবে_-তাহাও বুঝিতে 
পারিতেছি না। (আরও দেখ,) আমাদের জয়ও পরাজয়ের মধোই পরিগণিত, ঘে হেতু যাহাদিগকে বিনাশ করিয়া! আমর! 


বাঁচিতে ইচ্ছা করি না, দেই ধা্তরাগণই যু্ধার্থ মুখে উপহিত।৬ 


ইত্যাশঙ্ক্য আহ-_হত্বা ইতি।৫ অর্থলুন্ধা অপি তে মদপেক্ষয়া৷ গুরবো ভবস্ত্যেব 
ইতি পুনঃ গুরুগ্রহণেন উক্তম্‌। তু-শবঃ অপ্যর্থে।৬ ঈদৃশানপি গুরূন্‌ হত্বা ভোগানেব 
ভুজীয়, ন তু মোক্ষং লভেয়।৭ তুজ্যন্তে ইতি ভোগ! বিষয়া কর্্মণি ঘঞ.।৮ তে চ 
ভোগা ইহৈব, ন পরলোকে। ইহাঁপি চ রুধিরপ্রদিগ্ধী ইব অপষশোব্যাপ্তত্বেন অত্যস্ত- 
জুগুপ্সিতা ইত্যর্থঃ |" যদা ইহাপ্যেবং তদা পরলোকছ্ঃখং কিয়ৎ বর্ণনীয়মিতি ভাবঃ1৯ 
অথবা গুরূন্‌ হত্বা অর্থকামাত্মকান্‌ ভোগানেব ভূপ্জীয়, ন তু ধর্ম্মমোক্ষৌ ইতি অর্থকামপদস্থয 
ভোগবিশেষণতয়া ব্যাখ্যানাস্তরং দ্রষব্যম্‌ ৪১০1৫ 

ইহারা যখন অর্থলুন্ধ হইয়া যুদ্ধ প্রবৃতত হইয়াছেন, তখন আত্মবিক্রয়ী-_প্রাণপণ্য এই সমস্ত লোকের 
সেই পূর্ববমাহাত্ময কিরূপে থাকিতে পারে? তাহারা যে অর্থলোভে আত্মবিক্রয় করিয়াছেন, ইহা 
যুধিষ্টিরকে স্বয়ং ভীম্মই বলিয়াছেন-_“হে মহারাজ | পুরুষ অর্থের দাস কিন্তু অর্থ কাহারও দাস নহে, 
এই হেতু সত্যই আমি কৌরবগণকর্তৃক অর্থের দ্বারা বঙীকৃত হইয়াছি*। এই প্রকার আশঙ্কা হইলে 
তাহার উত্তরে বলিতেছেন - হুত্বা৷ ইত্যাদি।৫ অর্থলুন্ধ হইলেও তাহার আমা অপেক্ষা অবস্থাই গুরু 
ব্যক্তি ত বটে,_এইরূপ অর্থ স্থচিত করিবার নিমিত্ত দ্বিতীয়বার গুরু এই শবটা প্রযুক্ত হইয়াছে। আর 
তু শবটা এখানে অপি শবের অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং অর্থকা'মান্‌ তু ইহার অর্থ 'অর্থকামান্‌ 
অপি” অর্থাৎ অর্থলুন্ধ হইলেও ।৬ গুরুগণ এইরূপ হইলেও তাহাদিগকে বধ করিয়া কেবল বিষয় উপভোগই 
করিব, কিন্তু মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হইব না।৭ যাহা ভোগ করা যায় তাহাই ভাগ, এইরূপ 
বুৎপতিতে ভোগশবদের অর্থ হয়-বিষয়; এস্কলে (তু, ধাতুর উত্তর) কর্ণবাচ্যে ঘঞ, প্রত্যয় 
হইয়াছে ।৮ আর সেই ভোগসকল কেবল ইহলোকেই হইবে, পরলোকে নহে। ইহলোকেও 
আবার তাহা রুধিরসিক্তের মত, কেননা, তাহা অযশোব্যাপ্ত বলিয়া অর্থাৎ তাদৃশ ভোগের ফলে 
কেবল অপযশই হইবে বলিয়া তাহা অতিজুপ্ুন্সিত (গহিত)। ইহজগতেই যখন এইরূপ ছুঃখ, 
তখন পরলোকের ছুঃখ যে কি পরিমাণ, তাহা আর কত বর্ণনা করিব--ইহাই ভাবার্থ।৯ অথব! 
অর্থকামান্‌ এই পদটীকে ভোগের বিশেষণ করিয়! অন্ত প্রকারে ব্যাখ্যা করা যায়। ধথা_ 
গুরুগণকে মারিয়া অর্থকামরূপ (নিরুষ্ট) ভোগসকলই উপভোগ করিব, পরস্ত তাহা হইতে উৎকষট 
পুকুষার্থ যে ধর্ম ও মোক্ষ তাহা পাইব না ॥১৭--৫। 


৫৮ শ্রীমস্ভগবদগীতা । 


নম্থ ভিক্ষাশনস্য ক্ষতরিয়ং প্রতি নিষিদ্বত্বাৎ যুদ্ধস্ত চ বিহিতত্বাৎ ব্বধর্মত্বেন যুদ্ধমেব 
তব শ্রেয়স্করম্‌ ইত্যাশঙ্ক্য আহ।১ “এতদশ্পি ন জানীমে৷ ভৈক্ষযুদ্ধয়োঃ মধ্যে “কতরৎ 
নঃ অস্মাকং “গরীয়ঃ” শ্রেষ্ঠ কিং ভৈক্ষং হিংসাশৃস্ত্বাং উত যুদ্ধং ্বধর্্বাদিতি।২ ইদং 
চ ন বিদ্পঃ_আরব্েইপি যুদ্ধে, “যদ্বা” বয়ং “জয়েম” অতিশয়ীমহি, “যদি বা নঃ” অস্মান্‌ 
“্জয়েয়ুং ধার্তরাষ্্রীঃ।৩ উভয়োঃ সাম্যপক্ষোইপি অর্থাৎ বোদ্ধব্যঃ18 কিং চ জাতোইপি 
জয়ো৷ নঃ ফলতঃ পরাজয় এব, যতো “যান্” বন্ধ,ন্‌ “হত্বা” জীবিতুমপি বয়ং ন ইচ্ছামঃ, কিং 
পুনঃ বিষয়ান্‌ উপভোক্তুং, «তে” এব “অবস্থিতা* সম্মুখে পধার্তরাস্ীঃ” ধৃতরাষট্রসবদ্ধিনো 
ভীম্মদ্রোণাদয়ঃ সর্ব্বেহপি। তন্মাদ্‌ ভৈক্ষাৎ যুদ্ধন্ শ্রেষ্ঠত্বং ন সিদ্ধম্‌ ইত্যর্থঃ।৫ তদেবং 
প্রাক্তনেন গ্রন্থেন সংসারদোষনিরূপণাৎ অধিকারিবিশেষণানি উক্তানি।৬ তত্র “ন চ 
শ্রেয়োইনুপশ্টামি হত্ব! স্বজনমাহবে” ইত্যত্র রণে হতন্ত পরিব্রাটসমানযোগক্ষেমত্বোক্তেঃ 


আচ্ছা, ভিক্ষান্রভোজন যখন ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিষিদ্ধ, আর যুদ্ধই যখন তাহাদের জন্য বিহিত, 
তখন যুদ্ধ করাই ত তোমার মঙ্গলজনক, কেননা তাহাই তোমার স্বধর্ম, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া! তদুত্ররে 
বলিতেছেন-।১ আর ইহাও জানি না ( বুঝিতে পারিতেছি না) যে-_ভিক্ষা ও যুদ্ধের মধ্যে কোনটা 
আমাদের নিকট গুরুতর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। ভিক্ষা হিংসাশৃন্য বলিয়া তাহাই কি আমাদের নিকট শ্রেষ্ঠ? 
অথবা যুদ্ধ স্বধর্্ম বলিয়! তাহাই আমাদের নিকট শ্রেষ্ঠ ?২ আর ইহাও জানি না যে-ুদ্ধ আরম্ত 
হইলেও কি আমর! জয়লাভ করিব অর্থাৎ অতিশয়িত হইব, কিংবা ধার্তরাষ্ট্রগণ অর্থাৎ (ধৃতরাষ্ট 
সম্স্ধীযগণ ) আমাদের জয় করিবে ।৩ এখানে উভয়পক্ষের সাম্যপক্ষ অর্থাৎ উভয়পক্ষের যে তুল্য- 
ফলতা তাহা উক্ত না হইলেও অর্থতঃ ( তাৎপধ্যতঃ ) বুঝিয়া লইতে হইবে। অর্থাৎ উভয়পক্ষ 
তুল্যবলসম্পন্ন হওয়ায় যুদ্ধ সমান সমান যাইবে, কোন পক্ষেরও জয় বা পরাজয় হইবে না-_ইহাও হইবে 
কিনা তাহাও ঠিক করিতে পারিতেছি না।৪ আরও আমাদের জয়লাভ হইলেও ফলতঃ তাহ! 
পরাজয় ছাড়া আর কিছুই নহে; কারণ ষে সমস্ত বন্ধুগণকে বধ করিয়া বিষয় উপভোগ করা দূরে থাক, 
আমর! জীবিত থাকিতেও ইচ্ছা করি না, ধৃতরাষ্টরসম্বন্ধীয় ভীশ্ম দ্রোণপ্রভৃতি সেই বান্ধবগণ সকলেই 
ুদ্ধভূমিতে সম্মুখে উপস্থিত রহিয়াছেন। এইজন্য ভৈক্ষ্য অপেক্ষা যুদ্ধ যে শ্রেষ্ট, তাহা নিরূপিত 
হয় ।€ এইরূপে পূর্বোক্ত বাক্যসমূহে সংসারের দোষ প্রদর্শিত হওয়ায় অধিকারীর অর্থাৎ ধাহারা 
মুক্তির অধিকারী তাহাদের বিশেষণগুলি বলা হইল, অর্থাৎ কিকি গুণ থাকিলে লোকে মুক্তিপথের 
( বেদাস্তোপদেশের বা আত্মজ্ঞানের ) অধিকারী হয়, তাহা পূর্ববধিত বাক্য সকলে সুচিত হইয়াছে।৬* 


* তত্বজানলাতোচ্ছু ব্যক্তির (প্রথম) নিত্যানিত্যবস্তধিবেক, (দ্বিতীয়) এঁহিক ও পারলৌকিক ফলে বিরাগ, 
(ভৃতীয়) শম দম প্রভৃতি সাধনসম্পত্তি, এবং ( চতুর্থ) মুমুকৃত্ব এই চারিটা সাধন ধাকা! আবগ্তক। উক্ত সাধনগুলি বহার 
আছে, ষাহীরই তত্বজিজাসার উদয় হয়, এবং সেই ব্যৃক্তিই বেদাত্তধিচারের অধিকারী। 


দ্বিতীয়োহ্ধ্যায়ঃ। ৫৯ 


“অন্তত শ্রেয়োইস্তহৃতৈব প্রেয়ঃ* ইত্যাদিশ্রুতিসিত্ধং শ্রেয়ো৷ মোক্ষাধ্যম্‌ উপস্ত্তম্‌, অর্থাৎ 
চ তদিতরৎ অশ্রেয় ইতি নিত্যানিত্যবস্তবিবেকে। দপিতঃ।৭ “ন কাজেক্ষ বিজয়ং 
কৃষ্ণ” ইত্যত্র এহিকফলবিরাগঃ, “অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যাস্ত হেতোঃ” ইত্যত্র পারলৌকিক- 
ফলবিরাগঃ “নরকে নিয়তং বাসঃ” ইত্যত্র স্থুলদেহাতিরিক্ত আত্মা, “কিং নো৷ রাজ্যেন” 
ইতি ব্যাখ্যাতবত্ঘ্মন! শমঃ “কিং ভোগৈ+৮ ইতি দম, প্যগ্ভপ্যেতে ন পশ্যস্তি” 'ইত্যত্র 
নির্লোভতা, প্তন্সে ক্ষেমতরং ভবেৎ” ইত্যত্র তিতিক্ষা, ইতি প্রথমাধ্যায়স্যার্ঘ» 
সসন্্যাসসাধননূচনম্‌।৮ অন্মিন তু অধ্যায়ে “শ্রেয়ো ভোক্তুং তৈক্ষমপি” ইত্যত্র 
ভিক্ষাচর্যযোপলক্ষিতঃ সন্ন্যাস: প্রতিপাদিতঃ। গুরূপসদনম্‌ ইদানীং প্রতিপাদ্তে, 
সমধিগতসংসারদৌষজাতম্ত অতিতরাং নিিবপ্রস্ত বিধিবদ্‌ গুরুম্‌ উপসন্নস্থৈব - বিস্তাগ্রহণে 
অধিকারাৎ।৯__॥৬ 

মেই অধিকারিবিশেষণের মধ্যে-ন চ ভ্রেয়োহনুপশ্টামি হত্ব! স্বজনমাহবে অর্থাৎ যুদ্ধে 
স্বজনগণকে নিহত করিয়া শ্রেয়: দেখিতেছি না, এই অংশে-যুদ্ধে নিহত ব্যক্তি পরিব্রাট্‌ (সন্ন্যাসী ) 
ব্যক্তির তুল্যযোগক্ষেম অর্থাৎ সন্ন্যাসী ব্যক্তি আত্মোপাসনায় যে উৎক্ষ্ট গতি লাভ করেন, ধর্শযুদ্ 
করিতে করিতে নিহত ব্যক্তিও সেই লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন-_ এইরূপ বলায়--*শ্রেয়ঃ এক প্রকার 
এবং, প্রেয়: অন্য প্রকার* ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য-প্রসিদ্ধ মোক্ষই যে শ্রেয়: তাহা কথিত হইয়াছে। 
আর তদদিতর অর্থাৎ সেই শ্রেয় হইতে যাহা পৃথক্‌, তাহাই যে অশ্রেয়ঃ, ইহাও অর্থতঃ ( তাৎপধ্যতঃ) 
প্রতিপাদদিত হুইয়াছে বলিয়া ( উহাতেই ) “নিত্যানিত্যবস্তবিবেক'ও দশিত হইয়াছে ।৭ ন কাঙ্েক্ 
বিজয়ং কৃষ্ণ অর্থাৎ হে কষ্চ! আমি রাজ্যের অভিলাষ করি না-_এই স্থলে এহিক ফলের প্রতি 
বিরাগ, এবং অপি ভ্রেলোক্যরাজ্যন্ত হেতোঃ অর্থাৎ ত্রিলোক্যরূপ রাজোর জন্যও, এই স্থলে 
পারলৌকিক ফলে বিরাগ প্রদশিত হইয়াছে, (এইরূপে “ইহামুত্রফলবিরাগ' প্রদশিত হইয়াছে )। 
নরকে নিয়তং বাসঃ অর্থাৎ নরকে নিয়ত অবস্থিতি হয়, এই স্থলে আত্মা যে স্থুলদেহ হইতে 
অতিরিক্ত, তাহা দেখান হইয়াছে । কিং নে রাজ্যেন অর্থাৎ আমাদের রাজ্যে প্রয়োজন কি-_ 
এই উক্তির বারা, ইহার যেরূপ ব্যাধ্যা করা হইল তদ্ুসারে শম, এবং কিং ভোট্ৈঃ অর্থাৎ 
ভোগসকলে প্রয়োজন কি--ইহার দ্বার! দম, এবং ষদ্ভপ্যেতে ন পশ্স্তি অর্থাৎ ইহারা যদিও 
দেখিতে পাইতেছে না, ইহার দ্বারা নির্লোভতা (উপরতি ), এবং তল্মে ক্ষেমতরং ভবে অর্থাৎ 
তাহা আমার পক্ষে অধিক মঙ্গলকর হইবে, ইহার স্বারা ভিতিক্ষ। প্রদশিত হইয়াছে-_ইহাই প্রথম 
অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য অর্থ। এইরপে ইহা দ্বার সন্ন্যাসের উপায় কি, তাহা! স্থচিত করা হইয়াছে ।৮ আর 
এই অধ্যায়ে-_-০শ্রয়ে। তভোক্ত,ং ভৈক্ষমপি অর্থাৎ ভিক্ষান্ন ভোজন করাও শ্রম: এই বাক্যে 
ভিক্ষাচরপত্ধারা! ষে সন্ধযাস সম্যক্রূপে স্থচিত হইয়াছে তাহা প্রতিপাঁদন করা হইয়াছে। এক্ষণে গুরূপসদন 
অর্থাৎ তত্বজ্ঞানেচ্ছায় ব্যাকুল হইয়া সদগুরুর নিকট গমন ও আত্মনিবেদন-ইহা প্রতিপাদন করা 
হইতেছে, যেহেতু ধিনি সংসারের দোষরাশি সম্যক্রূপে বুঝিয়া অতিশয় নির্বেযুক্ত হইয়া! যথাবিধি 
গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাহারই বিষ্াগ্রহণে অধিকার ॥৯-_1৬। 


৬০ শ্রীমভগবদ্গীতা। 


কার্পণ্যদোষৌপহতম্থভাবঃ, পুচ্ছামি স্বাং ধর্মমসংমূঢ়চেতাঃ | 
যচ্ছে য় স্যাম্িশ্চিতং জহি তন্মে, শিষ্ান্তেহহং শাধি মাং স্বাং প্রপন্নমূ ॥৭ 


জন্যঃ কাপণ্যদোযোপহতত্বভাৰঃ ধর্মসংসুঢ়চেতাঃ স্বাং পৃচ্ছামি, মে বৎ নিশ্চিতং শ্রেয়ঃ ভ্তাৎ তৎ ভ্রহি, অহং তে শিক্কঃ ত্বাং 
প্রপরং মাং শাঘি।-_অর্থাৎ ইহাঁদিগকে মারিলে আমি কিরূপে জীবিত থাকিব এইকপ যে কার্পণ্য, এবং দোষ অর্থাৎ 
কুলক্ষয়জনিত যে দো, সেই ছুইটির দ্বারা অতিভ্ভূতন্বভাব যাহার, সেইরূপ যে আমি, এবং ধর্াধর্মবিষয়ে সঙ্গিদ্চিত্ত যে আমি, 
সেই আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি-_”আমার পক্ষে যাহা নিশ্চিত শ্রেরম্বর তাহা জাপনি বলুন। আমি জাপনার 
শিল্প অর্থাৎ আপনার শরণাপর়, আমাকে শিক্ষা দিন” ।+ 


তদেবং ভীম্মাদিসঙ্কটবশাৎ “বুখায়াথ ভিক্ষাচর্ধ্যং চরস্তি” ইতি শ্রুতিসিদ্ধতিক্ষাচর্ধ্যে 
অর্জুনস্ত অভিলাষং প্রদশ্য বিধিবদ্গুরূপসত্তিমপি তৎসঙ্কটব্যাজেনৈব দর্শয়তি_-১। 
'ঃ স্বল্লামপি বিভ্তক্ষতিং ন ক্ষমতে স কৃপণ ইতি লোকে প্রসিদ্ধঃ।২ তথিধত্বাৎ 
অখিলঃ অনাত্মবিং অপ্রাপ্তপুরুঘার্থতয়া কপণো ভবতি।৩ “যো বা এতদক্ষরং 
গার্গ্যবিদিত্বা অন্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণ ইতি শ্রুতেঃ। তম্ত ভাবঃ কার্পণ্যম্‌ 
অনাত্মাধ্যাসবত্বং, তন্সিমিত্বঃ অন্মিন জন্মনি এতে এব মদীয়াঃ তেষু হতেষু কিং 
জীবিতেন ইত্যভিনিবেশরূপৌ মমতালক্ষণো দোষঃ তেন “উপহতঃ” তিরস্কৃতঃ স্বভাবঃ 
ক্ষাত্রঃ যুদ্ধোদ্যোগলক্ষণো যন্ত স তথা।৫ ধর্মে বিষয়ে নির্ণায়কপ্রমাণাদর্শনাং 


অতএব এইবপে ভীগ্মািরূপ সঙ্কটের জন্য অর্থাৎ ভীম্মাদি গুরুজনের সহিত যুদ্ধরূ্প বিপৎ 
উপস্থিত হওয়ায়, “ব্যুখিত হইয়া (বিরক্ত হইয়া) তাহারা ভিক্ষাচ্ধ্য ( ভিক্ষাচরণ) অবলম্বন করেন” 
এই শ্রুতিবাক্যে বর্ণিত ভিক্ষাচরণে অর্জুনের যে অভিলাষ হইয়াছিল তাহা দেখাইয়া সেই বিপদের ছলে 
যথাবিধি গুরূপসদনও দেখাইতেছেন।১ যে ব্যক্তি অত্যত্প অর্থক্ষয়ও সহ করিতে পারে না, জনসমাজে সে 
কপণ বলিয়া গ্রসিদ্ধ।২ যাহারা অনাত্মবিৎ তাহারাও সেইরূপ বলিয়া, অর্থাৎ অতি তুচ্ছ সাংসারিক- 
ভোগ ত্যাগ করিতে পারে ন! বলিয়া তাহারা পুকুষার্থ প্রাপ্ত হয় না, এইজন্য তাহারাও কপণ।৩ কারণ 
শ্রুতি বলিতেছেন_-”হে গাগি! যে ব্যক্তি এই অক্ষরত্রদ্ষ তত্ব না জানিয়া এই লোক 
'হইতে প্রয়াণ করে, সে কৃপণ।৪ সেই কৃপণের ভাব কার্পণ্য ; স্থতরাং কার্পণ্য অর্থ-_অনাত্মাধ্যাসবন্ত 
অর্থাৎ অনাত্মা ষে জড় বন্ত, তাহার সহিত আত্মরূপ চেতন বন্তর যে অভিন্নতা জ্ঞান, অথব 
সংসক্ততাজ্ান-_তাহার নাম অনাত্মাধ্যাস। যাহার! ত্রক্মবিৎ নহে, সেই সমস্ত ব্যক্তির মধো তাদৃশ 
অনাত্বাধ্যাস রহিয়াছে । আর সেই অধ্যাস আছে বলিয়া 'এই জন্মে ইহারাই আমার, ইহারা 
নিহত হইলে, আমার জীবনে প্রয়োজন কি'__এই প্রকার অভিনিবেশন্বরূপ মমতারূপ যে দোষ, 
তাহার হারা ধাহার হ্বভাব অর্থাৎ যুদ্ধোগ্যোগরূপ ক্ষত্রিয়ধর্ম অপহৃত অর্থাৎ তিরক্কৃত হুইয়াছে, তিনি 
কার্পণ্যদোযোপহত্বস্বভাবঃ।€ আর ধর্দবিষয়ে নির্ণায়ক প্রমাণ না দেখিয়া-অর্থাৎ যে প্রমাণের 


দ্বিতীয়োহ্ধ্যায়ঃ। ৬১ 


“সংমূঢ়ংত কিমেতেযাং বধো ধর্ম, কিম্‌ এতংপরিপালনং ধর্্ তথা কিং পূর্থীপরিপালনং 
ধর্ম কিং বা! ষথাবস্থিত; অরণ্যনিবাস এব ধর্ম ইত্যাদিসংশয়ৈঃ ব্যাণ্তং চেতো যস্য স 
তথা। দন চৈতদ্িদ্ঃ কতরন্নো গরীয়ঃ” ইত্যত্র “গরীয়” ইত্যত্র ব্যাখ্যাতমেতং।৬ 
এবংবিধঃ সন্‌ অহং “ত্বা” ত্বাম্‌ ইদানীং পুচ্ছামি শ্রেয় ইত্যনুষগঃ।৭ অতো যঙ্লিশ্চিতম্‌ 
এঁকাস্তিকম্‌ আত্যস্তিকং চ শ্রেয় পরমপুমর্থভূতং ফলং স্তাঁৎ “তৎ মে” মহাং “ত্রহি”।৮ 
সাধনানস্তরম্‌ অবশ্থস্তাবিত্বমূ এঁকাস্তিকতবৎ জাতন্ত অবিনাশ আত্যস্তিকত্বম্‌।৯ যথা 
হি ওষধে কৃতে কদাচিং রোগনিবৃত্তিঃ ন ভবেদপি, জাতাইপি চ রোগনিবৃত্তিঃ পুনরপি- 
রোগোৎপত্তয। বিনাশ্ততে,এবং কৃতেইপি যাগে প্রতিবন্ধবশাং ্বর্গো ন ভবেদপি জাতোইপি 
স্বর্গো ছুঃখাক্রান্তো! নশ্যতি চ ইতি ন একাস্তিকত্বম আত্যস্তিকত্বং বা তয়োঃ 1১০ 
তছুক্কম্_-“ছাংখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাস৷ তদবঘাতকে. হেতৌ। দৃষ্টে সাইপার্থ। চেন্নৈকাস্তা- 


দ্বারা ধর্মতত্ব নির্ণাত হইতে পারে, এমন কোন প্রমাণ না দেখায়, "সংমুঢ” অর্থাৎ ইহাদের বধ করাই 
কি ঘুন্দ অথবা ইহাদের পরিপালন করাই ধর্ম এবং পৃথিবী পরিপালনই কি ধর্ম অথবা যেমন থাকা! 
যাইতেছে সেইরূপে অরণ্যে বাস করাই ধর্ঘ--ইত্যাদি সন্দেহ দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়াছে চিত্ত ধাহার তিনি 
ধর্মসংমুঢ়চেভাঃ। ন চৈতদ্বিষ্লঃ কতরক্মো গরীয়ঃ_এই স্থলে গরীয়ঃ এই পাটার ব্যাখ্যা 
করিবার কালে ইহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।৬ আমি এইরূপ হইয়া অর্থাৎ কার্পণ্যদোষে নষম্বভাব 
ও ধর্মসংমূড়চেতা। হইয়া এক্ষণে তোমাকে শ্রেয়:সন্দ্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছি। এস্থলে ত্রায়ঃ এই 
পদটির অনুসঙ্গ অর্থাৎ পুনর্ববার অন্বয় করিতে হইবে।৭ অতএব যাহা নিশ্চিত অর্থাৎ, এঁকাস্তিক 
এবং আত্যস্তিক শ্রেয়ঃ অর্থাৎ পরমপুরুযার্থন্বরূপ ফল হইবে, তাহা! তুমি আমাকে বল।৮ সাধনের 
(হেতু বা কারণের ) পরক্ষণে সাধ্যের অর্থাৎ কার্যের যে অবশ্রস্ভাবিতা অর্থাৎ অবশ্ত হওয়া তাহার 
নাম এঁকাস্তিকত্ব এবং জাতের অর্থাৎ যাহা উৎপন্ন হইয়াছে তাহার আর যে নাশ না হওয়া, তাহাই 
আত্যস্তিকতা।৯ যেমন ওধধ কৃত অর্থাৎ সেবিত হইলে কখন কখন রোগ নিবৃত্তি নাও হইতে পারে, 
অথবা রোগ নিবৃত্তি হইলেও পুনরায় রোগোৎপত্তি হইয়া ভাহাকে (ভূতপূর্বরোগনিবৃত্তিকে ) বিনাশ 
করে, সেইরূপ যজ অনুষ্টিত হইলেও প্রতিবন্ধকবশত: স্বগ্র নাও হইতে পারে, কিংবা স্বর্গ হইলেও 
দুখে সংমিশ্রিত হইয়৷ নষ্টও হইয়া যায়, এই কারণে তাহাদের এঁকাস্তিকতা অথবা আত্যস্তিকতা 
নাই।১* ইহাই (*সাংখ্যকারিকায়” ) কথিত হুইয়াছে। যথা_(“আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক 
ও আধিদৈবিক*) এই অ্রিবিধ দুঃখের অভিঘাতে (নিগীড়নে) কাতর হইলে মান্থষের তত্লিবারক 
হেতুবিশেষসঘন্ধে জিজ্ঞাসা জন্মে অর্থাৎ যখন সে ছুঃখজালে বিজড়িত হইয়া তাহা অসহনীয় বোধ 
করে, তখন তাহার মনে জিজাঁসা হয়_এমন কি কোন উপায় নাই, যাহান্ গ্রভাবে ইহা হইতে 
অব্যাহতি পাওয়া যায়? হি বলা হয় যে, দুঃখনিবৃত্তির ক্লৌকিক উপায় বর্তমান থাকিতে শান্ত- 


৬২ জ্রীমস্ভগবদগীতা । 
ত্যস্ততোইভাবাৎ” ॥ ইতি “দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স হ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ। তদ্বিপরীতঃ 


প্রতিপাত্ঠ হেতুবিশেষসন্বদ্ধে জিজ্ঞাসা বিফল, তাহা হইলে বলিব, তাহা ঠিক নহে; কারণ লৌকিক 
উপায়ে একাস্ত ও অত্যন্ত ছুঃখনিবৃত্তির সম্ভাবনা নাই । অর্থাৎ লোকিক উপায়ে অবশ্তই যে দুঃখ 
নিবৃত্তি হইবে এক্ূপ নহে; আর যদিও ছুঃখনিবৃতি হয়, তথাপি তাহা যে চিরকালের জন্য নিবৃত্ত 
হইবে, তাহাও নহে; এই কারণে শান্ত্রো্ত হেতুবিশেষেই জিজ্ঞাসা হওয়া উচিত। আরও 
( সেইস্থলে ) কথিত হইয়াছে যে, “ছুঃখনিবৃত্তির জন্য যক্ত প্রভৃতি যে সমত্ত আন্লুশ্রবিক অর্থাৎ বৈদিক 
কর্মকাণ্তীয় উপায় আছে, তাহা লৌকিক উপায়েরই সদৃশ ) তাহাতেও অবিশ্ুদ্ধি, ক্ষয় এবং অতিশয় 
প্রভৃতি ছুঃখহেতু বর্তমান রহিয়াছে। এই কারণে যাহা তাহার বিপরীত অর্থাৎ বৈদিক কর্কাণ্ডোক্ত 
বজ্ঞাদিকূপ উপায় হইতে ভিন্ন যে আত্মতত্ববোধ, তাহাই শ্রেয়ান্‌ (প্রশস্ত); ব্যক্ত অর্থাৎ স্থুল 
জড়বর্গ, অব্যক্ত অর্থাৎ ুম্্র জড়বর্গ এবং জর অর্থাৎ অজড় আত্মা_ইহাদের বিবেকজ্ঞান ( পরম্পরের 
পার্থক্যজ্ঞান ) হইতেই সেই আত্মতত্বজ্ান জন্মিয়া থাকে*।১১ [ ভীগপর্য :--মান্য চায় ছুখেনিবৃত্তি 
ও স্থখলাভ। আর স্বর্গে স্থানলাভ হইলে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে ইহাই সাধারণের জান। 
ইহাতে নাংখ্যাচার্যগণ বলেন স্বর্গভোগে স্ুখলাভ হয় বটে, কিন্তু তাহা যে ছুঃখশৃন্য তাহা নহে। 
যে হেতু যাহার কারণ ছুঃখনিদানপরিপুষ্ট তাহা কখনও একেবারে ছুংখশূন্ত হইতে পারে না। আর 
বেদের নির্দেশ অনুসারে জ্যোতিষ্টোম, অঙ্থমেধ প্রভৃতি শ্রুতিবিহিত যজ্ঞাদি কণ্মই স্বর্গ প্রাণ্চির 
কারণ। কিন্ত জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞে পশুবধরূপ অশুদ্ধ (অপবিত্র) কম্ম অঙ্গবূপে বিহিত আছে। 
একারণে তাহা না করিলে অঙ্গবৈগুণ্য হেতু ফলপ্রাপ্তি হইতে পারে না বলিয়! তাহা বাদ দিয়া এ 
সমস্ত কর্দের অনুষ্ঠান করা চলে না। আবার শাস্ত্রে “মা হিংস্তাৎ সর্বা ভূতানি” এই বচনে জীবহিংসা 
নিষিদ্ধ হইয়াছে । আর যাহা নিষিদ্ধ তাহার অনুষ্টানে অনিষ্ট অর্থাৎ অনভিপ্রেত ফল অর্থাৎ 
ছুঃখাদি ভোগ করিতে হয়। স্থৃতরাং শান্ত্রনিষিদ্ধ- হিংসারূপ অশুদ্ধ কর্মের দ্বারা যে ক্রিয়া সম্পন্ন 
হয় তাহা বিশুদ্ধ হইতে পারে না, অর্থাৎ তাহ! অশ্ুদ্ধই হইয়া থাক। আর তজ্জন্ত সেই অশ্ুদ্ধির 
যতটুকু ফল তাহা ভোগ করিতেই হইবে। স্থতরাং জ্যোতিষ্টোমা্দি যজ্ঞের ফল হুখভোগাত্মক শ্বর্গ 
হইলেও তাহা যে একেবারে ছুঃখশূন্ত তাহা নহে; কিন্তু সেখানেও হজ্ঞকালীন হিংসার ফলম্বরূপ 
যৎকিঞ্িঃৎ ছুঃখভোগ অবশ্তভভাবী *। তবে ইহুলোকের দুঃখের তুলনায় তাহা অকিঞ্চিৎকর হইতে 
পারে বটে। তথাপি ষিনি সর্বথা ছুঃখপরিহার করিতে চান তিনি তাহাতে সন্তষ্ট হইবেন কেন? 


ইহ! সাংখ্যমতের কথা । কিন্ত ধর্মাধর্সাদি অলৌকিক বিষয়ে প্রত্যেকগ্রামাধ্যবাদী মীমাংসকগণ অর্থাৎ কর্স- 
মীমা'সক বাজ্িকগণ এবং ব্রহ্মমীমাংসক বেদাস্ী--সন্্যাসিগণ ইহার ঘোরতর প্রতিবাদ করিয় থাকেন। তাহারা! বলেন 
ব্জামিস্থলে হিংস| বখন শাস্ববিহিত তখন তাহ! হইতে অপুমাও অনিষ্ট হইতে পারে না। কারণ, কিসে ইষ্ট হয় এবং 
কিসে অনিষ্ট হয়-_কিংল পুণ্য হয় এবং কিসে পাপ হয়__কোন্ট শুদ্ধ বা! পবিভ্র এবং ফোন্টি অশুদ্ধ বা! অপবিজ্র তাহ! শান্ত 
ছাড়া! জন্ত কোন প্রমাণের দ্বার জান! যায় না। আর শাস্ত্রে যাহ! কর্তব্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে তাহ! অশুদ্ধ ব! অপুরুতার্থ 
হইতেই পারে না, বে হেতু সমগ্র বেদ এবং ব্দেমুলক শান্তরই পুরুযার্থপধ্যবসায়ী। অতএব বজ্ঞাদি কর্ম বেদবিছিত বলি! 
দোটেই অশুদ্ধ নহে, কিন্তু তাহা পরম বিশুদ্ধ । ইফ়! সীদাংসাদর্শনের দ্বিতীয় শু তাগ্ত, বার্তিক "প্রভৃতি নিধন্কাদখ্যে এবং 


দ্বিতীয়োইধ্যায়ঃ। ৬৩ 


শরোয়ান্‌ ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাৎ* ॥ ইতি চ1১১ নম ্বং মম সখা ন তু শিষ্ুঃ অত আহ-_ 
শিত্যন্তেহহমিশ্তি 1১২ ত্বদন্থুশাসন-যোগ্যত্বাং অহং তব শিত্ত এব ভবামি, ন সখা, 
ন্যনজ্ঞানত্বাং1 অভ; “ত্বাং প্রপন্নং” শরণাগতং “মাং শাধি” শিক্ষয় করশয়া, ন তু 


এইরূপ যজ্ঞাদি কর্টের ফলে হ্বর্গভোগ ঘটে বটে কিন্তু তাহা যে চিরস্থায়ী তাহা নহে। 
যে হেতু জন্ত অর্থাৎ কর্শের হারা নিষ্পাস্থপদার্মাত্রেরই ক্ষয় অর্থাৎ নাশ অবস্তসভাবী। আর স্র্গভোগ 
যজ্জাদি অচ্ষঠানন্তই হইয়া থাকে । অতএব স্বর্গভোগের নির্দিষ্টকাল অতিবাহিত হইলে স্বর্গ হইতে 
পুনরায় মর্ডে আসিতে হয় বলিয়! পুনর্বার সেই ছুঃখাবর্ভে ময় হইতে হয়। ইহাও কোন জ্ঞানী 
ব্যক্তি ইচ্ছা করেন না। অতএব স্ব্গলাভেও ছুঃখনিবৃত্তি হয় না। 

এইরূপ, ভিন্ন ভিন্ন কর্মের ফলে স্বর্গ হয় বলিয়া সেই সেই কর্মের তারতম্য অন্থুসারে স্বর্গ- 
ভোগেরও ইতর বিশেষ হইয়া থাকে-_ইহা শান্তরবচন হইতেই জানা যায়। সুতরাং যৎকালে স্বরগস্থখ 
ভোগ হয় তৎকালেই অন্তব্যক্তির সেই সথখভোগের কোনরূপ অতিশয় অর্থাৎ উৎকর্ষ দেখিলেই 
চিত্ত স্বতঃই খিষ্ন হইয় পড়ে--ইহাঁও ছুঃখ | ধিনি সর্বতোভাবে দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি ইচ্ছা করেন তিনি 
কি ইহাতে তৃপ্ত থাকিতে পারেন? অতএব কর্শাদিজন্ত দ্র্গাদিহখভোগেও ছুঃখনিতৃতি এঁকাস্তিক 
এবং আত্যস্তিক নহে বলিয়া ভ্রিবিধ দুঃখের অত্যস্তনিবৃত্তিরাপ পুরুকষর্থ ধাহার কাম্য তিনি যজ্াদি 
কর্দমকলাপ হইতে স্থাভীষ্ট বিষয় লাভ করিতে পারেন না। একারণে অর্জুনও মোহগ্রস্ত হই! 
বুঝিয়াছিলেন যে যুদ্ধে জয়লাভ করিয়! সসাগরা ধরা ভোগ অথব! সম্মুখ সমরে মরিয্বা হ্বর্গলাভ 
কোনটিই পরমপুরুষার্থ নহে বলিয়া তাহার পক্ষে যুদ্ধ অকর্তব্য। কিন্তু তাহার কর্তব্য কি? তাহাও 
নিরূপণ করিতে না পারিয়াই শ্রীভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিতেছেন "যচ্ছে যঃ স্যান্লিশ্চিতং ক্রৃহি তন্মে। ] 
আচ্ছা, তুমি ত আমার সখা, শিষ্য ত নহ, তবে আবার উপদেশ কি দিব? শ্রীকুষ্ের যদি এইরূপ 
আশঙ্কা হয় এই জন্য তদুত্বরে বলিতেছেন__শিষ্যুন্তেইছম্‌।১২ আমি তোমার উপদেশের 


বেদাস্তদর্শনের প্অশুদ্ধমিতি চেখ ন শব্দাং" ( ৩1১২৫) হৃত্রে এবং তত্রত্য তান্ক টাকাদিতে বিভ্তৃতভাষে বিচারপূর্র্বক 
স্থাপিত হইয়াছে । তান্কৃৎ কল বৈফব আচার্্াগপও ইছাতে একমত। ইহা বে ভান্কারাদির মত তাহা নহে-_কিন্ত 
পরমধি জৈমিনি এবং বেদব্যাসই উদ্ধৃত "অপুদ্ধমিতিচেং” ইত্যাদি হৃত্রে অপুদ্ধতার প্রতিবাদ করিয়া গিয্লাছন। জার 
পগবান্ও এই পক্ষই সিদ্ধন্তরপে গ্রহণ করিয়াই অঞ্ছুনকে যুদ্ধ করিতে উপদেশ দিবেন ইহ] জগরে মুলমধ্যেই দেখা যাইবে। 
বৈধ হিংস! বে বিহিত স্থলে অবস্ত কর্তব্য এবং তাহ! বে গরম বিশুদ্ধ, অধিক কি তাহ! না! করিলেই যে গাপ হয় মে সম্বন্ধে 
বিস্তৃত আলোচন! ২1৩২, ২২৮, ১৮৭ প্রভৃতি গ্লোকে এবং তত্রত্য টাকার ত্টবয। 

আরও বেদাদ্ধিগণের মতে বজাদি কর্ণ হর্গাদি ফলের জন্তই বে কর্তব্য তাহা নহে, কারণ যজাদিকর্থের ফল স্ধপ্রাপ্ত 
হয় বটে কিন্তু তাহাই তাহার একমাত্র ফল নহে। যেহেতু নিামভাবে বিষুর প্ীত্যর্ঘ বিহিত করের অনুষ্ঠান করিলে 
চিতগদ্ধি হয়। জার চিত শুদ্ধ হইলে তাহা জাননৃধ্যের প্রতিবিতব গ্রহণের যোগ্য হয়। অবপ্ত জানের কারণ হইতেই 
জানোদয় হয়। কিন্তু চিত্ত শুদ্ধ না হইলে তাহাতে জ্ঞানের সম্ভাবনাই নাঁই। একারণে জনুপযুক্ত ব্যক্তির কর্ণসপ্্যাসের 
অধিকার্‌ নাই। তাত্শ জনধিকারী ব্যক্তিগণ যাহতঃ সনধ্যাসী হইলেও তাহাদের ইন্রিয় সকল প্রবল বলিয়! পঞ্দে পদে পতন 
অবসত্াবী। শীতগবান্‌ তাহাদিগকে 'মিত্যাচার' বলিয়াছেন ॥ £ 


৬৪ শ্রীমভগবদ্গীতা | 


ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুগ্যাৎ, যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিক্জিয়াণাম্‌। 
অবাপ্য ভূমাবসপত্রমৃদ্ধং রাজ্যং হ্রাণামপি চাধিপত্যম্‌ ॥৮ 


অহয়ঃ-_তুমী জসপত্ম্‌ খন্ধং রাজ্যং হুরাপাম্‌ আধিপত্যং চ জপি অবাপ্য (্থিতন্ড) মম বৎ ইন্্রিয়াণাম্‌ উচ্ছোবণন্‌ 
শোঁকম্‌ অপনুভ্ভাৎ তদহং ন হি পল্ঠামি।-__অর্থাৎ ভূমগ্লে নিষ্ষটক ও সমৃদ্ধিসম্পন্থ রাজ] এবং স্থরগণের উপর আধিপত্য প্রাপ্ত 
হইক্াও যে শ্রেয়; আমার ইন্দরিযগরের অতি সম্ভাপকর শোক জপনোদন করিবে, তাহা! আমি দেখিতে পাইতেছি ন|।৮ 


অশি্ত্বশস্কয়া উপেক্ষণীয়োহহম্‌ ইত্যর্থঃ।১৩ এতেন “তদ্িজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেং 
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্‌” প্ভূগুবৈর্ব বারুণির্বরুণং পিতরমুপসসার, অধীহি 
ভগবো৷ ব্রহ্ম” ইত্যাদিগুরূপসত্তিপ্রতিপাদকঃ শ্রত্যর্থো দিত; ॥১৪-_৭ 

নন্থু স্বয়মেব ত্বং শ্রেয়! বিচারয় শ্রুতসম্পন্নোইসি কিং পরিশি্যাত্বেন ইত্যত 
আহ-_-১। “ষৎ” শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত, সৎ কর্তুমম শোকম্‌ অপনুগ্ভাৎ* অপন্ুদেৎ নিবারয়েৎ তং 
“ন পশ্ঠামি” “হি” যন্মাৎ তন্মাৎ মাং শাধীতি “সোইহং ভগবঃ শোচামি তং মা ভগবান্‌ 
শোকস্ত পারং তারয়তু* ইতি শ্রত্যর্থো দিতঃ।২ শোকানপনোদে কো দোষ ইত্যাগিঙ্ক্য 


যোগ্য বলিয়া তোমার শিশ্তই হইতেছি, তোমার সখা নহি; কারণ, আমার জ্ঞান তোমার অপেক্ষা 
অতি অল্প। অতএব ত্বাং প্রপক্সং- তোমাকে প্রপন্ন অর্থাৎ তোমার শরণাগত মীং-আমাকে 
তুমি করুণাবশে শাধি শিক্ষা দাও, কিন্তু অশিশ্ত বিবেচনায় আমায় উপেক্ষা করিও না-_ইহাই 
তাৎপর্ধযার্ঘ।১৩ ইহার ঘ্বারা--“সেই পরমতত্ব বিদিত হইবার জন্ত সেই ব্যক্তি (শিষ্য) হস্তে 
সমিধ, লইয়া শ্রোত্রিয় (শ্রুতিবৎ) ব্রদ্ষপরায়ণ গুরুর নিকটেই অগ্রসর হইবে*, (মুণ্ডক ১1২১২) 
“বরুণের পুত্র ভূগ্ড পিতা বরুণের নিকট-_ভগবন্! আপনি আমায় ক্রহ্মতত্ব বুঝাইয়! দিন, এই 
বলিয়া উপসন্ন ( শরণাগত ) হইলেন" (তৈত্বিরীয় ৩1১) ইত্যাদি শ্রুতিতে যে গুর্পপসদনরূপ বিষয় 
কথিত হইয়াছে, এস্কলে তাহাও প্রদশিত হইল। অর্থাৎ সংসারে বৈরাগ্য জন্সিলে আত্মজ্ানলাভ- 
মানসে শ্রুতিতে যেরূপে গুরূপসদন করিবার বিষয় কথিত আছে, তাহা এধানে এই গ্লোকে 
প্রদশিত হইল ॥১৪-_॥৭ 

ভাল, তুমি ত নিজেই শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পর্ন, তবে নিজেই কেন নিজের শ্রেয়; বিবেচনা করিয়! 
লও না, পরের শিশ্ন প্রয়োজন কি? এইকূপ আশশ্ক হইলে তদুত্বরে বলিতেছেন_-১ ছি ইহার 
অর্থ_যন্মাৎ, অর্থাৎ যেহেতু যে শ্ররেকষঃ প্রাপ্ত হইলে তাহা আমার শোক অপনোদন অর্থাৎ নিবারণ 
করিতে পারিবে, তাহা আমি দেখিতে পাইতেছি না? সেইজন্য আমাকে তুমি উপদেশ দাও। 
ইহা স্বারা_“হে -ভগবন্‌! সেই আমি শোক করিতেছি, আপনি আমায় শোকসাগরের পারে 
লইয়া ধান*-_-এই (ছাঃ %১।৩) শ্রুতির দমর্থও গ্রদশিত হইল।২ আচ্ছা, শোকাপনোদন যদি ন! 


দ্বিতীয়োইধ্যায়ঃ। ৬৫ 


তন্বিশেষপম্‌. আহ-_“ইন্দরিয়াণাম্‌ উচ্ছোষণমিশ্তি। সর্বদা সম্তাপকরম্‌ ইত্যর্থ; ।৩ 
নম যুদ্ধে প্রযতমানস্ত তব শোকনিবৃত্তিঃ ভবিষ্যতি, জেম্যসি চেৎ তদা রাজ্যপ্রাপ্ত্যা, ইতরথা 
চ সবগগপ্রাপ্ত্যা, “ঘ্বাবেতৌ পুরুযৌ লোকে” ইত্যা দিধর্মশাস্ত্রাৎ ইত্যাশঙ্ক্য আহ-_“অবাপ্য” 
ইত্যাদিনা ।৪ শক্রবর্জিতং শস্তাদিসম্পন্নং চ “রাজ্যং তথা স্থরাণাম্‌ আধিপত্যং* হিরপ্যপর্ভত্ব- 
প্ধ্যস্তম্‌ এশ্বর্যম্‌ “অবাপ্য* স্থিতস্তাপি “মম যৎ শৌকম্‌ অপনুদ্যাৎ তৎ ন পশ্যামি” 
ইত্যন্বয়ঃ।৫ “তদ্‌ যথেহ কর্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যচিতো লোকঃ 
ক্ষীয়তে” ইতি শ্রুতেঃ। যৎ কৃতকং তদনিত্যম্‌ ইত্যন্থমানাৎ প্রত্যক্ষেণাপি এহিকানাং 
বিনাশদর্শনাৎ চন এহিক আমুত্রিকো বা ভোগঃ শোকনিবর্তক* কিন্তু স্বসন্তাকালেইপি 
ভোগপারতস্ত্যাদিনা, বিনাশকালেইপি বিচ্ছেদাৎ শোকজনক এবেতি ন যুদ্ধং শোক- 


হয়, তাহা হইলে দৌষ কি? এই প্রকার আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া! সেই শোকেরই বিশেষণ অর্থাৎ সেই 
শোক ত্যাগের প্রয়োজনীয়ত্বস্থচক বিশেষণ বলিতেছেন_ইক্ড্রিয়াঁপাম্‌ উচ্ছোষণম্‌ -ইন্দ্িয়গণের 
উচ্ছোষণকারী, অর্থাৎ সেই যে শোক তাহা সর্বদ| সম্তাপকারী (একারণে তাহা ত্যাগ করা 
প্রয়োজন )।৩ আচ্ছ। যুদ্ধে বত্বশীল হইলেই তোমার শোক নিবৃত্তি হইবে। যদ্দি তুমি জয়লাভ 
কর তাহা হইলে রাজ্যপ্রাপ্তিতারা, আর যদি যুদ্ধে নিহত হও তাহা হইলে স্বর্গলাভদ্বারা, তোমার শোক 
স্বতঃই নিবৃত্ত হইবে। কারণ সম্মুখ সরে নিহত হইলে যে পরমাগতি লাভ হয় তাহা--“এই জগতে 
এই ছুই জাতীয় লোক (স্ুধ্যমণ্ডল ভেদ করিয়া পরমাগতি লাও করিয়া থাকে )” ইত্যাদি ধর্দশান্ত্ের 
বচন অনুসারে স্থনিশ্চিত। এইরূপ আশঙ্কা উপস্থিত হইলে অবাপ্য ইত্যাদি সন্দর্ভে তাহার উত্তর 
বলিতেছেন।৪ শক্রবিহীন ও শস্যাদিসম্পন্ন ( সম্দ্ধ ) রাজ্য এবং হিরণ্যগর্ভপ্রাপ্তি পর্যযস্ত দেবগণের 
আধিপত্যন্ূপ এ্বধধ্য লাভ করিয়া অবস্থান করিতে থাকিলেও আমার যে গুরুতর শোক সপ্তাত 
হইয়াছে, তাহাকে যে (শ্রেয়: ) দূর করিতে পারে, তাহা দেখিতেছি না- এইরূপ অন্য হইবে ।£ 
“ইহলোকে যেমন কর্াঙ্জিত ভোগ বিনাশ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ সেবাদি কর্মের দ্বারা প্রভুর তুষ্ট বিধান 
করিয়া ভোগলাভ করিলেও সেই পরাধীন ভোগ যেমন চিরকাল থাকে না, ঠিক্‌ সেইবূপ পুণ্যোপাঙ্জিত 
স্র্গাদিলোকও ক্ষয়প্রা্ধ হইয়া থাকে*--এই (ছাঃ ৮১৬) শ্রুতি বাক্যদ্বারা এবং দ্যাহা যাহা 
কৃতক অর্থাৎ জন্য অর্থাৎ যাহার উৎপত্তি আছে, তাহাই অনিত্য* এইরূপ অন্ুমানদ্বারা,। অধিক কি 
প্রত্ক্ষপ্রমাণের দ্বারাও এঁহিক ফলের বিনাশ দেখা যায় বলিয়া! ধহিক অথবা পারত্রিক কোন প্রকার 
ভোগই শোকনিবারক নহে; অধিকস্ত উহীর স্থিতিদশীয়ও অর্থাৎ ভোগ যখন হইতে থাকে, সেই সময়েও 
ভোগাধীনতাদি নিবন্ধন অর্থাৎ ভোগীকে ভোগের অধীন হইতে হয় বলিয়া! এবং যেহেতু ভোগ হইতেছে 
অতএব ইহা কমিয়! যাইতেছে এই প্রকারে ভোগের ক্ষীয়মাণত্ব চিন্তা জন্য এবং বিনাশসময়ে অর্থাৎ 
ভোগ যখন নষ হয় ায়, তৎকালেও তাহার বিচ্ছেদ হয় বন্য! সেই বিচ্ছপ্রযক্ত তাহ! শৌকেরই 


ঙি 


৬৬ -. শ্্রীমত্তগবদগীতা। 


. সঞ্জয় উবাচ-_-এবমুক্ত। হযীকেশং গুড়াকেশঃ পরস্তপঃ। 
নি যোতম্ক” ইতি গোবিদ্দমুক্ত। তুষ্তীং বভূব হ ॥৯ 


অবরঃ--সপ়্ উবাচ-_গুড়াকেশঃ পরস্তপঃ হৃধীকেশম্‌ গোবিনদম্‌ এবম্‌ ('কথং ভীন্মমহং সংখ্যে' ইত্যাদিনা যুদ্ধ্বরাপা- 
যোগ্যতাম্‌) উ্ত1 *( অহং) ন যোতন্তেশ ইতি উক্ত1 তুফীং বৃহ হ। অর্থাৎ সপ্রয়্ কিলেন-__আঁদল্তহীন পরস্তপ অর্জুন, 
হববীকেশ গোবিদ্দকে এইরূপ বলিবার পর "আমি যুদ্ধ করিব না*--ইহা! বলির! মৌনী হইয়া! রহিলেন।» 


নিবৃত্তয়ে অনুষ্ঠেয়ম্‌ ইত্যর্থঃ।৬ এতেন ইহামুত্রভোগবিরাগঃ অধিকারিবিশেষণত্বেন 
দর্গিত; ॥৭__৮ ] 

তদন্তরম্‌ অঙ্ুনঃ কিং কৃতবানিতি ধৃতরাষ্্রাকাজ্ষায়াম্‌_“গুড়াকেশঃ” জিতালস্তঃ 
“পরস্তপঠ শক্রতাপনঃ অর্জুনো “হৃধীকেশংত সর্বেন্দরিয়প্রবর্তকত্বেন অন্তর্ধ্যামিণং 
“গোবিন্দং” গাং বেদলক্ষণাং বাণীং বিন্দতি ইতি ব্যুৎপত্ত্যা সর্বববেদোপাদানত্বেন সর্ব্বজ্ম্‌ 
আদে “এবং” “কথং ভীন্মমহং সংখ্যে ইত্যাদিনা যুদ্ধন্বরপাযোগ্যতাম্‌ “উক্ত” তদনস্তরং 
“ন যোতস্টে ইতি যুদ্ধফলাভাবং চ “উক্ত। তৃষ্ণীং বভূব” বাহোন্দরিয়ব্যাপারস্ত যুদ্ধার্থং 
পূর্ববং কৃতস্ত নিবৃত্ত নির্যাপারো৷ জাত ইত্যর্থঃ।১ স্বভাবতো৷ জিতালন্তে সর্ববশক্রতাঁপনে 


জনক হইয়া থাকে । অতএব শোকনিবৃত্তির জন্য যুদধা্ঠান কর্তব্য নহে।৬ ইহার দ্বারা 
ইহামুত্রভোগবিরাগকে অধিকারীর বিশেষণরূপে দেখান হইল। অর্থাৎ ধিনি তবজ্ঞানেচ্ছ হইবেন, 
সাহার অপরাপর গুণের ন্যায় এহিক ও পারলৌকিক ভোগে বৈরাগ্য থাকা যে আবশ্যক, তাহাও 
এই সন্দর্ভে প্রদর্শিত হইল ॥৭--৮ 

তাহার পর অজ্ুন কি করিলেন- ধৃতরাষ্ট্রের এইরূপ আকাঁজ্কা (জিজ্ঞাসা) হইলে তাহার 
নিবৃত্বির জন্য সঞ্জয় বলিতেছেন-_- | গুড়াকেশঃ-খিনি আলস্য জয় করিয়াছেন, পরস্তপঃ- 
ধিনি শক্রগণের সন্তাপদায়ক, এবংবিধ অর্জুন হ্বাবী্কেশং-যিনি সমস্ত (হৃধীক অর্থাৎ ) ইন্্রিয়ের 
প্রবর্তক বলিয়া অন্তর্ধ্যামী গৌবিদ্বং-ষিনি গো অর্থাৎ বেদরূপা বাণী লাভ করিয়াছেন (অর্থাৎ 
ধিনি শীন্্রযোনি) তিনিই গোবিন্দ, এই বু[ৎ্পন্তি অহ্থসারে যিনি সমগ্র বেদের উপাদানকারণ 
বলিয়া সর্বজ্ঞ, সেই গোবিন্দকে প্রথমতঃ কথং ভীক্সমহং জংখ্যে (আমি যুদ্ধে কিরূপে ভীন্মকে 
শরপ্রহার করিব) ইত্যাদি বাক্যে যুদ্ধের স্বরূপতঃ অধোগ্যতা৷ অর্থাৎ যুদ্ধ যে ভাল কাজ নহে, ইহা 
বলিয়া এবং তাহার পর--ন যোৎস্তে অর্থাৎ “যুদ্ধ করিব না”_এইরূপে যুদ্ধ-ফলের অভাব নিবেদন 
করিয়া অর্থাৎ যুদ্ধ করিয়া কোন ফল নাই, ইহা জানাইয়া তুক্ধীং বভ়ুব--মৌনী হুইয়৷ রহিলেন, 
অর্থাৎ যুদ্ধের প্রথমে উৎসাহবশত: সমন্ত বহিরিকিয়ের যে ব্যাপার (চালন! ) করিয়াছিলেন, এক্ষণে 
হা নিবৃত্ত করিয়া ব্যাপারবিহীন (লিশ্টে্ট ) হইলেন-_ইহাই তাৎপধ্যার্থ।১ যিনি ম্বভাবতঃ 


দ্িতীয়োহধ্যায়ঃ। ৬৭ 


তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসম্নিব ভারত !। 
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদস্তমিদ্ং বচঃ ॥১৪ 


অন্য়ঃ-্ছে ভারত ! উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে বিষীদন্তং তম্‌ প্রহসন, ইব হযীকেশঃ ইদং বচ উবাচ।-_অর্থাৎ হে তারত! 
উভয় সেনার মধ্যে বিষানদগরস্ত অর্জুনকে লক্জিত করিবার জন্যই যেন হৃধ'কেশ এই নিম্বোন্ত কথা বলিলেন।১৯ 


চ তন্মিন আগন্তকম্‌ আলম্তম্‌ অতাপকত্বং চ ন আম্পদম্‌ আধাস্ততীতি গ্োতয়িতুং 
হ-শব্খঃ|২ গোবিন্দহৃধীকেশপদাভ্যাং সর্ববজ্বত্বসর্ববশক্তিত্বন্ূচকাভ্যাং ভগবতঃ তম্মোহাপ- 
নোদনম্‌ অনায়াসসাধ্যমিতি সচিতম্‌ ॥৩-_৯ 

এবং যুদ্ধম্‌ উপেক্ষিতবত্যপি অর্জনে ভগবান্‌ ন উপেক্ষিতবানিতি লা 
নিরাসায় আহ-_“সেনয়োরুভয়ো?” মধ্যে যুদ্ধোগ্যমেন আগত্য তদ্িরোধিনং বিষাদং মোহং 
প্রাগৃবস্তং “তম” অর্জবনং “প্রহসন্িব” অন্ুচিতাচরণ প্রকাশনেন লজ্জাধুধৌ মক্তয়ন্সিব 
“ৃবীকেশঃ” সর্ববান্তর্যামী ভগবান্‌ “ইদং” বক্ষ্যমাণম্‌ “অশোচ্যান্” ইত্যাদি বচঃ পরম. 
গম্তীরার্ঘম্‌ অন্থুচিতাচরণপ্রকাশকম্‌ উক্তবান্‌ ন তু উপেক্ষিতবান্‌ ইত্যর্থঃ।১ অন্ুচিতাচরণ- 
প্রকাশনেন'লজ্জোৎপাদনং প্রহাসঃ। লজ্জা চ ছুংখাত্বিকেতি দ্বেষবিষয় এব স মুখ্যঃ। 


আলম্ভ জয় করিয়াছেন এবং যিনি সমস্ত শক্রগণের সস্তাপ উৎপাদন করেন, সেই অর্জনের মধ্যে 
আগন্তক আলম্য অথব! অতাপকত্ব অর্থাৎ শত্রদমনের অক্ষমতা যে স্থানলাভ করিতে পারিবে না-- 
ইহা সথচিত করিবার জন্য ক্লোকমধ্যে হু এই শবটা প্রযুক্ত হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে অর্জন আলম্ত- 
বশতঃ কিংবা অসামর্থ্য নিবন্ধন যে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন তাহা নহে__কিন্তু তিনি শৌকহেতুই 
বিরত হইলেন-__ইহাই 'গুড়াকেশ' এবং 'পরন্তপ” এই ছুইটি বিশেষণ হইতে স্থচিত হইতেছে ।২ 
সর্বজত্ব এবং সর্বশক্তিত্থের চক গোবিজ্জ এবং ভ্ববীকেশ এই দুইটা পদের দ্বারা ইহাই জানাইয়া 
দেওয়া হইয়াছে যে, অর্জুনের মোহ দূর করা ভগবানের পক্ষে অনায়াসসাধ্য অর্থাৎ ভগবান খন 
গোবিন্দ অর্থাৎ শান্ত্রযোনি তখন তিনি সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছেন আর তিনি ষখন হৃধীকেশ অর্থাৎ 
অন্তর্ধ্যামী অর্থাৎ অস্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দিয়গণের অধিষ্ঠাতা তখন তিনি অনায়াসেই অর্জুনের মোহ 
দূর করিতে পারিবেন- এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য উক্ত দুইটা শব প্রযুক্ত হইয়াছে ॥৩-_1৯। 
অঞ্জন এই প্রকারে যুদ্ধে উপেক্ষা দেখাইলেও ভগবান ষে তাহা উপেক্ষা করেন নাই-_তাহাই 
ধৃতরাষ্ট্রের ছুরাশা দূর করিবার জন্য ( সয়) বলিতেছেন--। যুদ্ধের উদ্মে (েনয়োরুসয়ো: - উভয় 
সেনার মধ্যে্মধ্যস্থলে- সমাগত বিষীদস্তং-.ুদ্ধোগ্ঘমের বিরোধী যে মোহ, সেই মোহগ্রাপ্ত 
অঞ্ছুনকে প্রহ্সঙ্িব- যেন উপহ!স করিয়া! অর্থাৎ ত্তাহার অনুচিত আচরণ প্রকাশপূর্ববক (তাহাকে ) 
যেন ক্জীসমুদ্রে ডুবাইয়! ভ্বধীকেশ:- সকলের অস্তনিয়ামক ভগবান্‌ ইদং-.এই অর্থাৎ “তুমি 
অশোচাগণের জন্য শোক করিতেছ* ইত্যাদি প্রকার পরমগন্তীরার্থক অস্ুচিতাচরণপ্রকাশক (যাহার 
দ্বার! অর্জুনের অনুচিত আচরণ প্রকাশিত হইয়া পড়ে তাদৃশ ) বক্ষ্মাণ বাক্য বলিতে লাগিলেন, 
কিন্ত তিনি তাঁহাকে উপেক্ষা করেন নাই।১ অনুচিত আচর্ প্রকাশ করিয়া যে লজ্জা উৎপাদন 


৬৮ শ্রীমত্তগবদ্গীতা। 


অর্জনস্ত তু ভগবংকপাবিষয়্বাৎ অনুচিতাচরণপ্রকাশনস্ত চ বিবেকোৎপতিহেতৃত্বা 
একদলাভাবেন গৌণ এবায়ং প্রহাস ইতি কথয়িতুম্‌ ইবশবঃ। লজ্জাম্‌ উৎপাদয়িতুম্‌ ইব 
বিবেকম্‌ উৎপাদয়িতুম্‌ অচ্ছুনন্ত অহ্চিতাচরণ: ভগবতা প্রকাশ্ততে। লজ্জোৎপতিস্ত 
নাস্তরীয়কতয়াইস্ঘ মাহস্ বেতি ন বিবক্ষিতেতি ভাবঃ।২ যদি হি যুদ্ধারস্তাৎ প্রাগেব 
গৃহে স্থিতো যুদ্ধম্‌ উপেক্ষেত তদা৷ নাহুচিতং কুর্য্যাৎ। মহতা সংরস্তেণ তু যুদ্ধতৃমৌ 
আগত্য তদুপেক্ষণম্‌ অতীব অনুচিতমিতি কথয়িতুং «সেনয়োচ ইত্যাদিবিশেষণম্‌। 
এতৎ চ “অশোচ্যান্‌* ইত্যাদৌ স্পষ্টং ভবিষ্যাতি ॥৩_॥১০ 


করা হয় তাহাকে প্রহাস বলে । গ্রার লজ্জা ছুংখন্বরূপ বলিয়া বিদ্বেষের বিষয়েই (বন্তুতেই ) প্রহাস 
শবের মুখ্য প্রয়োগ হয় অর্থাৎ বিদ্বেষভাজন ব্যক্তিকেই প্রহাস করা হয়। কিন্তু অর্জন ভগবানের 
কপার পাত্র; এজন্য তিনি তাহাকে ছুঃখস্বরূপ লজ্জা দিতে পারেন না; তবে তিনি অজ্জুনের 
অহ্চিত আচরণ প্রকাশ করিয়! দিয়াছিলেন বটে, আর তাহা তাহার বিবেকোৎপত্তির নিমিত্বই 
হইয়াছিল। এই কারণে প্রহাসের যাহা লক্ষণ তাহার একটা দল (অংশ) না থাকায় এস্থলে প্রহান 
শবটা গোঁণীর্ঘক__ইহা বুঝাইবার জন্য ইব শব্টী প্রযুক্ত হইয়াছে। (অর্থাৎ অনুচিত 
আচরণের বিজ্ঞাপনপূর্ববক লজ্জা উৎপাদনের নাম গ্রহাঁস বা উপহীস। এখানে কিন্তু লজ্জা উৎপাদন 
অভিপ্রেত নহে। কারণ, লজ্জা দুঃখস্বূপ ; আর অর্জুন ভগবানের অন্থগ্রহের পাত্র; স্ৃতরাং তিনি 
কখনও তীহাকে লঙ্জারপ দুঃখ দিতে পারেন না। এই কারণে প্রহাস বলিতে এখানে 'লজ্জা 
উৎপাদন, ও 'অন্ুচিতাচরণ প্রকাশ*, এই উভয় নহে, কিন্তু উহার একাংশ যে অনুচিতাচরণপ্রকাঁশ, 
মাত্র তাহাই এখানে 'প্রহীস' শবে বিবক্ষিত। এইজন্য সমগ্রবাচী না হওয়ায় উহা! গৌণার্ঘক। আর 
অঞ্জনের বিবেকজ্ঞান উৎপত্তির নিমিত্বই ভগবান্‌ তীহার অন্থচিত আচরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন, 
কিন্তু ত্ীহার লজ্জা উৎপাদনের অভিপ্রায়ে অহুচিতাচরণ প্রকাশ করেন নাই। এইবূপে 
প্রহীসশবটার গোণীর্থকতা প্রকাশ করিবার জন্যই প্রহসন্পিব এস্থলে ইব শবটা প্রযুক্ত 
হইয়াছে )। অন্ত স্থলে যেমন লজ্জা উৎপাদন করিবার জন্যই প্রহাস বা উপহাস করা হয়, 
সেইরূপ এখানে কেবল বিবেক জন্মাইবার জন্যই ভগবান্‌ অর্জনের অনুচিত 
আচরণ প্রকাশ করিতেছেন। তবে লজ্জার উৎপত্তি নান্তরীয়ক অর্থাৎ অপৃথক্‌-সিদ্ধ 
(সহভাবী) বলিয়া তাহা উৎপন্ন হউক ধা নাই হউক, তাহা! বিবঙক্ষিত নহে, অর্থাৎ 
বিবেকোৎপত্তির জন্যই অঙ্চিতাচরণ প্রকাঁশ করা হইয়াছে; তাহাতে ষদি লহভাবিরূপে লঙ্জাও 
উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে আর কি করা ঘাইবে--ইহাই অভিপ্রায়।২ যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বে 
.গুঁহে থাকিয়া যদি অঙ্চুন যুদ্ধ উপেক্ষা করিতেন, তাহা হইলে অঙ্গুচিতাঁচরণ হইত ন! বটে কিন্ত 
বিপুল আয়োজনে যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া তাহা উপেক্ষা করা অত্যস্ত অন্তায়-_-এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ 
করিবার জন্ত লেনয্োঃ ইত্যাদি বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহা অগ্রে অশোচ্যাম্‌ ইত্যাদি ্লোকের 
ব্যাখ্যাত্থলে পরিস্ফুট হইরে ।৩--/১৭ « 


_ দ্বিতীয়োহধ্যায়। ৬৯ 


রী ভগবান উবাঁচ---অশোচ্যানন্বশোচন্ত প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাঁষসে । 
গতাসূনগতাসুংস্চ নানুশোচস্তি পণ্ডিতাঃ ॥১৯ 


অনবযঃ_ঞ্রঁভগবাহুবাঁচ-__ত্ম্‌ অশোচ্যান্‌ অন্থশোঃ গ্রজ্ঞাবাঁদান্‌ চ ভাবসে, পঞ্ডিতাঃ গতানুন্‌ জগতাহুন্‌ ন অনুশোচস্তি | 
অর্থাৎ গ্রভগবান্‌ বলিতেছেন--তুমি যাহাদের জন্ত শোক কর] অনুচিত তাহাদের জন্ত শোক করিগ়নাছ। আধার পণ্ডিতের 
স্তায় কথাও বজিতেছ। পণ্ডিতগণ মৃত বা জীবিত বন্ধুদিগের জন্ত শোক করেন না।১১ 


তত্র অর্জুনস্ত যুদ্ধাখ্যে স্বধর্মে স্বতো জাতাইপি প্রবৃত্তিঃ দ্বিবিধেন মোহেন 
তক্নিমিত্তেন চ শোকেন প্রতিবদ্ধেত্তি দ্বিবিধো মোহঃ তত্ত নিরাকরণীয়ঃ।১ তত্র আত্মনি 
স্বপ্রকাশপরমানন্দরূপে সর্ববসংসারধর্মাসংসগিণি স্থুলসৃক্মশরীরদ্ধয়তৎকারণাবিদ্যাখ্যো- 
পাধিত্রয়াবিবেকেন মিধ্যাতৃতন্তাপি সংসারস্ত সত্যত্বাত্বধর্মত্বাদিপ্রতিভাসরূপ একঃ সর্বব- 
প্রাণিসাধারণঃ ।২ অপরস্থ যুদ্ধাখ্যে স্বধর্ম্ে হিংসাদিবাহুল্যেন অধর্ম্ত্বপ্রতিভাসরূপঃ 


সেইস্থলে যুদ্ধনামক ন্বধর্শনে অঞ্জনের প্রবৃত্তি স্বভাবতঃ উৎপন্ন হইলেও দ্বিবিধ মোহ এবং 
সেই মোহজন্য শোকের দ্বারা সেই প্রবৃত্তি প্রতিবদ্ধ অর্থাৎ স্বকার্ধ্য যুদ্ধোৎপাদনে অসমর্থ হইয়াছিল; 
অক্তএব তাঁহার সেই ছুই প্রকার মোহের নিরাস করা কর্তব্য।১ সেই দ্বিবিধ মোহের মধ্যে-_ 
স্বপ্রকাশ ও পরমানন্দন্বর্ূপ এবং সকল প্রকার সংসারধর্মের সহিত সংসর্গরহিত আত্মার স্থল ও সুক্ষ 
শরীরত্বয় এবং তছুভয়ের কারণরূপ অবিষ্ঠা--এই ত্রিবিধ উপাধির অবিবেক-( তাদাত্ময )-নিবন্ধন 
মিথ্যাভূত সংসারে যে সত্যত্ব এবং আত্মধর্থত্ব প্রভৃতির প্রতীতি অর্থাৎ উহা সত্য এবং উহা আত্মার 
ধর্ম _ এই প্রকার যে বোধ, ইহা একপ্রকার মোহ এবং ইহ সমস্ত প্রাণীর মধ্যে সমানভাবে বিদ্যমান ।২ 
[ তাপর্য্য- আত্মা স্বপ্রকাশ পরমানন্দ চৈতন্তন্বূপ) তিনি নিগুণ, নিক্রিয। অসঙ্গ ও 
উদদাসীনস্বভাব। এই আত্মার স্থুলশরীর (পিতৃমাতৃসংযোগাদিজন্ত ), সুপ্্শরীর ( দশবিধ ইন্জরিয়, 
পঞ্চপ্রাণ, মনঃ ও বুদ্ধি-_এই সপ্তদশ অবয়বযুক্ত দেহ) এবং (কারণশরীর ) অবিষ্ভা_এই তিনটা 
উপাধি। যাহার সন্গিধিবশতঃ তদীয় ধর্ অন্যে আরোপিত হয়, তাহাকে উপাধি বলে। উক্ত 
ত্রিবিধ দেহের সন্গিধিবশতঃ উহাদের ধর্ম আত্মায় আরোপিত হয় বলিয়! উহারা আত্মার উপাধি। 
ইহারা জড়, ম্বরূপতঃ মিথ্যা ও পরাধীনপ্রকাশ অর্থাৎ উহাদের স্বাভাবিক প্রকাশ নাই, কিন্ত 
চৈতন্যের দ্বারাই উহারা প্রকাশিত হয়। এইজন্ত উহারা চৈতন্যন্বক্ূপ আত্মায় কল্পিত। সুতরাং 
আত্মা উহাদের অধিষ্ঠান। জন্মমরণরূপ মিথ্যা সংসার, দেহাঁদি জড়পদার্থেরই ধর্ম হইলেও অনাদি 
অজ্ানবশতঃ এই উপাধিত্রয়ের বিবেক ( ভেজ্ঞান ) না থাকায় সেগুলি সত্য বলিয়া! এবং আত্মারই ধর্শ 
বলিয়া বোধ হয়; এই কারণে “আত্মা জন্মিতেছে, আত্মা মরিতেছে'--এইকপ প্রতীতি হয়। আবার 
দেহত্রয় ও আত্মা ম্বরূপতঃ ভিন্ন হইলেও তাহান্দের অবিবেক (তাদাত্য ) বশতঃ দেহধর্শদ যেরূপ 
আত্মায় আরোপিত হয়, সেইরূপ আত্মধন্দ সত্যত্বগ্রভৃতিও দেহাদিতে আরোপিত হয়। ইহাই ' 
মহীত্রমা এই ভ্রম সর্বজীবের মধ্যেই বিদ্তমান। দ্বিরিধ মোহের মধ্যে উহা একপ্রকার মোহ। ] 


৭. . ' স্ীমত্ধগরদ্গীতী। 


অর্জনস্তৈব করুণাদিদোষনিবন্ধনে। অসাঁধারণঃ1৩ এবম্‌ উপাধিত্রয়বিবেকেন শুদ্ধাত্ব- 
স্বরূপবোধঃ প্রথমস্য নিবর্তকঃ সর্ববসাধারণঃ। দ্বিতীয়ন্ত তু হিংসাদিমত্বেইপি যুদ্ধস্ত 
অধর্্ত্বাভাববোধঃ অসাঁধারণঃ। শোকস্য তু কারণনিবৃত্তৈব নিবৃত্তেঃ ন পৃথক্‌ 
সাধনান্তরাপেক্ষা ইতি অভিপ্রেত্য ক্রমেণ ভ্রমদ্বয়ম্‌ অনুবদন্‌ শ্রীভগবানুবাচ-_৪ 
“অশোচ্যান্” শোচিতুম্‌ অযোগ্যানেব ভীম্মর্রোণাদীন্‌ আত্মসহিতান্‌ ত্বং 
প্ডিতোহপি সন্‌ “অন্বশোচঃ” অন্থশোচিতবানসি, তে জিয়ন্তে মন্িমিতম। অহং তৈ 
বিনাতৃতঃ কিং করিস্তামি রাজ্ন্থখাদিনা ইত্যেবমর্থকেন “ৃষ্টেমং স্বজনম্” ইত্যাদিনা। 
তথা চ অশোচ্যে শোচ্যভ্রমঃ পশ্বাদিসাধারণঃ তবাত্যন্তপপ্ডিতস্ অনুচিত ইত্যর্থ। তথা 
“কৃতন্বা কশ্মলম্” ইত্যাদিনা মদ্বচনেন অন্ুচিতমিদম আচরিতং ময়েতি বিমর্শে 
্রাপ্তেংপি বং স্বয়ং প্রাজ্জোইপি সন্‌ *প্রজ্ঞানাম্‌ অবাদান্” প্রজৈ বক্তুম্‌ অনুচিতান্‌ 
শব্দাস্চ 'কথং ভীম্মমহং সংখ্য' ইত্যাদীন্‌ “ভাষসে” বদসি ন তু লজ্জয়। তৃষীং ভবসি। 
অত; পরং কিম্‌ অন্থচিতম্‌ অস্তীতি স্থচয়িতুং চকারঃ। তথাচ অধর্থে ধর্মতভ্রাস্তিঃ 
ধর্মে চ অধর্শতবত্রান্তিঃ অসাধারণী তব অতিপপ্ডিতস্য ন উচিতেতি ভাবঃ।৫ প্রজ্ঞাবতাং 


আর যুদ্ধনামক স্বধর্মে হিংসাদির বাহুল্যনিবন্ধন যে অধর্শত্বপ্রতীতি-_ইহা দ্বিতীয় প্রকার ঞ্জাহ 
এবং উহা অর্জুনেরই কর্শাদিদোষজন্য বলিয়া অসাধারণ ।৩ এইরূপে ভ্রিবিধ উপাধির বিবেক 
অর্থাৎ ভেদবোধধুর্রক যে শুদ্ধ আত্মবিষষক জ্ঞান হয়, ভাহা প্রথম প্রকার মোহের নিবর্তক, ইহা 
সর্বসাধারণ অর্থাৎ সকলেরই এ প্রকারে মোহনিবৃত্তি হইতে পারে। আর যুদ্ধ হিংসাদিযুক্ত হইলেও 
তাহা৷ স্বধন্ম বলিয়া তাহাতে অধর্ম্ম হয় না-_এইরূপ যে অসাধারণ জ্ঞান অর্থাৎ কেবলমাত্র যুদ্ধাধিকারী 
ব্যক্তির যে এতাদৃশ জান, তাহা দ্বিতীয় প্রকার মোহের নিবারক। আর শোকের কারণ নিবৃত্ত হইলেই 
শোক নিবৃত্ত হইয়া যায়, অর্থাৎ শোকের কারণ ষে অজ্ঞান, তাহা না থাকিলে শোকও থাঁকিতে 
পারে না__এই হেতু শোকের নিবৃত্বির জন্য অন্য কোন শ্বতঙ্ত্র কারণের অপেক্ষা নাই (এইজন্য 
শোক নিবৃত্তির কারণন্বরূপ স্বতস্্র কোন বিষয় আর নির্দেশ করা হয় নাই)_-এইরূপ অভিপ্রায়ে 
যথাক্রমে ছুই প্রকার ভ্রমের অনবাদ করিয়। (উল্লেখ করিয়া) শ্রীভগবান্‌ বলিলেন,_-৪ 

অশোচ্যান্‌ যাহারা শোকের যোগ্য নহেন (ধাহাদের জন্য শোক করা উচিত নহে) 
নিব সহিত সেই ভীক্ন্রোণগ্রভৃতির নিমিত্ত অর্থাৎ নিজের উদ্দেশে এবং ভীন্মগ্রভৃতির উদ্দেশে 
্বং-তুমি পণ্ডিত হইয়াও জন্থশো চঃ -অন্গশৌচনা করিতেছ-_-ভীহারা৷ আমার জন্ত মরিতেছেন, 
আমি তাহাদিগের বারা পরিত্যক্ত হইয়া রাজ্যস্থখ গ্রস্ৃতি লইয়৷ কি করিব--এই প্রকার অর্থযুক্ত 
ভৃষ্টেমং স্বজনং (“এই শ্বজনগণকে দেখিয়া") ইত্যাদি বাক্যে শোক করিতেছ। স্তরাং 
অশোৌচ্যে যে শোচ্ভ্রম যাহা পশ্বাদিসাধারণ (যাহা অশোচ্য তাহাকে শোচ্য বলিয়া যে 
জান' অর্থাৎ যে ভ্রম পশুপ্রভৃতির মধ্যেও সমান্ভারে বিষ্যমান তাহা) তোমার মত 
অত্যন্ত বিজ্ের পক্ষে উচিত হয় ন-ইহাই ভাৎপর্ধযার্থ। আর কুতত্বা কশ্মলমিদম্‌ 


দবিভীয়োইষ্যারঃ। ১ 


পশ্তিতানাং বাদান্‌ ভাষসে পরং ন তু বুধ্যসে ইতি বা।৬ ভাষপাপেক্ষয়। অনুশোচনস্ত 
প্রাক্কালত্বাদ্‌ অতীতন্বনির্দেশঃ। ভাষণস্ত তু তুত্বরকালছ্বেন হ্মধ্যবহিতত্বাৎ বর্তমানত্ব- 
নির্দেশঃ। ছান্দসেন তিওব্যত্যয়েন অনুশৌচনীতি বর্তমানত্বং বা ব্যাখ্যেয়ম।৭ নম্থু 
বন্ধুবিচ্ছেদে শোকো ন অন্চিতো বশিষ্ঠাদিভিঃ মহাভাগৈরপি কৃতত্বাদিতি আশঙ্ক্য 
আহ-_“গতাস্নি”তি ৮ যে পণ্ডিত বিচারজন্তাত্বতত্বজ্ঞানবস্তঃ তে গতপ্রাণান্‌ 


(কি কারণে তোমাকে এই মোহ আশ্রষ কবিয়াছে*) ইত্যাদিকূপ মদীয় বাক্যে তোমার 
মনে, "আমি এইরূপ অন্চিত আচবণ করিয়াছি, এই প্রকার আলোচনা সপ্জাত 
হইলেও অর্থাৎ আমার কথা শুনিয়া তুমি মনে মনে এরূপ আলোচনা করিলেও এবং তুমি স্বয়ং 
প্রাজ্জ (বিবেচক) হইলেও প্রজ্ঞাবাদান্ যাহা প্রাজ্ঞব্যক্তিগণের অবাদ অর্থাৎ অবাচ্য অর্থাৎ 
যাহা প্রাজ্ঞগণের বলা উচিত নহে, তাদৃশ কথং ভীত্মমহং সংখ্যে অর্থাৎ “কিরূপে আমি যুদ্ধে 
ভীম্মাদিকে” ইত্যাদি প্রকার শব্দ (বাক্য) বলিতেছ, পরস্ত লজ্জায় শিঃখব্দ হইয়া (চুপ করিয়া) 
থাকিতেছ না। ইহা অপেক্ষ! অহ্থচিত আর কি হইতে পারে? এইরূপ অর্থ স্ুচিত করিবার 
জন্য গুজ্ঞাবাদাংশ্চ এই স্থলে চ শব্দটা প্রযুক্ত হইয়াছে। হৃতরাং অধর্শে ধর্বতত্রাস্তি এবং ধরে 
অধশ্্ত্বভ্রম, যাহা অসাধারণ অর্থাৎ সকলের মধ্যে হয় না, তাহা তোমার মত অতিশয় পণ্ডিত ব্যক্তির 
পক্ষেউচিত নহে। অথবা প্রজ্ঞাবাদীংশ্চ ভাষসে ইহার অর্থ-_তুমি প্রজ্ঞাবান্গণের অর্থাৎ 
পত্ডিতগণের বাদ (বচন) বলিতেছ, অর্থাৎ বিজ্ঞের মত কথাবার্তা বলিতেছ. কিন্তু তাহা তুমি 
ষখার্থ বুঝ ন|।৬ এখানে অনুশোচনাটী ভাষণের অপেক্ষা পূর্ব্বকালবর্তী হওয়ায় অর্থাৎ প্রথমে 
শোক এবং তাহার পরে তাদৃশ ভাষণ হইয়াছে বলিয়া অন্বশৌচঃ অর্থাৎ “অন্ুশোচন! করিয়াছ" 
এইরূপে অন্ুশোচনার অতীতকালে প্রয়োগ করা! হইয়াছে । আর ভাষণটা অন্ুশোচনার উত্তরকালবৃত্তি 
হওয়ায় (শোকের পরবর্তী এবং শ্রীকৃষ্ণের উত্তরের ) অব্যবহিত পূর্ববকালবর্তী বলিয়া বর্তমানকালে 
প্রযুক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ অনুশোচনা এবং ভাষণ দুইটাই শ্রীকুষ্ণের উত্তরের পূর্ববরকালবর্তী বটে, 
কিন্ত অুশোচনাটা ভাষণেরও পূর্ববকালবর্তী বলিয়। ভাষণের দ্বারা ব্যবহিত হওয়ায় তাহাতে অতীত 
বিভক্তি হইয়াছে, আর ভাষণটী অব্যবহিত পূর্ন্কাঁলবর্তী হওয়ায় তাহাতে *্বর্তমানসামীপ্যে 
বর্তমানবদ্‌ ঝ” এই নিয়মাহুসাবে বর্তমানসামীপ্যার্থে বর্তমানকালবোধক বি্ভিক্কি ব্যবহৃত হইয়াছে। 
অথবা তিঙস্ত বিভক্তির ব্যত্যয় (বিপরিণাম বা পরিবর্তন) করিয়। অন্থশোচঃ ইহার স্থলে 
অন্ুশৌচসি এইরূপ পাঠ করিয়া বর্তমানরূপে ব্যাখ্যা করিতে হইবে । অর্থাৎ বস্তগতি অনুসারে 
অন্থশোচনার অতীতকালে প্রয়োগ হওয়া উচিন্ভ; কেননা অনুশোচনাটা ভাষণের পূর্বভাবী। কিন্ত 
অর্জুনের প্রতি ভগবানের এই উক্তি বর্তমানকাপিক বলিয়! প্রতীতি অনুসারে অন্ুশোচনার 
বর্তমানকালে প্রয়োগ হওয়! সঙ্গত। এইজন্ত এস্থলে তিঙ্‌ বিভক্তির বিপরিণাম করিয়া অন্থশোচঃ 
স্থলে অন্থুশোচজি এইরূপে অহুশোচনার বর্তমানত্ব স্থাপন করিতে হইবে।৭ আচ্ছা! বন্ধুবিচ্ছেদ- 
হেতু শোক কর! যে অনুচিত, তাহা ত' নহে কারণ, বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহাত্মগণও ত শোক করিয়াছিলেন, 
অঞ্জনের এইরূপ আশক্ক! হইলে তাহার উত্তরে বলিতেছেন-__গণ্ভাঞ্ছু্‌ ইত্যাদি।৮ পণ্ডিতা?- 


ণ২ হ্ীমভগবদগীতা। 


অগতপ্রাণাংস্চ বন্ধুত্বেন কল্পিতান্‌ দেহান্‌ ন অনুশোচন্তি। এতে মৃতাঃ 
সর্বেবাপকরণপরিত্যাগেনন গতাঃ কিং 'কুর্বস্তি ক তিষ্ঠন্তি, এতে চ জীবস্তো 
বন্ধুবিচ্ছেদেন কথং জীবিত্বন্তীতি ন ব্যামুহাস্তি, সমাধিসময়ে তংপ্রতিভাসা- 
ভাবাৎ। বুখানসময়ে ততপ্রতিভাসেইপি মৃযাত্বেন নিশ্চয়াং। ন হি রজ্জুতবসাক্ষাৎ- 
কারেণ সর্পভ্রমে অপনীতে তন্নিমিত্তভয়কম্পাদি সম্ভবতি, ন বা পিত্বোপহতেক্দরিযন্থয 
কদাচিৎ গুড়ে তিক্ততাপ্রতিভাসেইপি তিক্তাথিতয়া তত্র প্রবৃত্তিঃ সম্ভবতি, মধুরত্বনিশ্চয়স্থয 
ক্লবত্বাং। এবম্‌ আত্মস্বরূপাজ্ঞাননিবন্ধনত্বাৎ শোচ্যত্রমস্ত তংস্বরূপজ্ঞানেন তদজ্ঞানে 
অপনীতে তংকার্ধযভূত; শোচ্যন্রমঃ কথম্‌ অবতিষ্ঠেত ইতি ভাবঃ।৯ বশিষ্ঠাদীনাং 
তু প্রারন্কর্মপ্রাবল্যাৎ তথা তথা অন্ুকরণং ন শিষ্টাচারতয়া অন্যেষাম্‌ অনুষ্ঠেয়তাম্‌ 
আপাদয়তি, শিষ্টঃ ধর্মবুদ্ধা। অনুষ্ঠীয়মানস্ত অলৌকিকব্যবহারশ্যৈব তদাচারত্বাৎ, অন্থা 


ধাহারা পঙ্ডিত অর্থাৎ ধাহারা বিচার করিয়! আত্মবিষয়ক যথার্থ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তাহারা 
বন্ধুরপে কল্পিত গভাসুন্‌ অগতা সৃংশ্চ গতপ্রাণ অথবা অগতপ্রাণ অর্থাৎ প্রাণহীন কিংবা প্রাণযুক্ত 
দেহের জন্ত নানুশোচস্তি-শোক করেন না; ইহারা মৃত হওয়ায় সমস্ত উপকরণ অর্থাৎ 
ভোগ্যপদার্থ পরিত্যাগ করিয়৷ চলিয়! গিয়াছে, তাহারা কি করিবে এবং কোথায় বা থাকিবে, আর 
এই সমস্ত জীবিত ব্যক্তিগণই বা বন্ধুবিরহে কিরূপে থাকিবে-_-এইরূপ চিস্তায় মোহগরন্ত হন না; 
ইহার কারণ, ( যোগজন্য ) সমাধিকালে তাহাদের চিত্তে সেই সমস্ত বিষয়ের প্রতিভান অর্থাৎ 
শ্ুরণই হয় ন|; আর বুখানদশায় অর্থাৎ সমাধিশূন্য ব্যবহারকালে এ সকল ভাব ক্ফুরিত হইলেও তাহারা 
সেইগুলিকে মিথ্যা বলিয়াই নিশ্চয় করিয়া থাকেন। রঙ্জুসাক্ষাৎকারজন্য রজ্ছুতে স্রাস্তি দূরীভূত 
হইলে সেই সপরন্রান্তিজন্য ভয় ও কম্পাদি যেমন হয় না, অথবা পিত্বপ্রকোপবশতঃ যাহার ইন্জরিয়বিকার, 
(ইন্দরিয়সকলের বিষয়গ্রহণের অন্যথাভাব ) উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার কোনও সময়ে গুড়ে তিক্ততা 
বোধ হইলেও যেমন তিক্তাভিলাষে সে কখনও গুড়ের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয় না, যেহেতু সেস্লে 
মধুরতার নিশ্চয়ই বলবান্‌; (অভিপ্রায় এই যে, মিথ্যাজ্ঞানবশে যে ভ্রান্ত ব্যবহার কর! হয়, 
মিথ্যাজান দূর হইলে আর সেরূপ ব্যবহার থাকিতে পারে না, কিন্তু সত্যজ্ানাহুসারে তদনুরূপ 
ব্যবহারই হইয়া থাকে); সেইরূপ (অশোচ্যে ) শোচ্যত্রমটী আত্মার স্বরূপ না জানার জন্যই উৎপন্ন 
হয় বলিয়া, আত্মার স্বরূপজ্ঞানের প্রভাবে যখন সেই অজ্ঞান দৃরীভূত হয়, তখন সেই অজ্ঞানের কাধ্য যে 
শোচ্যন্রম তাহা কিরূপে থাকিতে পারে ?-_ ইহাই ভাবার্থ।৯ আর বশিষ্ঠাদি মহাত্মগণ প্রারন্ধ কর্মের 
প্রবলতাবশতঃ সেই সেই কর্ণা করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু তাহা শিষ্টাচার বোধে অপরের অমুষ্ঠে 
হইতে পারে না কারণ, সেইয়প আচরণকেই শিষ্টাচার বলা হয়, যাহা শিষ্টগণকর্তৃক ধর্শবুদ্ধিতে 
অনুষ্ঠিত হয় এবং যাহা! অলৌকিকব্যবহার অর্থাৎ লোকের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অুসারে অনুষ্ঠিত 
না হইয়া অলৌকিক ফলসাধনের জনক হয়। তাহা না,হইলে, অর্দাৎ শি্টগণকর্তৃক ধর্শবুদ্ধিতে যাহা 
অত হয় তাদৃশ অলৌকিক ব্যবহাই শিষ্টাচার, ইহ! না বলিলে (শিষ্টগণের অনুষ্ঠিত) নিীবন 


দ্বিতীয়োহ্ধ্যায়ঃ। ৭৩ 


নির্ঠীবনাদেরপি অনুষ্ঠানপ্রসঙ্গাদিতি পরষ্টব্যম্‌।১৪ বম্মাদেবং তন্মাৎ ত্বমপি পণ্ডিতো 
১১০০০০০১০ অভিপ্রায়ঃ 0১৫-।১১ 


চিঠি বুঝিতে হইবে।১৪* অতএব ধর্দের তত্ব যখন 
এইরূপ, তখন তুমি পণ্ডিত হইয়া ( বশিষ্টাদির দৃষ্টাস্তে ) শোক করিও না__ইহাই লোকের অভিপ্রেত 
অর্থ ॥১৫-_!১১ 

ভাবপ্রকাশ-- 

প্রঃ। অর্জন যুদ্ধে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়াও তাহ! হইতে নিবৃত্ত হইতে চাহিলেন কেন? 

উঃ। অর্জুন শোকগ্রস্ত হইয়াছিলেন বলিয়া । 

প্রঃ। এই শোকের কারণ কি? 

উঃ। মোহ। 

প্রঃ। মোহ কয় প্রকার? 

উঃ। মোহ খ্রিবিধ-+এক সাধারণ, অপর অসাধারণ; অর্জুন এখানে উক্ত ছ্িবিধ মোহ বারা 
আবিষ্ট হইয়াছিলেন। 

প্রঃ। সাধারণ মোহ কি? 

উঃ। যাহা সর্বন্থীবের মধ্যেই আছে। মিথ্যাভূত যে সংসার তাহা! এই মোহবশে সত্য 
বলিয়া বোধ হয়। 

প্রঃ। মিথ্যা সত্য বলিয়া বোধ হয় কেন? 

উঃ। হ্বপ্রকাশ আত্মার সহিত অনাত্মভূত স্কুল, নুষ্ম ও কারণ শরীরের ভেদ গৃহীত 
হয় না বলিয়া। 

প্রঃ। অসাধারণ মোহ কি? 

উ;। এটা অর্জুনের পক্ষে বিশেষ বলিয়া অসাধারণ; তিনি ক্ষত্রিয়-সুদ্ধ তাহার স্বধন্্, তথাপি 
যুদ্ধে হিংসা করিতে হয় ইহা! ভাবিয়া ধর্মযুদ্ধকেও অর্জুন অধর্দ্দ ব্িয়। ভাবিয়াছেন। এই যুদ্ধরূপ 
ধর্মে অধশ্মত্ববোধই এখানে অসাধারণ মোহ । 

প্রঃ। শোক হইতে কেমন করিয়া পরিত্রাণ পাওয়া যায়? 

উ:। শোকের কারণ হইতেছে মোহ বা অজ্ঞান ও ভ্রাস্তিজান। এই অজ্ঞান ও ভ্রাস্থিজান 
বিদুরিত হইয়া যথার্থ জানের উদয় হইলেই শোক চলিয়া যায়। তত্জ্ঞানীরা তাই শোক করেন না। 

প্রঃ। তত্বজ্ঞানে কেমন করিয়া শোক যায়? 

উঃ। একমাত্র আত্মতত্বই সৎ বলিয়া নিশ্চিত হওয়ায়, আত্মভিন্ন সমস্ত পদার্থ মিথ্যা বলিয়া 
বাধ হ়। সমাধিকালে আত্মভিয় বন্ত অচ্ুভূতই হয় না; আবার সমাধি হইতে নামিলে অন্ত বসত দৃ্ত 


* কোন্‌ ফোন্‌ হুলে শিষ্টাচার প্রমাণ, আর কোন্‌ স্থলেই বা! তাহা জপ্রমাণ এবং তাহার প্রামাণ্য ও অপ্রামাগ্যের হতে 
হিইব জারদাত রিলিহ জান রন বির াে। ঃ 
১০ পু 


48 শ্্ীমত্তগবদগীতা । 
ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঁঃ | 
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃপরমূ ॥১২ 


অদ্বযঃ--অহং জাতু ন আসম্‌, তু ন (অপি তু আসমেব তখা ); ত্বং ন( আসীরিতি )ন। ইমে জনাধিপাঃ ন (আন্‌ 
ইতি ন) অতপপরম্‌ বরং সর্ব্বে ন ভবিস্কামঃ চন এব ।--অর্থাৎ আমি কখনও ছিলাম না--ইহা কিন্তু নহে, সেইরাপ তুমি 
কখনও ছিলে না-__তাহাও নহে, আর এই দকল নৃপতিগণও কখনও ছিলেন ন! তাহাও নহে, আবার অতঃপর জামর! সকলে 
কখনও থাকিব না--ইহাও নহে ।১২ 


“ন ত্বেব” ইত্যাঘ্তেকোনবিংশতিষ্লোকৈঃ “অশোচ্যানম্থশোচঃ ত্বম্* ইতি এতস্থয 
বিবরণং ক্রিয়তে। “ন্বধর্্মমপি চাবেক্ষ্য” ইত্যাগ্থষ্টভিঃ শ্লোকৈঃ “প্রজ্ঞাবাদাংস্চ ভাষসে” 
ইত্যস্ত, মোহছয়স্ত পৃথক্প্রযত্বনিরা কর্তব্যত্বাৎ।১ তত্র স্থুলশরীরাৎ আত্মানং বিবেক্তুং 


হইলেও তাহাদের মিথ্যাত্বের নিশ্চয় থাকে বলিয়া & বস্তর জন্য শোক হইতে পারে না। অন্ধকারে 
রজ্বুকে সর্প বলিয়া! ভাবিয়া ভীত ও কম্পিত হইলেও পরে যখন যথার্থ রজ্জুর জ্ঞান হয়-_-তখন আর 
স্পজনিত ভয় কম্পাদি থাকিতে পারে না। 

প্রঃ। তত্বজ্ঞানীরা যদি শোক না করেন, তবে বশিষ্ঠ প্রভৃতি পুত্রনাশাদির জন্য শোক করিয়া- 
ছিলেন কেন? 

উঃ। উহা! বলবৎ প্রারন্ধের ফলভোগ মাত্র । 

প্রঃ যাহা বশিষ্ট প্রভৃতি মহধিগণ করিয়াছেন তাহা শিষ্টাচার বলিয়া পরিগণিত হওয়া 
উচিত। স্বতরাং অপর সকলেরও তাহাদের অনুসরণ করিয়া ইষ্টজনবিয়োগজন্য শোক করা উচিত । 

উঃ। না, ইহা শিষ্টাচার বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না) শিষ্টগণ ধর্বৃদ্ধিতে যে অনুষ্ঠান 
করেন তাহাই শিষ্টাচার। শোক ত ধর্শবুদ্ধিতে অনুষ্টিত হয় না। উহা প্রীরবূজনিত ভোগ মাত্র, 
স্থতরাং উহা শিষ্টাচার বলিয়। গৃহীত হইতে পারে না। 

(অন্থবাদ )-_ন ত্বেব ইত্যাদি উনিশটা শ্লোকে অশোচ্যানম্বশোচঃ (“তুমি অশোচ্যগণের 
জন্ত শৌক করিতেছ” )__এই উক্তিরই বিবৃতি করা হইতেছে; আর, স্বধর্্মমপি চাবেক্ষ্য ইত্যাদি 
আটটা ক্পোকে প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষলে অর্থাৎ “প্রীজ্ঞব্যক্তির ন্যায় কথা বলিতেছ*_-এই উক্তি বিবৃত 
করা হইবে। যেহেতু পূর্বে দ্বিবিধ মোহের কথা বলা হইয়াছে সেই ছুইটিকে পৃথকৃভাবে প্রযত্বসহকারে 
নিরাস করা উচিত। অভিপ্রায় এই যে, গ্রীকুষ্ণ অর্জুনকে ছুইটা কথা বলিলেন-_তুমি অশোচ্যগণের 
জন্ত শৌক করিতেছ এবং প্রাজ্ঞের মত কথ! বলিতেছ। এই ছুইটী উক্তিরই বিবৃতি পৃথকভাবে 
নির্দেশ করা হইবে। প্রথমে উনিশটি ক্লোকে (১২--৩ পথ্যস্ত গ্নোকে ) প্রথম উক্তির এবং 
পরের আটটা ক্জোকে (৩১--৩৮ পর্যন্ত ক্লোকে) দ্বিতীয় উক্তির বিবরণ বলা হইবে। কারণ, 
ছই প্রকার মোহকে লক্ষ্য করিঘ়্াই এ বাক্যহয় কখিত হইয়াছে । আর সেই ছুই প্রকার মোহ 
বিভিন্ন বলিয়া পৃথক্ভাবেই “তাহাদের নিরাস করা উচিত।১ তন্মধ্যে স্মুলশরীর হইতে আত্মাকে 
গৃথক্‌ করিবার জন্ত (আত্মার পার্থক্য নির্রশ করিবার উদ্দেস্টে ) প্রথমতঃ তাহার নিত্যতা প্রতিপাদন 


দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ। ৭৫ 


নিত্যত্বং সাঁধয়তি__২ তুশবে! দেহাদিভোগ ব্যতিরেকং সুচয়তি।৩ যথা “অহম্” ইতঃ 
পুর্ববং “জাতু” কদাচিদপি “ন আসমিতি” নৈব, অপি তু আসমেব তথা “ত্বম্” অপি 
আসীঃ। «ইমে জনাধিপাঃ” চ আসন্‌ এব ।৪ এতেন প্রাগভাবাপ্রতিযোগিত্বং দগিতম্‌।৫ 
তথা “সর্বেধ বয়ম্” অহং ত্বম্‌ ইমে জনাধিপাশ্চ “অতঃ পরং ন ভবিষ্যামঃ” ইতি “ন”ঃ 
অপি তু ভবিষ্যামঃ “এব” ইতি ধ্বংসাপ্রতিযোগিত্বম্‌ উক্তম্।৬ অত; কালত্রয়েংপি 
সম্তাযোগিত্বাং আত্মনো নিত্যত্বেন অনিত্যাৎ দেহাদ্‌ বৈলক্ষণ্যং সিদ্ধমূ্‌ ইত্যর্থঃ ॥৭__॥১২ 


করিতেছেন।২ তু-শবটার দ্বারা দেহাঁদি হইতে আত্মার ব্যতিরেক (পার্থক্য) অর্থাৎ দেহাদি যে আত্মা 
নহে__ইহা চিত হইতেছে ।৩ অহুং-আমি যেমন হহার পূর্বে জাতু "কখনও যেন আজম্‌ - 
ছিলাম না যে, ন-তাহা! নহে, কিন্তু আমি পূর্বেও অবশ্তই ছিলাম। সেইরূপ, ত্বং-্তুমিও 
ছিলে এবং ইমে জনাধিপাঁ-এই নরনাথগণও ছিলেন।৪ হহার দ্বারা আত্মার প্রাগভাবের 
অগ্রতিযোগিত্ব প্রদশিত হইল ।৫ [ তাঁৎপর্ধ্য-_উৎপত্তির পূর্ববক্ষণ পর্য্যন্ত কাধ্যের যে অভাব অর্থাৎ 
অবিদ্যমানতা তাহাই প্রাগভাব। কার্ধ্যপদার্থ উৎপন্ন হইলেই সেই অভাবটার নাশ হইয়া যায়। 
স্থতরাং কাধ্যবস্ত ( যেমন ঘট ) প্রাগভাবের প্রতিযোগী হইয়! থাকে; যেহেতু কার্ধ্ের উৎপত্তির ক্ষণেই 
প্রাগভাবের নাশ হয়। যেমন ঘট উৎপন্ন হইবাঁর পূর্বে ঘটের যে অভাব তাহাই ঘটের প্রাগভাব। 
আর ফাঁহার অভাব হয় তাহাকেই *প্রতিযোগী" এই শবে অভিহিত করা হয়। আর যাহা ভাব কার্ধ্য 
তাহা অনিত্যই হয়। আত্মা কিন্ত গ্রাগভাঁবের প্রতিযোগী নহে অর্থাৎ আত্ম৷ ছিলেন না এমন কোনও 
কাল নাই। ] সেইরূপ সর্বের্ধ বয়ম্-আমি, তুমি এবং এই রাঁজগণ প্রভৃতি আমরা সকলে অত: 
পরম্-ইহার পর যে.ন ভবিষ্তাম:-. আর থাকিব না, ন-তাহা নহে অর্থাৎ আমরা সকলেই 
পূর্ব্বে যেমন ছিলমি, পরেও সেইরূপ থাকিবই। ইহার দ্বারা আত্মার ধ্বংসের অপ্রতিযোগিত্থ অর্থাৎ 
আত্মার যে ধ্বংস নাই ইহাই বলা হইল। অর্থাৎ ভাবরূপ জন্য ( উৎপত্তিশীল ) বস্তরই ধ্বংস হয়, এই 
কারণে যে ভাববস্ত ( যেমন ঘট ) জন্য, তাহা ধ্বংসের প্রতিযোগী হইয়া থাকে । আত্মা কিন্তু ভাববস্ত 
হইলেও ধ্বংসের প্রতিযোগী নহে, স্বতরাং তাহা অনিত্যও নহে ।৬ অতএব তিনকালেই সত্তাসন্বস্থী 
বলিয়া অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান ত্রিকালেই আত্মার সত্তা বিদ্যমান বলিয়া আত্মা নিত্য ; এবং 
সেই কারণে অনিত্য দেহ হইতে তাহার বৈলক্ষণ্য অর্থাৎ পার্থক্য দিদ্ধ হইল। অভিপ্রায় এই যে, 
স্থলদেহাদি কালব্রয়ে বিস্যমান থাকে" না, কিন্তু আত্ম কালত্রয়েই বিদ্যমান থাকে । এইহেতু দেহ 
আত্মা নহে, কিন্ত আত্মা দেহ হইতে ব্যতিরিক্ত ।৭--$১২ 

ভাবপ্রকাশ- প্রঃ। সর্বজীবসাধারণ যে প্রথম মোহ তাহার নিবারণের উপায় কি? 

উঃ। এই গ্লোক হইতে ৩*শ শ্লোক পর্্স্ত এই উপায়ের কথা বল! হইয়াছে। 

প্রঃ। প্ররত আত্মার জান কিরূপে হয়? 


উঃ। প্রথমে আত্মা যে স্থুল শরীর হইতে পৃথক্‌ তাহা বুঝিতে হয়। এই স্কুল শরীর মৃত্যুর 
সঙ্গে সঙ্গে বিনষ্ট হয়, কিন্ত আত্মা ভূত, ভবিস্ৎ ও বর্তমান, তিনকালেই থাকেন। আত্মার এই 
নিত্যত্বই তাহাকে অসত্য স্কুল শরীর হইতে পৃথক্‌ করিয়া দেয়। 


৭৬ শ্রীমভগবদ্গীতা । 


দেহিনোইস্মিন্‌ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা" “ 
তথা দেহাস্তরপ্রান্তিরধীরস্তত্র ন মুহাতি ॥১৩ 


অন্বয়ঃ-_বথ| দেহিনঃ অশ্মিন্‌ দেহে কৌমারং যৌবনং জরা (কৌমারাগ্ঘবস্থাঃ তদ্দেহনিবন্ধনা! এব, ন তু শ্বতঃ, 
ূ্বাবস্থানাশে অবস্থাস্তরোৎপতৌ অপি স এব অহম্‌ ইতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ ) তথ! দেহাস্তরপ্রাপ্ডিঃ, ধীরঃ তত্র ন মুহ্থাতি ৷ 
অর্থাৎ যেমন সুলদেহধারী জীবের এই দেহেই কৌমার, যৌবন, জরাদি অবস্থাস্তর ঘটিয়! থাকে, সেইরূপ অন্তদেহলাভও হয়? 
ইহাতে ধীমান্গণ মুষ্ধ হন ন|।১৩ 


নন্থু দেহমাত্রং চৈতন্যবিশিষ্টম্‌ আত্মেতি লোকায়তিকাঃ। তথা চ স্থলোইহং 
গৌরোহহং গচ্ছামি চ ইত্যাদিপ্রত্যক্ষপ্রতীতীনাং প্রামাণ্যম্‌ অনপোহিতং ভবিষ্যতি। 
অতঃ কথং দেহাৎ আত্মনে! ব্যতিরেকো' ব্যতিরেকেইপি কথং ব! জন্মবিনাশশৃন্তং জাতো৷ 
দেবদত্তো মূতো দেবদত্ত ইতি প্রতীতে: দেহজন্মনাশাভ্যাং সহ আত্মনোইপি জন্মবিনাশো- 
পপত্তেঃ ইতি আশঙ্ক্য আহ-_১ দেহাঃ সর্বেবে ভূতভবিত্বদর্তমানা৷ জগম্মগুলবস্তিনোইস্য 
সম্ভতীতি দেহী।২ একস্তৈব বিভৃত্বেন সর্ববদেহযোগিত্বাৎ সর্বত্র চেষ্টোপপত্তেঃ ন 
প্রতিদেহমাত্মভেদে প্রমাণমস্তীতি সুচয়িতুম্‌ একবচনম্‌।৩ সর্ব বয়মিতি বহুবচনং তু 


আচ্ছা, লৌকায়তিক (চার্ববাক ) নামক দার্শনিকগণ ত বলেন-_চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা। 
আর এরূপ বলিলে "স্থল আমি, গৌরবর্ণ আমি যাইতেছি”__এইবপ প্রত্যক্ষ প্রতীতির প্রামাণ্য 
অনপোহিত (অঙ্ষু্ন ) থাকে, অর্থাৎ দেহসামানাধিকরণ্যে এ প্রকার যে প্রত্যক্ষ প্রতীতি হয়, 
তাহার প্রামাণ্য অপলাপ করিতে হয় না। স্থতরাং দেহ এবং আত্মার ভেদ কিরূপে সম্ভব হয় ? আর 
যদিই বা দেহ ও আত্মার ভেদ থাকে, তাহ! হইলেও সেই আত্মা যে জন্মবিনাশহীন, তাহাই বা কিরূপে 
ঠিক হইতে পারে? কারণ, দেবদত্ত জন্মিয়াছে, দেবদত্ত মরিয়াছে-_-এইরূপ প্রতীতিবশতঃ দেহের জন্ম 
ও বিনাশের সহিত আত্মারও জন্ম এবং বিনাশই প্রতীত হুইয়া থাকে ; আর তাহাই যদি হয় তাহা 
হইলে আত্মাকে দেহ হইতে পৃথক বলিবার আবশ্তকতা কি?" স্ৃতরাং আত্মা দেহ হইতে 
ভিন্ন নহে।-_-এইরূপ আশঙ্ক। করিয়া ( তাহার উত্তরে) বলিতেছেন দেহিনোহস্মিন ইত্যাদি।১ 
সমস্ত জগতের মধ্যে ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান সকল দেহই ধাহার আছে, তিনি দেহী।২ 
একই আত্মার বিভূত্বপ্রযুক্ত ( অপরিচ্ছিন্পপরিমাণত্বনিবন্ধন ) সমন্ত দেহের সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে 
বলিয়া অর্থাৎ আত্মা বিভূ বলিয়া সকল দেহের সহিতই সম্বন্ধ বিশিষ্ট হওয়ায় একটিমাত্র আত্মার 
দ্বারাই ব্রদ্ধাগাত্তর্গত সকল দেহেই যখন আহার-বিহারাদি শারীরিক চেষ্টার (দেহব্যাপারের ) 
উপপত্তি হইতে পারে, তখন প্রত্যেক দেহে ষে আত্মার ভেদ আছে অর্থাৎ প্রত্যেক দেহেই যে 
ভিন্ন ভিন্ন আত্মা আছে সে.সম্বদ্ধে কোন প্রমাণ নাই_-এইরূপ অর্থ শুচিত করিবার জন্ত ৫ঁছিনঃ এই 
পদটা একবচনে প্রযুক্ত হইয়াছে ।৩ [ ভাৎপর্ধ্য-_যে দেহের সহিত আত্মার সহ্্ধ নাই, সেই 


ঘিতীয়োহ্ধ্যায়ঃ। | ৭৭ 
ূর্ববত্র দেহভেদানুবৃত্যা, ন তু আত্মতেদাভিপ্রায়েপেতি ন দোষঃ 1৪ তত্ত “দেহিন” একস্মেব 
সতঃ “অশ্মিন্* বর্তমানে “দেহে যথা কৌমারং যৌবনং জরা” ইত্যবস্থাত্রয়ং পরস্পরবিরুদ্ধং 
ভবতি, ন তু তদ্ভেদেন আত্মভেদঃ, য এবাহং বাল্যে পিতরৌ অন্বতৃবং স এবাহং বার্ধক্য 
প্রণঞ্থুন্‌ অন্থতবামীতি দৃঢচতরপ্রত্যভিজ্ঞানাং, অন্থানিষ্ঠস-স্কারস্ত চাস্ত্র অনুসন্ধানাজন- 


দেহে সখছুঃখাদি উৎপন্ন হয় না। এইজন্য সুখছুঃখাদির অনুভবের উপপত্তির নিমিত্ত দেহের সহিত 
আত্মার সম্বন্ধ আবশ্ক। আত্মা বিতু বলিয়৷ ্রঙ্ধাপ্ান্তর্গত সমস্ত দেহেই আত্মার সম্বন্ধ রহিয়াছে এবং 
সেই সন্বদ্ধ সর্বত্র তুল্যপ্রকার বলিয়৷ সমস্ত দেহেই ুখছুঃখাঁদি উৎপন্ন হইবে। আর ইহাতে একের 
স্থখছুঃখে অন্যের সখছুঃখের আপত্বিও নাই। কারণ, সখছুঃখাদি অস্তঃকরণের ধর্দ। আত্ম অধ্যাস- 
বশে অন্তঃকরণের সহিত অভিন্ন ভাবে অবস্থিত বলিয়া আত্মাতে স্থখদুঃখা্দি প্রতীত হইলেও 
দেহভেদে অন্তঃকরণ নানা বলিম্! অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন দেহে অস্তঃকরণ ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া একের 
স্থখে অন্যে স্থখী হইতে পারে না। কারণ যদ্দেহীবচ্ছিন্ন অন্তঃকরণে সুখ বাঁ ছুঃখ উৎপন্ন হয় তাহা 
তদ্দেহাবচ্ছিন্ন অন্তঃকরণেই নিবদ্ধ থাকে বলিয়! দেহাস্তরে তাহার সংক্রমণ হইতে পারে না। স্ৃতরাং 
প্রতি দেহে আত্মার ভেদ ম্বীকারে কোন প্রমাণ নাই। অতএব আত্মা একটীই আছে। এইবূপে 
আত্মুর একত্ব প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ই অর্থাৎ আত্ম! যে মাত্র একটাই তাহা বৃঝাইবার 
জন্যই দেছিনঃ এস্থলে একবচন দেওয়া হইয়াছে। ] আর পূর্বের সর্বের্ধ বয়ম্‌ ("আমরা সকলে” 
এই স্থলে যে বহুবচন প্রয়োগ কর! হইয়াছে, তাহা দেহসমূহের ভেদ অভিপ্রায়েই বলা হইয়াছে, 
কিন্তু আত্মভেদ বিবক্ষায় বলা হয় নাই, স্থতরাং কোন দোষ (বিরোধ ) হইল না। অর্থাৎ দেসছী 
এই পদটাতে আত্মার একত্বান্ুসারে একবচন এবং জর্বের্ধ বয়ম্‌ এস্থলে দেহের বহুত্ব অনুসারে বহুবচন 
প্রযুক্ত হইয়াছে । অতএব প্রথমে আত্মার একত্ব বলিয়া পরক্ষণেই আবার বহুত্ব বলায় পূর্ববাপর বিরোধ 
হইল না। স্ৃতরাং জর্কের্ধ বয়ম্‌ ইহার দ্বারা আত্মার বহুত্ব সিদ্ধ হয় না।৪ সেই দেহী এক এবং সং 
হইলেও এই বর্তমান দেহে অর্থাৎ দেহাভিন্ন আত্মায় যেমন কৌমার, যৌবন এবং জরা এই তিনটা পরস্পর 
বিরুদ্ধ অবস্থা উৎপন্ন হয়, কিন্তু তাহাদের ভেদবশতঃ আত্মার ভেদ হয় না; ইহার কারণ এই যে, “ষে 
আমি বাল্যাবস্থায় পিতামাতাকে অনুভব করিয়াছিলাম, সেই আমিই বৃদ্ধাবস্থায় পৌত্রগণকে অনুভব 
করিতেছি” আত্মাব একত্ব ও অভিন্নতাবোধক এই প্রকার দৃঢ়তর প্রতাভিজ্ঞ! রহিয়াছে ; আর অন্নিষ্ 
(অন্ত আধারে স্থিত) সংস্কার অন্যত্র (অপর এক আধারে) প্রত্যভিজ! ( ম্মরণসহকৃত প্রত্যক্ষ ) জন্মাইতে 
পারে না [ ভাৎপর্ধ্য--পরম্পর বিরুদ্ধ একাধিক ধর্ম স্বাভাবিক হইলেই আশুয়ের ( ধর্মীর ) ভেদক 
হইয়া থাকে ইহাই নিয়ম । অর্থাৎ সেই পরম্পর বিরুদ্ধ ধর্মগুলি যে দ্রব্যে আশ্রয় করিয়া থাকে সেই 
ভ্্ব্য এক ও অভিন্ন হইতে পারে না-_কিস্ত বিভিন্ন হইয়া যায়, ইহাই নিয়ম । আর এ যে বাল্য 
যৌবনাদি ধর্দ, এগুলি কদাপি কুত্রাপি একই শরীরে যুগপৎ থাকিতে দেখা যায় না। আর যে 
সকল ভাব পরম্পর বিদ্ধ সেইগুলিরই সহাবস্থান অর্থাৎ একই ধর্দ্মীতে যুগপৎ অবস্থিতি হয় না 
ইহাই ভূয়োদর্শনসিত্ধ নিয়ম। কৃতরাং বাল্যৌবনাদি ধর্মগুলি যখন কখন কোথায়ও একই শরীরে 


৭৮ শ্রীম্ভগবদগীতা। 


কত্বাৎ।৫ তথ! তেনৈব প্রকারেণ অবিকৃতস্যৈব সত আত্মনো দেহাস্তরপ্রাপ্তিঃ এতম্মাং 
দেহাৎ অত্যস্তবিলক্ষণদেহপ্রাপ্তিঃ স্বগে যোগৈষ্বর্ষ্যে চ তদ্দেহভেদাহসন্ধানেইপি স এবাহ- 
মিতি প্রত্যভিজ্ঞানাং ৬ তথ! চ যদি দেহ এব আত্ম ভবেং তদা কৌমারাদিভেদেন দেহে 


যুগপৎ অবস্থিত হইতে দৃষ্ট হয় না তখন এগুলি পরম্পর বিরুদ্ধ। আর এগুলি পরস্পর বিরুদ্ধ 
ধর্ম বলিয়াই দেহমধ্যে উহাদের অবস্থিতি দেহের ভেদই প্রতিপাদন করিয়া দেয়। স্বতরাং 
(সহানবস্থানরূপ বিরোধযুক্ত ) উক্ত যৌবনাদি ধর্ম, শরীরে বাস্তব (্বা্মবিক ) বলিয়া উহারা 
শরীরের ভেদক হুইয়া থাকে। এইজন্যই বাল্যশরীর ও যৌবনশরীরকে কেহ এক বলেন না। আত্মায় 
উক্ত ধর্ম গুপাধিক (স্বাভাবিক নহে কিন্তু আগন্তক ) বলিয়া উহা আগ্মার ভেদক হইতে পারে না। 
কারণ, গপাঁধিক ধর্মের বারা আশ্রয়ের ভেদ সিদ্ধ হয় না। যৌবনাদি দেহের বাস্তব ধর্ম হইলেও 
আত্ম! যখন দেহের সহিত অভেদে গৃহীত হয়, তখনই উহা আত্মারই ধর্ম বলিয়া গৃহীত হয়, 
এইজন্ত উহা আত্মার বাস্তব ধর্খ নহে, কিন্তু উপাধিক ধর্্দ। যৌবনাদি আত্মার বাস্তব ধর্ম হইলে 
আত্মার ভেদ অব স্বীকার্ধ্য হইত। কিন্তু তাহা হইলে পূর্বক প্রত্যভিজ্ঞার উপপত্তি হয় না। 
কারণ পূর্ববান্ৃতৃত বিষয়ের সংস্কারসহরুত ইন্দ্রিয় হইতে যে জান হয়, তাহাকে প্রত্যভিজ! বলে_ 
উহা প্রত্যক্ষবিশেষ। এক্যই প্রত্যভিজ্ঞার বিষয় ) যেমন সেই এই ঘট । পূর্বোক্ত প্রত্যভিজ্ঞাতে 
যোইহং সোহহং রূপে আত্মার একত্বই প্রত্যক্ষ হয়। কিন্তু যৌবনাদিকে আত্মার বাস্তব ধর্ম বলিলে 
পূর্বোক্ত নিয়মাহ্সারে আত্মার ভেদ অবশ্ঠ ্বীকার্ধ্য বলিয়া সর্ববাহ্গভবসিদ্ধ এই প্রত্যভিজ্ঞার কোন উপ- 
পত্ভি (যৌক্তিকতা ) হয় না। ইহাতে আরও দোষ এই যে, যে আত্মায় অশ্ভবন্ন্য সংস্কার রহিয়াছে, 
সেই আত্মাতেই প্রত্যভিজ! উৎপন্ন হইবে। যেহেতু কা্ধ্যকারণের সামানাধিকরণ্য অর্থাৎ যেখানে 
কারণ থাকে ঠিক সেইখানেই তাহার কার্ধ্য থাকিবে_ অন্যত্র নহে, ইহাই নিয়ম। ্ৃতরাং, অস্ভব জন্য 
সংস্কার প্রত্যভিজ্ঞার সহকারী কারণ বলিয়া যেখানে এঁ সংস্কার থাকিবে, সেইখানেই প্রত্যভিজ্ঞা হইবে 
_ ইহাই নিয়ম । এইজন্য একত্রস্থিত সংস্কার অন্থাত্র জ্ঞানের জনক হয় না। যৌবনাদি ধর্শভেদে 
আত্মার বাস্তবভেদ স্বীকার করিলে পূর্বোক্রপ্রকার প্রত্যভিজ্ঞাই উৎপন্ন হুইবে না। কারণ, 
বাল্যকালীন আত্মার অন্ুভবজন্য সংস্কার বাল্যাবস্থাযুক্ত আত্মায় থাকিলেও উক্ত প্রকার প্রত্যভিজার 
অধিকরণ ( আশ্রয়) যে বার্ধক্যাবস্থাযুক্ত আত্মা তাহাতে সেই সংস্কার নাই। কারণ বাল্যাবস্থার আত্মা 
এবং বান্ধর্যাবস্থার আত্ম পূর্বপক্ষীর মতে ভিন্নই হইতেছে । অথচ এ প্রকার অনুভব সর্ধজনসিদ্ধ । 
একারণে এ অহুষ্ট এবং অবাধিত প্রত্যভিজ্ঞার উপপত্তি করিতে হইলে আত্মাকে অভিন্নই বলিতে 
হয়। স্থৃতরাং যৌবনাদিভেদে আত্মার ভেদ সিদ্ধ হয় না। প্রত্যুত শরীরাতিরিক্ত এক আত্মারই সিদ্ধি 
হইয়া থাকে ।৫ ] অবিকৃত আত্মার যে দেহান্তরপ্রাপ্তি অর্থাৎ এই দেহ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন অন্রদেহ- 
্রষ্টরিতাহাও ঠিক্‌ সের, অর্থাৎ সম্পূর্ণ বিলক্ষণ দেহাস্তর পরিগ্রহ করিলেও বাল্য এবং বার্ক্যাবস্থায় 
হের আত্মার ভেদ সিদ্ধ হয় না, সেইরপ দেহান্রপ্রাপ্তিভেও আমার ভেদ হয় না। যেহেতু বপ্ুকালে , 
অথবা যোগন্সশক্তিগ্রভাবে যখন মছুত্ত অন্ত দেহে-ব্যাতাদি দেহে অভিমান করে, অর্থাৎ লোঁকে 
যখন স্বপ্নে দেখে যে সে ব্যাক্্র হইয়াছে আবার জাগরিত হইয়! যথাপূর্ মন্য্ুতাবাপন্নই হয় তখন 


দ্বিতীয়োহ্ধ্যায়ঃ। ৭৯ 


ভিগ্ভমানে প্রতিসন্ধানং ন স্তাৎ।৭ অথ তু কৌমারাদ্বস্থানাম্‌ অত্যস্তবৈলক্ষপ্যেহপি 
অবস্থাবতে৷ দেহস্ত যাবংপ্রত্যভিজ্ঞং বস্তুস্থিতিরিতি স্যায়েন এঁক্যং জুয়া, তদাইপি 
স্বপ্নযোগৈশ্ব্যয়োঃ দেহধন্মিভেদে প্রতিসন্ধানং ন স্তাদিতি উভয়োদাহরণম্।৮ অতো 


তাহার নিকট পূর্ব ব্যাপ্রদেহ এবং নবপরিগৃহীত দেহের ভেদ ম্পষ্টতঃ প্রতিভাত হহলেও স এবাং 
(সেই আমি অর্থাৎ যে আমি ব্যান্রদেহ ধারণ করিয়াছিলাম, সেই আমি মনুষ্য) এইরূপে আত্মার 
একত্ববিষয়ক প্রত্যভিজ্ঞ। হইয়া থাকে ।৬ স্ৃতরাং দেহই ষদি আত্মা হইত, তাহা হইলে কৌমারাদি 
অবস্থাভেদে দেহের ভেদ হইলে (দেহের 'অভিন্নতাবোধক ) প্রত্যভিজ্ঞা হইত না, অর্থাৎ দেহই 
যখন আত্মা, তখন বাল্য-বাদ্ধ্যকার্দি অবস্থাভেদে দেহ ভিন্ন বলিয়া আত্মারও বিভিন্নতাবোধ হওয়া 
উচিত; কিস্তু তাহা হয় না। এই কারণে দেহ আত্মা নে।৭ আর যদি বল, কৌমারাদি 
অবস্থাসমূহের অত্যস্তভেদ থাকিলেও যাবগুপ্রত্যভিজ্ঞং বস্তশ্ছিতিঃ অর্থাৎ যতক্ষণ কোন 
বস্তবিষয়ক প্রত্যভিজ্ঞা হয়, ততক্ষণ তাহার এঁক্য থাকে--অর্থাৎ সেই বস্তুটি অভিন্নই থাকে_-এই 
যায় (নিয়ম) অনুসারে, যৌবনাদি যাহার অবস্থা অর্থাৎ ধর্ম সেই অবস্থাবং দেহের এক্য 
(অভিন্নত।) সিদ্ধ হয়__তাহা হইলেও অর্থাৎ জাগ্রৎদশায় দেহ অভিন্ন বলিয়া উক্ত প্রত্যভিজ্ঞা 
উপপর্ন' হইলেও স্বপ্রদশায় এবং যোগৈস্বধধ্য-প্রভাবে দেহবূপ ধন্্ীর ভেদ বিদ্যমান থাকায় ( অভেদবিষয়ক ) 
প্রত্যভিজ্ঞা হইতে পারিত না। এইজন্ত স্বপ্ন ও যোগৈশ্বরধ্যাদিভেদে ছুই প্রকার উদাহরণ প্রদত্ত 
হইয়াছে ।৮ [ তাঁৎপর্য্য- দেহাত্ববাদী আশঙ্কা করিয়াছেন, বাল্যে ও বার্ধক্যে শরীরের অবস্থার 
অত্যন্ত ভেদ হইলেও শরীরের ভেদ হয় না।- এইজন্য যাহাঁকে বালক দেখিয়াছিলাম যৌবনে তাহাকে 
দেখিলে “এই সেই ব্যক্তি' ইত্যাকার প্রত্যভিজ্ঞা হয়, (চিনিতে পারা! যায়)। এই প্রত্যভিজ্ঞাবশতঃ 
স্বীকার করিতে হইবে যে, বাল্য ও যৌবনে শরীরের পরিমাণের ভেদ হইলেও শরীরের ভেদ হয় 
হয় নাই। তাহা হইলে 'যে আমি বাল্যে পিতামাতাকে দেখিতাম, সেই আমিই এখন বার্ধক্য 
প্রপৌন্রগণকে দেখিতেছি” এই প্রকার গ্রত্যভিজ্ঞার কোন অন্ুপপত্তি নাই। ইহার উত্তরে 
সিদ্ধান্তীর বক্তব্য এই যে, যাবৎপ্রত্যভিজ্ঞং বস্তুস্থিতিঃ এই নিয়ম অনুসারে প্রত্যভিজ্ঞামাত্রের 
দ্বারাই যে এক্যসিদ্ধি হয়, তাহা নহে। কিন্ত যে প্রত্যভিজ্ঞার বিষয় বাঁধিত নহে, তাদৃশ অবাধিত- 
বিষয়ক প্রত্যভিজা্বারাই এঁক্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। দেহের পরিমাঁণভেদটা ভ্রব্যভেদের কারণ 
বলিয়া উক্ত পরিমাপভেদের স্বারা দেহের ভেদই সিদ্ধ হইয়া থাকে। স্থতরাং দেহরূপ আত্মার 
অভেদবিষয়ক প্রত্যভিজ্ঞাটী বাধিতবিষয়ক বলিয়া তন্বারা৷ দেহের এঁক্য সিদ্ধ হইতে পারে না। 
তুস্ততু দুর্নঃ ইতি স্তায়ে অবস্থাভেদে দেহের ভেদ স্বীকার না করিলেও স্বপ্নে বা যোগশক্তি- 
প্রভাবে যে ব্যাত্বাদিদেহ ধারণ করা হয়, জাগ্রৎ্দশায় সেই ব্যাপ্রদেহ এবং নিজদেহের ভেদ প্রতীত 
হইলেও আত্মার অভেদ প্রত্যভিজা হইয়৷ থাকে অর্থাৎ “যে আমি স্বপ্সে ব্যাপ্ত হইয়াছিলাম সেই 
এখন মহ্ুয্ুই রহিয়াছি, ইত্যাকার প্রত্যভিজ্ঞ! হইয়া থাকে । যদি বলা হয় স্বপ্পে পদার্থের অর্থ- 
ক্রিয়াকারিতা নাই বলিয়! তন্ম লক গ্রতযভিজ। প্রমাণ নহে, তাহা হইলে বলিব, যোগী পুরুষ যোগজ- 


৮০. শ্ত্রীমতগবদ্গীতা। 


মরুমরীচিকাদৌ উদকাদিবুদ্ধেরিব স্ুলোহহমিত্যাদিবুদ্ধেরপি ভ্রমত্বম্‌ অবশ্ঠমভ্যুপেয়ম্‌ 
বাধস্য উভয়ন্রাপি তুল্যত্বাং। এতৎ চ «ন জায়ত” ইত্যাদৌ প্রপঞ্চযিস্াতে ৯ 
এতেন দেহাচ্ছ্য)তিরিক্তো দেহেন সহোৎপদ্যতে বিনশ্ততি চ ইতি পক্ষোইপি 
প্রত্যুক্ত;। তত্র অবস্থাভেদে প্রত্যভিজ্ঞোপপত্তাবপি ধন্মিণো দেহস্য ভেদে 
প্রত্যভিজ্ঞান্ুপপত্তেঃ।১০ অথবা যথা কৌমারাছ্বস্থাপ্রাপ্ডিঃ অবিরুতস্ত আত্মন একস্যৈব 
তথ! দেহাস্তরপ্রাপ্তিঃ এতম্মাদ্‌ দেহাদ্‌ উৎক্রান্তৌ। তত্র স এবাহমিতি প্রত্যভিজ্ঞানা- 
ভাবেহপি জাতমাত্রস্ হর্শোকভয়াদিসং প্রতিপত্তেঃ পূর্ববসংস্কারজন্তায়া দর্শনাৎ। অন্যথা 
স্তম্ঘপানাদৌ প্রবৃত্তি; ন স্তাৎ, তত্তা। ইষ্টসাধনতাদিজ্ঞানজন্যত্স্ত অনৃষ্টমাত্রজম্দ্বস্ত চ 
অভ্যুপগমাৎ। ১১ তথা চ পূর্ববাপরদেহয়োঃ আত্মমৈক্যসিঘ্ি:, অন্যথা কৃতনাশাকৃতা- 


শক্তির প্রভাবে যে ব্যান্রাদি দেহ ধারণ করেন, তাহা স্বাপ্র প্রতীতির ন্যায় মিথ্যা বা অর্থক্রিয়া- 
কারিতাহীন নহে। আবার তিনি স্বশক্তি বলে যধথাপূর্ব্ মন্স্ই হন। কিন্তু তাহারও--“ষে 
আমি পূর্বের ব্যাপ্র হইয়াছিলাম সেই আমি এক্ষণে মনুস্ই আছি" ইত্যাকার প্রত্যভিজ্ঞা হইয়! 
থাকে। এই যে অবাধিত অদুষ্ট প্রত্যভিজ্ঞা_আত্মা দেহাতিরিক্ত না হইলে ইহা সম্ভব হইত 
না।] অতএব মরুভূমির মরীচিকায় জলপ্রতীতি যেমন ভ্রম, সেইব্প “আমি স্থুল” ইত্যাদি 
জ্ঞানকেও ভ্রম বলিয়া অবশ্ঠই স্বীকার করিতে হইবে; কারণ, উভয়স্থলেই যে বাধ হয়, তাহ! 
তুল্য অর্থাৎ মরুস্থলে প্রতীয়মান জল যেমন বাধিত হয়, সেইরূপ "আমি স্থল” ইত্যাদি প্রকার 
অন্গভবও বাধিত হইয়া থাকে। অগ্রে ন জায়ভে জিয়তে ইত্যাদি শ্নোকের ব্যাখ্যায় ইহা 
বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইবে।৯ ইহার দ্বারা “আত্মা দেহব্যতিরিক্ত হইলেও দেহের সহিত 
উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয়” এইরূপ মতও নিরাকৃত হইল। কারণ, তাদৃশ স্থলে (জাগ্রৎদশায় ) 
বাল্যাদি অবস্থাভেদ হইলেও অবস্থাবৎ দেহের ভেদ হয় না; ক্কতরাং দেহের সহিত উৎপন্ন আত্মা 
এক বলিয়া আত্মার অভেদবিষয়ক প্রত্যভিজ্ঞা উপপন্ন হইতে পারে বটে কিন্ত ধন্্ী দেহের ভেদে 
উক্ত প্রত্যভিজ্ঞ। উপপন্ন হয় না অর্থাৎ স্বপ্রাদি অবস্থায় “আমি ব্যাত্রৎ এইক্ষপ প্রতীতি হইয়া 
থাকে, অথচ জাগ্রৎ্দশীয় "আমি ব্যাস্র নহি” এইরূপে মন্ুস্তদেহের সহিত ব্যান্রদেহের ভেদ প্রতীতি 
হইয়া থাকে, অথচ তোমাদের মতে এই দেহছয়ে আত্মা এক নহে; কারণ, আত্ম। দেহের সহিত 
উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয় বলিয়া! মনুব্যদেহবর্তী আত্মা! ব্যাদ্রদেহে থাকিতে পারে না। এইরূপে দেহছম়ে 
আত্মা ভিন্ন হইলে জাগ্রৎকালে "যে আমি ব্যাজ হইয়াছিলাম, সেই আমি মনুস্ত এইরূপ আত্মার 
অভিন্নতা-প্রত্যভিজ্ঞ হইতে পারে না।১* অথবা কৌমারাদি অবস্থাপ্রাপ্তি যেমন একই অবিকৃত 
আত্মার হইয়া থাকে, দেহাস্তরপ্রাপ্তিও অর্থাৎ এই দেহের বিয়োগে অন্থদেহগ্রহলও ঠিক সেইক্প 
অর্থাৎ সেই একই আত্মার দেহাস্তর গ্রহণ হইয়া থাকে। সেস্থলে অর্থাৎ মৃত্যুর পর অন্তদেহ 
গ্রহণে_“আমি সেই” এইক্সপ অভিন্নতার প্রত্যভিজ্ঞা না থাকিলেও জাতমাত্র শিশুর পূর্বস-স্কার- 
প্রস্থ হর্ষ, শোক এবং ভয় গ্রতৃতি দেখিড়ে পাওয়া! যায়। ইহা স্বীকার না করিলে অর্থাং একই 


দ্বিতীয়োহ্ধ্যায়ঃ। ৮১ 


ভ্যাগমপ্রনঙ্গাদিতি অন্যত্র বিস্তরঃ।১২ ( কৃতয়োঃ পুণ্যপাপয়োঃ ভোগম্‌ অন্তরেণ 
নাশঃ কৃতনাশ:। অকৃতয়োঃ পুণ্যপাপয়োঃ অকম্মাৎ ফলদাতৃত্বম্‌ অকৃতাভ্যাগমঃ ৷ ) ১৩ 
অথবা দেহিন একন্তৈব তব যথা ক্রমেণ দেহাবস্থোৎপন্তিবিনাশয়োঃ ন 
ভেদো নিত্যত্বাৎ, তথা যুগপৎ সর্ববদেহাস্তর প্রাপ্তিরপি তব একন্যৈব, বিভুত্বাৎ, 


আত্মার দেহাস্তরগ্রাপ্তি স্বীকার না করিলে (জাতমাত্র শিশুর) স্তন্তপানাদিতে প্রবৃত্তি হইত না। 
কেননা সেই প্রবৃত্তি ইষ্টসাধনতাদি জ্ঞান হইতে অথবা কেবলমাত্র অদৃষ্ট হইতেই উৎপন্ন হইয়া 
থাকে_ ইহাই স্বীকার করা হয়।১১ [ তাণ্পর্ধ্য-_জীব ইষ্টসাধনতা৷ বুদ্ধিতে কার্থ্য প্রবৃত্ত হয়; ইহা 
আমার ইঠ্ট বস্তর সাধন--ইহার দ্বারা আমার অভি্ষিত বস্ত সম্পাদিত হইবে, এইবপ বুঝিয়া' সে সেই 
বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়। এইজন্য ইঞ্টসাধনতাজ্ঞান প্রবৃত্তির প্রতি কারণ বলিয়া নির্ণীত হইয়া থাকে । কিন্ত 
নবজাত শিশু, যাহার ইষ্টানিষ্ট কোনরূপ বোধই উৎপন্ন হয় নাই, সে যে স্তন্যপানে প্রবৃত্ত হয়, তাহার 
হেতু কি? এইরূপ ঘিষ্টসাধনতাজ্ঞান নিবৃত্তির প্রতি কারণ; এই বস্ত আমার অনিষ্ট সম্পাদক; স্থতরাং 
উহা আমার ছ্থেষের বিষম্বীভূত, অতএব উহ! পরিত্যাজা__-এইরূপে ছিষ্টসাধনতাজ্ঞানপ্রযুক্ত নিবৃত্তি 
হইয়া থাকে; কিন্ত নবজাত শিশু যে রোদন করে, তাহার হেতু কি? কেনন। সেই অচিরজাত 
শিশুর তৎকালে ঘিষ্টসাধনতাবিষয়ক কোন প্রকার বোধই জন্মায় নাই। এইজন্য বলিতে হইবে ষে, 
ইহজন্মে ইঞ্টসাধনতা বা ঘিষ্টসাধনতা জ্ঞান না হইলেও জন্মাস্তরীয় স্বৃতিবশে এই প্রকার প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি 
হইয়া থাকে। যদি দেহের সহিত আত্মা উৎপন্ন হয়, তবে সেই স্থতি সম্ভব নহে বলিয়া দেহাতিরিকত 
এক আত্মা স্বীকার করিতে হয়। অথবা ধাহীরা! একমাত্র অদৃষ্টকেই প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির কারণ বলিতে 
চাহেন, তাহাদের মতেও এ অদৃষ্ট আত্মারই ধর্ম। এই কারণে স্বীকার করিতে হয় যে পূর্ববজন্মীয 
দেহে এবং বর্তমান দেহে একই আত্ম! বিদ্যমান। কেননা ভিন্নআত্মনিষ্ঠ সংস্কার বা অদৃষ্ট ভিন 
আত্মার প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির জনক হয় না। যেহেতু তাহাতে কারধ্যকারণের সামানাধিকরণ্য থাকে 
না।] স্তরাং পূর্ব্দেহ এবং পরদেহ উভয়স্থলেই যে আত্মা এক, তাহা সিদ্ধ হইল। কারণ 
তাহা না হইলে অর্থাৎ পূর্বজন্মের দেহ এবং পরজন্মের দেহে আত্মা এক না হইলে কৃতনাশ ও 
অকুতাভ্যাগম নামক দোষের প্রসঙ্গ হয়। অন্যস্থলে ইহার বিস্তৃত আলোচনা করা হইবে।১২ (রুতনাশ 
এবং অকুতাভ্যাগম কিনধপে হয়, তাহাই দেখাইতেছেন- পূর্বজন্মে ও পরজন্মে আত্মা পৃথক্‌ হইলে 
ূরববজন্মে কৃত পুণ্য এবং পাপের ভোগ বিনাই ক্ষয় হয় বলিতে হয়, ইহাই কৃতনাশ; আর অক্ত পুণ্য 
বা পাপের অর্থাৎ যে পাপ বা পুণ্য উপাজ্জিত হয় নাই, এরূপ পুণ্য বা পাপের যে অকস্মাৎ ফলদাতৃত্ব 
তাহাকে অকৃতাভ্যাগম বলে অর্থাৎ বর্তমান দেহ লইয়া জন্মগ্রহণ করিলেই পাঁপপুণ্যজনিত ুখছুঃখাত্মক 
ফলভোগ হইয়া! থাকে, অথচ তখন পাপ বা পুণ্য কিছুই উৎপন্ন হয় নাই, যেহেতু তাহার পুর্বে আর 
আত্মা ছিল না। এইরূপে অরুত পাপপুণ্যের ফলদাতৃত্ব স্বীকারের অর্থাৎ অকন্দাৎ ফলোৎপত্তির নাম 
অক্কতাভ্যাগম।)১৩ অথবা ক্লোকের অর্থ এইরূপ,-_তুমি দেহিম্বরূপ এবং এক, কিন্ত তোমার দেহের 
অবস্থার যথাক্রমে উৎপত্তি এবং বিনাশ হইলেও যেমন তোমার কোন ভেদ হয় না, অর্থাৎ তুমি পৃথক্‌ 


লোক হইয়া যাও না, কারণ, দেহী নিত্য, সেইরূপেই একই তোমার যুগপৎ অপরাপর সকল দেহের 
১১ - 


৮২ - শ্রীমভগবদগীতা । 


মধ্যমপরিমাণত্বে সাবয়বন্ধেন নিত্যত্বাযোগাৎ, অণুত্বে সকলদেহব্যাপিমুখাগ্মুপলব্ধি- 
প্রসঙ্গাৎ।১৪ বিতুত্বে নিশ্চিতে সর্বত্র দৃষ্টকাধ্যত্বাৎ সর্বশরীরেষেক এব আত্ম। ত্বমিতি 
নিশ্চিতোইর্ঘঃ।১৫ তত্রৈবং সতি বধ্যঘাতকভেদকল্পনয়। ত্বম্‌ অধীরত্বাৎ মুহাসি ধীর্ত 
বিদ্বান ন মুহাতি, অহমেষাং হস্তা এতে মম বধ্যা ইতি ভেদদর্শনাভাবাৎ। তথা 
চ বিবাদগোচরাপক্নাঃ সর্বেধে দেহা একভোক্ত্‌কা দেহত্বাৎ ত্বন্দেহবদিতি ।১৬ 


পি 


প্রাপ্থিও হইবে; কারণ, তুমি অর্থাৎ দেহী আত্মা বিভু। (আত্মা যে বিভূ নহে তাহ। বলিতে পার না, ) 
কারণ, আত্মা যদি মধ্যমপরিমাণ হয়, তাহা হইলে তাহা সাবয়ব অর্থাৎ অবয়ব বিশিষ্ট বলিয়া নিত্য 
হইতে পারে না। আর যদি অগুপরিমাণ হয়, তাহা হইলে সমগ্রদেহব্যাপী সুখের অুপলব্ধিপ্রসঙ্গ হইয়া 
পড়ে অর্থাৎ অণুপরিমাণ আত্মা মধ্যমপরিমাণ দেহের সর্বত্র ষে স্থখছুঃখাঁদি জন্মে তাহা অনুভব করিতে 
পারিবে না।১৪ সৃতরাং আত্মার বিভূত্ব নিক্ূপিত হইলে আত্মার কার্ধ্য স্থখছুংখাদি অনুভব সর্বত্র 
অর্থাৎ সকল শর নে দৃষ্ট হয় বলিয়৷ আত্মা বিভূ; আত্ম! সমস্ত শরীরেই যে এক অর্থাৎ অভিন্ন, তাহাই 
সিদ্ধ হয়; আর সেই আত্মাই তুমি ইহাই অবধারিত অর্থ ।১৫ [ তাঁৎপর্য্য-_এস্থলে আত্মার বিতুত্ব 
প্রতিপাদন করিয়া একত্ব স্থাপন করা হইয়াছে। আত্মাকে বিভু (পরমমহৎপরিমাণ ) না! বলিলে 
অণুপরিমাণ বা মধ্যমপরিমাণ বলিতে হয়। কিস্ত আত্মা যদি অণুপরিমাণ হইত, তাহা হইলে সর্ব 
শরীরব্যাপী থচুঃখের যুগপৎ উপলব্ধি হইত না। যেহেতু অণু পদার্থ যুগপৎ শরীরের সর্ববাংশের সহিত 
সম্বন্ধ করিতে পারে না । অথচ সকল অবয়বের সহিত সম্বন্ধ না হইলে 'আমার মাথায় বড় যন্ত্রনা, কিন্ত 
গায়ে বস্ত্র! নাই'_-এইবূপ যুগপৎ স্থখদুঃখের অন্ুভব হইত না। এই কারণে, আত্মাকে অণুপরিমাঁণ 
বলা চলে না । আত্মা মধ্যমপরিমাণও হইতে পারে না, যেহেতু মধ্যমপরিমাণ বস্তু মাত্রই সাঁবয়ব (অবয়বের 
দ্বারা আরন্ধ ) হইয়! থাকে । আর সাবয্ব পদার্থমাত্রই ঘটপটাদির ন্যায় বিনাশী। স্ৃতরাং মধ্যমপরিমাণ 
হইলে আত্মা অনিত্য হইয়া পড়ে । এই কারণে আত্মাকে মধ্যমপরিমাণও বল| যায় না। কিন্ত 
আত্মাকে বিভূ বলিলে উক্ত দোষের কোনটাই থাকে না__এইরূপে আত্মার বিতুত্ব অবধারিত হইলে 
একত্বও নিশ্চিত হইয়া থাকে। কারণ, আত্মার যখন সমন্ত শরীরের সহিত সম্বন্ধ আছে, তখন অব- 
চ্ছেদকভেদে একই আত্মার বিভিন্নরূপ স্খছুঃখাঁদি উৎপন্ন হইতে পারে বলিয়া আত্মার বহুত্ব শ্বীকার 
করা উচিত নহে 1১৫ এইবপে তুমি এক এবং বিতু হইয়াও বধ্য এবং ঘাতকের ভেদ কল্পনা করিয়া 
যে বিকলচিত্ত হইতেছ-_অধীরতাই তাহার হেতু । কিন্তু ষিনি ধীর অর্থাৎ জ্ঞানী, তিনি মুগ্ধ হন 
না কারণ, তীহার মধ্যে 'আমি ইহাদের ঘাতক এবং “ইহারা আমার বধ্য” এই প্রকার ভেদ জ্ঞান 
নাই। এইরূপে তোমার বিভিন্ন দেহে ভোক্তা আত্মা এক বলিয়া নিশ্চিত হওয়ায় ( তোমার দৃষ্টান্ত ) 
সকল দ্বেহেই এক আত্মা অনুমিত হইবে। সেই অশ্মান যথা,__ 
বিবাদাম্পদীভৃত ( বিবাদগ্রন্ত ) সমস্ত দেহই একভোক্কৃক (সমস্ত দেহেরই 


ভোক্তা এক) .., প্রতিজ্ঞা। 
ধেহেতু সেই সবগুলিই দেহ। রি 4 হেতু। 
যেমন তোমার ( বিভিন্ন) দেহ! *** *** উদ্দাহরণ। ১৬ 


দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ | ৮৩ 


আতিরপি-_“একো দেবঃ সর্ববভৃতেষু গৃঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্ববৃতান্তরাত্মা” ইত্যাদি।১৭ 
এতেন যদ্‌ আছঃ_ দেহমাত্রমাত্মেতি চার্ববাকাঞ। ইন্দড্িয়াণি মনঃ প্রাণশ্চেতি 
তদেকদেশিনঃ, ক্ষণিকং বিজ্ঞানমিতি সৌগতাঃ দেহাতিরিক্তঃ স্থিরো দেহপরিমাণ ইতি 
দিগম্বরা» মধ্যমপরিমাণস্ত নিত্যত্বান্থুপপত্তেঃ নিত্যোহণুরিত্যেকদেশিনঃ, তত সর্ববম্‌ 
অপাকতং ভবতি নিত্যত্ববিভূত্স্থাপনাৎ ॥১৮-_॥১৩ 


এসম্বদ্ধে শ্রতিবাক্যও আছে, যথা_একো! দেবঃ অর্ব্বভূতেষু গুঁ়ঃ অর্ধব্যাগী 
সর্ব্বভূতান্তরাত্মা! অর্থাৎ এক দেব (ছ্যুতিশীল চিন্ময় পদার্থ) সমস্ত প্রাণীর মধ্যে গৃঢ় অর্থাৎ গ্রচ্ছ্- 
ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছেন, তিনি সর্বব্যাপী এবং সমস্ত জীবের অস্তরাত্মা* ইত্যাদদি।১৭ আর এই যে 
চার্বাকগণ বলেন দেহই আত্মা; একদেশী চার্বাকগণ ( আংশিকভাবে ত্াহাদেরই মতাবলম্বিগণ ) 
বলেন যে, ইন্জিয় অথবা মন অথব। প্রাণই আত্মা; বৌদ্ধগণ বলেন যে, ক্ষণিকবিজ্ঞানই আত্মা) দিগন্বর 
জৈনগণ বলেন যে, আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন, স্থির, এবং দেহের অন্থুর্ূপ পরিমাঁণবিশিষ্ট ; এবং একদেশী 
বেদাস্তিগণ (আংশিকভাঁবে বেদাস্তমতাবলম্বিগণ ) বলেন যে, আত্ম! মধ্যম পরিমাণ হইলে নিত্য হইতে 
পারে না বলিয়৷ তাহা অণুপরিমাঁণ +_তাহাদের এই সমস্ত মতও ইহার দ্বারা অর্থাৎ দেহাঁতিরিক্ত 
আত্মার নিত্যত্ব ও বিভৃত্ব স্থাপনের দ্বারা নিরাকৃত হইল ।১৮-__|১৩ 

ভাবপ্রকাশ_ 

প্রঃ। আত্মা কি করিয়! দেহ হইতে পৃথক্‌ হইল? আমি স্থুল, আমি গৌর ইত্যাদি অন্থভব 
দ্বারা ত দেহ হইতে আত্মার পৃথকৃতব সিদ্ধ হয় না। আর যদ্দিই বা পৃথক্‌ হয় তাহা হইলেও আত্মা যে 
নিত্য, আত্মার যে জন্ম ও বিনাশ নাই, তাহা কেমন করিয়া সিদ্ধ হইল? দেহের উৎপত্তি এবং বিনাশের 
সঙ্গে সঙ্গেই ত আত্মারও উৎপত্তি এবং বিনাশ হয়। 

উঃ। তাহা কেমন করিয়া হইবে? দেহের নাশে ত দেহী যে আত্মা! তাহার নাশ হয় না। 

প্রঃ। ইহা কোথায় দেখিলে? 

উঃ | এই দেখ বাল্যে যে দেহ থাকে, যৌবনে সেই দেহের নাশ হয়। আবার যৌবনে যে 
দেহ থাকে, বার্ধক্যে সেই দেহ থাকে না; কিন্তু এই ভিন্ন ভিন্ন দেহে ত একই আত্মা বা দেহী অবস্থান 
করেন। 

প্রঃ। দেহই যদি ভিন্ন হইল তবে বালক, যুবক ও বৃদ্ধকেই বা এক বলা যায় কিরূপে? 

উঃ। বৃদ্ধ ব্যক্তি তাহার বাল্য ও যৌবন স্মরণ করিয়া তিনিই যে বাল্যকালের ও যৌবনকাঁলের 
এ সমস্ত কার্য কলাপ অনুষ্ঠান করিয়াছেন এইরূপ তাহার প্রত্যভিজ্ঞা হয়। “যে আমি এখন বৃদ্ধ হইয়া 
প্রপৌন্রকে দেখিতেছি, সেই আমি বাল্যকালে আমার পিতামাতাকে দেখিয়াছিলাম* এইরূপ প্রত্যভিজঞা 
হয় অর্থাৎ আমি যে একই এবং এই এক আমিই যে বাল্য ও যৌবনে ছিলাম এবং বার্ধক্যে আছি তাহা 
অন্ভুভব হয়। হৃতরাং প্রমাণিত হইল যে দেহ ভিন্ন হইলেও একই আত্মা থাকিতে পারেন। 


৮৪ শত্ীমত্তগবদ্গীতা 


প্রঃ। এক দেহের যৌবন, বার্ধক্য প্রভৃতি অবস্থাতে আত্মা এক, ইহা না হয় মানিলাম, কিন্ত 
ভিন্ন দেহেও যে আত্মা এক তাহা কেমন করিয়া বুঝিব ? 

উ:। এই দেখ স্বপ্নে এবং যোগৈঙ্বর্ষ্যে একেবারে ভিন্ন দেহতেও, এমন কি ব্যাপ্রশরীর ধারণ 
করিয়াও, একই আত্মা মনুম্যদেহে ও ব্যাপ্দেহে অভিমান করিতে পারেন; ইহা হইতে ত স্পষ্টই 
বুঝা গেল যে আত্মা ভিন্ন ভিন্ন দেহ গ্রহণ করিতে পারেন। 

প্রঃ। প্রতিদেহে ভিন্ন ভিন্ন আত্ম! স্বীকার করিলে কি দোষ হয়? 

উঃ। তাহা হইলে এই যে একই আমি এইরপ প্রত্যভিজা তাহা হইতে পারে না। 
বাল্যকালের আত্মা ও বার্ধক্যের আত্মা ভিন্ন হইলে একের ঘটনা অপরের স্মরণ হইবে কেন? তাহা 
হইলে ত দুরস্থিত অন্য একজন ব্যক্তি কল্য কি করিয়াছেন তাহা আজ আমার ম্মরণ হইতে বাধা 
থাকে না। যে অন্ুভব করে, সেই স্মরণ করে; একের অনুভব অপরের স্মরণ হইতে পারে না। 

প্রঃ। আচ্ছা, বাল্যকালের আমি এবং বার্দক্যের আমি ষে এক, তাহা না হয় প্রত্যভিজ্ঞা বলে 
বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু এই জন্মের আমি যে পূর্বে কোনও দেহে বিষ্যমান ছিলাম-_এইরপ প্রত্যভিজ্ঞ] 
তনাই। পূর্বক্ন্মের দেহের আত্মা এবং এই দেহের আত্মা এক হইলে প্রত্যভিজ্ঞা নাই কেন? 

উঃ। প্রত্যভিজ্ঞা না থাকিলেও সংস্কার দেখিয়া পূর্ববজন্মে অন্ত দেহে আত্মার অস্তিত্ব বুঝিতে পারা 
যায়। এই যে নবজাত শিশুর স্তন্যপানে প্রবৃত্তি_ইহা কেমন করিয়া আসিল? এ জন্মে সম্ঠোজাত 
শিশুর কোনও অভিজ্ঞতা জন্মে নাই। কেমন করিয়া সে বুঝিবে যে স্তন্তপান করিলে তাহার ক্ষুধার 
নিবৃত্তি হইবে? ইহা হইতে বুঝা যায় পূর্ববজন্মে অন্য দেহে আত্মা এই অভিজ্তা অর্জন করিয়াছেন। 
প্রঃ। কেবল এই সংস্কারই কি আত্মার অন্য দেহে অস্তিত্বের প্রমাণ? 

উঃ। না, আত্মার অন্য দেহ স্বীকার না করিলে অনেক দোষ হয়। এজন্মে আত্মা যে সখ 
ছুঃখ ভোগ করিতেছে__ইহা যদি পূর্বজন্মে এই আত্মারই কৃতকর্টের ফল না হয়, তাহা হইলে কাহার 
কর্মের ন্বন্য এই আত্মা স্থথ ও দুঃখ ভোগ করিবে? একজন কর্ম করিল, অপর একজন এ কর্মের 
ফলভোগ করিল ইহা! হইলে অব্যবস্থা হয়__তাহ। হইতে পারে না; তাই আত্মার অন্য দেহ স্বীকার 
করিতে হয়। 

প্রঃ। এই আত্ম এক না বহু? 

উঃ। এই আত্মা এক; কারণ, তিনি বিভু। 

প্রঃ। তাহার বিভুত্বে প্রমাণ কি? 

উঃ। তিনি মধ্যম পরিমাণ হইতে পারেন না-_কারণ, মধ্যমপরিমাগ হইলে অবয়বযুক্ত হইতে 
হয়, এবং সাবয়ব বস্ত মাত্রই বিনাশশীল। তাহা হইলে আত্মা অনিত্য হইয়া পড়েন। আত্মা 
অণুপরিমাণও হইতে পারেন না; কারণ, আত্মা চেতন। দেহের সর্বত্র একই সময়ে চেতনত্বের উপলব্ধি 
হয়। আত্মা অণুপরিমাণ হইলে যুগপৎ দেহের সমস্ত অবয়বে চেতনত্ব থাকিতে পারে না। তাই 
আত্মা ধন মধ্যমপরিমাণও হইতে পারেন না, অণু পরিমাণও নহেন-_-তখন তিনি বিভ্ৃ। আর বিত্ত 
হইলেই তিনি এক, কারণ এক বিভূ আত্মার দ্বারাই যখন ভিন্ন ভিন্ন অস্তঃকরণরূপ অবচ্ছেদকভেদে 
নকল শরীরব্যাপী কাধ্য বা চেষ্টার উপগত্তি হ্য়_তখন বহু আত্মা শ্বীকার করা অনর্থক। 


দ্বিতীয়োহধ্যায় | ৮৫ 


মান্রাম্পর্শাস্ত কৌন্তেয়! শীতোষ্হৃখছুঃখদাঃ। 
আগমাপায়িনোহনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষম্ব ভারত ! ॥১৪ 


অবয় ;__হে কৌস্তেয়। মাত্রাম্পর্শাঃ তু শীতোকমুখতুখেদাঃ আগমাপায়িনঃ অনিত্যাঃ। হে ভারত! তান্‌ তিতিক্ষন্ব। 
অর্থাৎ হে কৃন্তীপুত্র অঞ্জুন ! ইন্টরিয়ের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ ঈীত ও উকত্বারা হু ও ছুঃখাদি প্রদান করে, তাহারা উৎপত্তি- 
বিনাঁশঙ্ঈল অস্তঃকরণের ধর্দ্দ এবং অনিয়তন্বরূপ ; অত এব হে ভারত! তাহাদিগকে উপেক্ষা কর। ১৪ 


নম্নু আত্মনে! নিত্যত্বে বিভূত্বে চ ন বিবদামঃ প্রতিদেহসমত্বং তুন সহামহে। 
তথাহি- বুদ্ধিস্থখহ্ঃখেচ্ছাদ্ধেষপ্রবত্বধর্্মাধন্্মভাবনাখ্যনববিশেষগুণবস্তঃ প্রতিদেহং ভিন্না, 
এবং নিত্য। বিভবশ্চ আত্মান ইতি বৈশেষিকা মন্যান্তে । ইমমেব চ পক্ষং তাক্কিকমীমাংসকা- 
দয়োইপি প্রতিপন্নাঃ।২ সাংখ্যান্ত বিপ্রতিপদ্ধমানা অপি আত্মনে গুণবত্বে, প্রতিদেহং 
ভেদে ন বিপ্রতিপদ্ধন্তে অন্যথা স্থখহৃঃখাদিসঙ্কর প্রসঙ্গাৎ 1৩ তথাচ তীম্মাদিভিন্নস্য মম 
নিত্যত্বে বিভূত্বেহপি সুখছুঃখাদিযোগিত্বাৎ ভীম্মাদিবন্ধুদেহবিচ্ছেদে সুখবিয়োগো! হুখ- 
ংযোগশ্চ স্তাদিতি কথং শোকমোহৌ অন্ুচিতৌ ইতি অর্জুনাভিপ্রায়ম্‌ আশঙ্ক্য লিঙ্গ- 
শরীরবিবেকায় আহ-_৪ মীয়স্তে আভি; বিষয়া ইতি মাত্রা ইন্দ্রিয়াণি, তাসাং স্পর্শ! 


ভাল, আত্মার নিত্যত্ব ও বিভূত্ব বিষয়ে আমরা বিবাদ করিতেছি না, কিন্তু প্রত্যেক দেহে 
যে আত্মা অভিন্ন, এ মতটী আমরা সহিতে পারিব না অর্থাৎ আত্মা যে প্রতিদেহে অভিন্ন_ইহা! 
স্বীকার করা যায় না। যেমন বৈশেষিকগণ মনে করেন-_-আত্ম যেরূপ বুদ্ধি, স্থখ, দুখে, ইচ্ছা, দ্বেষ, 
্রযন্্, ধর্ম, অধর্ন্ম ও ভাবনা__এই নয় প্রকার বিশেষ গুণবিশিষ্ট এবং প্রতিদেহে ভিন্ন, সেইরূপ তাহা 
নিত্য ও বিভূ (পরমমহৎপরিমাণ )।১ তাফিক ( নৈয়ায়িক ) এবং মীমাংসক প্রভৃতি দার্শনিকগণও এই 
সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিয়াছেন।২ সাংখ্যমতাবলম্বিগণ যদিও আত্মার গুণবত্ববিষয়ে বিরোধ করেন 
অর্থাৎ আত্মার ইচ্ছা দ্বেষাদি গুণ আছে ইহা! সাংখ্যমতাবলম্ষিগণ যদিও স্বীকার করেন না, তথাপি 
প্রত্যেক দেহে আত্মা যে ভিন্ন এ বিষয়ে তাহারা কোন বিরোধ করেন ন৷ অর্থাৎ সাংখ্যমতে আত্মা 
নিন বটে কিস্তু তাহা প্রতিদেহে বিভিন্ন ও বিভূ। তাহা না হইলে অর্থাৎ প্রত্যেক দেহে আত্মা 
ভিন্ন না হইলে সুখছুঃখ প্রভৃতির সাক্ষর্ধ্য উপস্থিত হয় অর্থাৎ একের ্থ অপরে ভোগ করিত, 
অন্থের পাপে আর এবজন পুণ্যাত্মা ছুংখ পাইত।৩ সুতরাং আমি নিত্য এবং বিভূ হইলেও আমি যখন 
ভীন্ম প্রভৃতি হইতে ভিন্ন বং সৃখছুঃখাদিগুপযুক্ত, তখন ভীন্ম প্রভৃতি বন্ধুগণের বিয়োগ জন্ত আমার 
স্থখ-বিয়োগ এবং ছুংখ-সংযোগ ত হইবে। অতএব আমার শোক ও মোহ প্রকাশ করা কেন 
উচিত নহে-_অর্জুনের এই প্রকা অভিপ্রায় আশঙ্কা! করিয়! আত্ম। ও লি্গশরীরের পার্থক্য বুঝাইবার 
জন্ত বলিতেছেন মাজ্জাম্পর্শান্ত ইত্যাদি।9 ইহাদের দ্বার বিষয় সকল মিত অর্থাৎ গৃহীত হয়, 


৮৬ শ্রীম্গবদর্গীতা । 


বিষয়ৈঃ সন্বন্ধাঃ? তত্তদ্বিষয়াকারাস্তঃকরণপরিণামা বা1৫ তে “আগমাপায়িন” উৎপত্তি- 
বিনাশবতঃ অন্তকরণন্যৈব শীতোষ্চাদিদ্বারা “ন্খছুঃখদঃ” নতু নিত্যস্ত বিভোঃ আত্মনঃ, তস্য 
নিগুণত্বাং নির্ধিকারত্বাং চ।৬ ন হিনিতান্য অনিত্যধর্াশ্রয়ত্বং সম্ভবতি, ধর্ধর্টিণোঃ 
অভেদাৎ সন্ন্ধান্তরানুপপত্তেঃ, সাক্ষ্যস্ত সাক্ষিধর্ম্ত্বান্ুপপত্েশ্চ।৭ ততহুক্তম্-_“নর্তে স্যাদ্‌ 
বিক্রিয়াং ছুঃখী সাক্ষিতা ক! বিকারিণঃ। ধীবিক্রিয়াসহত্রাণাং সাক্ষ্যতোহ্হমবিক্রিয়;” 
ইতি ।৮ তথা চ নুখছুঃখাস্ঠা শ্রয়ীভূতাস্ত£করণভেদাদেৰ সর্ববব্যবস্থোপপত্বেঃ ন নির্বিকারস্থা 


এই বুৎপত্তি সারে “মাত্রা” শব ইন্রিয়কে বুঝায়; তাহাদের স্পর্শ; বিষয়ের সহিত যে মন্বদ্ধ তাহাকে 
স্পর্শ বলে। অথবা সেই সেই বিষয়াকারে অস্তঃকরণের যে পরিণাম, তাহাই এন্কলে ম্পর্শশবের অর্থ। 
অভিপ্রায় এই যে, অস্তঃকরণ আন্তর বস্ত, আর বিষয় বাহ্‌ বস্ত; স্ৃতরাং তাহাদের সাক্ষাৎসন্বদ্ধ হইতে 
পারে ন|। ইন্দ্রিয়কে হ্বার করিয়া বিষয়ের সহিত যখন অস্থঃকরণের সম্বন্ধ হয়, তখন অস্তঃকরণ সেই 
বিষয়াকারে পরিণত হয়__সেই বিষগ্লটির আকার প্রাপ্ত হয়। অস্তঃকরণের বিষয়াকারতাপ্রাপ্তিকূপ এই 
যে পরিণাম, ইহাকেই এখানে স্পর্শ বল! হইয়াছে ।৫ সেগুলি আগমাপায়ী অর্থাৎ উৎপত্তিবিনাশশীল 
অস্তঃকরণেই শীত উষ্ণ প্রভৃতির বার স্খছূঃখ প্রদান করিয়! থাকে; পরন্ত নিত্য ও বিভূ আত্মায় 
সখছুঃখ প্রদান করে না। কারণ, আত্মা নিগুণ (সকগ প্রকার গুণসন্বদ্ধরহিত) এবং নির্বকার (পরিণাম- 
বিহীন)। কারণ যাহা নিত্য, তাহ! অনিত্য ধর্দের আশ্রয় হইতে পারে না, যেহেতু ধর্ম-ধর্মীর অভেসমবদধ 
ব্যতীত অন্ত কোন প্রকার সম্বন্ধও উপপন্ন (সঙ্গত ) হয় না বলিয়া ধর্ম ও ধর্ম্মীর অভেদই স্বীকার করিতে 
হয় অর্থাৎ ধর্ম ও ধর্মী অভিন্ন বলিয়া ধর্ম ঘদি অনিত্য হয়, তাহা হইলে ধর্ত্মীটা নিত্য হইতে পারে না, 
কিন্তু তাহাও অনিত্য হইবে। আরও যাহা সাক্ষ্য অর্থাৎ দৃশ্ঠ বা জড় তাহা সাক্ষীর অর্থাৎ দ্রষ্টার বা 
চেতনের ধর্ম হইতে পারে না।৭ [ ভাপর্ধ্য-_অনিত্য ধর্দের সহিত অভিন্নতাবশতঃ ধর্দ্রী পরিণামী 
হইয়া! পড়িবে। তাহাতে শ্রুতিসিদ্ধ আত্মার কৃটস্থৃতা ব্যাহত হইয়া যাইবে । আর ধর্ম ও ধর্মাীর 
অত্যন্ত ভেদ বা অত্যন্ত অভেদ শ্বীকার করিলে স্থৃথী আত্মা, দুঃখী আত্মা এইবপ প্রাত্যক্ষিক 
সামানাধিকরণ্য উপপন্ন হয় না। কারণ, সামানাধিকরণ্যপ্রতীতিমাজই ভেদাভেদবিষয়ক হইয়া থাকে । 
আরও যাহা! সাক্ষ্য অর্থাৎ দৃশ্ঠপদার্থ, তাহা সাক্ষীর (ত্রষ্টার ) ধন্মম হইতে পারে না। কারণ জড়বর্গ দৃ্ত, 
আত্মা জুষ্টা বা সাক্ষী। জড়বর্গ অচেতন কিন্ত আত্মা চেতন। সুতরাং সাক্ষিভাম্ত অর্থাৎ সাক্ষি 
চৈতন্ডের দ্বারা যাহার প্রকাশ হয় তাদৃশ হুখছুঃখাদি আত্মার বাস্তব ধর্ম হইতে পারে না। কেননা ইহাতে 
আত্মস্বরূপের ব্যাঘাত হয় । আর তাহা হইলে আত্মার স্বরূপের অন্তথা হওয়ায়-_-তাহা দৃশ্াকারতা প্রাপ্ত 
হওয়ায়, জড়াকার সুতরাং অনিত্য অর্থাৎ বিনাশশীল ইইয়! পড়ে। ] এ সম্বন্ধে এইরূপ কথিতও আছে 
যথা,__“বিক্রিয়া ব্যতীত দুঃখী হয় না, আবার যাহা বিকারী (বিক্রিয়াযুক্ত ), তাহা সাক্ষী (জা) 
হইতে পারে না। যেহেতু আমি অর্থাৎ আত্মা অস্তঃকরণের সমস্ত কার্ধ্যের সাক্ষী, এইজন্য আমি 
(আত্মা!) অধিক্রিন্ন (বিকারবিহীন )* (৮ স্থৃতরাং সখ, দুখ প্রভৃতির আশ্রয় যে অস্তঃকরণ তাহারই 
ভেদবশতঃই যখন সর্বপ্রকার ব্যবস্থার উপপত্তি (সমাধান ) হুইয়া যায়, তখন নির্ধকার সর্বাবভাসক 
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সর্বভাসকন্ত আত্মনো ভেদে মানমস্তি সন্পেণ ক্ষুরণরূপেণ চ সর্বব্রানুগরমাৎ ।৯ 

£করগ্রস্ত তাবং সুখছুঃখাদৌ জনকত্বম্‌ উভয়বাদিসিদ্ধম। তত্র সমবায়িকারণত্বশ্যৈব 
অভাহ্িতত্বাৎ তদেব কর্পয়িতুম্‌ উচিতং ন তু সমবায়িকারণান্তরামুপন্থিতৌ নিমিত্ত () 
মাত্রম্‌।১০ তথা চ “কামঃ সন্বপ্প” ইত্যাদিআগতিঃ “এত সর্ব্বং মন এবে”তি কামাদিসর্বব- 


বিকারোপাদানত্বম্‌ অভেদনির্দেশানমনসন আহ। আত্মনশ্চ স্ব প্রকাশঙ্ঞানানন্দরূপত্বস্ত 
শ্রতিভিঃ বোধনাৎ ন কামান্থাশ্রয়ত্বম। অতো বৈশেধিকাদয়ো ভ্রান্ত্যৈব আত্মনো 
বিকারিত্বং ভেদং চ অঙ্গীকৃতবন্ত ইত্যর্থঃ।১১ অন্তঃকরণস্ত আগমাপায়িত্বাদ্‌ দৃশ্ুত্বাৎ চ 


(সর্ধবন্ত প্রকাশক ) আত্মার ভেদ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। কারণ, তাহা স্কুরণরূপে ও সতরূপে 
সর্বত্রই অন্থগত (অন্থস্যত) রহিয়াছে ।৯ [ভ্তাৎপর্ষ্য-_ধাহারা আত্মার বনুত্ব ও বিভূত্ব স্বীকার করেন, 
তীহাদদের মতেও ভোগসাঙ্র্ধ্য নিবারণ করা যায় না। কারণ, আত্মা সকলের সহিত সম্বন্ধ বলিয়া একের 
কর্দ অপরে যে ভোগ করিবে নাঁ, তাহীর নিয়ামক কে? যদি বল- অদৃষ্টই তাহার নিয়ামক। ভাহা 
হইলে বলিব, আত্মা নিগুণ হওয়ায় তাহার ধর্্মও নাই, অধর্্মও নাই। ধন্াধন্মাত্মক অদৃষ্ট অস্তঃকরণেরই 
ধর্দ। স্তরাং অদৃষ্ট স্বীকার করিলেও বলিতে হইবে যে, অন্তঃকরণই অৃষ্টের আশ্রয়; আর 
তাহাই ভোগসাঙ্র্যের নিবারক অর্থাৎ অদৃষ্টবিশিষ্ট অস্তঃকরণের দ্বারা অবচ্ছিন্ন (নিয়মিত ) থাকে 
বলিয়৷ এক আত্মার স্খদুঃখ অপর আত্মায় ভোগ করে না। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে বলিব 
-আত্মার একত্ব স্বীকার করিলেও এ প্রকার অবচ্ছেদকভে্দে যখন প্রতিদেহে ভোগব্যবস্থা 
উপপন্ন হয়, তখন আর আত্মার বনত্ব স্বীকার করিবার হেতু কি? আর চৈজ্রোহস্তি 
জানাতি, মৈত্রোহস্তি জানাতি এইরূপ অন্গতাকার প্রতীতিস্থলে সতা ও জ্ঞানের ভেদ 
গ্রতীতি হইলেও উহাদিগকে বাস্তব ভেদ বলা যায় না। কারণ ভেদ হয় বলিলে, উহাতে স্বূপকল্পনা, 
ধর্শ-কল্পনা ও সম্বন্ধ কল্পনা করিতে হয় বলিয়া গৌরব হয়। আত্মার সহিত সত্তা ও জ্ঞানের কল্পিত ভেদ 
স্বীকার করিলে ধর্মধন্মীব্যবহীর উপপন্ন হয়। স্ৃতরাং সংস্বরূপ ও জ্ঞানম্বর্ূপ একই আত্মা সর্বত্র অন্গগত 
বলিয়া উক্ত অন্থগতাকার প্রতীতির কোন অন্গপপত্তি নাই। অতএব আত্মার বহুত্ব অসিদ্ধ। ] 
আর অন্তঃকরণ যে স্ুখদুঃখাদির জনক, তাহা! উভয়বাদীরই অর্থাৎ আত্মার একত্ববাদ্দী এবং 
বনত্ববাদী উভয় পক্ষেরই সম্মত। আর তাহা! হইলে সমবায়িকারণই প্রধান বলিয়া অস্তঃকরণকে 
( স্থখছুঃখাদির ) সমবায়িকারণরূপে কল্পনা করা উচিত অর্থাৎ নিরাশ্রয় নিমিত্তকারণও ছ্য়ং 
অপ্রতিষ্ঠ বলিয়া কাধ্জনক হইতে পারে নাঁ। এজন্য নিমিত্ত কারণও সমবায়িকারণকে অপেক্ষা 
করে বলিয়া এবং সমবায়িকারণের প্রথম উপস্থিতি হেতু সমবাযিকারণই প্রধান হইয়া থাকে । এইজন্য 
অস্তঃকরণকেই স্থখছবঃখাদির সমবাক্িকারণ বলিয়া শ্বীকার করা উচিত; আরও, যখন অন্য কোন 
সমবায়িকারণ উপস্থিত তখন নাই তাহাকে কেবল মাত্র নিমিত্তকারণ বলিয়া কল্পনা করা উচিত নহে।১* 
কামঃ সন্বল্পঃ অর্থাৎ “কামনা, সন্কক্প* ইত্যাদি শ্রুতি এতগু সর্বর্ঘং মনঃ এব অর্থাৎ “এই সমস্ত 
মনই” এইকূপেও মন (অন্তঃকরণ) এবং তাহার হুখদুঃখাদিরূপ ধর্টের অভেদনির্দেশ করায় 
জানাইয়া দিতেছেন যে, মনই কামনা প্রভৃতি সমস্ত বিকারনের উপাদান। আর শ্রুতিবাক্যসকল 


৮৮ ্‌ শ্রীমতগবদগীতা । 


নিত্যদৃগ্রূপাৎ ত্বতো ভিনস্ত সুখাদিজনকা যে মাত্রাম্পর্শা% তেহপি “অনিত্যা” অনিয়তরূপা, 
একদা সুখজনকন্যৈব শীতোষ্ঠাদেঃ অন্দা ছুঃখজনকত্বদর্শনাৎ, এবং কদাচিদ্‌ ছুঃখজনক- 
স্তাপি অগ্তদা সুখজনকত্বদর্শনাৎ। ১২ শীতোষ্চগ্রহণম্‌ আধ্যাত্মিকাধিভৌতিকাধিদৈবিক- 
সুখহুঃখোপলক্ষণার্থম। শীতম্‌ উষ্ণং চ কদাচিৎ স্ুুখং কদাচিৎ ছুঃখং, সুখহঃখে তু ন 
কদাহপি বিপর্য্যয়েতে ইতি পৃথঙনির্দেশঃ।১৩ তথাচ অত্যস্তাস্থিরান্‌ ত্বদ্‌ভিন্নস্ত বিকারিণঃ 
সুখহঃখাদিপ্রদান্‌ ভীম্মাদিসংযোগবিয়োগরূপান্‌ মাত্রাস্পর্শান্‌ ত্বং “তিতিক্ষম্থ”, নৈতে মম 
কিঞ্চিংকর! ইতি বিবেকেন উপেক্ষন্ব, হুঃখিতাদাত্ত্যাধ্যাসেন আত্মানং ছুঃখিনং ম! জ্ঞাসীঃ 
ইত্যর্থ।১৪ কৌসন্তেয় ভারতেতি সন্বোধনদ্বয়েন উভয়কুলবিশুদধস্ তব অজ্ঞানম্‌ অন্ুচিত- 
মিতি স্থৃচয়তি ॥১৫__-॥১৪ 


আত্মার স্বপ্রকাশ জান ও আননন্বরূপতা৷ বিজ্ঞাপিত করায় অর্থাৎ ভূরি ভূরি শ্রতিবাক্য আত্মাকে 
স্বপ্রকাশ জ্ঞানম্ব্ূপ ও আনন্দন্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করায় আত্মা কামনা প্রভৃতির আশ্রয় হইতে 
পারে না। এইজন্য বলিতে হয়, বৈশেষিক প্রভৃতি দার্শনিকগণ ভ্রাস্তিবশতঃই আত্মার বিকারিত্ব 
ও ভেদ স্বীকার করিয়াছেন।১১ অস্তঃকরণ উৎপত্তিবিনাশশীল এবং দৃশ্ঠ, এ কারণে তাহা নিত্য এবং 
দৃক্ম্বরূপ অর্থাৎ জন্মবিনাশবিহীন এবং ত্রষস্বরূপ যে তুমি সেই তোম! হইতে ভিন্ন, এবং তাহার 
স্খাদিজনক ঘে সকল পরিণাম, সেগুলিও অনিত্য- অব্যবস্থিত অর্থাৎ তাহাদের স্বরূপও সর্বদা 
একনূপ নহে। কারণ, যে শীতোষণাদি এক সময়ে স্থখ উৎপাদন করে, তাহারাই আবার অন্ত 
সময়ে ছুঃখপ্রদ হইয়া থাকে__ইহা দেখা যায়। এইরূপ যাহা কোন সময়ে দুঃখ প্রদান করে, 
তাহাকেই অন্ত সময়ে সখ সম্পাদন করিতে দেখা যায়।১২ ঙ্পোকে যে “শীতোষ”পদ প্রযুক্ত 
হইয়াছে, তাহার দ্বারা আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক হ্থখছুঃখের উপলক্ষণ করা 
হইয়াছে। অর্ধাৎ লীতোষ বলায় আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ 
ঘুঃখই কথিত হইয়াছে-বুঝিতে হইবে। শীত ও উষ্ণ-ইহীরা কোন কালে স্ুখস্বরূপ আবার 
কোন সময়ে দুঃখস্বরূপ হইয়া থাকে, কিন্তু স্থথ ও ছুখ__ইহার! কখনও বিপরীতভাব প্রাপ্ত হয় 
না, অর্থাৎ সুখ কখনও ছুঃখ হইয়া যায় না, আবার দুঃখ কখনও সুখ হইয়া! যায় না। এইজন্য 
'শীতোষ্ণ' বলিয়া পুনরায় স্খছুঃখের পৃথকৃভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।১৩ অতএব ভীম্মাদির 
সহিত সংযোগ অথবা বিয়োগরপ যে মাত্রাম্পর্শ_যাহা অত্যন্ত অস্থির (অস্থামী, কারণ প্রতিমূহূর্তেই 
তাহার পরিবর্তন হইয়া থাকে) এবং যাহা তোমা হইতে ভিন্ন যে বিকারী অস্তঃকরণ পদার্থ, 
তাহাকেই হুখদুঃখ প্রদান করে, সেই মাত্রাম্পর্ণদিগকে তুমি তিতিক্ষা কর অর্থাৎ ইহীরা আমার 
কিছুই করিতে পারে না--এইরূপ বিবেচনায় উপেক্ষা কর; ছুঃখী অস্তঃকরণের সহিত তাদাত্যাধ্যাস 
করিয়। অর্থাৎ নিজের (আত্মার) অভিম্নতা ভ্রম করিয়া নিজেকে দুঃখী মনে করিও না_ইহাই 
তাৎপর্য্যার্ঘ।১৪ .কৌন্তেয় এবং ভারত- এই প্রকার ছুইটা সন্বোধনপদ প্রযুক্ত হওয়ায় ইহাই 
স্ুচিত হইতেছে যে, তোমার উভয় কুলই বিগুদ্ধ-_সেইজন্য তোমার অজান অন্চিত।১৫ 


দবিতীয়োহ্ধ্যায়। ৮৯ 


ভাতপর্ধ্য-পূর্বঙ্োকে আত্মার শরীরাতিরিক্তত্ব, নিত্যত্ব, বিভৃত্ব এবং একত্ব স্থাপন করা 
হইয়াছে । এক্ষণে এই শ্লোকে আত্মার নিগুণত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। বৈশেষিক, নৈয়ায়িক, 
মীমাংসক এবং সাংখ্যগণ আত্মার শরীরাতিরিক্তত্ব, নিত্যত্ব ও বিতৃত্ব শ্বীকার করেন বটে, কিন্ত 
তাহার আত্মার একত্ব স্বীকার করেন না। ইহীদের মধ্যে আবার বৈশেষিক, নৈয়ায়িক ও 
মীমাংসকগণ বলেন_ বুদ্ধি, সখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ব, ধর্ম, অধর্্ম এবং ভাবনা (অনুভব জম্ম 
স্বতিহেতু সংস্কার )_এই নয়টা বিশেষ গুণ কেবলমাত্র আত্মারই ধর্দ। আর সংখ্যা, পরিমাণ, 
পৃথক্ত, সংযোগ ও বিভাগ এই পাঁচটা সামান্তগুণও আত্মায় থাকে । ফলকথা, উপরি উক্ত চতুর্দিশটী গুণ 
আত্মার ধর্দ। আর সাংখ্যমতাবলম্ষিগণ বলেন-_আত্মা নিগু, নিষ্ছিয়, অসঙ্গ ও উদাসীন । এই বিষয়ে 
বৈশেধিকাদির সহিত সাংখ্যমতের বিরোধ এবং বৈদাস্তিকগণের সহিত এঁক্য আছে। কিন্ত 
আত্ম! যে বহু এবং প্রতিশরীরে বিভিন্ন, এ বিষয়ে উহারা সকলে একমত । ইহাতে বৈদান্তিকগণ 
বলেন, আত্মা চতুর্দশগুণবিশিষ্টও নহে এবং বছও নহে । আত্মা যদি গুণের আশ্রয় হয়, তাহা 
হইলে পরিণামী হইয়া পড়ে; যেহেতু গুণসকল অনিত্য। আত্মার বিশেষগ্ুণসকলও যে অনিত্য, 
তাহা বৈশেধিকাদিরাও শ্বীকার করেন। কেননা, তাঁহারা বলেন, আত্মার নববিধ বিশেষগুণের 
উচ্ছেদ অর্থাৎ আত্যস্তিক নিবৃত্তিই মুক্তি। স্ৃতরাং গুপসকল যখন অনিত্য, তখন তাহাদের 
সংযোগ এবং বিয়োগও অবশ্ই আছে। আর যে পদার্থের সহিত তাহাদের সংযোগ ও বিয়োগ 
হয়, সেই সংযোগ ও বিয়োগের ফলে তাহার পরিণাম ব! অবাস্থাস্তরপ্রাপ্তিও অবশ্ঠই হইয়! থাকে । 
অথচ আত্মার পরিণামিত্ব বা অনিত্যত্ব শ্রুতিসিদ্ধ নহে। এই কারণে আত্মাকে নিগুণ ও নিক্ষিয় 
বলিতে হয়। ইহাতে প্রশ্ন হইতে পারে যে, স্থখছুঃখাদি গুণসকল তবে কাহার ধর্ম? ইহার উত্তরে 
বলা হয় যে, সৃখছুঃখাদি অস্তঃকরণেরই ধর, আত্মার ধর্শ নহে। তাদাত্যাধ্যাসবশতঃ অস্তঃকরণের 
সহিত আত্মার অভেদ আরোপিত হইলে বুদ্ধি, হুখ, ছুঃখ, ইচ্ছা ইত্যাদি গুণগুলি আত্মারই ধর্ম বলিয়া 
প্রতীত হয় বটে। কিন্তু যুক্তি ও শ্রুতি অনুসারে দেখা যাঁয় যে, আত্ম। বাস্তব স্থুখছুঃখাদি গুণবিশিষ্ট 
হইতে পারে না। তাহা হইলে অস্তঃকরণকেই স্ুখছুঃখাদির উপাদানকারণ বলিয়া স্বীকার 
করিতে হয়। যেহেতু অন্তঃকরণ যে জুখছুঃখাদির জনক, তাহা সর্বসম্মত। আর এই জনকতা 
উপাদান-কারণেও থাকিতে পারে এবং নিমিত্কারণেও থাকিতে পারে। কিন্তু যদি উপাদান- 
কারণ না থাকে, তাহা হইলে কেবলমাত্র নিমিত্তকাঁরণ হইতে কোন ভাবকার্ধ্যই উৎপন্ন হইতে 
পারে না। মৃত্তিকা না থাকিলে কেবলমাত্র কুস্তকার হইতে ঘট উৎপন্ন হয় না। এই হেতু 
কার্যের গ্রতি উপাদানকারপই প্রধান, আর অন্ত কারণগুলি অপ্রধান। এইজন্ই টাকাঁকার 
বনিয়াছেন-__সমবায়িকারণত্বক্ৈব অভ্যস্থিত্বা__“সমবায়িকারণই অভ্যহিত অর্থাৎ প্রধান”। 
সমবায়িকারণ আর উপাদানকারণ প্রায় একই কথা। বেদান্তে সমবায় ্বীকার করা হয় না বলিয়া 
সমবায়িকারণ না বলিয়া উপাদানকারণ বঙ্গা হয়, এইমাত্র ভেদ। স্থখছুঃখাদিরূপ কাধ্যের অন্ত 
কোন উপাদানকারণ খুঁজিয়া৷ পাওয়া যাইতেছে না; অথচ দেখা যাইতেছে যে, অন্তঃকরপই 
কখহঃখাদির জনক। অতএব অন্তঃকরণকেই তারাদের উপাদানকারণ বলিতে হয়। আর তাহা 
হইলে “কাম: সন্যক্প:” “সর্ব মন: এব” এই শ্রুতিবাক্যও সঙ্গত হয়, যেহেতু শ্রুতি 

১২ 


৯৩ শ্রীমত্তগবদগীতা । 


অস্তঃকরণ ও হুখাদিকে “কার্ধ্যকারণয়োরভেদ:* এই নিয়মান্থসারে অভিন্ন বলিয়া নির্দেশ 
করিয্বাছেন। আর সাংখ্যমতেও আত্মা বিভূ এবং নিগুণ বলিয়া যখন নির্দিষ্ট এবং দেহে 
সখছুঃখাদিভোগের জন্ত অস্তংকরণেরই অবচ্ছেদকতা স্বীকৃত হয়, তখন তাহারা আত্মার 
বহত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য একাত্মতাবাদের উপর যে সমস্ত দোষারোপ করেন, সেইগুলি অকিক্চিৎ- 
কর বলিয়াই প্রমাণিত হয়। 

ভাবপ্রকাশ_ 


প্রঃ। আচ্ছা, স্বীকার করিলাম যে আত্মা নিত্য এবং বিতু, কিন্তু তাহা বলিয়া আত্মা যে এক, 
প্রতি দেহেতে যে একই আত্মা অবস্থিত, ইহা! কি করিয়! হইতে পারে? 

উঃ। কেন? আত্মা যে এক তাহা স্বীকার করিতে বাঁধা কি? 

প্রঃ। এ কথা ত তোমরা ভিন্ন অপর কেহ বলে না; নৈয়ায়িকেরা, বৈশেষিকেরা, মীমাংসকেরা 
সকলেই আত্মার গুণবত্ব ও বহুত্ব স্বীকার করেন; সাংখ্যমতাবলম্বীরা আত্মাকে নিগ্তর বলিলেও আত্মার 
বছত্ব ্বীকার করেন। একই সময়ে একজন স্থখভোগ করে, অপরে ছুঃখ ভোগ করে; আত্মা এক 
হইলে এরূপ সম্ভব হইবে কিরূপে? 

উঃ। আত্মার ভি্্ব স্বীকার করিলে তোমার বর্তমাঁন সমস্ার কি সমাধান হইবে? 

প্রঃ। তাহা হইলেই ভী্মপ্রোণাদিবধজন্য শোকের উপপত্তি হইবে। 

উঃ। আচ্ছা দেখ, স্থথদুঃখের ভি্নত্ব ব্যবস্থার জন্যই ত তুমি আত্মার ভেন স্বীকার করিতে 
চাহিতেছ, কিন্তু এই স্থখ দুঃখ অনিত্য | বিষয়ের সহিত নন্বদ্ধ হইলে অস্তঃকরণের পরিণাঁমবিশেষ 

স্থথ দুখে উৎপন্ন হয়। এই স্থুখ এবং দুঃখ উৎপত্তি ও বিনাশশীল। ইহারা নিত্য নহে। 
আত্মা কিন্ত নিত্য; নিত্য বস্ত্র গুণ বা ধর্ম অনিত্য হইতে পারে না। তাই সুখ এবং দুঃখ আত্মার 
ধর্ম নহে_ইহারা অস্তকরণের ধর্ম । অন্তঃকরণ বহু বলিয়া এক অস্তঃকরণের স্খকালে অপর 
অন্তঃকরণের দুঃখ হইতে পারে; তাই স্থখছুঃখের ভিননত্ব দেখিয়া আত্মার ভিন্নত্ব অনুমান করিবার 
কোনও যুক্তি নাই । 

প্রঃ। স্থখ দুঃখ যে আত্মার ধর্ম নহে-_ইহাতে আর কোনও যুক্তি আছে কি? 

উঃ। ই!) আরও দেখ, সুখ এবং দুংখ আমাদের অনুভূতির বিষয়__ইহীরা উপলব্ধ বা অনুভূত 
হয়। ইহারা দৃষ্ঠ বলিয়া ষ্টার বিষয়-_ইহীরা তরষ্টার ধর্ম হইতে পারে না। ইহারা দৃশ্ত বা সাক্ষ্য 
বলিয়া সাক্ষী আত্মার ধর্ম কখনও হইতে পারে না । আরও দেখ, অন্তঃকরণই হুখছু:খের কারণ ইহ! 
সকলবাদীর সম্মত। স্ৃতরাং সুখছুঃখাদির অন্য কোন উপাদানকারণ না থাকায় অস্তঃকরণকে 
তাহার নিমিত্ত কারণ না বলিয়৷ উপাদান কারণই বলিতে হয়। আর অস্তঃকরণের বহুত্ব মানিলেই 
যখন স্থখছ্ঃখাদির ভেদ সিদ্ধ হইয়া যায় তখন আর আত্মভেদ স্বীকার করিবার কোনও যুক্তি নাই। 

প্রঃ। এ বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ আছে কি? 

উঃ। ই!! শ্রতিও মন অর্থাৎ অস্তঃকরণকেই কাম, সং্বল্প, প্রভৃতি সমস্ত বিকারের উপাদান 
কারণ বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন। শ্ুতি আত্মাকে স্বপ্রকাশ জ্ঞান ও আঁনন্দরূপ বলিয়াছেন-- 
কামাদির আশ্রয় বলেন নাই, স্থৃতরাং বৈশেষিক মত ভ্রান্ত । 

প্রঃ । ভাহ! হইলে কি সিদ্ধ হইবে? ূ 

উ:। অত্যন্ত অনিত্য যে স্থখ ছুঃখ এবং এই স্ুখদুঃখের জনক যে তীশ্মাদির সংযোগ ও বিয়োগ, 
ইহ হইতে নিত্য আত্মাকে ভিন্ন জানিয়া,অনিত্য পদার্থের জন্ত শোক ত্যাগ কর। | 


দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ। ৯১ 


যং হি ন ব্যথয়ান্ত্েতে পুরুষং পুরুষর্ষত !। 
সমছুঃখন্থখং ধীরং সোহ্মৃতত্বায় কল্প্যতে ॥১৫ 
অন্থরঃ--হে পুরুষর্ষভ ! যং পুরুষং সমছুঃখহখং ধীরং এতে ছি (বন্মাৎ ) ন বাথয়স্তি ( অতঃ) সঃ অম্বতত্বায় কল্পতে।_ 
অর্থাৎ হে পুরুষতরে্ঠ ! এই মাত্রাম্পর্শসূহ বেহেতু ছুঃখনুখে নমভাবাপন্ন বেই ধীর ব্যক্তিকে বিচলিত করিতে গারে না, সেই 
হেতু তিনিই অমৃতত্বলাভের যোগ্য হন।১৫ 


নম্থু অন্তঃকরণস্ত সুখহুঃখাগ্ঠাশ্রয়তবে তন্তৈব কর্তৃত্বেন ভোত্তৃত্বেন চ চেতনত্বম্‌ 
অত্যুপেয়ং তথাচ তত্যতিরিক্তে তদ্ভাসকে ভোক্তরি মানাভাবান্‌ নামমাত্রে বিবাদ: স্তযাৎ, 
তদভ্যুপগমে চ বন্ধমোক্ষয়োঃ বৈয়ধিকরণ্যাপত্তিঃ, অস্তঃকরণত্ত সুখছুংখাস্ভাশ্রয়ত্বেন বন্ধত্বাৎঃ 
আত্মনশ্চ তথ্যতিরিত্তস্থয মুক্তত্বাৎ ইতি আশঙ্কাম্‌ অর্জুনস্ত অপনেতুম আহ ভগবান্‌--১ 
“য স্বপ্রকাশত্বেন ত্বত এব প্রসিদ্ধমূ) “অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ ভবতি” 
ইতি শ্রুতেঃ।২ “পুরুষং” পূর্ণত্বেন পুরি শয়ানং, “স বা! অয়ং পুরুষ সর্ববানু পূ পুরি 

আচ্ছা, অস্তঃকরণ যদি ন্ৃধছুঃাদির আশ্রয় হয়, তাহা হইলে সেই অন্তঃকরণেরই কর্তৃত্ব ও 
ভোতৃত্ব হেতু চেতনত্ স্বীকার কর! উচিত অর্থাৎ আত্ম! নিগুপ এবং নিঙ্ষিয় বলিয়া বর্তা বা ভোক্তা 
হইতে পারে না, কিন্তু ত্রিগুণাত্যক অন্তঃকরণই বর্তা ও ভোক্তা! । আর অস্তঃকরণের কর্তৃত্ব ও 
ভোতৃত্বই আত্মায় আরোপিত হয়। সতরাং সেই অস্তঃকরণ হইতে ব্যতিরিক্ত এবং সেই অস্তঃকরণেরই 
প্রকাশক যে স্বতন্ত্র ভোক্তা! পুরুষ স্বীকৃত হয়, তাহাতে কোন প্রমাণ নাই। আর তাহা হইলে অর্থাৎ 
অস্তঃকরণই যখন বস্তগত্যা কর্তা ও ভোক্তা, তখন তাহার প্রকাশক তদতিরিক্ত পুরুষ (আত্মা) 
স্বীকার করা নিপ্রয়োজন ও নিপ্রমাণক বলিয়া কেবল নাম লইয়াই বিবাদ হইতে পারে। অর্থাৎ 
অস্তঃকরণই যদি কর্তা ও ভোক্তা হয়, তাহা হইলে তাহাকেই চেতন বলিতে হয়, কেননা অচেতনের 
কর্তৃত্ব ও ভোতৃত্ব সম্ভাবিত নহে; স্বতরাং তদতিরিক্ত আত্ম! বলিয়া! আর কিছুই নাই। তাহা হইলে 
ফলতঃ এই দাড়ায় যে, আমরা ( বৈশেষিকাদি ) যাহাকে আত্মা বলি, তোমরা (অদ্বৈতবাদী ) তাহাকে 
অন্তঃকরণ বল। সুতরাং এখানে কেবল নামের বিভিন্্তাহেতুই বিবাদ; কিন্তু ফলে কোন বিবাদ 
নহে। আর যদি ভোক্তা পুরুষকে অন্তঃকরণ হইতে পৃথক্‌ বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে বন্ধ 
ও মোক্ষের ব্যাধিকরণতার আপত্তি হয়; কারণ, অন্তঃকরণ স্থখছুঃখাদির আশ্রয় বলিয়া বন্ধ; আর 
আত্মা অস্তঃকরণ হইতে ভিন্ন বলিয়া! মুক্ত। অর্থাৎ একজন কাজ করিবে আর অপর একজন 
তাহার ফলভোগ করিবে, ইহা যেমন যুক্তিবিরুদ্ধ, সেইরূপ অস্তঃকরণ বন্ধ আর আত্মা মুক্ত হইলে, 
বন্ধ ও মুক্তি এক অধিকরণে থাকে না বলিয়া তাহাও যুক্তিবিরুদ্ধ হয়। অর্জুনের এই প্রকার আশঙ্কা 
দুর করিবার জন্য ভগবান্‌ বলিতেছেন ষং হি ইত্যাদি।১ যং-ষিনি স্বগ্রকাশ বলিয়া 
স্বতঃই প্রসিদ্ধ অর্থাৎ ধাহার প্রকাশের জন্ত অন্য প্রকাশের অপেক্ষ! নাই; এ সম্বন্ধে শ্রুতি 
যথা--জক্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতি: ভবতি অর্থাৎ এই স্থলে এই পুরুষ ম্বয়ংজ্যোতিঃ 
হুয়া খাকেন।২ পুর্ুুষং-ঘিনি পূর্ণ বলিয়া পুরে__পর্ব্জীব-শরীরে শয়ান অর্থাৎ অধিঠিত। 


৯২ স্্রীমত্গবদ্গীতা। 


বা শয়ো নৈতেন কিঞ্চনানারূতং নৈতেন কিঞ্টনাসংবৃতম্ ইতি শুতে: 1৩ “সমহখেমুখং” 
সমে হ্ঃখমুখে অনাস্বধর্মতয়া ভাস্ততয়া চ যস্ত নির্ধিকারস্ স্বয়ংজ্যোতিযস্তম্‌। 
সুখহ্ঃখগ্রহণম্‌ অশেষাস্তঃকরণপরিণামোপলক্ষণার্থম্‌। “এষ নিত্যো৷ মহিমা ব্রাহ্মণস্ত ন 
কর্দণা বধতে নে কনীয়ান্চ ইতি শ্রুত্যা বৃদ্ধিকনীয়স্তারূপয়োঃ সুখছ্ঃখয়োঃ 
প্রতিষেধাৎ।8 “বীরম্” ধিয়ম্‌ ঈরয়তি প্রেরয়তীতি বুযুৎপন্ত্যা চিদাভাসদ্বার। ধীতাদাত্ত্যা- 
ধ্যাসেন ধীপ্রেরকম্‌ বীসাক্ষিণম্‌ ইত্যর্থঃ।৫ “সধীঃ ন্বপ্নোভৃত্বেমং লোকমতিক্রামতি” 


এ বিষয়ে শ্রুতিবাক্য যখা_-স বা অয়ং পুরুষ: সর্ব্ধান্থু পুরু পুরি বা শয়ো নৈতেন 
কিঞ্চনানাবতং নৈতেন কিঞ্চনাসংবৃতম্‌ অর্থাৎ “সেই এই পুরুষ সমস্ত পুরমধ্যে 
(শরীরমধ্যে) বা পুরে শয়ান ( অধিষ্ঠিত ) রহিয়াছেন ; কোন বস্তই ইহার দ্বারা অনাবৃত 
নাই এবং কোন পদার্থই ইহার দ্বার| অসংবৃত নাই অর্থাৎ সর্বব্যাপী বলিয়। ইনি বহির্ভাগে সমস্ত 
পদার্থকে আবৃত করিয়া আছেন এবং সর্বান্ুহ্যত বলিয়া ইনি সমস্ত বস্তর অস্তরও সংবৃত করিয়া 
আছেন অর্থাৎ ঘিনি নকল পদার্থে ওতপ্রোত-ভাবে বিদ্যমান” ।৩ জমছুঃখস্থখং-যে নির্বিকার 
স্বয়জ্যোতিঃ পদার্থের নিকট স্থথ এবং ছুঃখ উভয়ই অনাত্মধর্দ বলিয়া এবং স্বপ্রকাশ্ঠ বলিয়া তুল্য 
অর্থাৎ যিনি সথকেও প্রকাশিত্ত করিতেছেন এবং ছুঃখকেও প্রকাশিত করিতেছেন অথচ নিজে 
তাহাতে লিপ্ত হইতেছেন না । এস্কলে অন্তঃকরণের যাবতীয় পরিণমি স্চিত করিবার জন্য স্থখ ও দুঃখ 
এই দুইটা শব গৃহীত হইয়াছে, অর্থাৎ স্থখছুঃখ কঠতঃ উক্ত হইলেও উহাদের দ্বারা এস্থলে অস্তঃ- 
করণের অশেষবিধ পরিণীমই বিবক্ষিত হইয়াছে । এইজন্য অন্তঃকরণের অশেষবিধ পরিণামই 
তাহার নিকট সমান; যেহেতু সমস্ত পরিণামই সমভাবে তাহার ভাস্ত (প্রকাশ্ত ) অর্থাৎ ধিনি 
অন্তঃকরণের সমস্ত বৃত্তিগুলিকেই সমভাবে প্রকাশিত করিয়! থাকেন, অথচ স্বয়ং তাহাতে লিপ্ত 
হন না। যেহেতু-এষ নিত্যো মহিম! ব্রাক্মণত্য ন কর্্মণ। বধতে নে। কনীয়ান্‌ 
"্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রদ্মবিৎ ব্যক্তির এই মহিম! (মহত্ব বা পরিপূর্ণতা ) নিত্য (শাশ্বত ); তাহা কর্ম্মবেশে 
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না, আবার ক্ষয়প্রাপ্তও হয় না,” এই শ্রুতিবাক্যে আত্মার বৃদ্ধি ও হাঁসরূপ স্থখছু:খের 
নিষেধ করা হইয়াছে।৪ ধীরম্-_ধিয়মীরয়তি অর্থাৎ যিনি ধী অর্থাৎ বুদ্ধিকে পরিচালিত করেন, 
এই ব্যুৎপত্তি অঙ্থুসারে বুদ্ধির সহিত চিদ্াভাসদ্ধারা তাদাত্ম্যাধ্যাসবশতঃ যিনি বুদ্ধির প্রেরক অর্থাৎ ধিনি 
বুদ্ধির সাক্ষী।৫ [ তাৎপর্ধ্য-_বুদ্ধিবৃত্তি জড় বলির প্রকাশ, আবার চৈতন্য নিঃসঙ্গ বঙিয়! নিক্ষিয়। 
ইহাদের কোনটার দ্বারাই ব্বতন্তরভাবে কোন কার্ধ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। কিন্ত বুদ্ধি অতি স্বচ্ছ বলিয়া 
চিৎসন্লিধানে অনাদি অজ্ঞানবশে উত্তপ্ত লৌহপিণ্ডের ন্যায় চেতনায়মান হইয়! থাকে এবং নিঃসঙ্গ 
চৈতন্তও অবিষ্ভাবশে বুদ্ধির গ্রণাদি প্রাপ্ত হইয়া কর্তৃত্বাদিযুক্ত বলিয়! প্রতীত হয়। বুদ্ধিবৃত্তি ও 
চৈতন্কের এইপ্রকার যে পরম্পরভাবপ্রপ্তি, তাহাই তাদাত্ম্যাধ্যাস বলিয়। কথিত হয় এবং বৃদ্ধির যে 
চৈতন্তাকারতাপ্রাপ্তি অর্থাৎ বুদ্ধিবৃতিতে যে চিৎপ্রতিবিষ্ব, তাহাকে চিদাভাস বলা হয়। সুতরাং 
বুদ্ধি স্বয়ং জড় বলিয়া অপ্রকাশ হইলেও এবং চৈতন্ত নিঃসঙ্গ বলিয়া! নিক্ষিয় হইলেও প্রতিবিদ্বের 
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ইতি শ্তেঃ। এতেন বন্ধপ্রসক্তিঃ দণিতা ।৬ তছুক্তম্--“যতো৷ মানানি সিধ্যস্তি 
জাগ্রদাদিত্রয়ং তথা । ভাবাভাববিভাগশ্চ স ত্রঙ্গাম্মীতি বোধ্যতে” ইতি ॥৭ “এতে” 


বারা উহা বুদ্িবৃত্তির প্রেরক হই থাকে। চিদাভাদদ্বারা ধীতাদাত্ম্যাধ্যাসেন দীপপ্রেরকম্‌ 
এই গ্রন্থে প্রবৃত্তির প্রতি চিদাভাসের সহিত তাদাত্ম্যাপক্ন সাক্ষিম্বরূপ চৈতন্যের প্রবর্তকত্ব, ধীতাদাত্ম্যা- 
ধ্যাসের করণত্ব এবং তাহার প্রতি চিদাভাসের দ্বারত্ব কথিত হইয়াছে । জড় বুদ্ধি দ্বার! বিষয়ের 
প্রকাশ সম্ভব নহে; কারণ, বিষয়প্রকাশ চৈতন্যের কার্য । বিষয় প্রকাশিত না হইলে ইচ্ছা, দ্বেষ, 
প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, ধন্মাধন্ম, স্থখ ও দুখরূপে চিত্তের পরিণতিরপ প্রবৃত্তিও সম্ভব হয় না। সুতরাং 
বিষয়প্রকাশের জন্য স্বচ্ছবুদ্ধিতে জলে কুধ্য-প্রতিবিষ্বের ন্যায় চিৎপ্রতিবিশ্ব স্বীকার করিতে 
হয়। এই চিৎপ্রতিবিশ্বকেই চিদ্রাভাস বলে। ধখন চিত্তে চৈতন্থের প্রতিবিষ্ব হয়, তখন এ 
প্রতিবিদ্বের সহিত চিত্তের তাদাত্ম্াধ্যাস হইয়া থাকে। এইরূপ চৈতন্তের সহিত চিদাভাসেরও 
তাদাস্ম্যাধ্যাস হইয়া থাকে । অর্থাৎ জল কম্পিত হইলে জলপ্রতিবিশ্বিত স্র্ধ্য কম্পিত হইয়া! 
থাকে। ইহা দ্বারা যেমন জলপ্রতিবিষ্বিত ক্রধ্য এবং জলের তাদাত্যাধ্যাস স্বীকার করিতে হয়, 
কেননা, উভয়ের তাদাত্মযাধ্যাস স্বীকার না করিলে ভিন্ন ছুইটার মধ্যে একটীর ধর অন্যে আরোপিত 
হইতে পারে না; সেইরূপ চিত্ত স্থখছু:খাদিরূপে পরিণত হইলে চিত্তে প্রতিবি্বিত চিদাভাসও স্থুখ- 
ছুঃখাদি বিশিষ্টরূপে প্রতীত হইয়া থাকে, এইজন্য চিগুপ্রতিবিষ্থ ও চিত্তের তাদাক্স্যাধ্যাস 
স্বীকার করিতে হয়। এইরূপ ক্ক্্্যপ্রতিবিষ্বের কম্পের দ্বারা সৃর্ধ্যের কম্প প্রতীত হয় 
বলিয়া! কুর্ধ্য ও প্রতিবিস্ব-স্ুর্য্যের যেরূপ তাদাত্মাধ্যাস স্বীকার করিতে হয়, সেইরূপ চিৎ ও 
চিদাভাসের তাদাত্মযও ম্বীকার করিতে হয়। তাহা না হইলে চিদাভাসের দ্বারা বিষয়প্রকাশ 
অসম্ভব হইয়া পড়ে। কারণ, চিদাভাস জড় বলিয়া চৈতন্তের সঙ্গে অভিন্ন না হইলে প্রকাশরূপ 
কার্য সম্পাদন করিতে পারে না। এইবূপে চৈতন্যের সহিত চিত্তের ভাদাত্ম্যাধ্যাসে চিৎতাদাত্ম্যাপন্ন 
চিদ্দাভাসের পূর্ববকথিত্ত দ্বারত্বও উপপন্ন হয়। আর সাক্ষিস্বরূপ চিৎ (বিশ্বরূপ চৈতন্য ) বস্ততঃ 
ফলভোক্তা না হইলেও চিদাভাসের দ্বারা চিত্তের স্ৃথছুঃখাদি পরিণামের হেতু হয় বলিয়া তাহার 
প্রবর্তকত্বও উপপন্ন হয়। স্ৃতরাং চৈতন্যের সহিত চিত্তের তাদাত্ম্য বা আধ্যাসিক সম্বন্ধের 
প্রয়োজক যে অধ্যাস, সেই অধ্যাসের ত্বারা জড় অন্তঃকরণে বিষয়াবভাসের প্রয়োজক এবং 
চিত্রপরিণামরূপ প্রবৃত্তির নিমিতীভূত যে চিদাভাস বা কল্পিত চিদ্রপত্ব সম্পাদিত হয়, তাহাতে 
চিৎ প্রয়োজক বলিয়া চিদাভাস দ্বারা ধীতাদাত্ম্যাধা'সও প্রয়োজক হইয়া থাকে । ] এ সম্বন্ধে শ্রুতিবাক্য 
যথা_সথীঃ ম্বপ্সো! ভূত্বেমং লোকমতিক্রামতি অর্থাৎ সেই পুরুষ বুদ্ধিবৃতির স্প্াবস্থায় স্বয়ংও 
্বপ্ীবস্থাযুক্ত হইয়া! বুদ্ধিবৃত্তিকে উত্তাসিত করতঃ এই ব্যাবহারিক জগৎকে অতিক্রম করিয়া থাকেন। 
ইহার হ্বারা বন্ধের গ্রসঙ্গও দিত হইল। অর্থাৎ বন্ধ বুদ্ধির ধর্ম হইলেও অজ্ঞানবশে ধীতাদাত্মযাপন্ন 
চিদাভাসের সহিত তাদাত্যবশতঃ সদামূক্ত পরমাত্মায় প্রসক্ত হইয়া থাকে। অজ্ঞানবশত; সদামুক্ত 
পুরুষে বুদ্ধিধর্মের যে আরোপ, তাহাই পুরুষের বন্ধ। আর তত্বজ্ঞানে এই বন্ধের নিবৃত্তিই পুরুষের 
মুক্তি। এই বন্ধ ও মুক্তি একই পুরুষে সম্পাদিত হয়। ল্হতরাং পূর্বে বন্ধমোক্ষের যে বৈয়ধিকরপ্য 
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সথখহুঃখদা মাত্রাম্পর্শ। হি যম্মাৎ ন ব্যথয়স্তি পরমার্থতো ন বিকুর্বস্তি' সর্বববিকার- 
ভাসকত্বেন বিকারাযোগ্যত্বাংৎ।৮ পনুর্য্যো যথ! সর্ববলোকন্ত চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈ- 
বর্বাহাদোষৈঃ। একস্তথ। সর্ববসৃতান্তরাত্বা ন লিপ্যতে লোকছুঃখেন বাহঃ” ইতি শ্রুতেঃ ॥ 
অতঃ স পুরুষ; ব্বস্বরূপভূতত্রন্ষাক্মৈক্যজ্ঞানেন সর্ববহুঃখোপাদানতদজ্ঞাননিবৃত্[[প- 
লক্ষিতায় নিখিলদৈতান্ুপরক্তন্বপ্রকাশপরমানন্দরূপায় “অমৃতত্বায়” মোক্ষায় “কল্পতে” 
যোগ্যো ভবতি ইত্যর্থঃ।৯ বদি হ্যাত্ম! স্বাভাবিকবন্ধাশ্রয়ঃ স্যাৎ তদ৷ স্বাভাবিকধন্মাণাং 


দোঁষ প্রদশিত হইয়াছিল, তাহা আর হইল না।৬ এইরূপ কথিতও আছে, যথা-“যৎকর্তৃক 
বুদ্ধিবৃত্তিরূপ প্রমাণ সকল গৃহীত হয় কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিত্বারা ধিনি গৃহীত হন না এবং জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও 
সযুপ্তি এই অবস্থাত্রয় এবং এই অবস্থাত্রয়ে জয় বিষযনসকল যতকর্তৃক ভাসমান হয় এবং 
যত্কর্তক ভাব ও অভাবের বিভাগ বিনিশ্চয় হয়, অর্থাৎ প্রমাণবৃত্তিসহকারে সাক্ষী সন্্রপে 
বস্বর গ্রাহক এবং অবিষ্যাবৃত্তিসহকারে অসদ্রপে বস্তর গ্রাহক বলিয়৷ এইটী এখন সৎ এবং 
এইটা এখন অসৎ এইরূপে সত্বাসত্বের বিভাগ যকর্তৃক নিশ্চিত হয়, সেই স্বপ্রকাশ ব্ন্বম্বরূপ 
সাক্ষী অধ্যাসবশত; তৎ তৎ বিষয় গ্রহণ করিয়া কর্তা ও ভোক্তারূপে প্রতিভাত হইলেও 
অহং ব্রজ্গান্মি এই শ্রুতিত্বারা উপাধিসমবন্ধ শূন্য হইয়া “আমি ব্রক্ষণ বলিয়া নিজকে ত্রদ্ষের সহিত 
অভিন্ন দেখেন।৭ এতে -এই স্থখছুঃখগ্রদ মাত্রাম্পর্শসকল, হি-যেহেতু ন ব্যথয়স্তি - তাহাকে 
ব্যথিত করে না, অর্থাৎ পরমার্থতঃ তাহার কোন বিকার জন্মায় না; কারণ, তিনি সমস্ত বিকারের 
প্রকাশক বলিয়া বিকৃত হইবার অযোগ্য অর্থাৎ তাহাঁরই প্রভাবে বিকারসকলের বিকারত্ব সিদ্ধ হয়, 
এই কারণে তিনি নিব্বিকার এবং তাহাদের প্রকাশক। আর তিনিও যদ্দি বিকারী হন, তাহা 
হইলে জগৎ নিঃসাক্ষিক হইয়া পড়ে, জগতের স্বরূপ সিদ্ধ হয় না? কারণ, অন্য কোন অবিকারী 
প্রমাতা আর নাই। ইহীকেই জগদান্ধ্প্রসঙ্গ বলা হয়।৮ এসম্বন্ধে শ্রুতি যথা_স্্য সমস্ত 
লোকের চস্কুর প্রেরক বলিয়৷ চক্ষু্বর্ূপ হইলেও যেমন চক্ষুর বাহ্দোষ-সকলে লিপ্ত হন না, সেইরূপ 
সকল জীবের অস্তরাত্মা এক হইলেও তিনি বাহ অর্থাৎ সমস্ত হইতে স্বতন্ত্র বা পৃথক এবং 
অনঙ্গ বলিয়া জীবের ছুঃখে লিপ হন না”। এই হেতু সেই পুরুষ নিজ ্বন্মপভৃত ব্রন্মের সহিত 
নিজ আত্মার এক্যজ্ঞান দ্বারা অম্বতত্বের ( মোক্ষের) অধিকারী হন। সেই মোক্ষ সকল দুঃখের 
উপাদানম্বরূপ যে অজ্জান, সেই অজ্ঞানের নিবৃত্তিারা উপলক্ষিত এবং অশেষ হৈতের হবার! 
অহুপরক্ত (অসংপ্পৃষ্ট) স্বপ্রকাশ পরামাননস্বরূপ।» [তাগপর্ধ্য-_তত্বমসি প্রভৃতি শ্রুতিবাক্য 
শ্রবণ করিতে করিতে জীব ও ব্রন্মের যে এক্যজ্ঞান উদ্দিত হয়, তাহার ফলে অশেষ ছুঃখের 
কারণস্বরূপ অবিষ্যার নিবৃত্তি হইলে আত্মা সর্বপ্রকার হৈতভাবঞ্জিত স্থীয় স্বপ্রকাশপরমানন্দরূপতা 
প্রাপ্ত হয়, ইহাকেই মোক্ষ বলা ঢুয়। এই যে ম্বপ্রকাশ পরমানন্দরূপতাপ্রাপ্তি, ইহা 
'বিষ্ভানিবৃত্তি হইতেই হইয়া! থাকে বটে, কিন্তু এ অবিষ্ঠানিবৃত্তি ইহার বিশেষণ নহে, 
উহা উপলক্ষণ। এন্প বলিবার কুরণ এই যে বিশেষণ সকল সময়েই বিশেষ্কের অনুগত 


দ্বিতীয়োইধ্যায়ঃ। ৯৫ 


ধর্দিনিবৃত্বিমস্তরেণ অনিবৃত্তেঃ ন কদাইপি মুচ্যেত। তথা চোক্তম্_“আত্মা কত্রাদি- 
রূপশ্চেম্মা কাজ্জীন্তহি মুক্ততাম্‌। ন হি স্বভাবে! ভাবানাং ব্যাবর্তেতৌফ্যবদ্রবেঃ” ইতি ॥ 
প্রাগভাবাসহবৃত্েঃ যুগ্গপৎসর্ব্ববিশেষগণনিবৃত্তেঃ ধম্মিনিবৃত্তিনান্তরীয়কত্বদর্শনাং ১০ অথ 
আত্মনি বন্ধে! ন স্বাভাবিকঃ কিন্তু বৃদ্ধ্যাহ্যপাধিকৃতঃ, “আত্মেন্দ্িয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাছঃ 


হইয়া থাকে। আর ভাহা হইলে আত্মাতিরিক্ত অজ্ঞাননিবৃত্তিপ বিজাতীয় পদার্থ টাও 
থাকিয়া যায় বলিয়া আর অদ্বৈতৈর সিদ্ধি হয় না। এই কারণে অজ্ঞাননিবৃত্তিকে 
মোক্ষের বিশেষণ_বলা যায় না। কিন্তু উহা উপলক্ষণ। যাহা অস্থায়ীভাবে কোন কালে থাকিয়া 
বিশেষ্বকে ভিন্নজাতীয় বস্ত হইতে ব্যাবৃত্ত করে, তাহারই নাম উপলক্ষণ। যেমন কোনও কালে 
কোনও পুক্ধরিণীর পার্থ তালবুক্ষরাঁজি ছিল বলিয়া! তাহাকে “তালপুকুর, বলা হইত এবং বর্তমানকালে 
সেই তালবৃক্ষপ্রেণী না৷ থাকিলেও তাহাকে 'তালপুকুরই' বলা হয়। এস্থলে তালবৃক্ষরাজি 
পু্ধরিণীর বিশেষণ নহে, কিন্তু উপলক্ষণ। সেইরূপ অজ্ঞাননিবৃত্তি কোন সময়ে আত্মায় ছিল__ 
তাহারই ফলে মুক্তি হইয়াছে, তাই বলিয়া অজ্ঞাননিবৃত্তি যে তাহাতে অঙ্গবৃত্ত রহিয়াছে (লাগিয়া 
রহিয়াছে) তাহা নহে। এই কারণেই স্বপ্রকাশ পরমানন্স্বরূপ মোক্ষকে অজ্ঞাননিবৃত্ত্যপলক্ষিত 
বলা হইয়াছে। আর ইহীতে ছ্বৈতাপত্তির সম্ভাবনা নাই বলিয়া বলা হইয়াছে-_নিখিল- 
দ্বৈতানুপরক্ত। ] আত্ম যদি স্বাভাবিক বন্ধের আশ্রয় হয়, তাহা হইলে তাহা কখনও মুক্ত হইতে 
পারে না; কারণ, ধর্মীর নিবৃত্তি ব্যতীত তাহার স্বাভাবিক ধর্সকল নিবৃত্ত হইতে পারে না। 
এইব্প কথিতও আছে, যথা _“আত্মা যদি কর্তৃপ্রভৃতিষ্বরূপ হয়, অর্থাৎ কর্তা ও ভোক্তা হয়, তবে আর 
মুক্তির আকাঙ্ষা করিও না) যেহেতু স্র্যের উষ্ণ! যেমন নিবৃত্ত হয় না, সেইরূপ ভাবপদার্থের 
স্বভাব ব| ধর্ম ব্যাবৃত্ত (নিবৃত্ত) হয় না। কারণ, দেখিতে পাওয়! যায়_(সর্ববিশেষগ্তণের ) প্রাগভাবের 
অসহবৃত্তি অর্থাৎ অসমানাধিকরণ যুগপৎ সর্ববিশেষগ্তণের নিবৃততি ধন্দীর নিবৃত্তি বিনা হইতে পারে 
না।১* [ ভাণপর্য্য-_বৈশেষিকগণ আত্মাকে কর্তা, ভোক্তা, জ্ঞাতা ইত্যাদি স্বরূপ বলিয়া থাকেন; 
তাহারই খগ্ডনের জন্য এইরূপ বলিতেছেন। ইহার অভিপ্রায় এই যে, বৈশেধিকমতে গুণপদার্থ 
মোট চব্বিশটা। তাহাও আবার ছুইভাগে বিভক্ত-_সামান্তগুণ ও বিশেষগ্ূণ। বুদ্ধি, সখ, 
দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযতর, ধর্্, অধর্দ্দ ও ভাবনা এই নয়টি বিশেষগুণ বন্ধ আত্মারই ধর্ম, উহা! কেবল 
বন্ধ আত্মাতেই থাকে। কিন্তু বন্ধ আত্মায় এ বিশেষগুণসকলও থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের 
প্রাগভাবও থাকে; কারণ, যৎকালে একটা স্থখ, দুঃখ প্রভৃতি বিভ্তমান রহিয়াছে, সেই সময়েই 
ভবিষ্যৎ অসংখ্য স্থথ দুঃখাদির প্রাগভাবও বর্তমান রহিয়াছে । কার্যের উৎপত্তির পূর্বে যে অভাব 
অর্থাৎ অবিস্তমানতা৷ তাহাই প্রাগভাব। আর বর্তমানক্ষণে একটা হুখ, ছুঃখ হইয়াই যে তাহা 
শেষ হইয়! যাইবে, ভবিষ্যতে আর হইবে না, তাহাও নহে । . এই কারণে, আত্মার এ নববিধ 
বিশেষগুণই প্রাগভাবসহবৃত্তি (গ্রাগভাবের সহবৃত্তি অর্থাৎ সমকালিক ); কারণ, যৎকালে & সকল গুণ 
বিষ্্মান রহিয়াছে তৎকালেই ভজ্জাতীয়গুণের প্রাগভাবও রহিয়াছে । আবার ধখন একটা বিশেগুণের 


৯৬ _. ্ীমত্তগবদ্গীতা। 


মনীষিণঃ” ইতি শ্রুতেঃ। তথা চ ধর্টিসস্ভাবেইপি তস্িবত্তা মুক্তমূপপত্তিরিতি চে, হস্ত 
" তহি হ; ্বধর্মাম্‌ অন্যনিষ্ঠতয়া৷ ভাসয়তি স উপাধিরিতি অত্যুপগমাদ্‌ বৃদ্যাদিরুপাধিঃ 
বর্ম আত্মনিষ্ঠতয়া ভাসয়তি ইতি আয়াতম্‌। তথা চ আয়াত, মার্গে বনধস্তাসত্যতাতা- 
পগমাৎ। ন হি ম্ফটিকমণৌ জবাকুন্বমোপধাননিমিতৌ লোহিতিমা সত্যঃ। অতঃ 
সর্ববসংসারধর্্মাসংসগিণোইপি আত্মন উপাধিবশাৎ তৎসংসগ্িত্বপ্রতিভাসো বন্ধ+, 


নিবৃত্তি হয়, তখন তজ্জাতীয় ভবিষ্যৎ বিশেষগুণের প্রাগভাবও আত্মায় থাকে । যেমন আত্মায় যখন 
একটা জ্ঞানব্যক্তির নিবৃত্তি হয়, তখন ভবিষ্যৎ জ্ঞানব্যক্তির প্রাগভাব থাকে । এই কারণে এই যে 
বিশেষগ্তণ-নিবৃত্তি ইহা প্রাগভাবসহবৃত্তি (প্রাগভাবের সমানাধিকরণ) অর্থাৎ একই আস্মায় একই কালে 
বিশেষগ্ণের নিবৃত্তি এবং ' তাহার প্রাগ্রভাবও থাকে। হ্ৃতরাং আত্মা কদাপি বিশেষগুণ- 
নিবৃত্তিযুক্ত এবং তৎপ্রাগভাবশূন্ত থাকে না। অথচ বৈশেষিকগণ বলেন যে, মোক্ষ হইলে আত্মার 
সকলগুলি বিশেষগুণেরই যুগপংনিবৃ্তি এবং তাহার প্রাগভাবেরও অভাব হইয়া যায়। কারণ 
তৎকালেও যদি বিশেষগুণের প্রাগভাব থাকে, তাহা হইলে পুনর্বার সেই বিশেষগ্ুণের আবির্ভাব 
হইয়া পড়িবে ; আর তাহা হইলে মুক্তি হইবে না। এই কারণে বলিতে হইবে যে, প্রাগভাবাসহ- 
বৃত্তি যুগপৎ সর্ববিশেষপ্তণের নিবৃত্তিই মুক্তি। ইহা! কিন্তু অত্যন্ত বিরুদ্ধ কথা; কারণ, এরূপ 
হইলে উহাদের অধিকরণম্বরূপ ধর্মী আত্মারও নাশ হইয়া পড়ে। যেহেতু, দৃষ্ট অন্সারেই কল্পনা 
হইয়া থাকে। অথচ প্রাগভাবাসহবৃত্তি (প্রাগভাবের অসমানাধিকরণ ) বিশেষপ্তণের নিবৃত্তি 
ধর্দীর নিবৃত্তি বিনা কোথাও অন্ুভূতও হয় না। এই কারণে আত্মারই ধ্বংসপ্রসঙ্গ হয়। অতএব 
বৈশেষিকগণ যে আত্মাকে কর্তুভোক্,প্রভৃতিম্বরূপ বলিয়া তাহার বন্ধও স্বাভাবিক বলিয়া স্বীকার 
করিয়া থাকেন, তাহা একেবারেই যুক্তিবিরুদ্ধ; যেহেতু এই মতে আত্মার স্বরূপোচ্ছিত্তি বিনা মোক্ষ 
হইতে পারে না। ] আর যদি বল-_বন্ধ আত্মায় স্বাভাবিক নহে, কিন্তু তাহা বুদ্ধি প্রভৃতি উপাখিবশেই 
হইয়া থাকে, তাই শ্রুতি বলিতেছেন- আত্মেক্দ্িয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুম নীষিণঃ 
অর্থাৎ “মনীধিগণ শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনের সহিত সংযুক্ত আত্মাকে ভোক্তা বলিয়া থাকেনছ। 
অতএব ধর্মী আত্মা বিদ্যমান থাকিলেও উপাধির নিবৃত্ত হেতু মুক্তির উপপত্তি হইতে পারে। ইহার 
উত্তরে বলি-_বেশ ত! তাহ! হইলে বলিতে হইবে যে, যাহা নিজের ধর্সসকলকে অন্যনিষ্টরূপে 
প্রকাশ করে, তাহাকেই উপাধি বপিয়া স্বীকার করা হয়। সুতরাং বুদ্ধিপ্রভৃতিরপ উপাধি নিজ 
ধর্মকে আত্মার ধর্ম বলিয়া প্রকাশিত করে, ইহাই বলিতে হইবে। তাহা হইলে বন্ধের অসত্যত্ব 
্বীকার করায় ভুমি ত আমাদেরই পথে আসিলে। ইহার দৃষ্টাস্ত--যেমন জবাকুহ্থমের 
সন্গিধানবশতঃ ক্ষটিক মণির যে লৌহিত্য, তাহা কখনও সত্য হয় না। অতএব আত্মা কোন প্রকার 
সংসার ধর্মের সহিত সংসর্গযুক্ত না হইলেও উপাধিবশত: তাহার ঘে সেই সমস্ত সংসারধর্ম্ের সহিত 
সংসপগিত্বরূণে প্রতিভাস ( গ্রভীতি ) হয়, অর্থাৎ আত্মাকে সংসারর্শযুক্ত. বলিয়া বোধ হয়, তাহাই 
বন্ধ। আর নিজের (আত্মার) যাহা প্ররুত স্বরূপ তদ্ধিষয়ক জ্ঞান হইলে, নি্স্বন্বপ বিষয়ক 


দ্বিতীয়োহুধ্যায়ঃ। ৯৭ 


্বস্বরূপজ্ঞানেন তু স্বরূপাজ্ঞানতৎকার্ধ্যবৃদ্ধ্যাছ্যপাধিনিবৃত্ত্যা ত্লিমিত্তনিখিলত্রমনিবৃত্তৌ 
নির্থ ঈনিখিলভান্তোপরাগতয়া শুদ্বস্ত স্বপ্রকাশপরমানন্দতয়! পূর্ণস্ত আত্মনঃ জ্বত এব 
কৈবল্যং মোক্ষ ইতি ন বন্ধমোক্ষয়োঃ বৈয়ধিকরণ্যাপত্তিঃ।১১ অত এব নামমাত্রে বিবাদ 
ইতি অপাস্তং, ভাস্তভাসকয়োঃ একত্বান্থপপত্তেঃ । “ঃখী স্বব্যতিরিজভাস্তো, ভাত্যত্বাদ্‌, 
ঘটবদি'তি অন্ুমানাস্তাস্তস্ত ভাসকত্বাদর্শনাৎ। একন্যৈব ভাস্তত্বে ভাসকত্বে চ বকর্তৃকর্ধ- 
বিরোধাৎ।১২ আত্মনঃ কথমিতি চে, ন, তস্ত ভাসকত্বমাত্রাত্যুপগমাত, অহং ছুঃখীত্যাদি- 


অজ্ঞান এবং তাহার ( সেই অজ্ঞানের ) কাধ্যভূত যে বুদ্ধিগ্রভৃতি উপাধি, তাহাদের নিবৃত্তি হওয়ায় 
সেই বুদ্ধিপ্রভৃতি উপাধির নিবৃত্তি নিবন্ধন অশেষ প্রকার ভ্রমের নাশ হইলে আত্মার ভাশ্ত (দৃষ্ত ) 
পদার্থসমূহের যে উপরাগ (আবিদ্যক সংসর্গ) তাহা নিবৃত্ত হইয়া যায়। তখন শুদ্ধ ও স্বতঃপ্রকাশ 
পরমানন্দস্বরূপ বলিয়া! পূর্ণ সেই আত্মার শ্বতঃকৈবল্য অর্থাৎ ধৈতবিহীন অসঙ্গ উদাসীন স্বাভাবিক 
কেবলীভাব প্রকাশিত হইয়া থাকে; ইহাই মোক্ষ। অতএব বন্ধ এবং যোক্ষের ব্যধিকরণতার আপত্তি 
নাই।১১ [ তাতপর্য্য-শ্লোকের পাতনিকায় আশঙ্কা করা হইয়াছিল যে আত্মাকে যদি কর্তা ভোক্তাদি 
না বলা হয়, তাহা হইলে বন্ধ ও মোক্ষের ব্যধিকরণতা দৌষ হইবে, যেহেতু অস্তঃকরণই বর্তা ও ভোক্তা 
বলিয়৷ তাহার রহিয়াছে বন্ধন আর আত্মার হইবে মোচন। ইহার উত্তরে বলা হইতেছে, বন্ধ ও 
মোক্ষ দুইটাই অস্বাভাবিক ও অসত্য । কোন ব্যক্তির কণ্ঠে হার রহিয়াছে; স্থানাস্তরে গিয়৷ ফিরিবার 
সময় ভ্রাস্তিবশতঃ তাহার মনে হইল যে, হারটা নাই। তখন নিজের কণ্ঠদেশ অন্বেষণ না! করিয়াই সেই 
স্থানে ফিরিয়া! গিয়া সে সম্বন্ধে সকলকে বলিতে থাকিলে কেহ যখন তাহাকে বলিয়! দেয় যে_-তোমার 
কণ্ঠেই হার রহিয়াছে, তখন সে তাহা প্রাপ্ত হইয়া স্বস্থ হয়। এস্থলে যেমন হারটার প্রাপ্তি অগ্রাঞ্ 
বন্তর প্রাপ্তি নহে, যেহেতু তাহ। পূর্ব হইতেই প্রাপ্ত ছিল, কেবল ভ্রমটী মাত্র দ্বর হইল; সেইরূপ 
আত্মা সর্বদাই স্বপ্রকাশ পরমাননম্বরূপ ; কিন্তু অনাদি অজ্ঞানবশে আত্মার এ স্বপ্রকাশ পরমানন্দতার 
বোধ হয় না) মনে হয়, আমি সুখী, ছুঃখী, সংসারী ইত্যাদি। তত্বজ্ঞানের প্রভাবে এ অজ্ঞানটার 
কেবল নাশ হয় মাত্র, আর তাহা হইলেই আত্মার স্বরূপাবরণ নষ্ট হওয়ায় আত্মার স্বরূপ যথাবৎ 
প্রকাশিত হয়, ইহাই মুক্তি। আর এই প্রকার ভ্রমরূপ বন্ধ এবং স্বরূপপ্রকাশরূপ মুক্তি উভয়ই আত্মারই 
হয় বলিয়া! বন্ধ মোক্ষের ব্যধিকরণতা হয় ন1।] সুতরাং পূর্বের, “এরূপ স্থলে নামের বিভিন্নতা হওয়ায় 
কেবল নাম লইয়াই বিবাদ", এইক্প যে আপত্তি দেওয়া হইয়াছিল, তাহাও দুরীককৃত হইল। 
কারণ ভাস্ত এবং ভাসক অর্থাৎ দৃশ্য এবং ত্রষ্টা-__ইহাদের একত্ব যুক্তিযুক্ত নহে। ভান্ত ও ভাসকের 
একত্ব যে অসমীচীন, তাহ! অচ্ুমানত্বারাও প্রমাণিত হয়, ষথা_ 


ছুঃখী (জড় অহংপ্রত্যয় ) পদার্থ স্বব্যতিরিক্তের ছারা প্রকাশ্য (গ্রতিজা )। 
904 (হেতু)। 
যেমন ঘট ( উদাহরণ )। 


অর্থাৎ যে যে পদার্থ ভান্ত, ভবারিউভিটিত নন রমিত রনি ঘট ভান্ত 
বলিয়া স্বব্যতিরিক্ত চৈতন্ত্ের প্রকাশ্ত। স্থতরাং উক্ত অনুমান কইতে প্রমাণিত হয় যে, যাহা ভান্ত 


১৩ 


৯৮ _ স্রীযগবদ্গীতা। 


বৃত্তিসহিতাহঙ্কারভাসকত্বেন তস্ত কদাইপি ভাস্যকোটাবপ্রবেশাং 1১৩ অত এব ছুঃখীন 
স্বাতিরিক্তভাসকাপেক্ষো৷ ভাসকত্বাদ্দীপবদিত্যন্থমানমপি ন, ভাম্যত্বেন স্বাতিরিক্তভাসকন্ব- 
সাধকেন প্রতিরোধাং।১৪ ভাসকত্বং চ ভানকরণত্বং স্বপ্রকাশভানরূপত্বং বা। আছে 
দীপন্যেব করণাস্তরানপেক্ষত্বেইপি স্বাতিরিক্তভানসাপেক্ষত্বং হুঃখিনো ন ব্যাহম্যতেহন্যথা 


তাহার মধ্যে ভাসকত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না, অর্থাৎ যে নিজে অপরের হারা প্রকাশিত হয়, সে কিরূপে 
স্বতন্ত্রভাবে অপর আর একটা পদার্থকে প্রকাশিত করিতে পারে? আঁর যদি একই বস্ত ভাস্যও হয় 
এবং ভানকও হয়, তাহা হইলে কর্মকর্তৃবিরোধ নামক দৌষের প্রসক্তি হইয়! পড়ে, অর্থাৎ একই বস্ত 
একটা ক্রিয়ার যুগ্রপৎ কর্তা ও কর্ধ ছুই হইতে পারে না; কারণ, কর্তা ক্রিয়ার জনক, আর কর্ম ক্রিয়ার 
জন্ত। স্ৃতরাং একই বস্ত্র একই ক্রিয়ার যুগপৎ জন্ত এবং জনক হইবে, ইহা বিরুদ্ধ ।১২ যদি 
বল, আত্মার পক্ষে এই নিয়ম কিরূপে সঙ্গত হইবে? অর্থাৎ একই বস্ত যুগপৎ ভাম্ত ও ভাসক 
হইলে কর্মবকর্তৃবিরোধরূপ দোষের যে আপত্তি প্রদণিত হইয়াছিল আত্মপক্ষেও সেই দোষের 
আপত্তি হয়, কেনন! আত্মা স্বয়ং নিজকে ও বিষয়কে প্রকাশিত করে বলিয়া উহা যে যুগপৎ ভাস্ত এবং 
ভানক উভয়ই হুইয়! থাকে, তাহার সমাধান কি? এরূপ আশঙ্কা যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ, আত্মার মাত্র 
ভাসকত্বই স্বীকার করা হয় অর্থাৎ আত্মা ভান্ত নহে; তাহা কেবল ভাসকই হইয়। থাকে, ইহাই 
আমাদের ( সিদ্ধান্তীর) অভিমত । কারণ, আমি দুঃখী ইত্যাদি প্রকার বৃত্তিসহিত যে অহঙ্কার, সেই 
অহঙ্কারের ভাসক বলিয়া আত্মা কখনও তান্তকোটিতে প্রবিষ্ট হয় না।১৩ [ ভাৎপর্ধ্য :-পূর্বপক্ষী 
বলিয়াছিল যে, আত্মাতে ভাস্তত্ব ও ভাসকত্ব থাকায় কর্মকর্তৃবিরোধ হয়। তাহার অভিপ্রায় এইরূপ, 
'আমি দুখী" ইত্যাদি স্থলে অহমুপলক্ষিত যে আত্মা, তাহা স্বাস্থভবগ্রাহ বলিয়া ভাস্ত অর্থাৎ স্বাস্থভবের 
বিষয় বা প্রকাশ্ত-হহা স্বীকার করিতে হয়। অথচ এই আত্মাই অন্থুভবস্বরূপ বলিয়া তাহার ভাসক; 
অতএব একই আত্ম! ভাম্তও বটে এবং ভাসকও বটে। স্থতরাং পরপক্ষে যে কর্্বকর্তৃবিরোধরূপ দোষ 
আপাদিত করা হইয়াছে তাহাই নিজ পক্ষে আসিয়া উপস্থিত হয় । এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে সিদ্ধান্তী 
বলিতেছেন, আমি ছুঃখী ইত্যাদি প্রকার দৃষ্ান্তে যে আত্মার ভাস্তত্ব দেখান হইয়াছে, তাহা ঠিক 
নহে। কারণ উক্ত স্থলে অহুং পদকে যে আত্মা বলা হইয়াছে, তাহা প্রকৃত আত্মা নহে, কিন্তু তাহা 
ছুঃখাদি বৃত্তিসহিত অহঙ্কার । অস্তঃকরণের যে অহ্মাকারবৃত্তি বা অভিমানাত্বিকাবৃত্তি তাহাকে 
অহঙ্কার বলে। উহা আত্মা নহে । স্কতরাং উহা! ভাস্য হইলেও আত্ম! ভাশ্ত হয় না। অতএব আত্মপক্ষে 
কর্কর্তৃবিরোধরূপ দোষের আপত্তি নাই। ] অতএব এস্থলে, যাহা দুঃখী তাহা নিজ হইতে অতিরিক্ত 
কোন ভাসকের প্রকাশ নহে, যেহেতু তাহা ভাসক, যেমন প্রদীপ (প্রকাশক বলিয়া অন্ত কোন প্রকাশের 
প্রকাস্ত নহে)” এইরূপ অঙ্গ্মানও স্থান পাইতে পারিল না। কারণ, ভাস্ত্ব শ্বাতিরিক্ত ভাসকের সাধক 
বলিয়া উহা উজ অন্মানকে প্রতিকদ্ধ করিয়া থাকে অর্থাৎ যাহা ভান্ত, তাহা হ্বাতিযিক্ত ভাসকসাপেক্ষ, 
যেহেতু তাহা ভান্ত, যেমন ঘট-_এই প্রকার পাল্টা অঙ্ুমানন্বরা পূর্বরপক্ষীর কথিত অ্ুমানটা বাধিত 
হয়। কারণ, অহঙ্কার তাম্ত বলিয়া ভ্বাসকাস্তর-সাপেক্ষ।১৪ আর ভাসকত্ব বলিতে কি তানকরণত্ব 


দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ |. ৯৯ 


ৃষ্টান্তস্ত সাধ্যবৈকল্যাপত্তেঃ ৷ ছিতীয়ে স্বপিন্ধো হেতুরিতি অধিকবলতয়া ভা্যত্বহেতুরেব 
বিজয়তে।১৫ বুদ্ধিবৃত্যতিরিক্তভানানত্যুপগমাদ্‌ বুদ্ধিরেব ভানরূপেতি চে, ন, ভানম্ত 
সর্ববদেশকালানুন্যুততয়া ভেদ কধর্শশৃগ্যতয়! চ বিভোঃ নিত্যস্ত একন্য চ অনিত্যপরিচ্ছিন্না- 
নেকরপবুদ্ধিপরিণামাত্মকত্বান্ুপপত্তেঃ। উৎপত্তিবিনাশাদিপ্রতীতেশ্চ অবস্থকল্লযুবিষয়- 
সন্বন্ধবিষয়তয়াইপি উপপত্তেঃ।১৬ অন্যথা তত্রজ জ্ঞানোৎপত্তিবিনাশভেদাদিকল্পনায়াম্‌ 


(প্রতীতি বা অন্থভবের সাধনত্ব) বুঝিব অথবা স্বপ্রকাশভানরূপত্ব বুঝিব ; অর্থাৎ চস্ষঃ প্রভৃতি যেমন 
দর্শনাদির করণ হয় কিংবা দীপাদি যেমন দর্শনের সাধন হয়, পূর্বণপক্ষীর উক্ত এ ভাসকত্বট৷ কি সেইরূপ 
অন্থভবের করণম্বরূপ, অথব! তাহা স্বপ্রকাশ অন্ভবস্বরূপ অর্থাৎ ভাসকত্ব এবং অনুভব কি একই 
পদার্থ? প্রথমপক্ষে অর্থাৎ ভাসকত্বের অর্থ ভাণকরপত্ব, এ পক্ষে__দীপের ন্যায় অন্ত করণের অপেক্ষা না 
থাকিলেও "ছুঃখী*র শ্বাতিরিক্তভানসাপেক্ষত্বের ব্যাঘাত ঘটে না। অর্থাৎ দীপ যেমন ঘটাদিকে প্রকাশিত 
করিবার জন্য অন্ত কোন করণের অপেক্ষা করে না বটে, কিস্ত তাহার নিজের ভানের নিমিত্ত ম্বভিন্ 
জ্ঞানের অপেক্ষা রাখে, কেননা দীপ স্বয়ং জানরূপ নহে, যেহেতু তাহা জড়; সেইরূপ ছুঃখীও স্বয়ং 
ভানসাধন (অনুভবের করণ) হইলেও নিজ ভানের (জ্ঞানগোচরীভাবের) জন্য স্বাতিরিক্ত জ্ঞানের 
অপেক্ষা রাখে । অন্তথা অর্থাৎ এরূপ না বলিলে দৃষ্টান্ত সাধ্যবিকল হইয়া পড়ে। অর্থাৎ সাধ্য হইতেছে 
স্বাতিরিক্তভাসক-সাপেক্ষত্বাভাব, কিন্ত দৃষ্টান্ত গ্রদীপে থাকিতেছে, তাহার বিপরীত স্বাতিরিক্তভাসক- 
সাপেক্ষত্ব। স্থৃতরাং দৃষ্টান্তে মাধ্যের বৈপরীত্য থাকায় সাধ্যবৈকল্যরূপ দোষের প্রসক্তি হয়। ঈদৃশ 
ৃষ্টাস্ত অন্থমিতির সাধক না৷ হইয়া বাধকই হইয়া থাকে। আর দ্বিতীয় কল্পে অর্থাৎ ভাসকত্বের অর্থ 
যি ন্বপ্রকাশভানরূপত্ব হয়, তাহা হইলে পূর্ববপক্ষীর অহ্ুমানে ভাসকত্বরূপ যে হেতুটী উপন্বস্ত হইয়াছে, 
তাহা অসিদ্ধ হইয়। পড়ে; (যেহেতু “দুঃখী” অহশ্ররত্যয বুদ্ধিবৃততিত্বরূপ হওয়ায় তাহা ভাসক নহে, কিন্তু 
ভাশ্ত। একমাত্র স্বয়্প্রকাশ আত্মাই ভাসক। স্ৃতরাং ছুঃখীকে ভাসক ধরিয়! যে ভাসকত্বরূপ হেতুটা 
উপত্তস্ত হইয়াছে, তাহা অসিদ্ধ।) আর তাহা হইলে অন্মদীয় অহুমানে “ভান্ততব রূপ যে হেতুটী 
প্রদশিত হইয়াছে, তাহারই বল অধিক হওয়ায় অর্থাৎ দুঃখী শ্বাতিরিক্ত পদার্থের ভান্ত (প্রকাশনীয় ), 
যেহেতু তাহা ভাশ্ত, যেমন ঘট--এই অনুমানের “ভা্তস্' হেতুটী উভয়পক্ষত্বীকূত বলিয়া বলবত্তর হওয়ায় 
বিজয়লাভ করে অর্থাৎ তাহা পূর্ববপক্ষীর উদ্ভাবিত অনুমানের বাধক হইবে । অভিপ্রায় এই যে, ছুঃখী 
“অহপ্রত্যয়, যে ভাস্ত তাহা পূর্বপক্ষী এবং সিত্ান্তী উভয়েই স্বীকার করিয়! থাকেন, কেননা তাহা না 
হইলে উহা প্রকাশিত না হওয়ায় অনম্ভৃতই থাকিয়া যাইবে; আর তাহা হইলে "আমি দুঃখী এই 
প্রকার অনুভবের অপলাপই করিতে হয়। পক্ষান্তরে অহপ্প্রত্যয় যে ভাসক, তাহা সিদ্ধান্তী স্বীকার 
করেন না। এই কারণে উভয়সম্মত ভান্তত্বরূপ হেতুটাই প্রবল বলিয়! তাহার বারা পূর্বরপক্ষীর অনুমানটী 
' বাধিত হইবে ।১৫ আর যদি বল যে-বুদ্ধিবৃত্তির অতিরিক্ত অন্য কোন ভান বলিয়া! পদার্থ আমরা 
স্বীকার করি না অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তির অতিরিক্ত অন্য কোন শ্বতত্ত্র ভান বলিয়া পদার্থ নাই; স্থৃতরাং 
বুদ্ধিই ভানম্বরূপ ( অস্ুভবস্বরূপ )। তাহাও ঠিক নহে? কারণ, যাহা ভান (অন্থভূতি) তাহা সমস্ত দেশও 
কালে অনুগত বলিয়া অর্থাৎ সকল স্থানে এবং সকল সময়েই অন্ভূতি সমানভাবে বিরাজমান রহিয়াছে 


১০০ শ্্ীমস্তগবদ্গীতা । 


অতিগৌরবাপত্তে, ইত্যাদি অন্বাত্র বিস্তরঃ।১৭ তথাচ শ্রুতিঃ-_“ন হি ভ্রষটদৃষ্টে 
বিপরিলোপো! বিগ্ভতেইবিনাশিত্বা, ( বৃহদারণ্যক-__8।৩২৩ ) আকাশবৎ সর্ববগতশ্চ 
নিত্য» মহদ্ভূতম্‌ অনস্তম অপারং বিজ্ঞানঘন এব, ( বৃহদাঃ--২।৪।১২ ) তদেতদ্‌ 
্রহ্মাপূর্ববমনপরম্‌ অনস্তরমবাহাম্‌ অয়মাত। ব্রহ্ম সর্ববানুভূঃ ( বৃহদাঃ_৩1৪।৫ ) 


বলিয়া এবং তাহার (অনুভূতির) ভেদসাধক কোন ধর্মও নাই বলিয়! তাহা বিভূ, নিত্য এবং এক অর্থাৎ 
অখণ্ড; সুতরাং তাহা অনিত্য, পরিচ্ছন্ন (অল্পদেশবৃত্তি), অনেকরূপ (বিভিন্ন আকৃতিবিশিষ্ট ) যে বুদ্ধি- 
পরিণাম, তাহার স্বরূপ হইতে পারে না। তবে অনুভূতির যে উৎপত্তি ও বিনাশ আদির প্রতীতি 
হয়, তাহা অবশ্তকল্পনীয় বিষয়সন্বদ্ধেরই বিষয় হয় অর্থাৎ বিষয়সন্বদ্ধের উৎপত্তি ও বিনাশপ্রযুক্ত অনুভূতির 
উৎপত্তি বিনাশ প্রতীতি হয়-এইরূপ বলিলেই তাহার সমাধান হইয়! যায়।১৬ [তাৎপর্য £_ 
বিষয়ের সহিত অনুভূতির আবিগ্ক (অবিদ্যাকল্লিত) সম্বদ্ধ অবশ্যই কল্পনা করিতে হয়। কারণ, 
বিষয়ের সহিত ্বপ্রকাশ চৈতন্যরূপ অনুভূতির কোন নন্বন্ধ স্বীকার না করিলে তাহা দ্বারা বিষয়ের 
প্রকাশ হয় না। অথচ জাগ্রত, স্বপ্ন ও ুযুপ্তি_এই তিন অবস্থাতেই জ্ঞান বা অনুভূতি সমভাবেই 
বিগ্যমান থাকে, কিন্তু জেয বিষয় সকলই ভিন্ন হইয়! যাঁয়। যেমন জাগ্রংকাঁলে সকলেরই মধ্যে সততই 
ঘটজ্ঞান, পটজ্ঞান ইত্যাদিরূপে বিষয়জ্ঞান সমূহের উৎপত্তি ও বিনাশ দেখিতে পাওয়া যায় বটে, 
কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সেই সমস্ত জ্ঞানে ঘটপটাদি বিশেষণগুলিরই পরম্পর ভেদ হইয়া থাকে, আর 
জ্ঞানরূপ বিশেগ্যাংশটা মাল্যমধ্যবর্তী স্ৃত্রের ন্যায় সকলের মধ্যে অন্গগতই থাকিয়া যায়। এই কারণে 
বলিতে হয় যে, এস্থলে বিষয় সকলই বিভিন্ন বিস্ত জ্ঞান বা অনুভূতি ভিন্ন নহে, তাহা এক বা অভিনন। 
অসঙ্গ, উদাসীন, স্বপ্রকাশ চৈতন্তরূপ জ্ঞানের সহিত জড় ঘটপটাদিবিষয়ের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হইতে পারে 
না, কিন্তু বৃতিত্বারা সম্বন্ধ হইয়া থাকে । এইজন্য ঘটপটাগ্াকার বৃত্তিগুলি জ্ঞানের অবচ্ছেদক | এই 
অবচ্ছেদকের উৎপততি-বিনাশ বশতঃ ঘটাকাশের উৎপত্তি ও বিনাশের ন্যায় জ্ঞানের উৎপত্তি-বিনাশ 
প্রতীত হইয়! থাকে । বন্তরগত্য। জ্ঞানের উৎপত্তি নাই, বিনাশও নাই। আর যাহার উৎপত্তি ও বিনাশ 
নাই, তাদৃশ অধণ্ড সৎপদার্থের সহিত উৎপত্তিবিনাশশীল অ-সৎ (মিথ্যা বা কল্পিত ) পদার্থ সকলের 
যে সম্বন্ধ, তাহাও সৎ হইতে পারে না, কিন্তু তাহাও অ-সৎ বা কল্পিত। সুতরাং এ অহ্ভূতিরূপ সৎ- 
পদার্থের সহিত ঘটাদিরূপ অ-সৎ (মিথ্যা) পদার্থের সেই যে সম্বন্ধ তাহারই প্ররুতপক্ষে উৎপত্তি এবং 
বিনাশ হয় এবং তাহাতে ভ্রমবশতঃ মনে হয় যেন অনুভূতিরই (জ্ঞানেরই) উৎপত্তি ও বিনাশ হইছেছে। 
কিন্তু বাস্তবিক তাহা! নহে । ] এরূপ যদি না বলা হয়, তাহা হইলে সেই সেই জ্ঞানের উৎপত্তি, বিনাশ 
এবং ভেদ ইত্যাদি কল্পনা করিতে হয় বলিয়! অত্যন্ত গৌরব ( কল্পনাগৌরব ) হইয়া! থাকে অর্থাৎ নিক্ষল 
বহু কল্পনার আশ্রয় লওয়ায় কল্পনা গৌরব নামক দোষ হয়, ইত্যাদিরূপে ইহা অন্তস্থলে (১৭শ ক্সোকের 
টাকায়) বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।১৭ “ভ্ষ্টার (জ্ঞাতা আত্মার ) দৃষ্টির (জানের ) লোপ হয় 
না, যেহেতু তিনি অবিনাশী*। "আত্মা আকাশের মত সর্বব্যাপী এবং নিত্য”, “সেই মহৎ ভূত (সৎ- 
পদার্থ) অনন্ত (অবিনাশী ), অপার এবং বিজ্ঞানঘন (অন্ুভূতিস্ববূপই)”, "সেই এই ব্রদ্ধ অপূর্ব্ব ( তাহার 
আর কিছু পূর্ববর্তী কারণ নাই), তিনি অনপর (তাহার কোন কাধ্যবস্ত নাই), তিনি অনন্বর 
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ইত্যাষ্ঠা বিতুনিত্যন্বপ্রকাশজ্ঞানরূপতাম্‌ আত্মনে। দর্শয়তি। এতেন অবিষ্ভালক্ষণাদপি 
উপাধেঃ ব্যতিরেকঃ সিদ্ধঃ। অতো অসত্যোপাধিনিবন্ধনবন্ধত্মস্ত সত্যাত্ম্ঞানান্িবৃত্বৌ 
মুক্তিরিতি সর্ববম্‌ অবদাতম্‌।১৮ পুরুষর্ষভেতি সম্বোধয়ন্‌ স্বপ্রকাশচৈতন্তরূপত্বেন পুরুষত্বং 
পরমানন্দরূপত্বেন চ আত্মন খষভত্বং সর্ববদৈতাপেক্ষয়া শ্রেষ্ঠত্বম্‌ অজানন্‌ এব-শোচসি। 
অতঃ (স্ব)ম্বরূপজ্ঞানাদেব তব শৌকনিবৃত্তিঃ স্থকরা “তরতি শোকমাত্মবিং* ইতি 
শ্রুতেরিতি ুচয়তি। অত্র “পুরুষম্ঠ ইত্যেকবচনেন সাংখ্যপক্ষো নিরাকৃতত্তৈঃ পুরুষ- 
: বনুত্বাত্যপগমাৎ ॥১৯--॥১৫ 


(তাহার কোথাও অন্তর অর্থাৎ অবকাশ নাই যেখানে কোন বিজাতীয় বস্তু থাকিতে পারে ), তিনি 
অবাহ্‌ (তাহার বহির্ভাগও নাই, তিনি সর্ধন্বরূপ)। এই আত্মাই সেই ব্র্ধ_সমস্ত বিষয়ের অনথভূ অর্থাৎ 
অনুভবিতা,” ইত্যাদি শ্রতিবাক্যসকল আত্মাকে বিভূ, নিত্য, স্বপ্রকাশ ও জ্ঞানস্বরূপ প্রতিপাঁদন 
করিতেছেন । ইহার দ্বারা অবিষ্যারূপ উপাধি হইতেও তাহার (ক্রদ্ষের) ব্যতিরেক (ভেদ) সিদ্ধ 
হইয়া থাকে। অতএব সত্যস্বরূপ আত্মজ্ঞান হইতে অসত্য (মিথ্যা) উপাধিনিবন্ধন বন্ধনরূপ ভ্রমের 
নিবৃত্তি হইলেই মুক্তি হয়। এইরূপে সমস্ত প্রতিপাদ্য বিষয় অব্দাত (সুত্র অর্থাং সন্দেহহীন ) করা 
হইল।১৮ পুরুর্ষভ এইরূপে সম্বোধন করায় ইহাই হুচিত হইতেছে যে, আত্মা স্বগ্রকাশ চৈতণগ্ত- 
স্বরূপ বলিয়া! পুরুষ (পূর্ণ অর্থাৎ ব্্ধ স্বরূপ), এবং পরমাননন্বরূপ হওয়ায় তিনি খধভ অর্থাৎ সমস্ত 
ঘৈতপদার্থের অপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ । তাহার এই পুরুষত্ব এবং খষভত্ব জান না! বলিয়াই তুমি শোক 
করিতেছ। এই কারণে, আত্মস্বরূপজ্ান হইতেই তোমার শোকনিবৃত্তি সহজসাধ্য হইবে, কেননা, 
শ্রুতি বলিতেছেন_তরতি শোকম্‌ আত্মবিৎ -"আত্মবিৎ শোঁক উত্তীর্ণ হন”। এই স্বোকে 
পুরুষং এইরূপে এক বচনের বিভক্তি প্রযুক্ত থাকায়, ইহার দ্বারা সাংখ্যমত নিরাকৃত হইল, 
যেহেতু তাহারা ( সাংখ্যেরা ) পুরুষের বহুত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন ।১৯-_-১৫ 


ভাবপ্রকাশ-_ 

প্রঃ। অস্তঃকরণ যদি স্ুখদুঃখাদির আশ্রয় হয়, অন্তঃকরপই যদি কর্তা ও ভোক্তা হয় তবে 
অন্তঃকণকেই চেতন বলিলে হয়, আবার অন্ত:করণাতিরিক্ত আত্ম! মানিবার প্রয়োজন কি? 

উঃ। অজ্তঃকরণ জড়) আত্মা জড় হইতে ভিন্ন-_চিংস্ববূপ । 

প্রঃ। এত শুধু একটা নাম লইয়া কলহ। আমর! যাহাকে চেতন বলি তুমি তাহাকে 
জড় বলিয়া! তদতিরিক্ত একটা আত্মপদার্থ মানিয়া তাহাকে চেতন বলিতেছ, অথচ এঁ আত্মাস্তিত্বে 
কোনও প্রমাণ নাই। এ কেমন রীতি? 

উঃ। আত্মা চেতন ও মুক্ত, অন্তঃকরণ জড় ও বন্ধ_ইহীদিগকে এক বলিব কি করিয়া? ইহা 
কি শুধু নাম লইয়া বিবাদ? 

প্র$। এ ত আরও আপত্তিজনক কথা। বন্ধন হইল.অন্তকরণের, কেন না অস্তঃকরণই স্খ- 
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দুঃখের আশ্রয়, আর মৃক্তি হইল আত্মার। হা ভর হু হার যাহার মুক্তি 
হইল তাহার কোনও কালে বন্ধন ছিল না এ কেমন ব্যবস্থা? 

উঃ। আত্মা স্বপ্রকাশ ও পূর্ণ--তাহার বাস্তবিক কোনও বন্ধন নাই, তিনি সদা মূক্তম্থভাব। 

প্রঃ। তবে আত্মার মুক্তি বলিতে কি বুঝায়? 

উঃ। চিৎস্বরূপ আত্মার বুদ্ধিতে যে প্রতিবিস্ব পড়ে-_যাহীকে চিদাভাস বলা হয়__তিনিই 
উপাধিযুক্ত হইয়া বন্ধ বলিয়া প্রতীত হন, আবার তত্জ্ঞানোদয়ে তিনিই উপাধিমুক্ত হইয়! স্বপ্রকাশরূপে 
অবস্থান করিলে মুক্ত বলিয়া বোধ করেন। আত্মার প্রকৃতপক্ষে বন্ধন কিংবা! মুক্তি কিছুই নাই। 
বুদ্ধিকূপ উপাধি নিবন্ধনই তাহার বন্ধন ও মুক্তি। 

প্রঃ। ইহা কি করিয়া বুঝা যায়? 

উঃ। বন্ধন আত্মার ধর্ম হইলে উহার কখনও নিবৃত্তি হইত না.। যাহা স্বাভাবিক, তাহা 
বস্ত থাকিতে নিবৃত্ত হয় না। স্থতরাং বন্ধন আত্মার ধর্ম হইতে পারে না। 

প্রঃ। তাহা হইলে বুদ্ধির জন্যই, বুদ্ধিকৃতই, আত্মার বন্ধন বলিব। 

উঃ। তাহা হইলে ত আমরা যাহা বলিতেছি, তুমিও তাহাই বলিতেছ। বুদ্ধিই আত্মার 
উপাধি--কারণ ইহা! নিজের গুণকে আত্মার গুণ বলিয়া দেখায়। বুদ্ধি-উপাধিজন্যই আত্মার বন্ধন ও 
মুক্তি। প্ররুতপক্ষে আত্মার বন্ধনও নাই, মুক্তিও নাই। উপাধিযুক্ত আত্মার বন্ধন, এবং উপাধিমুক্ত 
আত্মারই মুক্তি; স্থৃতরাং যাহার বন্ধন তাহারই মুক্তি, ইহাও সিদ্ধ হইল। 

প্রঃ। আত্মার অস্তিত্বে প্রমাণ কি? 

উঃ । যাহা দৃশ্ত, তাহার দ্রষ্টা থাকিবে। দ্রষ্টা ও দৃশ্ঠ এক হইতে পারে না। স্থখ যখন 
উপলব্ধির বিষয় হয় অর্থাৎ দৃশ্ঠ তখন এই স্বুখের ত্রষ্টা আছে; এই তরষ্টাই আত্মা। 

প্রঃ। আচ্ছা, আম্মা আছেন তুমিও বলিতেছ। আত্মাও উপলব্ধির বিষয় হন। তাহা হইলে 
আত্মাও যখন দৃশ্ঠ তখন আত্মারও দ্রষ্টা থাকা দরকার । 

উঃ। না। আত্মা দৃশ্ত নহেন, আত্মা সর্বদাই ভ্রষ্টা মাত্র, দর্শক্রিয়ার কর্ম নহেন। আমি 
ছুঃখী এইরূপ ষে বোধ হয়__উহা অহঙ্কারবৃত্তি। উহারও ভ্রষ্টা আত্মা; আত্ম! সর্বদাই ভ্রষ্টা, তিনি 
কখনও দৃশ্ত হন না। তিনি আছেন বলিয়াই সব সিদ্ধ হয়। সব দেখা যায় কিস্তু তাহাকে 
দেখা যায় লা। 

প্রঃ। তাহার অন্তিত্বে তবে প্রমাণ কি? 

উঃ। তিনি না থাকিলে সব অসিদ্ধ হইয়! ধায়। সব আছে-_ইহার সাক্ষী তিনি; তিনি 
না থাকিলে যাহা কিছু দৃশ্তঠ সবই অসিদ্ধ হয়। দৃশ্ত আছে বলিয়াই সাক্ষীর অস্তিত্ব মানিতে হয়। 
তাহাকে দেখা যায় বলিলে তিনি সাক্ষ্য হন সাক্ষী থাকেন না। অথচ তিনি নাই বলিলে সব 
সাক্ষ্যই অসিদ্ধ হয়। 

প্রঃ। অন্তঃকরণকেই সর্বভাসক বলিলে হয়) অস্তঃকরণের আবার ভাসক আত্মা স্বীকার 
করিব কেন? ৃ 

উঃ। ইহার দৃষ্টান্ত কোথায়? প্রুত্যেক ভাম্েরই ভামক আছে। 
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প্রঃ। কেন, প্রদীপ ইহার দৃষ্াস্ত-গ্রদীপকে প্রকাশ করিতে অন্ত প্রদীপের প্রয়োজন নাই। 
অস্তঃকরণকে প্রকাশ করার জন্ত আত্মার দরকার কি? 

উ£। এ দৃষ্টান্ত ঠিক নহে; প্রদীপের জ্ঞানের জ্ত গ্রদীপ ভিন্ন অন্ত ভাসক গ্রয়োজন। জাত 
না থাকিলে প্রদীপের ভান বা জান হইবে কেন? 

প্রঃ। প্রদীপ ত রূপক মাত্র, ইহা স্বযজ্রকাশ ত্বকে বুঝায়। জগস্ত প্রদীপকে জালাইতে হয় না। 

উঃ। তাহা হইলে ত হহা স্বয়ম্প্রকাশ আত্মারই পরিচায়ক। ইহা অন্তঃকরপের পরিচায়ক 
হইতে পারে না; কারণ, অন্তঃকরণ নিজে স্বভাসক নহে। 

প্রঃ । বুদ্ধিকেই যদি ভানরূপ বলি? 

উঃ: । বুদ্ধি বিষয়ভেদে ভিন্ন, আত্মা নিবিষয় বলিয়া! সর্বদা একরূপ; তাই আত্মা জ্ঞানরূপ-_ 
কারণ, জ্ঞান সর্ধদেশে ও কালে অহুস্যাত এবং একরূপ। বুদ্ধির এই স্বদেশ ও কালে একরপত্ব 
নাই। তাই বুদ্ধিকে জ্ঞান বা ভানরূপ বলা! যায় না। 

বুদ্ধির উৎপত্তি ও বিনাশ আছে তাই ইহা নিত্য নহে। স্থতরাং বুদ্ধিকে নিত্য ভানরূপ 
আত্মা বলা যায় না। জ্ঞানের যে উৎ্পত্তি ও বিনাশ দেখা যায়, উহ বাস্তবিকপক্ষে জ্ঞানের বা 
তানের উৎপত্তি ও বিনাশ নহে; প্রকৃতপক্ষে উহা জ্ঞানের বিষয়গুলিরই উৎপত্তি ও বিনাশ। জ্ঞানের 
সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ আছে বলিয়াই বিষয়ের উৎপত্তি ও বিনাশে জানের উদয় ও নাশ 
বলিয়া বৌধ হয়। বিষয়ের উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীকার করিলেই যখন জ্ঞানের উৎপত্তি ও বিনাশের 
ব্যাখ্যা হয়, তখন বিষয়াতিরিক্ত জ্ঞানের উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীকাঁর করিলে অনর্থক বল্পনাগ্গৌরব হয়। 

প্রঃ। এ সম্বন্ধে কোন শ্রুতি প্রমাণ আছে কি? 

উঃ। হা) শ্রুতি তারম্বরে বলিতেছেন- ত্রষ্টার দৃষ্টির বিলোপ কখনও হয় না। ভ্রষ্টা আত্মা 
অবিনাশী, আকাশের ন্যায় সর্বগত ও নিত্য ইতাদি? ইহার দ্বারা শ্রুতি আত্মার বিতুত্, নিত্যত্ব ও 
সবগ্রকাশরপত্ব দেখাইতেছেন। 

প্রঃ। ইহীর দ্বারা কি সিদ্ধ হইল? 

উঃ। নিব যে জবা অবিভারপ উপাধি রবি রতি হইতে ভিন্ন; এবং ইহাও 
সিদ্ধ হইল যে অমত্য উপাধিঘটিত যে বন্ধন উহা! ভ্রমনূপ। সত্য জানের উদয় হইলে এ ভ্রম 
নিবৃত হইয়া যায় এবং তখন মুক্তি প্রকাশিত হয়। 

প্রঃ। পুকুষর্ষভ' এই সম্বোধন কেন? 

উঃ। পুরুষ পরমানন স্বরূপ বলিয়া সকল দ্ৈতাত্মক বস্ত হইতে শ্রেষ্ঠ তাহাই বলিবার জন্য । 
পুরুষ যে সর্বশ্রেষ্ঠ ইহা না! জানার জন্যই শোক। আত্মজ্জান হইলেই শোক চনিয়া যায়। 

প্রঃ। পুরুষ পদে একবচন কেন? 

উঃ। হহা দ্বারা সাংখ্যদর্শনের বহপুরুষবাদ নিরারুত হইল । 


১০৪ শ্রীমতগবদ্গীত|। 


নাসতো বিগ্ভতে ভাবো নাভাবো বি্ভাতে সতঃ 
উভযোরপি দৃষ্টোহস্তস্বনযৌস্তত্বদশিভিঃ ॥১৬ 


অনবযঃ-_অসতঃ ভাব; ন বিদ্তৃতে, সতঃ অভাবঃ ন বিদ্তৃতে | তত্বদপিভিঃ তু অনয়োঃ উভয়োঃ অপি অন্তঃ দৃষ্টঃ। অর্থাৎ 
অদতের সত্তা অর্থাৎ অন্তিত্ব নাই এবং সতের অসত্তাও থাকে না, তন্বদশিগণকর্তৃক এইরূপে সদদৎ উভয়েরই শ্বরূপ নির্ণর 
হইয়াছে ।১৬ 


ননু ভবতু পুরুষৈকত্বং তথাইপি তম্ত সতাস্ত জড়গ্রষ্টত্বরূপঃ সত্য এব সংসারঃ। 
তথাচ শীতোষ্কাদিন্ুখছুঃখকারণে সতি তদ্ভোগন্ত আবশ্যকত্বাৎ সত্যস্ত চ জ্ঞানাদ্‌ 
বিনাশান্পপত্বে: কথং তিতিক্ষা কথং বা সোইমৃতত্বায় কল্পত ইতি চে, ন, কৃতন্স্তাপি 
দ্বৈতপ্রপঞ্ষস্ত আত্মনি কল্পিতত্বেন তজজ্ঞানাদ্‌ বিনাশোপপত্তেঃ, শুক্কৌ কর্িতস্ত রজতস্ 
শুক্তিজ্ঞানেন বিনাশবং।১ কথং পুনঃ আত্মানাত্মবনোঃ প্রতীত্যবিশেষে আত্মবৎ অনাত্মাপি 
সত্যো ন ভবে অনাত্ববৎ আত্মাইপি মিথ্যা ন ভবেৎ উভয়োঃ তুল্যযোগক্ষেমত্বাৎ 
ইত্যাশঙ্ক্য বিশেষমাহ ভগবান-_-২ যৎ কালতো দেশতো৷ বস্তুতো ব! পরিচ্ছিন্ং তদসং | 


ভাল, পুরুষের না হয় একত্ব হইল অর্থাৎ পুরুষ না হয় একই হইল, তথাপি সত্য পুরুষের 
জড় তবরূপ যে সংসার, তাহাও ত সত্য বলিতে হইবে। তাহা হইলে স্ুধছুঃখের কারণ শীত, উ্ণ 
প্রভৃতি বিগ্কমীন থাকিলে তাহাদের ভোগও আবশ্ঠক ( অবশ্স্াঁবী ) বলিয়৷ এবং বিষয়জ্ঞানের দ্বারা 
সত্যের ( সত্যসংসারের ) বিনাশ হয় ন| বলিয়া তিতিক্ষাই বা কিরূপে হইবে? আর কিরূপেই বা তিনি 
অমৃতত্ব লাভের যোগ্য হইতে পারেন? যদি এই প্রকার আশঙ্কা করা হয়, তাহা হইলে বলিব--ইহা 
ঠিক নহে; কারণ, সমগ্র দৈতপ্রপঞ্চই যখন আত্মায় কল্পিত ( অবিদ্ভাবশে আরোপিত) তখন 
সেই আত্মজ্ঞান হইতেই তাহান্দের বিনাশ উপপন্ হয়। অর্থাৎ আত্মবিষম্ুকঅজানজনিত সংসার 
ঘে আত্মবিষয়ক তবজ্ঞানের দ্বারা বিনষ্ট হইবে, তাহাতে আপত্তির কিছুই থাকিতে পারে না; যেমন 
শুক্তিতে কল্লিত রজত শুক্তিবিষয়ক জ্ঞানের ছ্বারাই বিনাশপ্রাপ্ত হয়।১ আচ্ছা, প্রতীতিবিষয়ে আত্মা 
ও অনাত্মার যখন কোন বিশেষ নাই অর্থাৎ আত্মারও যেমন প্রতীতি হয়, অনাত্মারও যখন সেইরূপই 
প্রতীতি হইয়া থাকে, তখন আত্মার স্তায় অনাত্মাও সত্য না হইবে কেন এবং অনাত্মার স্তায় আত্মাও 
অসত্য ন! হইবে কেন? যেহেতু উউয়েরই যোগক্ষেম অর্থাৎ প্রতীতিবিষয়ত্বরূপ ফল সমান। অভিপ্রায় 
এই যে, সত্য বলিতে হয় ত আত্মা ও অনাত্ম! উভয়কেই সত্য বল, আর মিথ্যা বলিতে হয় ত 
উন্তয়কেই মিথ্যা বল- একটা সত্য এবং অপরটা মিথ্যা-এরূপ বলা সঙ্গত নহে, যেহেতু উভয়েই 
সমানভাবে অনুভবসিন্ধ হইতেছে। সেইক্প আশঙ্কা করিয়। ভগবান্‌ ইহাদের মধ্যে কি বিশেষ আছে, 
তাহাই বলিতেছেন।২ যাহা কাল, দেশ ও বন্ধর দ্বারা পরিচ্ছির তাহা অসৎ, যেমন ঘটাদি জন্মবিনাশ- 
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যথ৷ ঘটাদি জন্মবিনাশশীলং প্রাকালেন পরকালেন চ পরিচ্ছিন্তে ধ্বংসপ্রাগভাবপ্রতি 
যোগিত্বাৎ। কাদাচিৎকং কালপরিচ্ছিন্নম্‌ ইতি উচ্যতে ।৩ এবং দেশপরিচ্ছিন্নমপি তদেব 
ূর্তত্বেন সর্ববদেশাবৃত্তিত্বাং। কালপরিচ্ছিমস্ত দেশপরিচ্ছেদনিয়মেইপি দেশপরিচ্ছিন্ত্বেন 
অদ্যপগতন্ত পরমাধাদেঃ তাফিকৈঃ কালপরিচ্ছেদানভ্যুপগমাৎ দেশপরিচ্ছেদোহপি পৃথগ্‌ 
উক্তঃ। স চ কিক্চিদৃদেশবৃত্তিঃ অত্যস্তাভাবঃ18 এবং সজাতীয়তেদে৷ বিজাতীয়ভেদঃ 
স্বগতভেদশ্চেতি ত্রিবিধো ভেদে! বস্ত্রপরিচ্ছেদঃ । যথা! বৃক্ষত্য বৃক্ষান্তরাৎ, শিলাদেঃ, 
পত্রপুষ্পাদেশ্চ ভেদঃ। অথব! জীবেশ্বরভেদো জীবজগণ্তেদো জীবপরস্পরভেদ ঈশ্বর- 
জগন্তেদো জগৎপরম্পরভেদ ইতি পঞ্চবিধে। বন্তুপরিচ্ছেদঃ। কালদেশাপরিচ্ছিননস্ত অপি 
আকাশাদেঃ তাকিকৈঃ বস্তূপরিচ্ছেদাত্যুপগমাৎ পৃথঙ-নির্দেশঃ। এবং সাংখ্যমতেইপি 


শীল ভ্রব্য; উহারা পূর্বকালের দ্বারা এবং উত্তরকালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ পরিমিত হয়, যেহেতু 
উহারা ধ্বংস এবং প্রাগভাবের প্রতিযোগী হইয়া থাকে । অর্থাৎ ঘটাদি ভ্রব্য উৎপত্তির পূর্বে ছিল না 
বলিয়া উহার! প্রাগভাবের প্রতিষোগী, আবার ধ্বংসের পর থাকে না৷ বলিয়া ধ্বংসেরও প্রতিযোগী । 
এইরূপে উহীরা উৎপত্তির পূর্ব্বকালে এবং ধ্বংসের পরকালে থাকে না বলিয়া কালপরিচ্ছিন্ন। যেবস্ত 
কাদাচিৎক অর্থাৎ কখনও আছে এবং কখনও নাই, তাহাকেই কালপরিচ্ছিন্ন বলা হয়।৩ এই প্রকারে 
এঁ কালপরিচ্ছিন্ন জন্মবিনাশশীল ভ্রব্য দেশপরিচ্ছিন্নও হয়; কারণ, তাহা মৃষ্তিমৎ বলিয়া সকল স্থানে 
বর্তমান থাকে না। অর্থাৎ যাহার মৃত্ঠি বা অবয়ব আছে, তাহা কোন স্থান বিশেষেই সীমাবদ্ধ থাকে-_ 
সর্ব থাকিতে পারে না। আর জন্মবিনাশশীঙ ভাব পদার্থের মৃত্তি বা৷ অবয়ব থাকে । এই কারণে তাহা! 
দেশপরিচ্ছিন্নও হইয়া থাকে । যাহা কালপরচ্ছিন্ন তাহা দেশপরিচ্ছিন্নও হয় - এইরূপ নিয়ম থাকিলেও 
দেশপরিচ্ছিন্ন বলিয়া ম্বীকৃত ষে পরমাণু প্রভৃতি তাহাদিগকে তাকিকগণ ( নৈয়ায়িকগণ ) কালপরিচ্ছিন্ 
বলিয়া স্বীকার করেন না-এইজন্য দেশপরিচ্ছি্রতার কথাও পৃথক্ভাবে বলা হইল। অর্থাৎ 
তাকিকমতে পরমাণু নিরবয়ব হইলেও দেশপরিচ্ছিন্ন, কিন্ত কালপরিচ্ছিন্ন নহে, যেহেতু পরমাণুর 
উৎপত্তি ও বিনাশ নাই, অর্থাৎ তাহা নিত্য । একারণে সেই পরমাণুমকলেরও পরিচ্ছন্নতা 
দেখাইবার জন্ত দেশপরিচ্ছি্নত! পৃথকৃভাবে উল্লিখিত হইল। সেই দেশপরিচ্ছিন্তা হইতেছে-_ 
যৎকিঞ্িৎস্থানবৃত্তি অত্যস্তাভাব অর্থাৎ যে পদার্থ কোনও এক জায়গায় না থাকে তাহা 
দেশপরিচ্ছিন্ন হয়।৪ এইকপ সজাতীযপভেদ, বিজাতীয়ভেদ এবং স্বগতভেদ-_-এই ব্রিবিধভেদই 
বস্তপরিরিচ্ছেদ নামে অভিহিত হয়। যেমন-_ অন্য বৃক্ষ হইতে বৃক্ষের যে ভেদ, তাহা সঙ্গাতীয় ভেদ, 
পাষাপাদি হইতে বৃক্ষের যে ভেদ তাহা বিজাতীয়ভেদ, এবং স্বীয় পত্র, পুষ্প প্রভৃতি হইতে বৃক্ষের যে 
ভেদ, তাহা ক্থগতভেদ । অথব| জীব ও ঈশ্বরের ভেদ, জীব ও জগতের ভেদ, জীবসকলের পরম্পরভেদ, 
ঈশ্বর ও জগতে ভেদ, এবং জগতের পরম্পরভেদ অর্থাৎ জাগতিক পদার্থের পরম্পরভেদ - এই 
পাঁচ প্রকার বস্তপরিচ্ছেদ। অর্থাৎ এই পাঁচ রকম বস্তর ভেদ। তাকিকগণ শ্বীকার করেন যে, কাল ও 
দেশের দ্বারা আকাশ অপরিচ্ছিন্ন হইলেও তাহার বস্তপরিচ্ছেদ অর্থাৎ পার্থক্য আছে_ এইজন্ত 


১৪ 


১০৬ শ্রীমস্ভগবদগীতা। 
যোজনীয়ম্‌ 1৫ এতাদৃশস্ত অসত; শীতোষাদেঃ কতনস্যাপি ্রপঞ্চ্ত “ভাব: সত 
পারমার্থিকত্বং স্বানযনসত্তাক-তানৃশপরিচ্ছেদশূন্ন্বং *ন বিছ্ভতে* ন সম্ভবতি, ঘটস্বা- 


ঘটত্বয়োরিব পরিচ্ছিননত্াপরিচ্ছিননস্বয়োরেকত্র বিরোধাং। নহি দৃশ্টং কিঞ্চিৎ কষচিং 
কালে দেশে বস্তুনি বা ন নিষিধ্যতে সর্ববত্রানন্গমাৎ। নবা সদ্‌ বসন্ত কচিং দেশে কালে 


পৃথক্ভাবে উহার (বস্তপরিচ্ছেদের ) নির্দেশ ( উল্লেখ) করা হইল। অভিপ্রায় এই যে-_আকাশ, 
কাল, দিক এবং আত্মা--এই পদার্থগুলি নিত্য বলিয়া ইহাদের কালপরিচ্ছেদ নাই এবং ইহারা 
সর্বব্যাপী বলিয়া ইহাদের দেশপরিচ্ছেদও নাই। তথাপি ইহাদের বস্তপরিচ্ছেদ স্বীকার করিতে 
হয়। বন্তপরিচ্ছেদ আছে বলিয়াই ইহারা সর্বাত্মক নহে। সাংখ্যমতেও এইরূপ যোজনা করিতে 
হইবে। অর্থাৎ সাংখ্যমতে প্ররুতি ও পুরুষের কালপরিচ্ছেদ ও দেশপরিচ্ছেদ না থাকিলেও বন্ত- 
পরিচ্ছেদ আছে | 

এইরূপ লক্ষাণাক্রাস্ত অর্থাৎ দেশ কাল এবং বস্তপরিচ্ছেদযুক্ত অসৎ শীতোষগাদিরূপ 
নিখিল গ্রপঞ্চের ভাঁবঃ-সত্বা অর্থাৎ ন্থান্যুনসত্বাক-তাদৃশ-পরিচ্ছেদশূন্ত্বূপ পারমাধিকত্ব 
সম্ভব নহে।* কারণ, ঘটত্ব ও অঘটত্ব যেমন একই স্থানে থাকিতে পারে না, সেইরূপ পরিচ্িনত্ 
এবং অপরিচ্ছিরত্বও একই বস্তুতে থাকিতে পারে না; যেহেতু তাহাদের পরম্পর বিরোধ 
রহিয়াছে । কেনি দৃশঠপদার্থ কোনও কালে, কোনও দেশে অথবা কোনও বস্ততে যে নিষিদ্ধ 
হয় না, তাহা নহে; যেহেতু সর্বত্র তাহার অন্থুবৃত্তি নাই অর্থাৎ সদ্বস্তর নায় দৃশ্যপদার্থের 
অন্ুবৃত্তি নাই। পক্ষান্তরে সং কোনও দেশে, কোনও কালে অথবা কোনও বস্ততে যে নিষিদ্ধ 
হয়-এমন নহে, যেহেতু সর্বত্রই তাহার অন্থগম ( অনথবৃত্তি) রহিয়াছে । সুতরাং সর্বত্র অস্থগত 


* টীফাকার পনাসতো বিষ্াতে ভাবঃ" এই অংশের 'তাবঃ' এই পদটার অর্থ নির্দেশ করিয়াছেন “সা' | সত্তা কি-_- 
না 'পারমাথিকত্ব'। পারমাথিকতের লক্ষ? ন্যাননসত্তাক-তাদৃশপরিচ্ছেদশূন্তত্ব। এস্থলে "ন্বশবধে” ব্যাবহারিক লীতোফাদি 
প্রগঞ্চ গৃহীত হইবে। তাহার সততা অপেক্ষা! জন্যুন অর্থ! নুন নহে অর্থাৎ সমান ব! অধিক সতা| বাহার, তাহাকে ম্থাননসত্তাক 
বল! হয়। তাদৃশ পরিচ্ছেদ শবে পূর্বোক্ত দেশ, কাল ও বন্ত প্রুক্ত ত্রিবিধ পরিচ্ছেদ গৃহীত হুইবে। '্বাননসত্তাক'পদটা 
উত্জ পরিচ্ছেদের বিশেষণ । যে বস্ত সং হইবে, তাহাতে ভ্বান্যুনসত্তাক ত্রিবিপ্র পল্িচ্ছেদ খ্বাকে 
. আ। অর্থাৎ তাহা ম্ানানসত্তাকদেশপরিচ্ছোশুন্ত, দ্বানদসতাককালপরিচ্ছ্শূন্ত এবং শ্ানৃনসত্তাক্ষবন্তপরিচ্ছেদশূন্ত 
হইবে। বেদন ব্রহ্ম সদ্বস্ত ; ডাহাতে দ্বান্নসত্তাক দেশ-কাল-পরিচ্ছেদ নাই ? যে হেতু দেশ, কাল এবং বস্ত কোনটারই সহিত 
তক্ষের দ্বানুনসত্তাকত্ব নাই ? কারণ দেশ, কাল এবং বন্তর কোনটারই সতা৷ (জন্তিত্ব) ব্রক্ষের সত্তার অধিক, কিংবা! সমান 
নহে, কিন্ত দযুনই হইতেছে অর্থাৎ ব্রন্মের সততার তুলনায় উহাদের সত্তা জল্পই হইতেছে । যেহেতু এগুলি ব্র্মজ্জামে বাধিত হয়; 
এজন্ত উহারা ত্দ্ষে ক্সিত। আর ব্রক্মরপ সন্বস্তুতে কল্পিত পরিচ্ছেদ ধাকিলেও এ পরিচ্ছেদ উক্ত সন্বস্ত অপেক্ষা! নানসত্তাক 
বলিয়া! সম্বন্তর পারমাধিকন্ধের হানি হয় না। পক্ষান্তরে যে বস্ত জলৎ তাহাতে স্যানুনসতাক জিবিধ পরিচ্ছেদই থাকে। 
কারণ অ-সদ্বস্ততে দেশপরিচ্ছেদ, কালপরিচ্ছেদ এবং বনস্বরপরিচ্ছেদ জবস্তই খাকে। জার দেশ, কাল এবং পরিদৃশ্তমান 
বসবাত্মকজগৎ যেমন বন্থজজামের ছারাই বাঁধিত হয় সেইয়প এই পরিচ্ছোদও প্রপঞ্চের স্তার বর্ষজানেরই বাধ্য বলিয়া 
_ প্রগঞ্চের নানা নহে কিন্তু সসানসত্তাক। এইজন্ই উহা প্রপঞ্চের তুলনায় নুনসত্তাক না! হওয়ায়, স্বানামসত্তাকত্ি- 
বিধপরিচ্ছেপূডতবরপ পারমাধিকন্ত প্রপঞ্চে কখনই থাকিতে পারে না। 


দ্বিতীয়োহ্ধ্যায়ঃ। ৬৭৭ 


বন্তনি বা নিষিধ্যতে সর্বত্রান্থগমাৎ। তথাচ সর্ববত্রাহ্গতে সদ্বস্তনি অনন্থগতং ব্যতিচারি 
বন্ত করিত, রজ্জধণ্ড ইব অন্ুগতে ব্যভিচারি সর্পধারাদিকমিতি ভাবঃ।৬ নম্থু ব্যভিচারিণঃ 
করিতত্বে সদ্বস্ত অপি কল্পিত, স্তাৎ, তন্তাপি তুচ্ছব্যাবৃত্তত্বেন ব্যভিচারিত্বাৎ ইত্যত আহ 
__“নাভাবো৷ বিভ্ভতে সত* ইতি। সদধিকরণকভেদপ্রতিযোগিত্বং হি বস্তুপরিচ্ছিনন্বম্‌ 
তচ্চ ন তুচ্ছব্যাবৃত্তত্বেন, তুচ্ছে শশবিষাণাদৌ সত্বাযোগাৎ। “সদ্ত্যামভাবো নিরূপ্যতে” 
ইতি স্যায়াৎ। একস্তৈব স্বপ্রকাশস্ত নিত্যস্ত বিভোঃ সঃ সর্বানুস্যাতদ্েন স্যক্তিতেদান- 
ভ্যুপগমাৎ। ঘট: সন্নিত্যাদিপ্রতীতে; সার্ববলৌকিকত্বেন সতো৷ ঘটাগ্ভধিকরণকতেদ- 


সৎ বস্ততে (কব্রন্ষে) অনন্ুগত ব্যভিচারী (ব্যাবৃত্ত বা পরিচ্ছিন্ন) বস্ত কল্পিতই হইয়া থাকে। 
যেমন অনুগত (আপেক্ষিক পূর্বাপরকালান্থগত ) রজ্জুথণ্ডে ব্যভিচারী (ব্যাবৃত্ধ ) সর্প বা ধারাদি 
করিত হইয়া থাকে-_ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।৬ 

[ আশঙ্কা ] আচ্ছা, ব্যভিচারী বন্ত যদি কল্পিত হয়, তাহা হইলে সং বন্তও ত কল্পিত হইবে? 
কারণ, তাহাও ত তুচ্ছ ( অসৎ) পদার্থ হইতে ব্যাবৃত্ত ( ভিন্ন ) বলিয়া ব্যভিচারী? এইরূপ আশঙ্কার 
উত্তরে বলিতেছেন__নাভাবে। বিস্ততে সতঃ অর্থাৎ সর্বত্র অহুস্যত সৎ পদার্থের (ত্রদ্ধের ) 
অভাব (পরিচ্ছিন্ত্ব) সম্ভব নহে। লদধিকরণকভেদের প্রতিযোগিত্বকে বস্তপরিচ্ছিন্নত্ব বরে 
অর্থাৎ ষে ভেদের অধিকরণ (আশ্রয়) সন্ত্রপে প্রতীয়মান হয়, তাহাকে সদধিকরণক ভেদ বলে, 
আর সেই ভেদের ষে প্রতিযোগিত্ব, তাহাকেই বন্তপরিচ্ছিন্নত্ব বলা হয়। সহস্ত (সন্মাত্র ব্রহ্ম) 
তুচ্ছ (অলীক ) পদার্থ হইতে ব্যাবৃত্ত হইলেও তাহাতে এতাদৃশ সদধিকরণকভেদগ্রতিযোগিত্বন্বপ 
বস্তপরিচ্ছিরত্ব থাকিতে পারে না? যেহেতু তুচ্ছ শশশূঙ্গ প্রভৃতির সতাসন্বদ্ধ (সন্্রপে প্রতীতি) * 
নাই; অথচ একটি নিয়ম আছে যে, সন্দরপে প্রতীয়মান ছুইটী বস্ত দ্বারাই অভাব নিরূপিত হয়। 
[ তাগপর্ধ্য-_ভেদের অস্থযোগী ( অধিকরণ ) এবং ভেদের প্রতিযোগী ছুইটিই যদি সন্্রপে প্রতীয়মান 
হয় তবেই তদদ্বারা ভেদ নিকূপিত হইয়! থাকে । এস্থলে ভেদ্র প্রতিযোগী ব্রন্ধ সন্্রপে প্রতীত হইলেও 
ভেদের অন্ুযোগী অলীক পদার্থ সন্্রপে প্রতীত হয় না। স্তরাং এখানে ভেদের গ্রতিযোগী ত্রন্মই 
কেবল সন্্রপে প্রতীয়মান হয়, কিন্তু ভেদের অন্থুযোগী আকাশকুস্থমাদি সন্রপে প্রতীয়মান না৷ হওয়ায়, 
প্রতিযোগী এবং অস্থযোগী উভয়েই সন্রূপে প্রতীয়মান হইতেছে না কিন্তু একটাই সন্্রপে 
প্রতীয়মান হইতেছে । একারণে আকাশকুন্থমাদি অলীক পদার্থে যে ভেদ তাহা সদধিকরণক 
নহে। স্থতরাং সন্মাত্ত ক্রন্ষে সদধিকরণকভেদগ্রতিযোগিত্বরূপ পরিচ্ছিরত্ব থাকিতেই পারে না। 
অতএব, সদ্বস্ত অলীক আকাশকু্ুমাি পদার্থ হইতে ভিন্ন বলিয়া ব্যভিচারী এবং ব্যভিচারী 
বলিয়া ক্সিত, এই প্রকার আপত্তিও সঙ্গত হয় না।] আর একই, স্বপ্রকাশ, নিত্য, বিভূ 
সৎপদার্থ সমস্য বন্তর মধ্যে অুন্যাত বলিয়! সদ্ব্যক্তির ভেদ স্বীকৃত হয় না। [ ভীপর্যয-_ 
ছুই বা ভদধিক পরমার্থপৎ বস্ত শ্বীকার করিলে সম্মাতর, ব্রদ্ষে সমধিকরণক-ভেপ্রতিযোগিস্বরূপ 


নর 


১৮ _ স্ীমগবদগীত|। 


প্রতিযোগিত্বাযোগাৎ। “অভাবঃ* পরিচ্ছিননত্বং দেশতঃ কালতে। বস্ততো বা “সতঃ* 
সর্ববানুস্থাতসম্মাত্রস্ত “ন বিদ্যাতে” ন সম্ভবতি, পূর্বববদ্বিরোধাৎ ইত্যর্থ:।৭ নম্থু সল্লাম 
কিমপি বস্তু নাত্ত্যেব, যন্য দেশকালবস্তপরিচ্ছেদঃ প্রতিষিধ্যতে। কিং তহি? সত্বং 
নাম পরং সামান্যং তদাশ্রয়ত্বেন দ্রব্যগুণকর্মমন্থ সদ্যবহার* তদেকাশ্রয়স্বসম্বন্ধেন সামাম্য- 
বিশেষসমবায়েষু। তথাচ অসতঃ প্রাগভাবপ্রতিযোগিনো ঘটাদেঃ সত্বং কারণব্যাপারাত, 


বস্তপরিচ্ছিত্ব থাকিতে -পারিত, কিন্তু দুইটা পরমার্থসং বগ্ব .নাই। কারণ, অবিশেষে 
সর্বত্রই “সৎ সখ প্রতীতির একরূপতাই দেখা যায়। ইহা দ্বারা বিষদ্ের একরূপতাই 
সিদ্ধ হইয়া থাকে। কেননা, বিষয়ের একরূপতাই প্রতীতির একরূপতার নির্ববাহক। স্থৃতরাং 
এক সন্ত দ্বারাই সর্ধত্র সংপ্রতীতি উপপর হয় বলিয়া সব্বস্তর ভেদ শ্বীকাধ্য নহে। অতএব 
সন্মাত্র ব্রদ্দে সদধিকরণকভেদপ্রতিযোগিত্বরূপ বস্তপরিচ্ছন্ত্ব নাই। ] আর ঘট সঙ ইত্যাদি 
প্রতীতিও সর্বজনসিদ্ধ বলিয়! সৎ বস্ত (ব্রহ্ম) ঘটাদিনিষ্ঠ ভেদের প্রতিযোগী হইতে পারে না। 
[ ভাগুপর্য্য--যদি ঘটপটাদি সহস্ত হইতে ভিন্ন হইত, তবে সন্দ্রপে প্রতীয়মান ঘটাদিতে সহস্র 
ভেদ থাকিতে পারিত, কিন্তু ঘটপটাদি সঘস্্ হইতে ভিন্ন নহে। কারণ, “ঘট সৎ নয় এইরূপ 
প্রতীতি অর্থাৎ ঘট ও সতের ভেদ প্রতীতি কখনই হয় না বলিয়া এবং “ঘট সৎ এইবপ প্রতীতিই 
(অর্থাৎ ঘট ও সতের অভেরপ্রতীতিই ) হয় বলিয়া শ্বীকার করিতে হয় যে, ঘটপটারদি সমস্ত পদার্থের 
সহিত সদ্বস্ত অভিন্ন বলিয়া অভিল্নে ভেদপ্রতিযোগিত্ব থাকিতে পারে না। অতএব সন্নাত্র ব্রদ্ধে 
কোনরূগেই পরিচ্ছিননত্ব নাই] মূলোক্ত অভাব শবের অর্থ--পরিচ্ছিন্নতা অর্থাৎ দেশতঃ, কালতঃ 
অথবা বস্তুতঃ পরিচ্ছেদ। সতের অর্থাৎ সর্ববান্থগত সৎ পদার্থ ব্রদ্বের দেশতঃ, কালতঃ অথবা বস্তুতঃ 


* পরিচ্ছিন্নতা থাকিতে পারে না; কারণ, তাহা হইলে পূর্বের ন্তায় বিরোধ উপস্থিত হয় অর্থাৎ পরিচ্চিয় 


অসৎ ঘটপটাদির অপরিচ্ছিনত্ব স্বীকার করিলে পরিচ্ছিন্ত্ব ও অপরিচ্ছিন্নত্বের একত্র স্থিতিগ্রযুক্ত বিরোধ 
হয় বলিয়া যেমন পরিচ্ছিন্ন ঘটাদির অপরিচ্ছন্বত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে, সেইন্প বিরোধবশতঃ অপরিচ্ছি 
সদ্বস্তর পরিচ্ছিরস্থও নিষিদ্ধ হইয়াছে-_ইহাই তাৎপধ্যার্থ।৭ 

[ আশঙ্কা ] আচ্ছা ! সৎ নামে ত কোন বস্তই নাই, যাহার দেশ, কাল ও বস্তদ্বারা পরিচ্ছিন্নতা 
নিষিদ্ধ হইতে পারে। প্রশ্ন_-সত্ব বলিতে তবে কি বুঝা যাইবে? উত্তর--পরসামান্তকেই সত্ব বলা হয় 
অর্থাৎ পর! জাতিই সত্বপদের অর্থ। ভ্রব্য, গুণ এবং কর্শ সেই সত্বের আধার হয় বলিয়! দ্রব্য, গুণ ও 
কর্ধে সু এইকূপ ব্যবহার হইয়! থাকে অর্থাৎ পরাজাতি নামক সত্তা, ত্রব্য গুণ ও কর্থেই বিস্ঞমান 
থাকে, অশ্তত্র নহে। এই কারণে দ্রব্য সং, গুণ সৎ এবং কর সং” এই প্রকার ব্যবহার হয়। সামান্ত, 
বিশেষ এবং সমবায়েও তদেকাশ্রিয়ত্বসন্বত্ধবশে সগু এইরপ ব্যবহার হয় অর্থাৎ সত্তার আশ্রয় হইতেছে 
ব্য, গুণ ও কর্ম) আর সামান্ত, বিশেষ এবং সমবায়েরও আশ্রয় এ ভ্রব্যাদিই হইয়া থাকে । অতএব 
যে আশ্রয়ে সত্তা থাকে, সেই আশ্রয়েই সামান্ত, বিশেষ এবং সমবায়ও থাকে বলিয়া সত্তার সহিত 
সামন্ত, বিশেষ এবং লমবায়ের তমেকাশ্রয়ত্বরূপ ( একার্থসমবায় ) সনবন্ধ আছে, কিন্তু ভ্রব্যাদির স্তায় 


দ্বিতীয়োহ্ধ্যায়ঃ। ১০৯ 


সতোহপি তন্যাভাবঃ কারপনাশাৎ ভবত্যেব ইতি কথমুক্তং “নাসতে! বিদ্কতে ভাবে না- 
ভাবো বিদ্ততে সত* ইতি। এবং প্রাপ্তে পরিহরতি-_“উভয়োরপীত্যর্েন* ৮ 
“উভয়োরপি” সদসতোঃ সতশ্চাসতশ্চ “অস্তো” মর্ধ্যাদা নিয়তরূপত্ব, বং সং তং 
সদেব যদসৎ তত অসদেবেতি, “দৃষ্টো* নিশ্চিত; শুতিস্মতিযুক্তিভিঃ বিচারপূর্ববকম্‌। 
কৈঃ? “তত্বদশিভিঃ” বস্তযাথাত্মাদর্শনশীলৈঃ ব্রহ্ষবিষ্তিঃ, ন তু.কুতাকিকৈঃ। অঃ 
কৃতাকিকাণাং ন বিপর্ধ্য়ানুপপত্তিঃ।৯ “তু* শব: অবধারণে, একাস্তরূপো নিয়ম এব 
দৃষ্টো ন স্বনেকাস্তরূপো অন্ত্থাভাব ইতি। তত্বদশিভিরেব দৃষ্টে! নাতত্বদগিভিরিতি বা। 
তথাচ শ্রুতি: “সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদিতীয়ম্৮ (ছাঃ উঃ_-৬।২1১) ইতি 
উপক্রম্য “এতদাত্ম্যমিদং সর্ববং তত সত্যং স আত্মা তত্বমসি শ্বেতকেতো।” (ছাঃ উঃ__ 
৬১৬৩) ইতি উপসংহরস্তী সদেকং সজাতীয়বিজাতীয়স্বগতভেদশুন্ং সত্যং দর্শয়তি। 


সমবায়সম্বদ্ধ নাই । হৃতরাং তদেকাশযত্বসন্বদ্ধে সবায়াদিতেও “সৎ, এইবূপ ব্যবহার হইয়া থাকে। 
অতএব প্রাগভাব্র প্রতিষোগী অসৎ ঘটাদি পদার্থের কারণ-ব্যাপার প্রযুক্ত সত্ব ( সতাসন্বন্ধ ) 
হইয়া থাকে। আবার সেই সমস্ত উৎপর পদার্থ সৎ (উৎপত্তির অনস্তর সত্তাবিশিষ্ট ) 
হইলেও কারপনাশ নিবন্ধন তাহীদের অভাবও হইয়া থাকে। অতএব "অসতের ভাব অর্থাৎ 
সতা নাই এবং সতেরও অভাব হয় না" এইরূপ যে বলা! হইয়াছে, তাহা কিরূপে সঙ্গত হয়? এইরূপ 
সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় উয়োরপি ইত্যাদি শ্লোকার্ধঘ্বারা তাহার পরিহার বলিতেছেন ।৮ 
উভয়োঃঅপি সস ও অসৎ উভয়েরই অর্থাৎ সতের এবং অসতের জান্তঃ-মর্ধ্যাদা অর্থাৎ যাহা সৎ 
তাহ। সর্বদাই সং, এবং যাহা অসৎ তাহা সর্বদাই অসৎ_এই প্রকার যে নিম্তরূপতা (্বরূপের 
একরূপত্তা বা অব্যভিচারিতা৷ ), তাহা দৃষ্ট অর্থাৎ শ্রুতি, স্বতি এবং যুক্তির দ্বারা বিচারপূর্ববক দৃষ্ট বা 
নিশ্চিত হইয়াছে। কাহাদিগের হ্বার| উহা দৃষ্ট হইয়াছে? তন্বদর্শিভিঃ - তত্বদশিগণকর্তৃক, ধাহারা! 
নিয়তই বস্তর ষধার্থ স্বরূপ দর্শন করেন, এতাদৃশ বস্তর যাথাত্যযদর্শা ব্রক্ষবিৎগণকর্তৃক ; কিন্তু কৃতাফিক- 
গণকর্তৃক নহে । অতএব কুতাকিকগণের বিপধ্যয়ের (ভ্রাস্তির ) অন্থপপত্তি নাই অর্থাৎ বস্তর যথাযথ 
স্বরূপ অবগত না হওয়ায় কুতাকিকগণ সহজেই ভ্রমে পতিত হইয়া অপসিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।৯ 
এই গ্লোকের পরার্ধে ত্বনয়ো: এই স্থলে তু শব্'টী অবধারপার্থে (নিশ্চ্ার্থে ) ব্যবহৃত হুইয়াছে 
অর্থাৎ একাস্তরূপ নিয়মই (একরূপতারূপ অব্যভিচারিতাই ) দৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু ব্যভিচারিতা 
দষ্ট হয় নাই। অথবা তত্বদরিগণই এইরূপ নিশ্চয় করিয়াছেন, কিন্তু অতত্বদপিগ্ণ করেন নাই। 
এই কারণে সদেব তসোম্যেদমগ্র জাসীদেকমেবান্ধিতীরম্‌ অর্থাৎ হে সৌম্য! 
পূর্বে এই নামরপাত্মক জগৎ এক, অদ্বিতীয় সংম্বরূপই ছিল-_-এইরূপে আরম করিয়! এবং 
এতদাত্থ্যমিদং অর্ব্ধং তত সত্যং স আত্মা তত্বমসি শ্বেতকেতো৷ অর্থাৎ এই সমস্ত 
জগৎ এই আত্মন্বরূপ (ক্রহ্গস্বরূপ ), তাহা (সেই ব্রন্ধ) সত্য, তিনি আত্মা; হে শ্বেতকেতো ! 
তুমি সেই ব্রহ্ত্ব্ূপ-_এইরূপে উপসংহার করিয় শ্রুতি দেখবাইতেছেন-_-সজাতীয়, বিজাতীয় এবং 


১১০ শ্রীমন্ভগবদগীতা 


“্বাচারস্তণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকিত্যেব সত্যম্‌* (ছোঃ উঃ-_-৬৪।১) ইত্যাদিআরতিত্য 
বিকারমাত্রস্ত ব্যভিচারিণো বাচারস্তপত্বেন অন্ত দর্শয়তি। পঅল্নেন সোম্য শুলে- 
নাপো। মূলমহিচ্ছান্তিঃ সোম্য শুল্গেন তেজো মূলমস্বিচ্ছ তেজসা সোম্য শুঙ্গেন সন্মূল- 
মহিচ্ছ সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্ববাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সংগ্রতিষ্ঠাঃ” ছোঃ উ:-_-৬৮৪) 
ইতি শ্রুতিঃ সর্ব্বেষামপি বিকারাণাং সতি কল্লিতত্বং দর্শয়তি।১০ সত্বং চ নম সামান্তাং 
তত্র মানাভাবাৎ ; পদার্থমাত্রসাধারণ্যাৎ [ণ্যেন ] সং সদিতি প্রতীত্যা ভ্রব্যগুণকর্ম- 
মাত্রবৃত্তিসত্বস্ত স্বানুপপাদৰস্তাকল্পনাৎ ; বৈপরীত্যন্তাপি স্ুবচত্বাৎ ; একরপপ্রতীতেঃ 
একরূপবিষয়নির্ববাহাত্বেন সম্বন্ধভেদস্য [ন্ব] স্বরূপস্ত [সত্বস্] চ কল্পয়িতুম্‌ অন্ুচিতত্বাৎ ; 


্গতভোদশুম্থ এক (অখণ্ড) সংপদার্থই সত্য । আর বাচারজ্তণং বিকারো৷ নামধেয়ং 
ম্বত্তিকেত্যেব অত্যম্‌ অর্থাৎ বিকার (কার্ধ্য ) পদার্থ বাক্যারন্ধ ( শবদব্যবহ্ৃত ) নামধেয়মাত্র কিন্ত 
মৃত্তিকা অর্থাৎ কারণমাত্জই সত্য--এই শ্রুতিবাক্যও ইহাই নির্দেশ করিতেছেন যে, ব্যভিচারী বিকার 
পদার্থমাত্রই বাচারস্তণ অর্থাৎ কেবলমাত্র বাক্যের দ্বারা আরব্ধ নাম মাত্র) বস্তুতঃ উহা 
অনৃত (মিথ্যা)। অক্ষেন সাম্য শুলেনাপে। মুলমন্বিস্ছান্িঃ সোম্যশুজেন তেজে। 
মূলমস্থিচ্ছ তেজসা সোম্য শুজেন সম্যূলমন্থিচ্ছ সন্মুলাঃ তসাম্যেমাঃ জর্ব্বাঃ 
প্রজাঃ জদায়তনাঃ সগ্রতিষ্ঠীঃ” অর্থাৎ হে সৌম্য! অন (পৃথিবী) রূপ কার্যের দ্বারা 
তাহার মূল কারণ জলের অন্বেষণ কর; জলরূপ কাধ্যের দ্বারা তাহার মূলকারণ 
তেজের অন্বেষণ কর; তেজোরুপ কার্যের ছার! তাহার মুলকারণ সংশ্বরূপের অন্বেষণ কর। 
হে সৌম্য! স্থাবর জঙ্গমাত্ুক এই সমস্ত প্রজা অর্থাৎ উৎপত্তিশীল বস্তসকল সম্মুলক অর্থাৎ এক 
সৎপদার্থ ই ইহাদের সকলের মূল কারণ ) ইহারা সকলেই সদায়তন ( সদাশ্রয় অর্থাৎ সৎপদার্থকেই আশ্রয় 
করিয়া রহিয়াছে ) এবং ইহারা সংপ্রতিষ্ঠ ( সৎপদার্থে ই ইহাদের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ অবসান হইবে )__-এই 
শ্রুতিবাক্যও সমস্ত বিকারপদার্থই যে সংপদার্থে কর্পিত (আরোপিত সুতরাং মিথ্যা ) তাহা 
দেখাইয়া দিতেছেন।১* 

আর সত্ব সামান্তন্বপ্ূপ নহে অর্থাৎ তাকিকগণ যে সত্তা নামক পরা জাতি স্বীকার 
করেন, ইহা! সে সত্তা নহে; কারণ এই সত্তাজাতির সাধক কোন প্রমাণ নাই। যেহেতু সণ 
সণ এই প্রকার ষে প্রতীতি, তাহা সকল পদার্থেই (ব্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্ত, বিশেষ ও 
সমবায় এই ছয়টা পদার্থেই ) সাধারণ অর্থাৎ অবিশেষে সকল পদার্থেই সণ সণ এইরূপ 
প্রতীতি হইয়া থাকে। স্থতরাঃ তাহার দ্বারা তাদৃশ সত্তার কল্পনা করা যায় না, কারণ তাহ! 
কেবলমাত্র দ্রব্য, গুণ ও কর্শে থাকে এবং তাহা নিজের অর্থাৎ সত্তার সৎ প্রতীতির অনুপপাদক ; 
এই কারণে তাহা হ্বান্ছপপাদক ; অপিচ তাহার বিপরীতও ত বলা যাইতে পারে অর্থাৎ সামান্ত, 
বিশেষ ও সমবায় এই তিনটাতেই সত্বা আছে, ভ্্ব্য গুণ ও কর্শে সত! নাই, কিন্তু সম্ভার 
পরম্পরা স্বনবপরযুক্ত ভ্রব্য সং এইরূপ প্রতীতি হইয়া থাকে, এইনূপও বলা! যাইতে পারে। একরূপ 


_ দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ। ১১১ 


বিষয়স্ত অনম্গমেইপি প্রতীত্যন্থগমে জাতিমাত্রোচ্ছেদপ্রসঙ্গাৎ ১১ তন্মাৎ একমেব 
সন্ত ত্বতংস্ষুরপরূপং জ্ঞাতাজ্ঞাতাবস্থাভাসকং স্বতাদাত্ম্যাধ্যাসেন সর্বত্র সদ্ব্যবহারোপ- 
পাদকম্‌। সন ঘট ইতি প্রতীত্যা তাবৎ সদ্‌ব্যক্তিমাত্রাভিনবত্বং ঘটে বিষয়ীকতং 
ন তু সত্তাসমবায়িত্বম্‌; অভেদপ্রতীতেঃ ভেদঘটিতসম্বন্ধানির্ববাহাত্বাৎ। এবং ত্রব্যং সদ্‌ 


প্রতীতি একরূপ বিষয়ের দ্বারাই নির্ব্বাহিত হয় বলিয়া, এরপ স্থলে সন্বদ্ভেদ এবং সত্তার ম্বরূপভেদ 
কল্পনা করা অশ্থচিত। আর বিষয়ের অন্ুগম অর্থাৎ একরূপতা বিনাই ঘদি প্রতীতির অহুগম 
স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে জাতিমাত্রেরই উচ্ছেদের আপত্তি হয় অর্থাৎ “ইহা দ্রব্য, ইহা! ভ্রব্য'_এই 
প্রকার প্রত্তীতির একরূপতা-নিবন্ধন বিষয়ের একরূপতা৷ কল্পনা করিতে হয় বলিয়াই নিখিলদ্রব্য 
অথবা সমুদয় গুণাদির মধ্যে অস্থগত ভ্রব্যত্ব ও গুণতাদি জাতি স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু বিষয়ের 
অন্গম অর্থাৎ একরূপতা বিনাই যদি প্রতীতির একরূপতা শ্বীকার করা হয়, তাহা হইলে 
জাতিমাত্রের উচ্ছেদপ্রসঙ্গ হয় অর্থাৎ দ্রব্যত্ব, গুণত্বপ্রভৃতি বিভিন্ন জাতির কল্পনা উপপন্ন হয় না।১১ 

[ ভাণ্ুপর্ধ্য $__নৈয়ায়িকগণ “সৎ, ইত্যাকাঁর প্রতীতির উপপাদনের জন্য ভ্রব্যাদিতে 
সত্বরূপ ধর্দ ও তাহার সম্বন্ধ সমবায়ের কল্পনা করিয়া থাকেন। স্থতরাং তন্মতে যাহাতে সতাসম্বন্ধ 
থাকে, তাহা সৎ বলিয়া প্রতীত হয়, ইহা শ্বীকার করিতে হইবে। কারণ দ্রব্য সং গুণ সৎ, কর্ সৎ 
ইত্যাকার ষে প্রতীতি হয় তাহাতে দ্রব্যগ্ুণাদির সতাসস্বন্ধ গ্রকটিত হয়। কিন্তু সেই সত্‌ যদি কেবল 
মাত্র দ্রব্যাদি তিনটা পদার্থে ই থাকে, তবে তাহা জামান্যং সগ। বিশেবঃ জন্‌ এইরূপ যে প্রতীতি 
হয় তাহার উপপাদক হইতে পারে না; কারণ, সামান্তাদিতে সতাসমবায় নাই। স্থৃতরাং প্রতীতির 
নির্ববাহকরূপে সত্তাসামান্তকে স্বীকার করিলেও উহা! প্রতীতির নির্ববাহক হয় না বলিয়৷ ইহাতে 
অন্ুপপাদক ধর্দের কল্পনার আপত্তি হয়। ব্্রব্য সৎ, গুণ সৎ এবং কর্ম সং এই তিন স্থলে সত্তাসমবায়িত্ব 
স্বীকৃত হওয়ায় তন্বারা “সৎ, ইত্যাকার প্রতীতির উপপত্তি হয়, কিন্তু সামান্য, বিশেষ এবং সমবায়ে 
সত্তাসমবায়িত্ব স্বীকৃত হয় নাই অথচ “সামান্ত সৎ ইত্যাদি প্রকার প্রতীতিও হইয়া! থাকে । একারণে 
বলিতে হয় যে, তাকিকগণ “সৎ, প্রতীতির উপপাদনের জন্য ষে সত্তাসামান্ত স্বীকার করেন তাহা সর্বত্র 
সৎ, প্রতীতির উপপাক নহে । অধিক কি তাহা নিজেরই সংপ্রতীতির উপপাদক নহে; কারণ সত্ব 
থাকিলে তবেই “সং্প্রতীতি হয়_ইহাই পরপক্ষীয় যুক্তি) কিন্তু সামান্য নামক পদার্থে সত্তা নাই; 
অথচ তন্সতে তাহা “সং ইত্যাকারে প্রতীত হয়। এই কারণে টাকায় বলা হইয়াছে তাদৃশ সভা 
স্বা্পপাদক' | ] 

অতএব স্বতঃ ক্ষুরপরূপ ( ব্বতঃপ্রকাশস্বরূপ ), জাতাবস্থা ও অজ্ঞাতাবস্থ' অর্থাৎ জ্ঞাত ও অজ্ঞাত 
সকল বিষয়েরই ভাসক (প্রকাশক ) এক সঘস্বই নিজের উপর তং্তৎপদার্থের তাদাত্যাধ্যাসের 
দ্বারা সকল স্থলেই সগু এই প্রকার ব্যবহারের উপপাদক (নির্ববাহক ) হইয়৷ থাকে। কারণ ঘট 
সঙ এইরূপ গ্রতীতিষ্বারা ঘটে কেবলমাত্র সম্ব্যক্তির সহিত অভেদই বিষরীকুত হয় কিন্ত 
সতাসমবারিত্ব বিষযীক্কত হয় না যেহেতু ( “ঘট সৎ” এই প্রকারে সৎ হইতে ঘটের যে) অভেদ 


১১২ উীমত্তগবদ্গীতা। . 


গুণ: সম্িত্যাদিপ্রতীত্যা সর্ববাভিনন্বং সতঃ সিদ্ধমূ। ভরব্যগুণাদিভেদাসিক্ধ্যা চ ন তেষু 
ধন্মিযু সত্বং নাম ধর্ঃ কল্প্যতে, কিন্ত সতি ধর্ট্িণি জব্যান্ভভিন্ত্বং লাঘবাৎ। 
তচ্চ বাস্তবং ন সম্ভবতীতি আধ্যাসিকমিতি অন্যৎ।১২ তছুক্তং বার্তিককারৈঃ__ 
“সত্তাতোহপি ন ভেদঃ স্যাদ্‌ ভ্রব্যত্বাদেঃ কুতোহম্যতঃ। একাকারা হি সংবিত্ি: সদ 
ভরব্যং সন্‌ গুণস্তথা” ( বৃহদারণ্যকবার্তিকে সন্বন্ধবার্তিক__৯৬৮) ইত্যাদি ॥১৩ 


প্রতীতি (তাহা সমবায়রূপ ) ভেদসবন্ধের দ্বারা নির্ব্বাহিত হইতে পারে না। অর্থাৎ তাকিকমতে 
ভব্য, গুণ ও কর্মে যে সতা জাতি থাকে, তাহা সমবায় সন্বদ্ধেই থাকে । আর সমবায় সন্বদ্ধটী ভেদ. 
সম্ন্ধ; সেইজন্য ঘট সু এইরূপ অভেপ্রভীতি ভেদঘটিত সম্বন্ধে বিষয় করে না। কারণ, অভেদ 
প্রতীতি ভেদ্ঘটিত সমবদ্ধর বারা নির্বাহ হইতে পারে না। এইরূপ দ্রব্য স গুণ সৎ ইত্যাদিরূপ 
প্রতীতি ঘারাও সন্বস্তর সহিত সমস্ত পদার্থের অভেদই সিদ্ধ হয়। আর ভ্রব্য এবং গুণ প্রভৃতির ভেদ 
সিদ্ধ হয় না বলিয়াই সেই সমস্ত ধর্্রীতে সত্ব নামক ধর্দটা কল্পিত হয় নাই; কিন্তু লাঘববশত: সু 
রূপ ধর্মীতে ভ্রব্যাদিরই অভেদ কল্পিত হইয়! থাকে.। আর সেই অভেদ বাস্তব হইতে পারে না বলিয়া 
আধ্যাসিক (কল্পিত), ইহা প্রাসঙ্গিক কথ] অর্থাৎ এস্থলে অভেদ প্রতিপাদনই মুখ্য উদ্দেস্, কিন্ত 
সেই অভেদের অতাত্বিকত্ব বা তাত্বিকত্ব বিচারের ইহা! অবদর নহে।১২ পৃজ্যপাঁদ বা্তিককার 
তাহাই বলিয়াছেন যে “সত্তা হইতেই যখন দ্রব্যাদি ভেদ হয় না, তখন অন্য পদার্থ হইতে কিরূপে 
রব্যাদির ভেদ সিদ্ধ হইবে? ভ্রব্য সং, গুণ সৎ ইত্যাদিরূপ সংবিত্তি একই প্রকারগ্অর্থাৎ ভ্রব্য- 
গুণাদি সকল পদার্থই সৎ হইতে অভিন্নরূপেই ভাসমান হয় ইত্যাদি ।১৩ * | 


* বৃহদারপাকবার্িকের উক্ত স্লৌকের টাকায় পুজ্যপাদ আনন্দগিরি বলিয়াছেন-_*সংসামান্তাৎ অনুবৃততাৎ ব্যাবৃত্তানাং 
তেদে জপি ন অসৌ যুক্ত, ব্যাবৃত্তানাং ততো৷ নিঞরষে তুঙ্ছতবগ্রসঙ্গাৎ। অব্যাদিভাবপদার্ঘটকন্ত মিথ; তেদস্ত কুতত্তা:, ভেদকা- 
ভাবাৎ অভিন্নসম্মাাতেদাচ্চ*। অর্থাৎ সর্বত্র অনুগত যে সৎসামান্ত তাহা! হইতে, ব্যাবুত্ত অর্থাৎ অননুগত দ্রব্যাদি পদার্থ- 
গুলির তেদ প্রতীয়মান হইলেও তাহা যুক্তিতুক্ত নহে; কারণ ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ অননুগত পদার্ঘগ্ুলিকে বদি সৎ হইতে নিষষট 
অর্থাৎ পৃথক্‌ করিয়া লওয়া বায় তাহা হইলে সে গুলির তুচ্ছতবপ্রস্গ হইবে অর্থাৎ সেগুলি সং-ভিন্ন হওয়ায় আকাপকুহুমাদির 
স্তায় অলীক হইয়া! গড়িবে। (হৃতরাং বাহার অস্তিত্ব সর্বববাদিসিদ্ধ সেই সংপদার্থ হইতেই যখন, ব্যাবৃত্ত বিশেধাম্মক 
মংপদার্ধগুলির ভেদ সিদ্ধ হয় না তখন, সেই সৎ হইতে তির অসৎ বে) ভ্তরবা, গুণাদি ছয়টা তাবপনার্ধ ভাহাদের পরস্পরের তেদ 
কেমন করিয়া! সিদ্ধ হইবে! কারণ তাহাদের তেদসাঁধক কোন প্রমাণ নাই, প্রত্যৃত'সর্ববপদার্ধের সহিত অভেদে ভাসমান যে 
পদার্থ তাহার সহিত এ গুলির অভেদই রহিয়াছে । ইহার তাৎপধ্য এই যে সন্রপ ধর্মার সহিত জ্রব্য, গুণ প্রভৃতি অভিয় 
হইলে ত্রবা, গুণ প্রভৃতিরও পরস্পর অভেদের আপত্তি হয়; কারণ, যে তদতিম্সাত্তিল্স, সে তদভিন্ন হইয়া খাকে। 
ৃতরাং ভ্রধ্যাতির সদ্বস্তর মহিত গুণ অভি বলিয়া ভ্রব্য, গু প্রভৃতিও পরম্পর অভিন্ন হইবে । অথচ অব্য পপাদির ভেদ 
প্রতাক্ষসিন্ধ। অতএব 'স্রবাং সং' ইত্যাদি প্রতীতি ভ্রব্যাদিতে সন্েরই অনুমাগক হইবে । বন্ততঃ ইহ! সঙ্গত মহে; কারণ, 
'অবাং নও: এইয়াপ প্রতীতি অব্যগুণের তেদকে বিষ করিয়া থাকে, কিন্তু ভেদের তেদ বা! ব্য ও গুণ হইতে প্রতীতিন 
তেষকে বিষয় করে না।' কুতরাঁং ভে বা প্রতীতি আধা গুণ হইতে অতি হইলে 'তদতিয়াতিযখড তদতিযন্বদিয়নাং' এইযপ 
নিয়ন বলে অ্াডগও পয়দ্পর অভিন্ন হইবে ।জন্্ী একটা প্রতীতি হি তে ও প্রতীতির তেষকে বির করে, তবে সেই প্রতীতিও 


দ্বিতীয়োইধ্যায়ঃ। ১১৩ 


সত্বাহপি নাসতো। ভেদিকা, তন্্য অপ্রসিদ্ধেঃ। ভ্রব্ত্বাদিকং তু সদ্ধর্পস্বাং ন 
সতে৷ ভেদকম্‌ ইত্যর্থঃ। অত এব ঘটাদ্‌ ভিন্নঃ পট ইত্যাদিপ্রতীতিরপি ন ভেদসাধিকা 
ঘটপটতদ্ভেদানাং সদভেদেনৈক্যাৎ। এবং যত্রৈব ন ভেদগ্রহ*, তত্রৈব -লব্ধপদা সতী 
সদভেদপ্রতীতিবিজয়তে ।১৪ তাক্কিকৈঃ কালপদার্থস্ত সর্ববাত্মবকম্ অত্যপগমাৎ তেনৈব 
সর্ববব্যবহারোপপত্থৌ তদতিরিক্তপদার্থকল্পনে মানাভাবাৎ তন্তৈব সর্ববানুস্থ্যতস্য সদ্েপেণ 
স্ষুরণরূপেণ চ সর্ববতাদাত্ত্েন প্রতীত্যুপপত্তেঃ। ক্ষ্রণন্তাপি সর্ববানুন্থ্যতত্বেন একক্বান্ি- 
ত্যত্বং বিস্তরেণাগ্রিশ্লোকে বক্ষ্যতে ।১৫ 


সত্তা অসতেরও ভেদদিকা হইতে পারে না; কারণ, অসৎপদার্থ অপ্রসিদ্ধ। ( ভেদজান অন্ুযোগী 
ও প্রতিযোগিজান-সাপেক্ষ। কিন্তু অন্ুযোগী অসৎ জ্ঞানের বিষয় হয় না বলিয়া সত্তা অসতেরও 
ভেদ্দিকা হইতে পারে না।) আর ত্রব্যত্বাদি সতেরই ধর্ম বলিয়া সেগুলি তাহার ভেদক হুইতে পারে 
না অর্থাৎ ঘটের ধর বূপরসাদি যেমন ঘটের ভেদক হয় না, সেইরূপ একমাত্র সহস্তর ধর ভ্রব্যত্বাদিও 
সতের ভেদক হয় না। এই কারণে অর্থাৎ উক্ত যুক্তিবলে একমাত্র সত্স্ততেই দ্রব্যাদি অভেদে 
বিশেষণ হয় বলিয়া ত্রব্যত্বাদি হারা সত্তর ভেদ হইতে পারে না; এইজন্য ঘট হুইতে পট ভিন্ন 
এই প্রকার প্রতীতিও সঘস্তর ভেদসাধিকা নহে; কেননা ঘট, পট ও তাহাদের ভেদ সৎ বস্ত 
হইতে অভিন্ন বলিয়া সেগুলি এক (পরম্পর অভিন্ন )। এইরূপে যেখানেই ভেদগ্রহ ( ভেদজ্ঞান) হয় 
না, সেইখানেই সদভেদপ্রতীতি (সণ হইতে অভিন্ন এই প্রকার বোধ) প্রসারলাভ করিয়া 
বিশেষরূপে জয়যুক্ত হয় অর্থাৎ সর্বত্রই ভেদজ্ঞান অসম্ভব বলিয়া যেস্থলে ভেদজ্ঞান হইবে গা, 
সেস্থলে অভেদ জ্ঞানই হইবে। তদদৃ্টান্তে অপর সর্বত্রই সকল পদার্থই ফে নদ বন্ত হইতে 
অভিন্ন, ইহাই গ্রতিপাদিত হইয়া পড়িবে ।১৪ তাফিকগণ সর্বাত্মক ( পর্বস্বূপ ) কাল বলিয়া 
একটা পদার্থ স্বীকার করেন। তাহার দ্বারাই যদ্দি সমস্ত ব্যবহারের উপপত্তি (সমাধান ) হয়, 
তাহা হইলে তদতিরিক্ত পদার্থ কল্পনা করিবার পক্ষে আর কোন প্রমাণ থাকে না। কারণ, 
স্বানথস্যত (সমস্ত পদার্থের মধ্যে অন্থগত) সেই কালরূপ পদার্থই সতরূপে ও শ্ফুরণরূপে সকল 
পদার্থের সহিত অভিষ্নভাবে যে প্রতীত হয়, ইহা যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে। আর সেই ক্ষরণ সর্ববাহগত 
বলিয়া এক এবং এক বলিয়াই যে নিত্য-_ইহা বিস্বৃতভাবে অগ্রিম শ্লৌকে কথিত হইবে 1১৫ 


ভেদের ভেদ 1 দ্বরূপের ভেদকে বিষয় করে না বলিয়] পূর্বের স্তায় অভেদই সিদ্ধ হইয়া পড়ে এবং তাহাতে অনবস্থাও হয়। 
বন্ততঃপক্ষে দ্রব্য গুণাদির বাস্তব ভেদ সম্তবই নহে। কারণ, একখওড হবর্ণকে প্রথমে কুগুল ও পরে বলয়রূপে পরিপত করিলে 
অবিশেষে সকলেরই এইরূপ যোধ হইয়| থাকে-বে স্বর্ণ কুগডল ছিল, তাহাই এখন বলয় হইয়াছে । এস্লে বর্শরাপে বলয় ও 
জুগুল পরম্পর অভিন্নই বটে, কিন্তু ভেদটা কল্পিত; কারণ হ্র্ণ কালব্রয়ে অনুবর্তমান, কিন্তু বলর না কুগুলের কালত্রয়ে 
জনুবৃত্তি নাই। সেইরূপ সন্্ূপে ভ্রবাগুণাদি পরম্পর অভিন্নই বটে। আর ভ্্ব্যাদিতে সববধর্থের কল্পনা করিলেও সর্ববপদার্থের 
সাঙ্গিক়গে ম্বপ্রকাশ সন্জপপদার্ধের অবস্ঠই কল্পন! করিতে হইবে। সুতরাং এক সঙ্গুপ পদার্থের দ্বারা সমন্ত ব্যবছারের 
উপপত্তি হইলে সববরূপ ধর্ম ও তাহার সন্বদ্ধ কল্পনা করিরা গৌরব স্বীকার কর! উচিত হয় না। অতএব তেদসিদ্ধির 
ছুরবধারণতাপ্রবুক্ত জব্যগুপাদির পরস্পর অতেদের আপত্তি ভেদের সাধক হয় না বলিয়! এবং অভেদের বাধক কেহ ন]| ধাবা 
লাঘববশতঃ সন্জপেই যাবতীয় বস্তুর অভেদ কল্সিত হইয়া থাকে । কিন্তু ড্রব্যাদিতে সন্বরূপ ধর্ম কল্পিত হয় না। কল্পিত ও 
জকল্সিতের সেই অতেম্বও বান্ধব হইতে পায়ে ন! বলিয়া তাহাও আধ্যাসিকইস্ছইবে। 
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ভাখপর্যয- _নৈয়ায়িকগণের মতে ব্য, গুণ, কর্ম, সামান্, বিশেষ ও সমবায়--এই ছয়টা 
ভাবপদার্থ। ইহাদের মধো চতুর্থটার নাম সামান্ত; ইহাকে অপর কথায় জাতি বলা হয়। সেই 
সামান্ত (জাতি ) পর ও অপর ভেদে ছুই প্রকার। তন্মধ্যে পরদামান্ত ব! পরা জাতিই সর্বাপেক্ষা 
ব্যাপক, কারণ অন্যান্ত জাতি তাহারই ব্যাপ্য এবং এইজন্ত তাহাদের অপরসামান্ত বা অপরা জাতি 
বল! হয়। তাহাদের মতে সত্তাজাতিই পরসামান্ত বা পরা জাতি। এই সত ভ্রব্যামিত্রিকবৃত্তি 
অর্থাৎ দ্রব্য, গুণ ও কর্ম এই তিনটাতে সমবায়সন্বদ্ধে বিদ্যমান থাকে; এইজন্য সং বলিলে সতাসমবায়ী__ 
এইরূপ অর্থ প্রতীত হয় এবং সত্ব বলিতে সত্বাসমবায়িত্ব এইরূপ অর্থ প্রতীত হইয়া থাকে । 
কিন্তু সামান্, বিশেষ ও সমবায় এই তিনটা পদার্থে তাহা সাক্ষাৎসন্বন্ষে থাকে না; তবে পরম্পরা 
সম্বন্ধে থাকে বটে। তাদৃশ সন্বদ্ধকেই টাকায় তত্রেকাশ্রযত্সন্দ্ধ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। 
বৈদাস্তিকগণ বলেন যে নৈয়ায়িকগণের এইন্ঈপ উক্তি দুরুত্তি। কারণ, দ্রব্য, গুণ ও কর্বৃত্তি ষে 
সত্তারূপ সামান্ত, তাহা স্বীকার করিবার হেতু কি? ত্রব্য সৎ, গুণ সৎ, কর্শ সৎ__এই প্রকার 
প্রতীতির উপপত্তিবিধান করাই যদি উহার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে বলিব যে, সামান্য সণ 
বিশেষ সণ, সমবায় স--এরূপও ত প্রতীতি হয়; স্থতরাং সঙ এইরূপ ষে প্রতীতি, তাহা 
ব্য, গুণ, কর্, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়-_এই ছয়টা ভাবপদার্থে অন্থগত বলিয়া ভাবপদার্থ- 
সাধারণ। আর তাহা হইলে উহা! ভ্রব্যাদি তিনটা পদার্থেরই সাধারণ ধর্, অপর তিনটা পদার্থের 
ধর্ম নহে, এইরূপ বলিয়া প্রতীতির অপলাপ করিতে পার না। যদি কর, তাহা হইলে আমরাও 
বলিব যে, সত্তা যে ভ্রব্যাদিত্রিকবৃত্তি অর্থাৎ সত্ত। যে কেবল ভ্রব্য, গুণ ও কর্ম এই 
তিনটাতে অবস্থিত তাহা প্রমাণহীন, যেহেতু তাহা দ্রব্যাদি ছয়টা ভাবপদার্থেরই ধর্ম | 
স্বতরাং জরব্যারদিত্রিকবৃতি যে সত! তাহা সৎ প্রতীতির সাধিকা নহে। আরও যদি সেই সতা 
কোথাও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এবং কোথাও পরম্পরা সম্বন্ধে সৎ প্রতীতির সাধিকা হয়, তবে সামান্য, 
বিশেষ ও সমবায় এই তিনটী পদার্থে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে, আর ভ্রব্যাদি তিনটা পদার্থে পরম্পরা সন্বন্ধেও 
ত সৎ প্রতীতির সাধিকা' হইতে পারে। তাই টাকায় বলা হইয়াছে, “তাহার বিপরীতও ত সম্ভব 
হয়।” উক্ত মতে আরও দোষ এই যে__অন্ুভব অস্ক্সারে যেখা যায়--সগ এইবপ প্রতীতিটা 
সর্বত্র একরপ-ত্রব্য সৎ গুণ সৎ, কর সং, সামান্ত সৎ. বিশেষ সৎ ও সমবায় সং-_এইরূপে 
ছয়টা ভাবপদার্থে ই জু এই প্রতীতি একই প্রকারের, কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু সৃত্াজাতি ভ্রব্যাদি- 
অ্রিকবৃত্তি এই মত স্বীকার করিলে বলিতে হয় যে, স্রব্য, গুণ ও কর্মের মধ্যেই সত্তা সমবায়সন্বন্ধে 
বিষ্যমান থাকে; সামান্যনামক চতুর্থপদার্ে উহা স্বরূপসম্বন্ধে বিদ্যমান থাকে এবং বিশেষ ও সমবায় নামক 
পদার্থে উহা তদেকাশ্রয়ত্বসন্বদ্ধে বিষ্যমান থাকে । এরূপ বলা অত্যন্ত অন্থচিত; কেননা যে যে স্থলে 
প্রতীতির একরূপত৷ আছে সেই সেই স্থলে বিষয়ের একরূপতা থাকে, ইহা অন্থভবসিন্ধ। পূর্বোক্ত মত 
স্বীকার করিলে এই সার্বজনীন অনুভবের অপলাপ করিতে হয়। তথাপি যদি ছুরাগ্রহবশতঃ উক্ত 
মত পোষণ কর, তাহা হইলে তোমরা শ্বসিন্ধান্তে ত্রব্যত্বাদিরূপে যে জাতি শ্বীকার কর, তাহার 
উচ্ছেদ হইয়া পড়ে। . কারণ, ইহা! দ্রব্য, ইহা দ্রব্য, ইহা গ্রব্য-_এই প্রকার অনুগত প্রতীতির 
এক্দ্ূপতানিবন্ধন বিষয়ের একরূপত! আছে বলিয়াই ত ত্রব্যত্ব, গুত্বাদি জাতি ত্বীকার কর। কিন্ত 
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বিষয়ের একরূপতা! বিনাই যদি প্রতীতির একরূপতা শ্বীকার কর, তাহা হইলে একটা মাত্র জাতি কল্পনা 
না করিয়া স্রব্যত্ব, গুপত্ব গ্রভৃতি বিভিন্ন জাতির কল্পনা অযৌক্তিক হয়। এই স্মন্₹ কারণে ইহাই 
স্বীকার করিতে হয় যে, সু এই বস্তটী সর্বত্র অনুগত, এক ও অভিন্ন এবং তাহা প্রকাশম্বরূপ এবং 
রব্যাদি সমস্ত পদার্থ ই তাহাতে অধ্যস্ত বলিয়া সেগুলি সদভেবে প্রভীত. হয়। কারণ, ত্রব্য এই 
কথা বলিলে ভ্রুব্য সং হইতে অভিন্ন, এইরূপ গুণ সৎ বলিলে গুণ সৎ হইতে অভিন্ন-_এইবূপই ঘোষ 
জন্মিয়া থাকে । আর তাহা! হইলে ইহীও স্বীকার করিতে হয় যে, স ব্যতিরেকে ভ্রব্যাদি পদার্থের 
পৃথক ক্ফুরণ না থাকায় এবং জঙ এর স্বপ্ডিতে তাহাদের ক্ফুরণ হওয়ায় উহার জ্ পদার্থে অধ্যত্ত। 

আর এই সং পদার্থ জ্ঞাতাবস্থা এবং অজ্ঞাতাবস্থা-_উভয়েরই প্রকাশক। তাহা কেবল 
জ্ঞাতাবস্থারই ভাসক এরূপ বলিলে দোষ এই যে, তাহা হইলে অজ্ঞাতাবস্থা নিঃসাক্ষিকা হইয়া পড়ে । 
কারণ "আমি অচেতন হইয়াছিলাম, আমি নিজেকে এবং অন্ত কাহাকেও জানিতে পারি নাই” 
এই প্রকার অজ্ঞাতাবস্থার প্রতীতির স্মরণের কোনরূপ উপপত্তি হয় না । উক্তক্প প্রতীতি সার্বত্রিকী 
এবং সাধারণী ; অথচ উহার সাধক অন্য কোন প্রমাণ নাই। কারণ, স্ুযুপ্ত বা! মৃচ্ছিত অবস্থাতেই এ 
প্রকার অঙ্ুভব হইয়া থাকে। কিন্তু তৎকালে ইন্দ্িয়াদির সম্বন্ধ না থাকায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ জ্ঞান নাই। 
স্বতরাং অজ্ঞানই উক্ত প্রতীতির বিষয় এবং এই অজ্ঞানের গ্রাহকও সেই সবস্ত। আর জ্ঞানাভাবই 
উক্ত প্রতীতির বিষয়, ইহাও বলা চলে না । কারণ, ভাব ও অভাবের কোন সম্বন্ধ নাই বলিয়! 
এবং জ্ঞানাভাবকে জ্ঞানের বিষয় বলিলে ব্যাঘাতদোষ হয় বলিয়া! সাক্ষী জ্ঞানাভাবের গ্রাহক হয় না। 
বিশেষণতা৷ প্রভৃতিকে অভাবের সম্বদ্ধ বল! যায় না; কারণ তাহাতে গৌরব ও অনবস্থা দোষ 
হয়। এইজন্য বেদাস্তবিৎ আচার্য, বলিয়াছেন-__সর্ব্বং বস্ত জ্ঞাততয়া বা অজ্ঞতাততয়! বা 
সাক্ষিচৈতন্তন্ত বিষয় এব__সমস্ত পদার্থ ই জ্ঞাতরূপেই হউক অথবা গজ্ঞাত্তরূপেই হউক 
সক্ষিচৈতন্যের বিষয় অর্থাৎ প্রকাশ্ত । আর এই যে অজ্ঞাতাবস্থ। ইহা জ্ঞানাভাবন্বরূপ নহে, কিন্ত 
“ইহা ভাবরূপ অজ্ানেরই অবস্থাবিশেষ, যেহেতু “জানিতে পারি নাই, বলিতে অজ্ঞানই প্রকাশিত 
হইতেছে । স্থযুগ্তাদি অবস্থায় নিখিল সংসারের লয় হইয়া যাওয়ায় সকলের কারণীত্ভৃত অজ্ঞানই 
বর্তমান থাকে; আর তাহাই সাক্ষিচৈতন্তের বিষয় হয় বলিয়া অপরোক্ষান্ভূত হইয়া থাকে। 
এ অপরোক্ষ অস্ৃভূতিরই জাগ্রদবস্থায় জ্মরণ হয়। 

সত্ব বলিতে যে সত্তাসমবায়িত্বরূপ অর্থ নহে, তাহার কারণ এই যে, ঘট স€ এই কথা বলিলে 
ঘট সৎ হইতে অভিন্ন--এইবপ যে প্রতীতি হয়, তাহাতে সং ও ঘটের অভেদই. ভাসমান হয়। 
কিন্তু সং বলিতে যদি সত্তাসমবায়ী_এইরপ অর্থ কল্পনা কর! হয়, তাহা হইলে--ঘট সণ এই কথা 
বলিলে সত্তাবিশিষ্ট ঘট এইরূপ অর্থের বোধ হয় এবং এই প্রকার বিশিষ্ট বুদ্ধিতে বিশেহ্য, বিশেষণ 
এবং তাহাদের সন্বন্ধরূপ ভেদ ভাসমান হয়। কিন্তু আমারা দেখিতে পাই যে, ঘট সু বলিলে 
অভেদরপ অর্থ ই স্বভাবত: প্রতীত হইয়া থাকে। অতএব এই অভেদ সক্বদ্ধ বুঝাইবার জন্ত যদি 
কোন ভেদসম্বন্ধ কল্পনা করা! হয়, তাহা হইলে তাহা অত্যন্ত দুষ্ট কল্পনাই বলিতে হইবে । আরও 
কথা এই যে ভেদ বলিয়া কোন পদার্থ প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয় না। ঘট এবং পট উভয়ে ভিন্ন 
অথবা ঘট পট হইতে ভিন, ইত্যাদিরূপ অন্থভবকেই ভেনের গ্রাহক বলিতে হইবে অর্থাৎ এতাদৃশ 
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বলে প্রত্যক্ষ-গ্রমাণকেই ভেদের প্রমাপক বলিতে হইবে; কিন্ত প্রত্যক্ষ ভেদের গ্রাহক হইতে 
পারে না। কারণ, প্রত্যক্ষ প্রমাণ সবিকল্প ও নিব্বিকল্পভেদে ছুই গ্রকার। তন্মধ্যে যাহা বিশিষ্টরূপে 
পদার্থের গ্রাহক. হয়, তাহাই সবিকল্প, আর যাহা বিশেষণবিহীনভাবে পদার্থের গ্রাহক হয়, তাহা 
নিরবিবকল্পপ্রত্যক্ষ। সবিকল্পক বুদ্ধি ভেদের গ্রাহক হইতে পারে না; কারণ, তাহা “ইহা ঘট, 
ইহা. পট? এইবূপেই উৎপন্ন হইয়া থাকে । আর যে জ্ঞান যে আকারে উৎপন্ন হয়, তাহা সেইটুকুমাত্রই 
সিদ্ধ করে, তাহার অধিক নহে। “ইহা! ঘট, ইহা পট? ইত্যাদ্দিরপ যে সবিকল্পক প্রত্যক্ষ, তাহাতে 
ঘট এবং ঘটত্বের অথবা পট এবং পটত্বের বৈশিষ্ট্য ভাসমান হয়, অর্থাৎ উক্ত 
জ্ঞান ঘটত্ববিশিষ্ট ঘট অথবা পাঁত্ববিশিষ্ট পট এইরূপেই ঘট বা পটের গ্রাহক হয়। 
ইহার মধ্যে ঘটকে ভেদ বলা যায় না, ঘটত্বকেও ভেদ বল! চলে না অথবা ঘট ও 
ঘটত্বেরে বৈশিষ্ট্য ভেদ হইতে পারে না। স্থৃতরাং সবিকল্পক প্রত্যক্ষ ভেদের গ্রাহক 
হয় কি করিয়।? আরও “ঘট পট হইতে ভিন্ন এই প্রকার অলগভবই ত ভেদের সাধক? কিন্তু ইহাতে 
জিজ্ঞাসা করি--পট হইতে ঘটের যখন ভেদপ্রতীতি হয়, তখন ঘট ও পটের ভেদ ঘট ও পট হইতে 
ভিন্নভাবে প্রতীত হয় কিনা? যদি হয় তাহা হইলে কাহার ত্বারা তাহা ভিন্নভাবে প্রতীত হয়, 
অর্থাৎ সেই ভেদের ভেদগ্রাহক প্রমাণ কি, অর্থাৎ ঘট ও পটের ষে পরম্পর ভিন্নতা বা! ভেদ যাহ! 
ঘটস্বরূপও নহে এবং পটম্বরূপও নহে কিন্ত তদতিরিক্ত, সেই অতিরিক্ততারূপ ভেদ ঘট ও পট 
হইতে ভিন্নভাবে গৃহীত হয় কিনা? যদি ভিন্নভাবে গৃহীত হয় তাহা হইলে সেই ভেদটা ঘট ও পট 
হইতে ভিন্ন অর্থাৎ ভেদযুক্ত বলিয়৷ ঘটপটের পরস্পর ভেদের ন্যায় সেই ভেদের ও ভিন্নতা অর্থাৎ 
ভেদ অবশ্থই প্রমাণের দ্বারাই গৃহীত হইবে। সেই দ্বিতীয় ভেদটা কোন্‌ প্রমাণের দ্বারা 
গৃহীত হয়? সেই দ্বিতীয় ভেদটা কি প্রথম ভেরগ্রাহক প্রত্যক্ষের দ্বারা প্রতীত হয় অথবা অন্ত 
একটা প্রত্যয়ের দ্বারা গৃহীত হয়? যদি প্রথম ভেদগ্রাহক প্রত্যক্ষের ত্বারা তাহার প্রতীতি হয়, 
তাহা হইলে নিঞ্জের ভেদ প্রতীতি নিজের সাপেক্ষ হওয়ায় আত্মাশ্রয় নামক দোষ হয়। আর 
ঘদি অন্য একটা প্রত্যয়ের বারা সেই ভেদদের ভেদ প্রতীত হয়, তাহা হইলে সেই ভেদটারও ভেদ 
প্রতীতি নির্বাহের জন্য অপর একটা ভেদ প্রত্যয় আবশ্যক হয়; ফলে একটা ভেদ সিদ্ধির জন্য অনন্ত 
ভেদ এবং তদ্গ্রাহক প্রমাণ স্বীকার করিতে হয় বলিয়া অনবস্থা গ্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। কারণ 
প্রত্যেকটা ভেদ অপর একটা ভেদ না থাকিলে সিদ্ধ হয় না এবং তদ্গ্রাহক প্রমাণ না থাকিলে 
তাহাও সিদ্ধ হয় না। এই প্রকারে একটী ভেদ সিদ্ধ করিবার জন্য অনস্তভেদ এবং অনন্ত প্রমাণ 
কল্পন! করিতে হয়। আর যদি সেই ভেদ ঘটপটাদি হইতে ভিন্নভাবে প্রতীত না হয়, তাহা! হইলে 
ভেদ ঘাট্বরূপ হইয়া যায়। আর তাহা হইলে একই ঘটে ভিন্নতা বোধ হওয়া উচিত 
অর্থাৎ একটী ঘটকে শ্বত:ঃই (আপনাকে আপনা হইতেই ) ভিন্ন বলিতে হয়। ইহাতে যদি বল 
তেদ স্বরূপসন্বদ্ধে বস্তুতে থাকে, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি _্বরূপটা কি ভেদের অস্তভূ্তি অর্থাৎ 
ঘটাদি বস্তই কি তোস্বরূপ অথবা ভেদটা স্বরূপের অস্তভূত অর্থাৎ ভেদই ঘটাদিন্বর্ূপ ? এ স্বরূপটী 
যে ভেদের অন্তভূতি ইহা বলা 'চলে না; কেননা তাহা হইলে আর ন্বরূপ বলিয়! ব্যবহার 
করা! চলে না, কারণ তাহা ভোদন্বরপ্র হইতেছে বনিয়! তাহাকে স্বরূপ না বলিয়৷ ভেদই বলা উচিত। 
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তথাচ যথা কম্মিংশ্চিদ্‌ দেশে কালে বাইঘটস্য পটাদেঃ ন দেশীস্তরে কালান্তরে বা 
ঘটত্বম। এবং কন্মিংশ্চিদ্‌ দেশে কালে বা ঘটন্ত অন্থা্রাঘটত্বং শক্রেণাপি ন শক্যতে 
সম্পাদয়িতুং, পদার্থস্বভাবভঙ্গাযোগাৎ। এবং কম্মিংশ্চিদি দেশে কালে বা অসতো 
দেশান্তরে কালান্তরে বা সত্বং কন্মিংশ্চদি দেশে কালে বা সতঃ অন্যত্রাসত্বং ন 
শকাতে সম্পাদয়িতুং যুক্তিসাম্যাৎ। 'অত উভয়োঃ নিয়তরূপত্বমেব প্রষ্টব্যম্‌ ইতি 


কিন্তু তাহা কেহ বলে না এবং এরূপ অনুভবও হয় না। আর স্বরূপে ভেদ অস্তভূতি ইহা বলিলেও 
নিষ্তার নাই; কারণ, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রতিধোগিঘটিত ভেদ স্বরূপে 
অন্তভূ্ত হয়। একূপ বলিলে দাড়ায় এই যে, পটপ্রতিযৌগিঘটিত যে ভেদ তাহ ঘটের স্বরূপে 
অন্তভূতি অর্থাৎ ঘট এবং পট অভিন্ন। অর্থাৎ পট হইতে ঘটের ভেদ বলিলে ঘট ভেদের অনুযোগী 
এবং পট সেই ভেদের প্রতিযোগী । আর ভেদ্দ উভয়নিষ্ঠ বলিয়৷ উভয়ন্বরূপ অর্থাৎ প্রতিযোগিস্বরূপ 
এবং অনুযোগিস্বরূপ হইয়া পড়ে, কারণ ভেদকে স্বরূপের অন্তভূর্ত বলা হইয়াছে । আর ঘট ও পটের 
মধ্যে যে তেদ তাহা এক বই অনেক নহে। স্থতরাং সেই একই ভেদ যখন ঘটস্বরূপ এবং 
পটম্বরূপ হইতেছে তখন ঘট ও পট ভিন্ন বা হইয়া! অভিন্নই হুইয়া যায়। এইরূপে ভিন্নতাসাপন করিতে 
গিয়া অভিন্নতা সাধিত হইয়া পড়ে। অত্তএব সবিকল্পক প্রত্যক্ষ তেদের প্রমাপক নহে। আর 
নিব্বিকল্নক প্রত্যক্ষও ভেদ গ্রহণে অসমর্থ; কারণ, তাহা শ্তদ্ধ বস্ত-স্বূপকেই গ্রহণ করিয়া 
থাকে; কোনরূপ ধর্ম পুরস্কারে তাহা বস্ত গ্রহণ করে না। বৈশিষ্ট্যানবগাহী শ্ুদ্ববস্রমাত্রবিষয়ক 
ষে প্রত্যক্ষ, তাহাকেই নিব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ বল! হয়। স্থতরাং ইহাতে বন্তর স্তুদ্ধ স্বরূপটা মাত্র বিষয় 
হইয়া থাকে। কিন্তু ভেদ ইহার বিষয় হয় না। কারণ ভেদ শ্ত্বস্বকূপাতিরিক্ত। অতএব 
প্রত্যক্ষের দ্বারা ভেদ গৃহীত হয় না। প্রত্যক্ষের দ্বারা ভেদ গৃহীত হয় না বলিয়া অনুমানও 
ভেদ প্রতিপাদন করিতে পারে না। আর শ্রুতি ত সর্বপ্রকার ভেদ নিষেধ করিয়া এক নিব্বিশেষ 
শুদ্ধ অথগ্ড বস্ততেই পরিসমাপ্ত। এই ভেদবাদ খণ্ডনথগখাচ্য, ভেদধিক্কার, অ্বৈতরত্ররক্ষণ প্রভৃতি বহু 
গ্রস্থে বহু প্রকারে খণ্ডন কর! হইয়াছে; সেই সমস্ত জটিল বিচারপ্রপঞ্চ অত্যস্ত সুম্ত্ম এবং ঢুরহ। 
রস্থবানহুল্য ভয়ে সংক্ষেপমাত্র কথিত হইল। স্থৃতরাং ভেদসাধক কোন প্রমাণ না থাকায় ভেদ 
অসিদ্ধ। অতএব "ঘট সৎ, “পট সং ইত্যাদি প্রকারে ঘটপটাদির যে সদভিন্নতা প্রতীতিসিন্ধ 
সেই অভেদসন্বস্ক বুঝাইবার জন্য অপ্রামাণিক ভেদসম্বন্ধ কল্পন। করা অত্যন্ত অসমীচীন । 
অন্ুবাদ--হুতরাং কোন দেশে বা! কালে যাহা! ঘট-ভিন্ন পটাদি তাহা! যেমন অন্য দেশে অথবা অন্য 
কালে ঘটে পরিণত হয় না, এইন্ধপ কোন দেশে অথবা কালে যাহা ঘট, তাহাকে দেশাস্তরে বা 
কালাস্তরে অঘটে পরিণত করিতে ইন্দ্রও সমর্থ হন না; কারণ, পদার্থের যাহ! স্বভাব, তাহার ভঙ্গ অর্থাৎ 
নাশ হয় না। ঠিক্‌ এইরূপ যাহা কোন স্থানে কিংবা কোন সময়ে অসৎ, তাহাকে স্থানান্তরে বা 
সময়ানস্তরে সৎরূপে পরিণত করিতে, অথবা যাহা কোন দেশে বা কোন কালে সৎ, তাহাকে দেশাস্তরে 
বা কালাস্তরে অসতে পরিণত করিতে পারা! যায় না; যেহেতু উভয় পক্ষেই যুক্তি সমান। এই 
হেতু উভয়ের অর্থাৎ সং ও অসতের স্বর্নপ যে নিয়ত অর্থাৎ নির্দিষ্ট বা একরপ, তাহা বুঝিতে হইবে। 


১১৮ শ্রীমত্ভগবদ্গীত 


“অছ্বৈতসিদ্ধৌ* বিস্তরঃ1১৬ অতঃ সদেব বস্ত মায়াকল্লিতাসন্গিবৃত্যা! অমৃতত্বায় কল্পতে, 
সম্মাত্রদুষ্ট্যা চ তিতিক্ষাইপি উপপগ্ঠত ইতি ভাবঃ1১৭--১৬ 


অধৈতসিদ্ধি নামক গ্রন্থে ইহার বিস্তৃত বিবরণ বর্ণন করিয়াছি ।১৬ অতএব সৎ ( পরমার্থ সংস্বরূপ ) 
বস্তই, মায়াকল্পিত অসতের নিবৃত্তিতে অম্ৃতত্বের ( মোক্ষের ) যোগ্য হন অর্থাৎ ( সত্বস্ত ) পরমার্থতঃ 
অমৃতম্বরপ হইলেও মায়াবশে তাহাতে যে সংসারিত্ব আরোপিত হয়, মায়ার নিবৃত্তি হইলে যখন 
সেই আরোপিত সংসারধর্েরও নিবৃত্তি হয়, তখন তাহার স্বরূপ প্রকটিত হয়; ইহাই তাহার 
অমৃতত্বপ্রা্ধি। আর সন্মাতরদৃষ্টিবশতঃ তিতিক্ষাও সম্প্ন্ন হয় অর্থাৎ একমাত্র সদ্বস্তই সৎ, শীতোফাদি- 
প্রপঞ্চ সৎ নহে, ইহা বুঝিলে অনায়াসেই শীতোষ্ণাদির সহনে সামর্থ্য উৎপন্ন হয়_ 
ইহাই ভাবার্থ।১৭--১৬। 
ভাবপ্রকাশ_ ৃঁ 

প্রঃ। আচ্ছা, পুরুষ না হয় এক হইল, কিন্তু এই পুরুষ ভ্রষ্টা যখন সত্য তখন তাহার দৃশ্ঠ 
জড়জগৎও সত্য। তাহা হইলে স্থখ দুঃখ প্রভৃতি সবই সত্য হইল। মিথ্যাবস্ত অর্থাৎ যাহা 
নাই, কেবলমাত্র অজ্ঞানবশত: যাহা ভাে, তাহাই সত্য জ্ঞানোদয়ে তিরোহিত হয়। কিন্ত জড়জগৎ 
যখন সত্য, সুখ ছুঃখ প্রভৃতি খন সত্য, তখন ত আর জ্ঞানোদয়ে তাহা তিরোহিত হইবে না, 
তবে কেমন করিয়া তিতিক্ষা সম্ভব হইবে? 

উঃ। জগৎ সত্য নহে। নিখিল প্রপঞ্চ আত্মাতে কল্পিত। শুক্তিতে যেমন রজত কল্পিত 
হইয়া মিথ্যারজত ভাসে, মিথ্যাজগৎ তেমনি জাত্মাতে কল্পিত হইয়া ভাসে। স্থতরাং আত্মার 
জ্ঞান হইলেই তাহাতে অধ্যন্ত যে জগৎ তাহার বিনাশ হয়। 

প্র। আত্মাও প্রতীত হয়, অনাত্মাও প্রতীত হয়। অনাত্মা মিথ্যা হইলে আত্মা কেন 
মিথ্যা হইবে না? আর আত্মা সত্য হইলে অনাত্মাও কেন সত্য হইবে না? তাহাদের উভয়ের 
পার্থক্য কোথায়? 

উঃ। আত্মা সৎ আর অনাত্মা অসং__-ইহাই তাহাদের পার্থক্য । 

প্রঃ। অসৎ কাহাকে বলে? 

উঃ। যাহা দেশ, কাল এবং বস্ত দ্বারা পরিচ্ছিন্ন তাহাই অসৎ-_অর্থাৎ যাহা একদেশে 
অর্থাৎ এখানে আছে, অন্যদেশে অর্থাৎ সেখানে নাই তাহা অসৎ; ষাহা এখন আছে তখন নাই 
তাহাও অসং। যাহা সসীম, অর্থাৎ যাহার তুল্য বা! যাহা হইতে ভিন্ন অন্ত বস্ত্র আছে এবং যাহার 
স্বগত ভেদ আছ অর্থাৎ যাহার অংশাংশিভাব আছে তাহাও অসং। কোনও প্রকার পরিচ্ছেদ 
যাহার আছে--তাহাই অসৎ! এখানে “অসৎ বলিতে যাহার অস্তিত্ব নাই এক্ূপ বুঝাইতেছে না। 
অসৎ" বলিতে পরিচ্ছিন্নকেই বুঝাইতেছে। 

প্রঃ। দেশ পরিচ্ছেদ, কাল পরিচ্ছেদ, এবং বস্ত পরিচ্ছেদ__ইহাদের পৃথক নির্দেশ 
হইল কেন? | * | 
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উঃ। কোনও বন্ত দেশপরিচ্ছির হইলেও কালপরিচ্ছন্ন না হইতেও পারে--যেমন, টৈয়ায়িকদের 
পরমাণু । আবার সাংখ্য পুরুষ ব! প্রকৃতি দেশপরিচ্ছিন্ন কিন্ব! কালপরিচ্ছন্ন না হইয়াও বস্ত 
পরিচ্ছন্ন, কেন না একটা পুরুষ অপর পুরুষ হইতে ভিন্ন এবং প্রতি পুরুষ হইতে ভিন্ন। 

প্রঃ। শীতোষাদি নিখিল জগতপ্রপঞ্চ অনুভূত হয়, দৃশ্ত হয়, অথচ তাহারা অসৎ অর্থাৎ 
তাহাদের সত্ব! নাই, ইহা কেমন করিয়া বলা যায়? 

উঃ। সত্তা বলিতে আমরা পারমাধিক সত্তা বলিতেছি। যাহার কোনও প্রকার পরিচ্ছেদ 
নাই তাহাই পারমাথিক সং) যাহা অপরিচ্ছিন্ন তাহাই সং হৃতরাং যাহ! পরিচ্ছন্ন তাহা অসৎ 
হইবেই। পরিচ্ছিন্ এবং অপরিচ্ছিন্ন পরম্পর বিরোধী-_স্থতরাং তাহারা একত্র থাকিতে পারে না। 
যাহা সৎ তাহার কুতআপি ব্যভিচার নাই অর্থাৎ তাহা সর্বত্রই অন্থগত থাকে। আর যাহা অসৎ 
তাহা ব্যভিচারী অর্থাৎ তাহা কোথাও এবং কখনও থাকে, অন্তত্র এবং অন্য সময়ে থাকে না। 
এই সর্বদা সর্বত্র অনুগত বস্তকে যদি সং বলা হয়, তাহা হইলে যাহা! এইরূপ সর্বদা সর্বত্র অন্থগত 
নহে এমন যে জগতের দৃষ্ঠবস্ত তাহাকে অসৎ বলিতেই হইবে। সুতরাং দৃষ্ঠবস্তর পারমার্থিক 
সত্তা নাই বলিয়াই তাহাদিগকে “অসৎ' বলা হইয়াছে। 

প্ঃ। কোনও একটা স্থানে অভাব হইলেই যদি বস্তুকে 'অসৎ” বলিতে হয় ভাহা হইলে ত 
'সংকেও “অসৎ বলিতে হয়। | 

উঃ। কেন? 

প্রঃ। যে বস্ত তুচ্ছ অর্থাৎ যাহা নাই, যেমন বন্ধ্যাপুত্র, শশবিষাণ প্রভৃতি, ইহাদের ত 
সভা নাই, “সৎ ত এখানে অঙ্থগত নহে, তাহা হইলে এখানে ত "সৎ" এরও অভাব হইল। অভাব 
হইলেই যদি অসৎ হয় তাহা হইলে “সংকেও অসৎ বলিবে নাকেন? 

উ£। যাহার সতাসঘন্ধই নাই-যাহা একেবারে তুচ্ছ বলিয়া সতরূপে প্রভীপ হইতেই 
পারে না এমন যে তুচ্ছ আকাশকুন্ম, বন্ধযাপুত্র প্রভৃতি, তাহার ত্বারা “সৎ'এর ব্যাভিচার বা 
অভাব সিদ্ধ হয় না। একটা সৎ বস্ত হইতে অপর সৎ বস্তর ভেদ সিদ্ধ হয়__তুচ্ছ পদার্থ হইতে 
কোনও বস্তর ভেদ সিদ্ধ হয় না। সৎবস্ত একটা মাত্র-_দুইটা সংবস্ত নাই__তাই “সৎ, এর অভাব 
হইতে পারে না। 

্রঃ। ঘট সং, পট সৎ ইত্যাদি কত বস্তই সৎ রহিয়াছে, তবে দুইটা সৎ বস্ত নাই কেন? 

উঃ। ঘট, পট প্রভৃতি বন্ত ভিন্ন হইলেও উহাদের মূলে অঙ্গগত যে “সৎ তাহা এককূপই . 
এবং একটাই; পারমার্ধিক “সৎ, একটাই বটে। 

প্রঃ। সকল প্রতীতির মূলে যে সং_এই সংকে বসন্ত বলিব কেন? ইহা কোনও বস্তু 
নহে। এই “সৎঘ্ পরাসামান্ত বা সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট জাতি, ইহা সকলবস্ততে বর্তমান সাধারণ 
ধর্ম। এই ধর্শের জন্যই দ্রব্য গুণ ও কর্মে সদ্ব্যবহার হইয়া থাকে। তুমি যে 'সৎএর কথা 
বলিতেছ, উহা! কোনও বস্ত নহে। ঘট যখন উৎপন্ন হয় তখন ঘট সৎ, আবার ঘট যখন নষ্ট হয়. 
তখন ঘট অসৎ__অভএব সৎ এর অভাব হয় না কেমন করিয়া বলা যায়? 

উ:। খইকপ ভ্রম বা বিপধ্যয় কুতাকিকগণেরই উপস্থিত হয়। তত্বদশিগণ 'সং এর 


পপ 
'হাদগবধ্গী ত | ্ । 


পারমারধিকন্ধগ এবং “অসৎ এর ব্যাতিঢারিরণ হর্শন করেন। হঁতি সংকে বিফালস্থিত সত্য বলিয়াছেন 

এখং জগৎ, প্রপঞ্চ অর্থাৎ বিকারকে অনয বলিয়াছেন। এই সংকে সামান্ত বা জাতি বলা হায় না। 

নৈযায়িকদের মতে সতারপ জাতি তরব্য, গণ ও কর্তে অবস্থিত, কিন্ত সমাস, বিশেষ গ্রভৃতিতে 

& জাতি অবস্থিত থাকে না। কিন্তু আমাদের সৎ সমস্ত প্রতীতির মূলে রহিয়াছে। ভাই 
আজব সবক নৈমস্িকদের গরীজাতি বলা যায় না। ঘটাদি বা সং বলিঙ্া গ্রতীত হয় 
সীমান্ত, বিশেষ গ্রভৃতিও সং বন্িয়! গ্রতীত হয়। প্রতীতি সমান অথচ একটাতে সত্া! জাতি আছে 
অপরটীতে সত্ব! জাতি নাই এইরূপ বলা যায না। 

গ্রঃ। কেন? 

উ:। তাহা হইলে জাতিত্বই সিদ্ধ হইবে না। কারণ প্রতীতির একরপত্ব দেখিযাই বিষষের 
এক জাতীয়ত্ব সিদ্ধ হয়। কিন্ত যদি এখানে “সৎ “সং? এইবপ প্রতীতির একত্ব থাকা সত্বেও একটা সত্তা 
সামান্ের আধার, অপরটী নহে_-এইরূপ বলা হয়, তাহা হইলে জাতি মাত্রই উচ্ছ্ন হইবে অর্থাৎ 
অসিদ্ধ হইয়া পড়িবে। 

প্রঃ । তুমি তবে কি বলিতে চাও? 

উ:। আমি বলি 'সং একটীমান্র বস্ত। সৎ 'সৎ এইরূপ সমান প্রতীতিই সর্বত্র হয়। 
তাই সং বন্তটী সর্বত্র একরূপেই দেখা যাষ এবং ইহ! অভেদেবই প্রতিপাদক। ভেদের সিদ্ধিই 
হয় না। 

প্রঃ। ঘট হইতে পট ভিন্ন, মঠ হইতে ঘট ভিন্ন, সর্বত্র ভেদেরই ত প্রতীতি হয়। ভেদ 
সিদ্ধ হয় না ইহা কেমন করিয়! বলা যায়? বরং জগতে অভেদই দেখা যায় না। 

উঃ| ঘট যখন দেখা যাঁষ_-তখন মাত্র ঘটেরই বোধ হয। পট যখন দেখা যায় তখন 
পটেরই বোধ হয়; ঘট হইতে পটের যে ভিন্নতা বা ভেদ ইহা! কোনও ইন্িযের সারা প্রত্যক্ষ হয় না। 
ঘট হইতে পটের যে ভেদ তাহা কেমন করিয়া গৃহীত হইবে? 

প্রঃ। ঘট দেখিবার কালে এবং পট দেখিবার কালে ঘট হইতে পটের ভেদ অনুভূত না 
হইলেও, এই ভেদের অন্থভব একটা পৃথক অনুভূতি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। 

উঃ। এই ভেদের অন্থভব যে অপর অস্থভব হইতে ভিন্ন তাহাও ত গ্রহণ করিতে হুইবে? 
সেই ভেদকে কে গ্রহণ করিবে? অতএব অনবস্থা আসিয়া! পড়িবে। স্থতরাং ভেদ অসিষ্ধ। 

প্রঃ। তবে ভেদকে কি বলিবে? 

উ:। ভেদ কল্পিত, এক অভিন্ন সংই পারমািক সত্য । এই সং এর সহিত অভিন্ন ভাবেই 
কন্িত ভেদের প্রতীতি হয়। ভেদের পারমার্থিকত্ব নাই-_উহা! কল্পিত মাত্র 

প্রঃ। মানিলাম না হয় যে জগতের বস্তু এবং বস্তুগত ভেদ সব কল্পিত ও অসৎ, কিন্ত 
তাহাতে আমাদের মূল বিষয়ের কি লাভ হইল? 

উ:। জাগতিক বন্ত সব যখন কল্পিত, তখন তত্জ্ঞানলাভ হইলে এই কল্পিত বস্তর কল্পিত 
বোধ হয় এবং তখন সত্বস্তই একমাত্র পরমার্থ ইহাই অস্ৃভূত হয়, এবং মায়ার ভ্রম কাটিয়া! যাইয়া 
অমৃতত্ব লাভ হয়। শীতোঁফাদি কিছুই পারমাধিক নহে এই জ্ঞান দৃঢ় হয় বলিয়া তিতিক্ষাও 
লাভ হয়। ? 


অবিনাশি তু তদ্‌ বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্‌। 
' বিনাশমব্যযস্তাস্য ন কশ্চিৎ কর্ডমর্হতি ॥১৭ 


অন্য; _অবিনাশি তু তৎ বিদ্ধি [কিং তং? ] যেন ইদং সর্ব ততম্‌। জন্ত অন্য়ন্ত বিনাশং কশ্চিৎ কর্ত,ং ন অর্থতি। 
অর্থাৎ যাহ! হারা এই সমুদায় সাক্ষিরূপে ব্যাপ্ত, সেই আত্মন্বরূপকে কিন্তু অবিনাশী বলিয়াই জানিবে। যেহেতু কেহই এই 
অবায়ের বিনাশ করিতে পারে ন11১৭ 


নন্থু এতাদৃশস্য সতো জ্ঞানান্তেদে পরিচ্ছিন্নত্বাপত্তেঃ জ্ঞানাত্মকতবম অভ্যুপেয়ম্‌। তৎ 
চ অনাধ্যাসিকম্‌ অন্যথ। জড়ত্বাপত্তেঃ । তথাচ অনাধ্যাসিকজ্ঞানরূপন্ত সতে। ধাত্বর্থত্বা 
উৎপত্তিবিনাশবত্বং ঘটজ্ঞানম্‌ উৎপন্ন ঘটজ্ঞানং নষ্টমিতি প্রতীতেশ্চ।১ এবং চ অহং ঘটং 
জানামীতিপ্রতীতে; তস্ত সাশ্রয়ত্বং সবিষয়ত্বং চেতি দেশকালবস্তপরিচ্ছিন্নত্বাৎ স্ফুরণস্য 


অনুবাদ__ইহাতে প্রশ্থ হইতে পারে যে এতার্দশ সংপদার্থ যদি জ্ঞান হইতে ভিন্ন 
হয়, তাহা হইলে তাহা পরিচ্ছি্ন হইয়। পড়ে। সৎপদার্থ জ্ঞান হইতে ভিন্ন হইলে 
বস্তপরিচ্ছেদ আসিয়া পড়ে বলিয়া তাহার জ্ঞানাত্মকতা স্বীকার করিতে হয় অর্থাৎ তাহাকে 
জ্ঞানাত্বক বলিতে হয়। সংপদার্থের সেই যে জ্ঞানাত্বকতা তাহা অনাধ্যাসিক অর্থাৎ শুদ্ধ 
সতন্বরূপ) কারণ তাহা না হইলে তাহার জড়ত্বগ্রসঙ্গ হয়; অর্থাৎ অধ্যাসবশতঃ সৎপদার্থ 
জ্ঞানে কল্পিত হয় বলিলে কল্পিত ও অকল্লিতের বাস্তব অভেদদ সম্ভব নহে বলিয়া 
সৎপদার্থ জ্ঞানভিন্ন বলিয়া জড় হইবে; সুতরাং সৎপদার্থের জ্ঞানাত্মবকতা অনাধ্যাসিক (অকল্পিত ) 
বলিতে হইবে। তাহা হইলেই অর্থাৎ সৎপদার্থের অনাধ্যাসিকজ্ঞানম্বূপতা শ্বীকার করিলেই 
অনাধ্যাসিক জ্ঞানন্বরূপ এ সতের উৎপত্তি ও বিনাশ হইয়া পড়ে যেহেতু উহা ধাত্বর্থ অর্থাৎ 
করিয়ান্বরূপ | (তাৎপর্য এই যে, জ্ঞান ক্রিয়াম্বরূপ বলিয়া জ্ঞানাভিন্ন এ সং ও ক্রিয়াম্বরূপ হইবে । 
আবার ক্রিয়া! কর্তৃ্ন্ত বলিয়৷ উৎপত্তিবিনাশশীল হওয়ায় ক্রিয়ান্বূপ এ সৎও উৎপত্তিবিনাশশীল 
হইয়া পড়ে।) আর ঘটজ্ঞান উৎপন্ন হইল, ঘটজ্ঞান নষ্ট হইল ইত্যাদিরূপ অন্ভব হেতুও 
জ্ঞানাভিন্ন এ সতের উৎপাত্তি এবং বিনাশ স্বীকার করিতে হয়।১ তাহা হইলে অর্থাৎ জ্ঞানাভিন্ন 
সৎপদার্থ 'জা"ধাত্র্থন্বর্ূপ হওয়ায় এবং ধাত্বর্থ কর্তৃজন্ত বলিয়া উৎপত্তিবিনাশশীল হওয়ায় এবং আমি 
ঘট জানিতেছি এই প্রকার প্রতীতি হয় বলিয়াও, সেই জ্ঞান ঘে সাশ্রয় ও সবিষয় অর্থাৎ 
তাহার যে আশ্রয়ও আছে, এবং তাহার যে বিষয়ও আছে, (তন্মধ্যে জঞাতাই জ্ঞানের আশ্রয় এবং 
জেয়পদার্ধথই জানের বিষয় ) তাহাও শ্বীকার করিতে হয়। সুতরাং (“আমি জানি অন্তে নহে” এই 
প্রকার প্রতীতি হয় বলিয়া দেশপরিচ্ছেদ এবং “এক্ষণে জানিতেছি তখন জানি নাই” এইক্ধপ প্রতীতি 
বলে কালপরিচ্ছেদ আর 'জ্ঞানটী এক এবং তাহার জেয় অন্য” এই প্রকার প্রতীতিহেতু বস্তু পরিচ্ছেদ 
থাকায় ) দেশ, কাল ও বন্তদ্ধার৷ পরিচ্ছিন্ন হইয়া স্ছুরণন্বরূপ জ্ঞানাত্মক সৎপদার্থ কিরূপে দেশ, কাল 


১৬ 


কথং তত্দ্রপন্ত সত! দেশকালবস্তূপরিচ্ছেদশূন্তত্বম্‌ ইত্যাশঙ্ক্য আহ-__-২ বিনাশো 
দেশত; কালতো৷ বস্তুত বা পরিচ্ছেদঃ, সোইস্ত অস্তীতি বিনাশি পরিচ্ছিযং, তঘিলক্ষণমূ্‌ 
“অবিনাশি” সর্বপ্রকারপরিচ্ছেদশূন্যং “তু* এব “তৎ” সন্্রপংস্ফুরণং ত্বং“বিদ্ধি” জানীহি ।৩ 
কিং তৎ? “যেন” সন্রপেণ স্কুরণেন একেন নিত্যেন বিভুনা সর্ববমিদং* দৃশ্তজাতং স্বতঃ 
সতবাক্ৃরিশৃগ্তং “ততং” ব্যাপ্তং স্বসততাল্ফুস্ত্যধ্যাসেন রজ্জশকলেনেব সর্র্ধারাদি স্ব্মিন্‌ 
সমাবেশিতং, তত অবিনাশ্রেব বিদ্ধি ইত্যর্থঃ18 কম্মাৎ যম্মাৎ? «বিনাশং* পরিচ্ছেদম্‌ 
“অব্যয়স্” অপরিচ্ছিস্ত “অস্ত” অপরোক্ষন্ত সর্ববানুস্থাতস্ স্কুরণরূপত্ত সতঃ “কশ্চিৎ” 
কোইপি আশ্রয়ো বা বিষয়ো বা ইন্দরিয়সন্লিকর্ধাদিরূপো হোতুর্বা “ন কর্তৃ মর্থতি” সমর্ধো 
ন ভবতি, কল্পিতন্তাকল্লিতপরিচ্ছেদকত্বাযোগাং।৫ আরোপমাত্রে চেষ্টাপত্তেঃ।৬ 


ও বন্ততধারা পরিচ্ছেদবিহীন হইতে পারে? এইরূপ ঘশঙ্কার উত্তরে অবিনাশী ইত্যাদি শ্লোক 
বলিতেছেন।২ বিনাশ অর্থ__দেশ, কাঁল ও বন্তদ্বারা পরিচ্ছেদ; তাহা যাহার আছে, তাহাই বিনাশী 
স্তরাং বিনাশী অর্থ পরিচ্ছিন্ন। যে পদার্থ ভাহার বিপরীত, তাহাই অবিনাশী। স্থতরাং অবিনাশী 
অর্থ-__সকল প্রকার পরিচ্ছেদরহিত | তু ইহার অর্থ এব (নিশ্চয়)। তু--সেই সংস্বরপ ক্ফুরণ 
পদার্ঘটা যে সকল প্রকার পরিচ্ছেদরহিত, তাহাই তুমি জ্জানিও।৩ সেই বস্তটী কি? উত্তর_যে এক 
নিত্য, বিভূ সংম্বরূপ ক্ফুরণ (প্রকাশ ) নিজের সত্তা ও শ্ফুরণের (প্রকাশের ) আরোপ দ্বারা ম্বভাবতঃ 
সতা ও ক্ফুরণশূন্ত (প্রকাশহীন) এই সমস্ত ৃশ্ঠ পদার্থ সূহকে ততং-ব্যাপ্ত করিয়া আছেন__ধিনি 
রজ্জখণ্ডে সর্পধারাদির ন্যায় নিজেতেই সমস্ত দৃশ্ঠপদার্থকে সমাবেশিত ( আরোপিত ) করিয়া রহিয়াছেন; 
সেই পদার্থটাকে অবিনাশী বলিয়াই জানিবে। [ তাৎপর্য্য__-অধ্যন্ত পদার্থের স্বতন্ত্র সত্তা এবং 
প্রকাশ না থাকায় তাহা স্বীয় অধিষ্ঠানের সহিত একীভূত হইয়াই সৎ এবং প্রকাশশীল বলিয়া প্রতীত হয়। 
স্থতরাং অধিষ্ঠানের সত্তাই আরোপ্যমাণ ( অধ্যন্ত) বস্তর সতা এবং অধিষ্ঠানের প্রকাশই আরোপ্যমাণের 
প্রকাশ। এই জগৎও অধ্যত্ত বলিয়া তাহার ম্বতন্ত্র সতা এবং প্রকাশ নাই। সংঘ্থরূপ 
রদ্ধের সভাতেই জগতের সভা এবং তাহার প্রকাশেই জগতের প্রকাশ। অর্থাৎ মায়াকল্পিত এই 
প্রগঞ্চের অধিষ্ঠানন্বরূপ চিদ্বস্ত সৎ বলিয়াই তদধ্যস্ত জগৎ অ-সৎ হইলেও (সৎ না হইলেও) 
সদ্বৎ প্রতীয়মান হয়; অর্থাৎ অ-সৎ জগৎকেও সৎ বলিয়া মনে হয়; এবং জগতের ক্ফুরণ বা প্রকাশ 
না থাকিলেও চিদ্বস্তর প্রকাশে জগৎ প্রকাশমান হইয়া থাকে। স্থৃতরাং ধাহার সত্তা ও ক্ফুরণবশতঃ 
অপরাপর সমস্ত পদার্থ সৎ এবং ক্ফুরপশীল বলিয়া প্রতীত হয়, সেই পদার্থটাকে তুমি অবিনাশীই 
.দ্ানিবে। ]8 ইহার কারণ কি? উত্তর_-যেহেতু বিনাশং পরিচ্ছেদ, অব্যয় - অপরিচ্ছর, 
অন্য - অপরোক্ষ সর্বান্স্যত ক্ষুরণরূপ অর্থাৎ প্রকাশীত্মক সৎ বস্তর “কশ্চিও”- কেহ অর্থাৎ আশ্রয় 
হউক, কিংবা বিষয়ই হউক অথবা ইন্দরিয়সমমিকর্ষাদিরূপ হেতুই হউক "ন কর্তূম্‌ অর্কতি*-করিতে 
সমর্থ হয় না, যে হেতু কল্পিত বন্ত অকল্পিত বস্তর পরিচ্ছেদক হইতে পারে না।৫ আর 
ঘি উহাকে কেবলমাত্র আরোপ বলা হয় অর্থাৎ কল্পিত বস্তর দ্বারা অকল্লিত বস্তর এ যে 


 দ্বিতীয়োহধ্যায়। ৯২৩ 


অহং ঘটং জানামীত্যত্র অহঙ্কার আশ্রয়তয়া' ভাসতে, ঘটন্ত বিষয়তয়া, উৎপত্তিবিনাশবতী 
কাচিদহস্কারবৃত্তিস্ত সর্ববতে বিপ্রস্থতন্ত সতঃ; স্ফুরণস্ত ব্যঞ্জকতয়া, আত্মমনোযোগন্থ 
পরৈরপি জ্ঞানহেতৃত্বাত্যুপগমাঁৎ, তহুৎপত্তিবিনাশেনৈব চ তত্পহিতে ক্ষুরণরূপে 
সত্যুৎপত্তিবিনাশপ্রতীত্যুপপত্বেঃ নৈকস্য ক্ষুরণস্ত স্বত উৎপত্তিবিনাশকল্পনা- 
প্রসঙ্গঃ ধ্বন্যবচ্ছেদেন শববৎ, ঘটাগ্যবচ্ছেদেনাকাশবচ্চ।৭ অহঙ্কারস্ত তন্মিধ্যন্তোহপি 
তদাশ্রয়তয়া ভাসতে, তদ্ত্তিতাদাত্্যাধ্যাসাৎ।৮ ন্মুযুণ্তাবহস্কারাভাবেইপি তদ্বাসনা- 
বাসিতাজ্ঞানভাসকস্তয চৈতত্স্ত স্বতঃ শ্ষুরণা, অন্থতৈতাবস্তং কালমহং কিমপি 
নাজ্ঞাসিষমিতি সুপ্তোখিতস্ত স্মরণং ন স্যাৎ।৯ নচোখিতস্ত জ্ঞানাভাবানুমিতিরিয়মিতি 


পরিচ্ছেদ উহাকে দ্দি কেবলমাত্র আরোপ অর্থাৎ অধ্যাস বা ভ্রম বলা হয় অর্থাৎ তত্বতঃ অপরিচ্ছল্ 
হইলেও অজ্ঞানবশতঃ পরিচ্ছিন্ন বলিয়৷ প্রতীত হইতেছে ইহা যদি বলা হয় তাহা হইলে 
ইষ্টাপত্তিই হইবে অর্থাৎ তাহা সিদ্ধান্তসন্মতই হইবে ।৬ 'অহং ঘটং জানামি, অর্থাৎ আমি ঘট 
জানিতেছি (এই যে জ্ঞান) ইহার মধ্যে অহঙ্কার (জ্ঞানের ) আশ্রয়রূপে প্রকাশিত হয়, আর ঘট 
(সেই জ্ঞানের) বিষয়রূপে অর্থাৎ জেঞয় পদার্থাকারে প্রকটিত হইয়া থাকে । আর অহঙ্কারের 
অর্থাৎ অহমিত্যাকার অন্তঃকরণের উৎপত্তিবিনাঁশযুক্ত বৃত্তিবিশেষ অর্থাৎ ক্রিয়াবিশেষ সর্বতোব্যাপ্ত 
স্ফরণাত্মক (প্রকাশস্বরূপ ) সৎ পদার্থের অভিব্যগ্তকরূপে ভাসমান হইয়া থাকে । এইকূপ বলিবার 
হেতু এই যে অন্যবারদিগণ অর্থাৎ তাকিকাদিরা যখন আত্মমনঃসংযোগকে জ্ঞানের হেতু বলিয়া 
স্বীকার করিয়া থাকেন এবং সেই সংযোগের উৎপত্তি এবং বিনাশবশত:, যখন তদুপহিত ক্ষুরণাত্মক 
সৎপদার্থের উৎপত্তি এবং বিনাশের যে প্রতীতি জন্মে তাহার উপপত্তি হইয়া যায়, তখন আর স্ফুরণাত্মক 
সৎপদার্থের উৎপত্তি এবং বিনাশের প্রসঙ্গই হইতে পারে না। যেমন শর্ষের উৎপত্তি ও বিনাশজ্ঞান 
ধ্বন্যবচ্ছেদে অর্থাৎ শব্দের উপাধিম্বরূপ ধ্বনিকে লইয়াই চরিতার্থ হয় (স্থৃতরাঁং বাস্তবিক পক্ষে 
শব্দের উৎপত্তি এবং বিনাশের প্রসঙ্গ হয় না), কিংবা আকাশের উৎপত্তি ও বিনাশবিষয়ক জ্ঞান 
ঘটাগ্ঘবচ্ছেদদে অর্থাৎ আকাশের উপাধিস্বরূপ যে ঘটাদি তাহাকে লইয়াই চরিতার্থ হইয়া থাকে 
( স্থতরাং তন্দ্ার। আকাশের উৎপত্তি কিংবা ধিনাশ প্রমাণিত হয় না), এস্থলেও সেইরূপ ৭ 

আর যদিও অহঙ্কার তধধ্যত্ত অর্থাৎ সেই ক্ষুরণাত্মক সৎপদার্থেই অধ্যন্ত স্তরাং স্ছুরণই 
অহঙ্কারের আশ্রয় তথাপি অহঙ্কার সেই স্ফুরণাত্বক সৎপদার্থেরই আশ্রয়রূপে প্রকাশিত হয়, কারণ 
অহঙ্কারের বৃত্তির সহিত স্ফুরণের তাদাত্ম্যাধ্যাস হইয়৷ থাকে। অর্থাৎ অহঙ্কারের বৃত্তি অহঙ্কারের 
ধর্ম ; সেই বৃত্তিতে চিৎ প্রতিবিশ্বিত হয়; একারণে অহঙ্কার যেমন বৃত্তির আশ্রয় হয় সেইব্প 
সেই বৃত্তির সহিত তাদাত্মপ্রাপ্ত বৃত্তিপ্রতিবিদ্িত চৈতন্যেরও তাহা আশ্রয় বলিয়া প্রতীয়মান 
হইয়া থাকে ; কারণ তাদাত্মযাধ্যাসবশতঃ বৃত্তি ও ততপ্রতিবিদ্বিত চৈতন্য জলক্রধ্যাির ন্তায় অভেদে 
ভাসমান হয়।৮ (বস্ততঃ অহঙ্কার স্ফুরণের আশ্রয় নহে ) যেহেতু হুযুষ্তি অবস্থায় অহঙ্কার না থাকিলেও , 
সেই অহঙ্কারের বাঁসনায় (সংস্কারে) বাসিত অর্থাৎ সংস্কারযুক্ত যে অজ্ঞান সেই অজ্ঞানের ভাঁসক 


১২৪. শ্রীমভগবদগীতা। 


বাচ্যং সুযুপ্তিকালরূপপক্ষার্ঞানাল্লিঙ্গাসম্তবাচ্চ।১০ অন্মরণাদেব্যভিচারিত্বাৎ।১১ স্মরণা- 
জনকনিরিবিকল্পকাছ্ভাবাসাধকত্বাচ্চ।১২ জ্ঞানসামগ্র্যভাবস্য চাস্টোস্থাশ্রয়গ্রত্তত্বাং 1১৩ 
তথাচ শ্রাতি,__“্যদৈ তন্ন পশ্ঠতি পশ্ঠান্লৈতৎ ্রষটব্যংন পশ্ঠাতি নহি ত্রষটদৃষ্টেব্বিপরিলোপো! 
বি্কতে অবিনাশিত্বাপ্দিত্যাদিঃ ( বৃহদারণ্যক-_81৩.২৩ ) নুযুণ্তো প্রকাশস্ষুরণসন্ভাবং 
তন্নিত্যতয়া দর্শয়তি। ১৪ 


অর্থাৎ প্রকাশক চৈতন্য তৎকালে ম্বতঃই অর্থাৎ অনাশ্রিতভাবেই পরিস্ষুরিত (প্রকাশিত ) হইতে 
থাকে; তাহা যদি না হইত তাহা হইলে, স্থপ্োখিত ব্যক্তির-_আমি এতক্ষণ কিছুই জানি 
নাই" ইত্যাকার স্মরণ হইত না।৯ আর, ইহ! হুপ্টোখিত ব্যক্তির পক্ষে জ্ঞানাভাবের অনুমানমাত্র-_ 
একথা! বলাও সঙ্গত হইবে না, কারণ ( এতাদৃশ অন্ুমিতিতে ) সুযুপ্তিকালরূপ পেক্ষ' অজ্ঞাত থাকে, 
(যে হেতু পরমতে তখন জ্ঞান নাই ), এবং অনুমানের 'লিঙ্গ'ও ((হেতুও) অসম্ভব হইয়া থাকে ।১০ কারণ, 
অস্মরণাদিরূপ যে “হেতু” তাহার ব্যভিচার দৃষ্ট হইয়া থাকে ।১১ আর উহা! অর্থাৎ অম্মরণ 
স্মরণাজনক নিব্বিকল্পকাদি জ্ঞানের অভাব সাধনও করিতে পারে না।১২ আর জ্ঞানসামগ্রীর 
অভাবও অন্োস্যাশরয়গরন্ত অর্থাৎ তাহাও হেতু হইতে পারে না, কারণ তাহাতে অন্যোন্যাশ্রয় হইয়া পড়ে । 
আর “যদ্বৈ তন্ন পশ্ঠতি* অর্থাৎ তাহা যে দেখিতেছে না ( ইহাতে বুঝিতে হইবে যে) তাহা দেখিয়াও 
দেখিতেছে না, যেহেতু ত্রষ্টার ( আত্মার) দৃষ্টির (জ্ঞানের) বিপরিলোপ অর্থাৎ উচ্ছেদ বা বিনাশ 
নাই, কারণ তাহা! অবিনাশ”-ইত্যাদি শ্রুতিও হ্বয়ন্প্রকাশ ক্ষুরণের (চৈতন্যের) নিত্যতা 
নির্দেশ করিয়! দিয়! সুযুণ্তি কাঁলেও তাহার (সেই নিত্যতর্া জ্ঞানস্বরূপ আত্মার অর্থাৎ জ্ঞানের ) 
সদ্ভাব অর্থাৎ অস্তিত্ব বিজ্ঞাপিত করিয়া দিতেছেন (স্তরাং শ্রুতি অন্সারেও স্ুযুধ্্যাদি কালে 
জ্ঞানাভাব সিদ্ধ হয় না)।১৪ ও 
তাৎপর্য্য--পূর্বঙ্োকে “নাভাবো বিদ্যতে সতঃ” এই অংশে এবং তত্রত্য টাকায় বলা হইয়াছে 
যে সৎপদার্থের বিনাশ নাই । ইহাতে কোনও বাদী আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিলেন ষে পরিচ্ছির 
পদার্থমাত্রই যখন বিনাশী তখন সৎপদার্থকে অপরিচ্ছিন্নই বলিতে হইবে । আর উহাকে অপরিচ্ছিন্ 
রাখিতে হইলে জ্ঞান হইতে অভিম্নই বলিতে হয়। অন্যথা জ্ঞান হইতে তাহার ভেদ থাকিলে 
সেই ভেদনিবন্ধন উহা পরিচ্ছি্ন ্ুতরাং বিনাশীই হইয়া পড়ে । আবার সৎপদের এ যে জানাভিন্নতা 
উহা আধ্যাসিক বা অজ্ঞানজন্য ভ্রম নহে, কেন ন1 তাহা হইলে অভেদ অবাস্তব বা ভ্রম হওয়ায় 
জ্ঞান ও সৎপদার্থের ভেদই হইয়। পড়ে। হ্ৃতরাং তত্বতঃ যদি সংপদার্থ জানাভিন্ন হয় তাহা হইলে 
জ্ঞান উৎপত্বিবিনাশশীল বলিয়া তদভিন্ন যে সংপদার্থ তাহাও উংপত্তিবিনাশশীল হইয় পড়ে। আর 
তাহা হইলে পনাভাবে বিষ্যতে সতঃ* এই উক্তি কিরূপে যুক্তিযুক্ত হয়? 
ইহার উত্তরে গ্রীভগবান্‌ “অবিনাশি তু তদ্‌ বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্‌* ইত্যাদি শ্লোকে 
অন্ম'িঘোগে সৎপদার্থের অবিনাশিত্ব প্রতিপাঁদন করিতেছেন। এষ্থলে গ্লোকের পূর্ববর্ধটী 
প্রতিজ্াবাক্য। তথায়--ষেন সর্বমিদং ততম্*__ইহা “পক্ষ আর “অবিনাশি* এই অংশে উক্ত 
অবিনাশিত্ 'সীধ্ট। আর "বিনাশমব্যয়ন্ত” ইত্যাদি »ংশটি হেতুবাক্য অর্থাৎ অবিনাশিল্বাঙ্মানের 


দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ। ৯২৫ 


হেতু বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সুতরাং, ইহা! হইতে যে অনুমান পাওয়৷ যায় 
তাহা এইকপ,-- 

সৎ বস্ত অবিনাশী-_প্রতিজা 

যে হেতু তাহার নাশক নাই-_হেতু 

ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত ঘটপটাদি-_-উদ্াহরণ । 

এই অহুমানটীকে মিথ্যা প্রতিপাদন করিতে হইলে প্রথমে হেতুবাক্যটাকে বিঘটিত করা 
উচিত ভাবিয়া পূর্ববপক্ষবাদী বলিতে পারেন যে, সৎপদার্থ যখন পূর্বেবাক্ত যুক্তিনিচয় অন্ধুসারে 
জ্ঞানাভিন্, আর জ্ঞান সাশ্রয় ও সবিষয় ও সহেতুক বলিয়া যখন সেই জ্ঞানের বিনাশ অবশ্থস্তাবী, 
( কারণ আশ্রয়, বিষয় এবং হেতুর দ্বারা পরিচ্ছেদ অশস্্ভাবী) তখন সৎপদার্থও বিনাশ্শীল। এই 
প্রকারে পূর্বপক্ষীর উদ্ভাবিত হেতৃসিদ্ধি পরিহার করিবার জন্য টীকাকার বিনাশকাভাবত্বরূপ হেতুটীতে 
সম্ভাবিত দোষের পরিহার বলিতেছেন__“আশ্রয়ো বা বিষয়ো৷ বা ইন্দরিয়সন্নিকর্ষাদিবূপো হেতুর্বা* 
ইত্যাদি অর্থাৎ জানের আশ্রয় হউক, আর বিষয়ই হউক অথবা ইন্দরিয়সন্িকর্ষ প্রভৃতি হেতুই হউক 
কেহই জ্ঞানের পরিচ্ছেদ হৃতরাং বিনাশ করিতে পারে না। এই উক্তির দৃঢ়তা বুঝিতে হইলে জ্ঞানের 
আশ্রই বা কে, বিষয়ই কে এবং হেতুই বা কে তাহা! জানা আবশ্যক, নতুবা যুক্তি এবং যুক্ত্যাভাসের 
পার্থক্য বুঝিতে পারা যাইবে না। এ কারণে "অহংজানামি” ইত্যাদি গ্রন্থে তাহা নির্দেশ করিয়া, 
দিতেছেন। যে কোন একটি সবিকল্পক জ্ঞানকে ইহার উদাহরণ ধরা যাইতে পারে-যেমন “অহ্‌ং 
ঘটং জানামি” অর্থাৎ আমি ঘট জানিতেছি ( দেখিতেছি ইত্যাদি )। এস্কলে অহস্কার বৃত্তির 
সহিত তাদাত্মাধাস হয় বলিয়৷ অহংপদবোধিত অহঙ্কার জ্ঞানের আশ্রয়, যেহেতু অহস্কারই ঘটজ্ঞানযুক্ত 
হইতেছে, যেমন “নীল ঘট” বলিলে ঘটই নীলত্বের আশ্রয়। আর এস্থলে ঘট জ্ঞেয় বলিয়া! তাহাই 
জ্ঞানের বিষগন। আবার ঘটরূপ বিষয় এবং চক্ষুরাদি ইঞ্জিয়ের যে সন্গিকর্ষূপ সংযোগ তাহাই এস্কলে 
জ্ঞানের হেতু । এই যে আশ্রয়, বিষয় এবং হেতৃস্বরূপ পদার্থগুলি ইহারা সিদ্ধান্তীর মতে অ-সৎ; সিদ্ধান্ত 
অনুসারে জ্ঞান সদভিক্ন; এবং এই সমস্ত অসৎপদার্থ হইতে সৎপদার্থের যে ভেদ তাহা পারমাথিক 
নহে; সুতরাং তাহা আরোপমাত্র বাঁ কল্লিত। আর যাহা কল্লিত তাহার সহিত সম্বন্ধ ঘার! অকল্পিত 
সৎ পদার্থের কোন প্রকার হানি হইতে পারে না। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ ূর্ববপ্লোকের টাকায় 
প্রদত্ত হইয়াছে। 
এখন পুনরায় প্রশ্ন হইতে পারে জ্ঞান যখন ক্তৃজন্য তখন তাহা জন্য রা উৎপততিযুক্ত বলিয়া 

অবশ্তই বিনাশী হইবে, ইহা! অন্ুমানত্বারা প্রমাণিত হয়। আর জ্ঞান যে জন্য এবং বিনাশী তাহা, 
ঘট জান উৎপন্ন হইল, ঘাঁজ্ঞান নষ্ট হইল, এই প্রকার অনুভব হইতেও সিদ্ধ হয়। ইহার উত্তরে 
সিদ্ধান্তী বলিতেছেন “উৎপত্তিবিনাশবতী কাচিদহস্কারবৃত্িম্থৎ ইত্যাদি । ইন্দ্রিয় এবং বিষয়ের 
সন্নিকর্ষ জানের হেতু। কিন্তু মাত্র তাহাই জ্ঞানের হেতু মহে; কারণ তাহা হইলে নিপ্রিতাবস্থায় 
সন্পিহিত পৃপাদির গন্ধ এবং গাত্রোপরি সহসা পতিত সর্প্যুদির শীতম্পর্শ, অথবা তাৎকালিক সঙ্গিহিত 
অন্য ব্যক্তির কথাবার্তা জানগোচর হইত। এই জন্ত অপর" একটি বিষয়েরও জ্ঞানহেতুতা শ্বীকার 
করা আবশ্তক। আর তাহাতে নৈা়িকগণ স্ঘলেন আত্মার সহিত মনের সংযোগ সেই হেয্বস্র, 


১২৬ শ্বরীমতগবদগীতা। 


যেহেতু আত্ম-মন:-সংযোঁগ না থাকিলে ঘটাদি বিষয়েও চ্ষুরাদি ইন্জরিয়ের সম্প্রয়োগ হইলেও জান 
জন্মে না। ইহাতে জিজ্ঞাসা করি এই আত্মমনঃসংযোগ এবং বিয়োগে কি আত্মার উৎপত্তি এবং 
বিনাশ হয়? এতদুত্তরে তার্কিকগণ বলিবেন, নিশ্চয়ই নহে । তছুততরে আমর! বেদাস্তীর! বলি, তাহাই 
যদি হয় তবে জ্ঞানের উৎপত্তি হইল এবং বিনাশ হইল এই প্রকার প্রীতির তাত্বিকতা শ্বীকার 
করা যায় কিরূপে ? কারণ আত্ম! জানধর্ী নহে, জান(চিৎ) স্বরূপ । আর জ্ঞানের উৎপতি ও বিনাশ 
ত্বীকার করিলে যে জ্ঞানস্বরূপ আত্মারই উৎপত্তি বিনাশ এবং স্বীকৃত হয়। ইহা ত তাকিরাদিরও 
সিদ্ধান্ত সম্মত নহে। 

ইহাতে বলা যাইতে পারে আত্মা জ্ঞানম্বর্ূপ নহে কিন্তু জানন্্ী; তদুত্বরে বক্তব্য আত্মাকে 
জ্ঞানন্বরূপ না বলিয়া! জ্ঞানধন্মী বলিলে আত্মার জড়ত্ব এবং বিনাশিত্ব প্রসঙ্গ হইয়া থাকে । কারণ যাহা 
জ্ঞান নহে তাহাই জড়। আত্মা জ্ঞান নহে, সুতরাং আত্মা জড়ই হইয়া পড়ে। আবার আগমাপায়ী 
ধর্দসকল স্বীয় ধন্্ীকে বিকৃত না করিয়! থাকিতে পারে না অর্থাৎ ধর্মের (গুণের ) উৎপত্তি ও বিনাশে 
ধর্মীর ( গুণীরও ) পরিণাম অবশ্থসভাবী। আর পরিণামশীল বন্ত অনিত্য অর্থাৎ বিনাশীই হয়। 

স্থতরাং আত্মা যখন জ্ঞানধর্ী নহে কিন্তু জ্ঞানম্বরূপ তখন আত্মমনঃসংযোগে যে জান উৎপন্ন 
হয় এবং জ্ঞানের বিনাশ হয় ইহা বলা চলে না। প্রশ্ন হইতে পারে, তাহা হইলে, ঘটজ্ঞান উৎপন্ন 
হইল, ঘটজ্ঞান বিনষ্ট হইল ইত্যাদি প্রকার প্রতীতির গতি কি হইবে? তদুত্বরে বক্তব্য, জ্ঞানের 
উৎপতিও নাই, বিনাশও নাই, ইহাই যখন তত্ব, তখন প্রকাশময় জ্ঞান যে সর্বদাই প্রকাশমান থাকে 
ইহাও স্বীকার করিতে হয়। তবে যে সেই প্রকাশ সর্বদা অনুভূত হয় না তাহার কারণ অজ্ঞান ব! 
অবিষ্যা। কুর্ধ্য যেমন সর্বদা প্রকাশমান থাকিলেও মেঘাদি নিবন্ধন কিংব! রাত্রিকালে ভূচ্ছায়াবশতঃ 
অপ্রকাশই হয়, ক্ফুরণাত্মক অর্থাৎ প্রকাশম্বরূপ সৎপদার্থ অর্থাৎ আত্মাও সেইরূপ নিয়ত প্রকাশ 
থাকিলেও অজ্ঞান ব1 অবিগ্যানিবন্ধন অপ্রকাশ হইয়া থাকে । পরে বিষয়সংষোগে যখন বৃত্তিজ্ঞান 
উৎপয্ন হয় তখন তত্বারা তত্বৎ অবিষ্া বা! অজ্ঞানাংশের নাশ হইলে মাত্র সেই পদার্থের অধিষ্ঠানীভৃত 
সদংশের প্রকাশ নিরাবরণ হওয়ায় গৃহীত হইয়া থাকে, কিন্তু পদার্থাস্তরগত ষে ক্ুরণ তাহা! অবিষ্তা বা 
অজ্ঞান কিংবা তদংশের ভ্বারা আবৃত থাকায় অপ্রকাঁশিতই থাকিয়া যাঁয়, যেহেতু তদজাননাশক বৃত্তি- 
জ্ঞান তখনও উদিত হয় নাই। এই যেবৃতিজ্ঞান ইহা চিৎপ্রতিবিষ্বিত অহঙ্কারেরই ক্রিয়া বিশেষ; 
ইহার উৎপত্তিও আছে এবং বিনাশও আছে। বিষয়েক্জিয়সন্লিকর্ষে ইহা উৎপর হয় আর তদপগমে 
কিংবা পরবর্তী বৃত্তির উদয়ে ইহা বিনষ্ট হইয়া থাকে। নৈয়ায়িকগণ যে আত্মমনঃসংযোগ ্বীকার করেন 
অন্মন্সতে ( বেদাস্তসিদ্ধাস্ত অনুসারে ) তাহা স্বীকৃত হয় না, যে হেতু আত্মা বিভু বলিয়া মন অণুপরিমাণ 
হইলেও কোন কালেই তাহা আত্মসংযোগবিহীন থাকিতে পারে না; আর তাহা হইলে জ্ঞান- 
সাতত্যপ্রসঙ্গ হয়-_অর্থাৎ সকল অবস্থাতেই জান হুইবার কথা। কিন্তু তাহা হয় না। এই কারণে 
অন্মৎসিদ্ধান্তে বৃত্তিই বিষয়জ্ঞানের হেতু । বৃত্তি বলিতে অস্তঃকরণের পরিণাম বিশেষ । আর মেঘাপগমে 
যেমন হুর্য্ের প্রকাশ যে অন্ুৎপন্ন থাকিয়া উৎপন্ন হুদব তাহা নহে এবং মেঘাগমে যে উৎপন্ন প্রকাশের 
বিনাশ হয় তাছাও নহে, সেইবপ বিষয়েক্জিয়স্বদ্ধবশতঃ অস্তঃকরণের পরিণাম ব| অবস্থান্তর ঘটিলে 
সেই ষেজান জন্মে এবং তাহার অপগমে যে জান বিনষ্ট হুয় তাহা সেই বৃতিরই 


দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ। ১২৭ 


উৎপত্তি এবং বিনাশ; ইহা জ্ঞানে আরোপিত হয় মাত্র। আর তাহারই ফলে “ঘটজান জান 
উৎপন্ন হইল এবং বিনষ্ট হইল' ইত্যাদি প্রকার প্রতীতি হইয়৷ থাকে। কারণ তাদাত্ম্যাধ্যাসনিবন্ধন 
সেই বৃত্তিতে প্রতিবিদ্বিত চিৎ দর্পপাঁদিতে প্রতিবিদ্বিত মুখাঁদি যেমন দর্পণের চাঞ্চল্যে চঞ্চল হয় 
সেইকূপ বৃত্তির উৎপত্তি ও বিনাশে উৎপত্তি ও বিনাশযুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। 

উক্ত প্রকার প্রতীতি যে ওপাধিক, টীকাকার তাহার দৃষ্টান্ত দিতেছেন “ধ্বন্যবচ্ছেদেন শব্দবৎ, 
ঘটাত্যবচ্ছেদেন আকাশবৎ চষ। ইহার মধ্যে প্রথম দৃষ্টাস্তটি শব্দনিত্যতাবাদী মীমাংসকগণের 
মতাহুসারী। আর দ্বিতীয় উদাহরণটা মীমাংঘক এবং তাকিক উভয়মতাস্থ্যায়ী। কারণ মীমাংসকগণ 
বর্ণাত্মক শব্দের নিত্যতা স্বীকার করিলেও নৈয়াফ্িকগণ তাহা স্বীকার করেন না, যেহেতু ন্তায়মতে 
বর্ণাতবক শবও অনিত্য। কিন্তু আকাশ যে নিত্য অর্থাৎ উৎপত্তিবিনাশবিহীন এবং বিভ্ু তাহা 
মীমাংসক এবং তাঁকিক সকলেই স্বীকার করেন। এই জন্য প্রথম দৃস্তান্তে পরিতোষ না৷ হওয়ায় 
দ্বিতীয় উদ্বাহরণটা উপন্ন্ত হইল । 

মীমাংদকমতে ককারাদি বর্ণাতআবক শব্ধ নিত্য । ককারাদি বর্ণাত্মক শব্ধ যখন নিত্য তখন 
“ক” উৎপন্ন হইল “ক” বিনষ্ট হইল, ইত্যাদি প্রকারে যে উৎপত্তিবিনাশপ্রতীতি তাহা! ককারাদি 
বর্ণের অভিব্যগ্রক যে ধ্বনি তাহাকেই বিষয় করে। অর্থাৎ বর্ণ নিত্য ও বিতু হইয়াও যে সর্বদা 
উপলব হয় না তাহার কারণ তদ্গ্রাহক ইন্দ্রিয় যে শ্রোত্র তাহা শ্রোত্রমধ্যগত স্তিমিত বায়ুর 
দ্বারা আবৃত থাকে। পশ্চাৎ উচ্চারণকর্তার ক, তালু প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ উচ্চারণ স্থানের 
সংস্পর্শে বিশেষ বিশেষ শক্তি ও ভাবপ্রাপ্ত অভিঘাত জন্য বায়বীয় তরঙ্গের সংযোগবিভাগবশে সেই 
শরোত্রস্থ আবরণটার নাশ হওয়ায় তাহার প্রকাশ হয়, অর্থাৎ বর্ণ নিত্যবিষ্্মান হইলেও তৎকালে 
ইন্জিয়গ্রাহ হইয়া থাকে । পরে তদপগমে পুনরায় আবৃতই থাঁকিয়া যায় বলিয়া শ্রোত্রের গ্রহণাযোগ্য 
হইয়া পড়ে। হৃতরাং ইন্জিয়গত স্তিমিতবামুই শব্দের আবরণ। অতএব ধ্বনিই শব্দের অভিব্যঞ্তক 
বলিয়া উপাধি। ধ্বনি বলিতে বর্ণাতিরিক্ত শব্দ যাহা বর্ণ-বিষয়ক বোধ না হইলেও দূর হইতে 
শুনা যায়। আর তাহাই উৎপন্ন এবং বিনষ্ট হয় বলিয়া স্থীয় ধর্ম হুত্বত্, দীর্ঘত্ব, কর্কশত্ব, 
মধুরত্ব, ত্বরিতত্ব, বিলম্বিতত্ব, উংপন্নত্ব, বিনাশিত্ব প্রভৃতিকে ব্্ণাত্বক শবে আরোপিত করিয়া 
থাকে, যেহেতু যাহা স্বীয় ধর্ম অন্যে আরোপিত করে তাহার নাম উপাধি। আর সেই কারণেই 
ক? উৎপন্ন হইল “ক' বিনষ্ট হইল ইত্যাদি প্রকার প্রতীতি হুইয়৷ থাকে। স্থতরাং মীমাংসকমতে 
যেমন শব্ধের উৎপাদবিনাশ শবগত নহে কিন্তু উহা শবের ব্যঞ্তক যে ধ্বনি তাহারই, সেইরূপ 
জ্ঞানের ষে উৎপত্তি এবং বিনাশ তাহা জ্ঞানের ব্যঞ্জক যে অহঙ্কারবৃত্তি তাহারই ধর্দদ--উহা নিত্য 
ক্ষুরপাত্মক সৎ পদার্থে আরোপিত হয় মাত্র । 

এইরূপ ঘটমধ্যবর্তী যে ঘটাকাশ, কিংবা মঠমধ্যবর্তী ষে মঠাকাশ, ঘট এবং মঠ প্রভৃতির 
উৎপত্তি এবং বিনাশে এঁ ঘটাকাশ এবং মঠাকাশের উৎপত্তি ও বিনাশ নিশ্চয়ই শ্বীকার করা যায় 
না, কিন্তু ঘট, মঠাদি উপাধি বলিয়! তদীয় ধর্ম আকাশে আরোপিত হয়। ( ইহা! তার্কিক এবং 
মীমাংক উভয়েই দ্বীকার করিয়া থাকেন। ) সেইরূপ নিত্যন্ফ,রণাত্বক যে জ্ঞানাত্মক সৎপদার্থ 
তাহারও উৎপত্তি এবং বিনাশ তাদভিব্যঞ্জক অহঙ্কারবৃত্তিরই ধর্জী। স্ৃতরাং উহার বৃত্তিরই জন্তত্ 


১২৮ শ্্রীমভগবদগীতা । 


এবং বিনাশিত্ব সিদ্ধ হয় কিন্তু নিত্য কুরপাত্মক জানম্বরূপ সংপদার্থের কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। 
আর &ঁ যে অহঙ্কার যাহাকে জাগ্রংকালীন জ্ঞানের আশ্রয় বলা হইয়াছে তাহা জানেতে অধ্যন্ত বলিয়া 
বন্ততঃ জানের আশ্রয় নহে, যেহেতু ন্থযুপ্তি অবস্থায় অহঙ্কার না থাকিলেও জান অজ্ঞানের 
প্রকাশকরূপে বিদ্যমান থাকে । 

জ্ঞান যে সর্বদাই প্রকাশমান থাকে তাহার আরও হেতু এই যে স্বযুণ্তিকালে যখন মন, বুদ্ধি, অহস্কার, 
চিত্ত সমেত হ্ুক্শরীর স্বকারণ অজ্ঞানরূপ কারণ শরীরে লয়প্রাপ্ত হয় তখনও সেই ক্ফুরণাত্মক চিৎস্বরূপ 
সৎপদার্থ প্রকাশমান থাকে বলিয়াই সেই অজ্ঞান প্রকাশিত হয়, অন্যথা “আমি বড় ঘুমাইয়াছিলাম, এতক্ষণ 
কিছু জানিতে পারি নাই", এইপ্রকারে ঘে স্বযুপ্তিকালীন অজ্ঞানের স্মরণ হয় তাহাও সঙ্গত হয় না। 
কারণ তংকালে অজ্ঞান অপ্রকাশ থাকিলে অর্থাৎ অজ্ঞান প্রকাশিত না হইলে অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয় 
না হইলে তাহার স্মরণ হইতে পারে না, যেহেতু অনম্ভূত বিষয়ের স্মরণ হয় না। আর অনুভব এবং 
জান সমানার্থক। যদি বল! হয় অজ্ঞানের জ্ঞান ছিল ইহা! বিরুদ্ধ কথা কারণ, ইহা “আমার 
জননী বন্ধ্যা এই প্রকার উক্তির ন্যায় ব্যাঘাতযুক্ত। তাহা হইলে বলিব এই অজ্ঞান 
জ্ঞানের অভাব নহে কিন্তু জ্ঞানবিরোধী স্বতন্ত্র ভাবভূত পদার্থ। আর জ্ঞানাত্মক যে শুদ্ধচৈতন্য বা 
সাক্ষিচৈতন্ত তাহার সহিত এই অজ্ঞানের বিরোধ নাই, কিন্তু বৃত্তিজন্য জ্ঞানের সহিতই অজ্জানের 
বিরোধ। এই কারণে স্ুযুপ্রিকালীন সেই অজ্ঞান সাক্ষিচৈতম্যের দ্বারাই প্রকাশিত হয়। এই 
সাক্ষিচৈতত্যই “সাক্ষাৎ অপরোক্ষাৎ ত্রহ্ধ'। একারণে অহঙ্কারের বাঁসনাবাঁসিত যে অজ্ঞান 
ুযুপ্তিকালে সাক্ষাৎ অপরোক্ষভাবে গৃহীত হইয়াছিল তাহার সংস্কার তৎকার্ধ্য অর্থাৎ সেই অজ্ঞানের 
কার্য যে অহঙ্কারাদি তাহাতে আহিত হয় বলিয়া (যে হেতু কারণের গুণ কার্যে থাকে) 
জাগ্রথকালে তাহার স্থতি হইয়া! -থাকে। আর অপরাপর জাগ্রৎ কালীন স্থতি যেমন উদ্‌বোধক 
সমবধানে উদ্বুদ্ধ হয় সেইরূপ ুষ্টোখিত ব্যক্তির পারিপাশ্থিক বিষয় স্থযুপ্তিকালীন 
জ্ঞানবিষয়ক স্মরণের উদ্‌্বোধক। এখন আপত্তি হইতে পারে করণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় না থাকিলে 
অপরোক্ষ অ্ুভব হইতে পারে না। ততুত্তরে বক্তব্য ইহা! বেদাস্তিগণ স্বীকার করেন না । 

তাকিকগণ বলেন নুপ্তোখিত ব্যক্তির এ যে জ্ঞান উহা স্মৃতি নহে। উহা তাহার 
তাৎকালিক অবস্থার দ্বারা সুযুপ্তি কালীন জ্ঞানীভাবের অস্্মান মাত্র। ইহা টাকায় “ন চ 
জ্ঞানাভাবান্ুমিতিরিয়ম্” এই অংশে উক্ত হইয়াছে। স্ুযুণ্ধিকীলে যে কোনও প্রকার জ্ঞান ছিল 
না, তাহাই স্বপ্তোখিত ব্যক্তি অনুমান করিয়া বুঝে; আর তাহাই “কিছুই জানিতে পারি নাই, 
এই প্রকার অভিলাপ্ে প্রকাশ করে। ইহার পরিহীরকল্পে “ইতি ন চবাচ্যম্‌, হুযুপ্তিকালরূপ- 
পক্ষাজ্ঞানাৎ লিঙ্গাসস্ভবাচ্চ। অম্মরণাঁদেঃ ব্যভিচারিত্বাৎ স্মরণাজনকনি্বিকল্পকাগ্ঠভাবাসাঁধকত্থাচ্চ” 
ইত্যস্ত গ্রন্থে সিদ্ধান্তী বলেন, হুষুপ্তিকালের জানাভাবাহ্ুমানবাদীকে জিজ্ঞাসা করি, কোন্‌ হেতুর দ্বারা 
এ অঙ্মানটা সিদ্ধ হয়? কারণ এ ঘে অনুমান উহাতে "নুযুপ্তি কালীন আমি জানাভাববান্* ইহাই 
হইবে প্রতিজ্ঞা বাক্য। এন্থলে সুযুপ্তিকাল হইবে পক্ষ, আর জ্ঞানাভাব হইবে “সাধ্য? 
অহ্ঙান করিতে হইলে পক্ষবিষয়ক জান এবং অহৃষ্ট হেতুও আবগ্তক। কিন্তু এন্থলে এ ছুইটাই অসম্ভব ; 
“কারণ হুযুধ্তিকালে যখন জান ছিল না, তখন ক্ুযুত্িকালরূপ পক্ষটাও নিশ্চয় জ্ঞানের অবিষয় ছিল। 


দ্বিতীয়োহ্ধ্যাঁয়ঃ | ১২৯ 


এবং ঘটাদিবিষয়োইপি তদজ্ঞানা(তা)বস্থাভাসকে স্ফুরণে করিতঃ।১৫ ঘ এব প্রাগজ্ঞাতঃ 
স এবেদানীং ময়! জ্ঞাত ইতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ।১৬ অজ্ঞাতজ্ঞাপকত্বং হি প্রামাণ্যং সর্ব্বতন্র- 
সিদ্ধান্তঃ।১৭ যথার্থানুভবঃ প্রমেতি বদত্িস্তাকিকৈরপি জ্ঞাতজ্ঞাপিকায়াঃ স্মৃতের্যাবর্তক- 


আর পক্ষ অজ্ঞাত থাকিলে অন্ুমিতি হইতে পারে না-_যেহেতু “অজ্ঞাত পর্বত বহ্ছিমান্, এপ্রকার 
অন্থমান হয় না। আরও হেতুদ্ধারা অনুমানের সাধ্য সিদ্ধ হয়; কিন্তু এস্থলে হেতুটী অসম্ভব। 
কারণ, তৎকালে জ্ঞান ছিল না, যেহেতু তাহার স্মরণ হয় না'_-এই প্রকারে অন্মরণ প্রভৃতির যে কোনও 
একটাকে জ্ঞানাভাবান্নমিতির হেতু বলিতে হইবে; কিন্তু সেই হেতুটা অনৈকাস্তিক। কারণ বিষয় 
অনুভূত হইলেই যে তাহার স্মরণ হইবে এমন কোনও নিয়ম নাই, যেহেতু গমনকালে পথিপার্শস্থ তৃণাদি 
দৃষ্ট হইলেও তাহার স্মরণ হয় না; কারণ উপেক্ষাত্মুক জ্ঞানের স্বৃতি হয় না । অধিক কি নির্বিকল্পক 
জ্ঞানও অন্থভব বিশেষ; অথচ তাহা স্থির জনক নহে ইহা তার্কিকগণই স্বীকার করিয়া থাকেন। 
স্বতরাং ল্মরণ হয় না বলিয়া যেমন নির্বিকল্পক জ্ঞানের অভাব প্রমাণিত হয় ন/ 
সেইকপ স্যুপ্তি কালীন জ্ঞানের স্মরণ হয় না বলিয়া ষে তাহার অভাব প্রমাণিত হয় তাহ! নহে। 
আর যদি বলা হয় জ্ঞানের সামগ্রী যে ইন্জ্রিয় এবং বিষয়সন্নিকর্ষাদি সেগুলি ছিল না বলিয়াই ্ুযুপ্তি. 
কালে জ্ঞান ছিল না, তাহা হইলে বলিব, ইহাতে অন্টোন্তাশ্য় হইয়! পড়ে । কারণ তৎকালে যে 
জানের সামগ্রী ছিল না ইহাই বা জানা যায় কিরূপে? যদি বলা হয় তৎকালে জ্ঞান ছিল না বলিয়া 
সামগ্রীরও অভাব ছিল, তাহা হইলে ন্ুযুপ্তিকালীন জ্ঞানাভবাবিষয়ক জ্ঞান (অনুমান ) 
তৎকালীন সামগ্র্যভাবজ্ঞানসাপেক্ষ, আবার তৎকালীন সামগ্র্যভাবজ্ঞান (অস্থমান ) তৎকালীন 
জানাভাবাহ্মানসাপৈক্ষ হয় বলিয়া পরম্পরের জ্ঞান পরম্পর সাপেক্ষ হওয়ায় এস্থলে 
জপ্তিগত অন্তোন্তাশ্রয় হইতেছে । অতএব উক্ত অনুমান দুষ্ট বলিয়া! উহা হারা নুযুপ্তিকালে 
জ্ঞানাভাব প্রতিপাদিত হয় না। স্ৃতরাং বলিতে হয় যে তৎকালেও জ্ঞান বিদ্যমান ছিল-_আর 
ভাবভূত অজ্ঞানই সেই জানের বিষয় হইয়া থাকে। ইহা! যে বেদাস্তিগণের উৎপ্রেক্ষা বা প্রোটিবাদ্‌ 
তাহা নহে, যেহেতু উক্ত প্রকার অঙ্থভূতি এবং যুক্তি দ্বারা যাহা নিদ্ধ হইল তাহাঁ_“যদ্বৈ তন 
পপ্ততি পশ্ঠন্‌ বৈ তন্ন পশ্তাতি ন হি ত্রষট, দৃষ্টে বিপরিলোপো ভবতি” ইত্যাদি ক্রতিনিচয়ের হ্ারাও 
দুীকুত হয়, অতএব জাগ্রৎকালেও জ্ঞানের উৎপাদ বিনাশ নাই এবং স্থযুপ্িকালেও জ্ঞানের অভাব 
হয় না বলিয়া জানাভির স্ফুরণাত্মুক সৎপদার্থ নিত্য-_অবিনাশীই বুঝিতে হইবে। 

অনুবাদ এইরূপ ঘটাদি বিষয়ও ( জেয়পদার্ঘও) তদ্দিযয়ক অজ্ঞাতাবস্থার ভাসক ষে ্ফ,রণ 
অর্থাৎ চৈতন্য বা সৎপদার্ঘ তাহাতে কল্পিত।১৫ কারণ (এ সমস্ত জেয পদার্থ সন্বদ্ধে) “যাহা পূর্বে 
আমার অজাত ছিল তাহাই এক্ষণে আমাকর্তৃক জ্ঞাত হুইল ইত্যাকার প্রত্যভিজা হইয়া 
থাকে। ১৬ আর অজাত জাপকত্বই যে প্রামাণ্য (প্রমাত্ব) তাহা সকল তত্ত্েরে (মতেরই ) 
সিদ্ধান্ত। ১৭ অধিক কি তাফিকগণও (নৈয়ায়িকগণও ) বযথার্থানভবই প্রমা” এইকপে প্রমানের 


১৭ 


১৩০. জ্ীমভগবদ্গীতা।' 


মন্থুভবপদং প্রযূঞ্জানৈরেতদভ্যুপগমাৎ।১৮ অজ্ঞাতত্্চ ঘটাদের্ন চক্ষুরাদিন! পরিচ্ছিন্থাতে, 
তত্রাসামর্ধ্যাৎ তজজ্ঞানোত্তরকালমজ্ঞানস্থাসুবৃত্তিপ্রসঙ্গাচ্চ।১৯ নাপ্যন্থমানেন লিঙ্গা- 
ভাবাং।২* ন হীদানীং জ্ঞাতত্বেন প্রাগজ্ঞাতত্বমন্মাতুং শক্যং, ধারাবাহিকানেকজ্ঞান- 
বিষয়ে ব্যভিচারাৎ।২১ ইদানীমেব জ্ঞাতত্বং "তু প্রাগজ্ঞাতত্বে সতীদানীং জ্ঞাতত্বরূপং 
সাধ্যাবিশিষ্টত্বাদসিদ্ধমূ।২২ ন চাজ্ঞাতাবস্থাজ্ঞানমন্তরেণ জ্ঞানং প্রতি ঘটাদের্হেতুতা গ্রহীতুং 


স্বতির ব্যাবর্তকরূপেই প্রয়োগ করিয়াছেন অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানই প্রমা" এইরূপ লক্ষণ করিলে 
স্বতিও পরম! হইয়া পড়ে, যেহেতু তাহা বধার্ঘজানাত্বকও হইয়৷ থাকে, অথচ জ্ঞাতজ্ঞাপক বলিয়! 
স্থৃতিকে গ্রমা বলিতে পার! যায় না। একারণে তাহার! প্রমাত্বের লক্ষণে “বথার্থজ্ঞান' না বলিয়া 
'থার্থ অনুভব” বলিয়াছেন। ১৮ | আর ঘটাদি পদার্থের যে অজ্ঞাতত্ব তাহা চস্্রাদি ইন্জিয়ের 
সবার পরিচ্ছিন্ন (গৃহীত) হয় না, কারণ চস্ক্রাদি ইন্জরিয়ের তাহাতে ( তাহা গ্রহণ করিতে ) সামর্থ্য 
নাই। অধিক কি ইহাতে, সেই অজ্ঞাত বস্তটী জ্ঞাত হইলেও তদনম্তর তাহাতে সেই অজ্ঞানের 
অহ্বৃতি প্রসঙ্গ হয় অর্থাৎ ঘটার্দিবিষয়ক অজ্ঞান চক্ষুরাদি ইন্ড্িয়ের দ্বারা গৃহীত হইলে তাহার 
নাশ না হইয়া পরেও তাহা থাকিয়াই যাইবে। আর তাহা হইলে অজ্ঞানাবৃত থাকায় ঘটাদি 
বিষয় কখনও জ্ঞানগোচর হইবে না) যদি হয় তাহা হইলে ব্যাঘাতদোব হইবে। ১৯। আর 
(ঘটাদি বিষয়ের এ অজ্ঞাতত্ব । অহ্থমানের দ্বারা ষে গৃহীত হইবে তাহাও হইতে পারে না। যে 
হেতু সেই অন্থমানের ( সাধক ) লিঙ্গ অর্থাৎ হেতু সম্ভব হইবে না| ২০। কারণ, “ইদানীংজ্ঞাতত্' 
রূপ হেতুর দ্বারা প্রাগজ্ঞাতত্ব (পূর্বের অজ্ঞাততা__না জানা) অন্থমিত (অনুমান প্রমাণের ছারা 
সিদ্ধ) হইতে পারে না, যেহেতু ইহাতে ধারাবাহিক অনেক ( একাধিক ) জ্ঞানের যে বিষন্ন তাহাতে 
অর্থাৎ অনেকক্ষণ ধরিয়া! একটি বিষয়ের যেজ্ঞান হয় তাহাতে ব্যভিচার অর্থৎ অনৈকাস্তিকতা বা 
অন্তথাভাব (দৃষ্ট) হইয়। থাকে । ২১। আর (যদি 'ইদানীমেব জ্ঞাতত্ব' অর্থাৎ কেবল এইক্ষণে মাত্র 
জ্াতত্বকে অজ্ঞানান্ুমানের হেতু করা হয় তাহা হইলে তদুত্তরে বক্তব্য) এই যে “ইদানীমেব জ্ঞাত 
ইহার অর্থ হয় 'প্রাগজ্ঞাতত্বপূর্ববক ইদানীং জ্ঞাতত্ব' অর্থাৎ পূর্বের জাত ছিল না কিন্তু এই ক্ষণেই জাত 
হইল-_ইহা কিন্তু সাধ্য হইতে অবিশিষ্ট অর্থাৎ এই যে হেতুটী উদ্লিখিত হইল ইহা সাধ্য কোটিরই 
অন্তভূতি। কাজেই এই হেতুটী এক্ষণে অসিদ্ধ অর্থাৎ সাধ্যসম ; (স্তরাৎ এই “হেতৃণ্টী সিদ্ধ না হওয়ায় 
ইহা হেতু হইতে পারে না, কারণ সিদ্বই হেতু হয়, কিন্তু সাধ্য হেতু হইতে পারে না)। ২২। আরও 
ঘটাদির অজ্ঞাতাবস্থার জান যদি না হয় তাহা হইলে ঘটাদি যে তত্তৎ জ্ঞানের গ্রতি বিষয়তাসম্বদ্ধে 
হেতু হইবে তাহা গৃহীত ( নির্ূপিত ) হইতে পারে না, কারণ তাহার ( ঘটাদির ) পূর্বববর্তিতা গৃহীত 
হয়নাই। (অর্থাৎ যাহা যাহার হেতু হয় তাহা তাহার পূর্বববর্তীই হইয়া থাকে। ঘটাদি পদার্থকে 
দ্বনকতা বা বিষয়তা সম্বন্ধে জানের হেতু বলিলে তাহাকে জানের পূর্ববর্তীই বলিতে হইবে। 
জানের পূর্ববত্তিরণে তাহার গ্রতীতি আবশ্তক। আর জ্ঞানের পূর্বে অজ্ঞানই থাকে; ঘটাদি বিষয় 
সেই জানের ব্যাবর্তক বা! অবচ্ছেদক.। আর ভাবরপ অজান সাক্ষিপ্রত্যক্ষের বিষয় বলিয়া সেই 





'দ্বিতীয়োহক্যাকঃ। ১৩১ 


শক্যতে পূর্বববনতত্াগ্রহাৎ, ঘটং ন জানামীতি দার্ববলৌকিকানূভববিরোধশ্চ।২৩ 
তম্মাদজ্ঞাতং স্ফুরণং ভাসমান স্বাধ্যস্তং ঘটাদিকং ভাসয়তীতি ঘটাদীনামজ্ঞানে কল্পিতত্ব- 
সিদ্ধিঃ।২৪ অন্যথা ঘটাদের্জড়েনাজ্ঞাতত্বতন্তানয়োরম্থপপত্তেঃ।২৫ ূ 


সক্ষিচৈতন্থের দ্বারা অজ্ঞান এবং অজ্ঞানাবচ্ছেদক ঘটাদিও প্রকাশিত অর্থাৎ অনুভূত হয়।) অন্তথা 
পুর্বে অজ্ঞাত ছিল না” ইহা বলিলে, “আমি ঘট জানি না” ইত্যাকার যে সর্বজনসিহষ অনুভব তাহার 
সহিতও ( উহার ) বিরোধ হইয়া পড়ে। অর্থাৎ ঘটজ্ঞানের পূর্বেও অজ্ঞাতাবস্থাবিশিষ্ট ঘট জাত ছিল 
ইহা না বলিলে ঘটাদিকে তত্বৎ জ্ঞানের হেতু বলা যায় ন। ইহা একটী দোষ এবং ইহাতে অপর 
দৌষ এই যে, "আমি ঘট জানি ন।” ইত্যাকাব ষে সর্বজনপ্রসিদ্ধ অস্থুভব তাহার সহিতও উহার বিরোধ 
হইয়া পড়ে। ২৩। অতএব অজ্ঞাত অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়ীভূত যে ক্ষুরণ তাহা ভাসমান ( প্রকাশমান) 
হইয়া স্বাধাত্ত অর্থাৎ সেই ক্ষুরণে অধ্যস্ত (আরোপিত ) থে ঘটাদ্দি বিষয় তাহাকেও তাহা প্রকাশিত 
করিয়া থাকে। এইরূপে ঘটাদি পদার্থ যে অজ্ঞান নিবন্ধন কল্লিত তাহা সিদ্ধ হয়। ২৪। যেহেতু 
তাহা না হইলে ঘটাদি পদার্থ জড় বলিয়৷ তাহার অজ্ঞাততা এবং প্রকাশ উভয়ই অন্গুপপন্ন অর্থাৎ 
অসঙ্গত হুইয়া পড়ে। ২৫ 

ভাগপর্যয ঃ__ স্ফুরণাত্বক সৎ বন্তটা যে আশ্রয়: পরিচ্ছিন্্ হইতে পারে না৷ তাহা ৭ হইতে 
১৪ পর্য্যস্ত বাক্যে প্রতিপাদন করিলেন। এক্ষণে এ স্ফুরণাত্মক সৎ বস্তুটা যে বিষয়তঃও পরিচ্ছিন্ন 
হইতে পারে না! তাহা ১৫ হইতে ২৫ পর্যন্ত বাক্যে প্রতিপাদন করিতেছেন । জ্ঞানের বিষয় যে ঘটাদি 
পদার্থ সেগুলি যদি কল্পিত অর্থাৎ অ-সং বা মিথ্যা হয় তাহা হইলে সেই কল্পিত পদার্থের দ্বারা 
অকল্পিত ক্ফুরণাত্মক সৎপদার্থের ষে পরিচ্ছেদ তাহাও কল্লিতই হইয়া থাকে। ঘটপটাদি 
পদার্থ সকল কল্পিত, কারণ তাহা স্বাবচ্ছিন্ন চৈতন্যের সহিত তাদাত্মাধ্যাস না হইলে সং-বৎ প্রকাশিত 
হইতে পারে না। কারণ ঘটাদি বিষয়ের প্রকাশ বলিতে সেগুলির জ্ঞাতত্বকেই বুঝায়। আর অজ্ঞাত 
ঘটাদিই যে জাত হয় তাহা যুক্তি ও অনুভব হইতে সি্ধ হয়। কারণ ঘটজ্ঞানের পর লোকের এই 
প্রকার প্রত্যভিজ্ঞা হয় যে, ষে ঘটটা পূর্বে আমার অজ্ঞাত ছিল তাহাই এক্ষণে জ্ঞাত হইল। আরও 
ঘটবিষয়ক যে জ্ঞান হয় অর্থাৎ “ঘট জানিলাম বা “ঘট জাত হইল" ইত্যাদি প্রকার যে জ্ঞান হয় তাহাকে 
প্রমাণই বলা হইয়া থাকে। কিন্তু অজ্ঞাত ঘট যদি জ্ঞাত না হয় তাহা হইলে সেই ঘটজ্ঞানকে প্রমাণ 
বল! চলে না । কারণ অজ্ঞাতজ্ঞাপকত্বকেই দার্শনিকগণ প্রমাণ বলিয়! থাকেন অর্থাৎ যাহাদ্বারা৷ অজ্ঞাত 
বিষয়ের জান হয় তাহাই প্রমাণ । যদি বলা হয় অজ্ঞাতজ্ঞাপকত্বই ষে প্রমাপত্ব ইহা তাকিকগণ 
স্বীকার করেন না, কিন্তু তাহারা বথার্থ অন্ুভবকেই প্রমাণ বলেন, অর্থাৎ তাহাদের মতে কেবল 
যথার্থ অন্থভবই প্রমাণ। এজন্য তাকিককুলচূড়ামণি পরমপৃজ্যপাদ শ্রীমৎ উদয়নাচার্ধ্য বলিয়াছেন-_ 
“য্থার্থাস্থভবো৷ মানমনপেক্ষতয়া স্থিতম্* ( কুন্থমাঞ্জলি-৪1১) অর্থাৎ অনপেক্ষ যে যথার্থাহুভব তাহাই 
প্রমাণ। ইহার উত্তরে বলিতেছেন, তাকিকগণও প্রমাণের অজ্ঞাতজ্ঞাপকত্ব স্বীকার না করিয় পারেন 
না। কারণ তন্মতে জান দ্বিবিধ, অন্থভূতি এবং স্বতি। অনুভূত বিষয়ের যে জান তাহার নাম 


খু  শ্ীয্গবদদীতা। 


শ্বতি। স্বতি প্রমাণ নহে। গাছে স্বতিও 'প্রমাণ হই গড়ে একারণে প্রমাগলক্ষণে “অন্থতব' 
এই পদটা স্বতির ব্যাবর্তকরপে প্রদত্ত হইয়াছে) কারণ '“বথার্থ জানই প্রমাণ' ইহাই যদি প্রমাণের 
লক্ষণ-হয় তাহা হইলে স্থৃতিও বথার্থজ্ানাত্বক হইতে পারে বলিয়া তাহাও প্রমাণ হইয়া গড়ে। অথচ 
স্থৃতিকে প্রমাণ বলা হয় না। এজস্ঠ প্রমাণলক্ষণে “যথার্থ অনুভব, বলা হুইল? যেহেতু অন্ভব 
জান হইলেও ম্বতি হইতে ভিন্ন। আর স্থৃতিকে যে প্রমাণ বলা হয় না তাহার ইহাই কারণ 
ষে তাহ! জাতজ্ঞাপক ৷ সুতরাং তাকিগণের মতে প্রমাণলক্ষণে অজ্ঞাতজ্াপকত্ব ক্ঠতঃ উক্ত না! হইলেও 
উহা তাহারাও “না” বলিতে পারেন না। সুতরাং 'ঘট জ্ঞাত হইল' এই প্রকার প্রমাণাত্মক 
অশ্ভবের দ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হয় যে অজ্ঞাত ঘটই জাত হইল। অর্থাৎ অজ্ঞান দ্বারা বা 
অজ্ঞানাবচ্ছেদকরূপে ষে ঘট পূর্বে জানের বিষয় ছিল তাহাই এক্ষণে জ্ঞান বারা বা! জানবিষয়রূপে গৃহীত 
অর্থাৎ জাত হইতেছে । 

ঘটাদির এই যে অজ্ঞাততা-_অজ্ঞানব্যাবর্তকরূপে জাততা, ইহ! কোন্‌ প্রমাণের দ্বারা গৃহীত 
হয়? ইহা প্রত্যক্ষজনক চক্ক্রাদি ইন্জরিয়ের সাহায্যে গৃহীত হইতে পারে না, কারণ ইন্্রির়সকল রূপার্ি- 
গ্রহণে সমর্থ; যাহা শব, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এইগুলি হইতে ভিন্ন হয় অথবা এতদ্বিশিষ্ট 
না হয় তাহা গ্রহণ করিতে ইন্দরিয়ের সামর্থ্য নাই। আর ঘটাদির এ যে অজ্ঞাতত] উহা শব ম্পর্শাদি 
হইতে ভিন্নই হইতেছে এবং উহা! শবম্পর্শাদিবিশিষ্টও নহে। সুতরাং তাহা চস্কুরাদির অযোগ্য বলিয়া 
ইন্দরিয়গ্রাহথ হইতে পারে না । আরও ঘটাদির এ অজ্ঞাততা৷ ইন্জিয়গ্রাহ হইলে ব্যাঘাত হইয়! পড়িবে । 
কারণ যাহা যন্নিবর্তক তাহা তৎসাধক হইতে পারে ন|। চক্ষুরাদি ইন্জিয়ের হ্থারা প্রমাণবৃত্তিসহকারে 
জ্ঞানের বিষয়রূপে ঘট জ্ঞাত হয় বলিয়' এবং ঘটের অজ্ঞাততা নিবৃত্ত না হইলে জ্ঞানের বিষয়রূপে তাহা 
জাত হইতে পারে না বলিয়। চক্ষ্রাদি ইন্জিয় সেই অজ্ঞাততার গ্রাহক নহে । আর চক্ষুরাদিদ্বারা যাহা 
গৃহীত হয় তাহা উত্তরকালেও অমুবৃত্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ গ্রহণের পরও তাহার জ্ঞান হইতে থাকে। 
একারণে চঙ্ষুরা্দি ইন্্রিয়ের দ্বারা ঘটাদি বিষয়ের অজ্ঞাততা গৃহীত হইলে যে সময়ে ঘট জ্ঞানের 
বিষয়রূপে জাত হইতে থাকে তৎকালে তাহার অজ্ঞাততাও গৃহীত হয়_ইহাই বলিতে হয়। ইহাতে 
ব্যাঘাতদোষ হইয়া থাকে। স্থতরাং চস্থ্রাদিত্বার ঘটাদির অজ্ঞাততা গৃহীত হয় না। 

আর অনুমানের হ্বারাও যে ঘটাদির অজ্ঞাততা গৃহীত হইবে অর্থাৎ জান গোচর হইবে তাহাও 
সম্ভব নহে । কারণ ষে অনুমানের দ্বার! ঘটাদির অজ্ঞাততা গৃহীত হয়, জিজাস! করি তাহার লিঙ্গ অর্থাৎ 
হেতুটা কীদৃশ 1 যদি বল! হয়, “জাত হইবার পূর্বে ঘট অজ্ঞাত ছিল, যেহেতু তাহা ইদানীং ( এক্ষণে ) 
জাত হইতেছে" ইত্যাকার অন্মানে ঘটাদির অজ্ঞাততা গৃহীত হয় বলিয়া “ইদানীং জাতন্বই সেই 
অচুমানের লিগ । তছুত্তরে বক্তব্য এই লিঙ্গটা অর্থাৎ হেতুটা অনৈকাস্তিক অর্থাৎ ব্যভিচারী। 
কারণ যে লিঙ্গ সাধ্যাভাববদ্বৃত্তি হয় অর্থাৎ যেখানে সাধ্য নাই তথায়ও থাকে তাহা সাধ্যের সাধক 
হয় না। এস্থলে “ইদানীং জাতত্ব'ূপ হেতুটী পাধ্যবদূভিননস্থলেও দৃষ্ট হয়। যেহেতু ধারাবাহিক অর্থাৎ 
অনেকক্ষণ ধরিয়া একই বিষয়ের যে জান হয় তথায় উত্তরক্ষণে যেমন জাতত্ব থাকে তৎপূর্ববর্তী 
ক্ষণেও সেইরূপ জাতত্বই থাকে। স্থৃতরাং উত্তরক্ষণে ঘটের যে জ্ঞাতত্ব তাহা তৎকালে “ইদানীং 
জাত্ব'। অথচ তাহার পূর্বের ঘট যে অজাত ছিল তাহা নহে। সুতরাং “ইদানীং জ্ঞাতত্ব' থাকিলেই 
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বে তংপূর্বের অজ্ঞাতন্ব থাকিবে এরপ নিয়ম না থাকায় তন্বারা অজ্ঞাতত্ব অস্থমিত হুইতে পারে না। 
যদি বল! হয় “ইদানীমেব জ্ঞাতত্'কে লিঙ্গ বল! হইবে তাহা হইলে ভাহাও সঙ্গত হইবে না৷ কারণ 
'ইফানীমেব জাত" বলিতে কেবলমাত্র ততক্ষণে জাতত্ব, কিন্তু তৎপূর্বের অজাতত্ব । এই যে তৎপূর্বে 
অজ্ঞাতত্ব ইহাই এস্লে সাধ্য । ন্বৃতরাং উহা হেতুর বিশেষণ হইতে পারে না। কারণ যাহা সিদ্ধ 
নহে তাহা সাধ্যসম বলিয়া হেতু বা হেতুর বিশেষণ হইতে পারে না। যেহেতু যাহা পূর্ববসিদ্ধ তাহ। 
স্বারাই সাধ্য সাধিত হয়। অতএব অনুমানের লিঙ্গ ব! হেতু না থাকায় ঘটাদির অজ্ঞাতত্ব যে 
অনুমানের দ্বারা গৃহীত হইবে তাহা হইতে পারে না। আর অন্য কোন প্রমাণেরও ইহা প্রমাণিত 
করিবার সাম্য নাই। 

ইহাতে হয়ত কেহ বলিতে পারেন যে, ঘটাদির অজ্ঞাতাবন্থাবিষয়ক জান যখন গ্রমাণসিন্ধ 
নহে তখন তাহা ছিলই না, ইহাই ফলতঃ সিদ্ধ হয়। কিন্তু এপ্রকার উক্ভিও সঙ্গত হইবে না। 
কারণ বিষয়মাত্রই জনকতারূপে জ্ঞানের কারণ। আর কারণ কাধ্যের পূর্ববর্তীই হইয়া থাকে ইহাই 
কাধ্যকারণভাবের নিয়ম । সুতরাং ঘটাদি বিষয় যে জ্ঞানের হেতু বা কারণ তাহা জানিতে হইলে 
সেই জানে তাহার পূর্ববর্তিতাও জ্ঞাত হওয়া আবশ্তক। আর জ্ঞাত হইবার পূর্বে ঘট অজ্ঞাত 
ছিল। সুতরাং ঘটজানে ঘটের হেতুতা তবেই গৃহীত হয় যদি অজ্ঞাত ঘটবিষয়ক জ্ঞান হয়। 
অধিক কি ঘটের অজ্ঞাততাবিষন্বক জ্ঞান হইতে 'পারে না৷ ইহা বগিলে “আমি ঘট জানিতেছি না? 
এইগ্রকার যে সার্বলৌকিক অঙ্থভব তাহার বিরোধ হইয়া পড়ে। কারণ “আমি ঘট জানিতেছি না' 
এস্কলে ঘটবিষয়ক অজানই লোকের অনুভবের বিষয় হয়-_ তাহাই উক্তপ্রকার উক্তি, দ্বারা প্রকাশিত 
হয়। এই অজ্ঞান অভাবাত্মক নহে কিন্তু ভাবভূত | ৃতরাং কাধ্যকারণভাবের উপপত্তির জন্ত এবং 
সর্বজনসিন্ধ উত্তপ্রকার অপরোক্ষ অন্ভবেরও উপপাদনের নিমিত্ত স্বীকার করিতে হয় যে ঘটবিষয়ক 
অজ্ঞাততা অর্থাৎ ঘটবিষয়ক অজান জ্ঞাত ছিল অর্থাৎ অজ্ঞাতাবস্থাবিশিষ্ট ঘট জাত ছিল। আর 
ঘটের সেই যে অজ্ঞাতাবস্থা বা ঘটবিষয়ক সেই যে অজ্ঞান তাহা সাক্ষিচৈতন্তের দ্বারাই গৃহীত 
হইয়া থাকে ; এবং ঘটাদি বিষয় সকলও সেই অজ্ঞানের ব্যাবর্তক বা অবচ্ছেদকরূপে গৃহীত হয়। 
যেহেতু সমস্ত বিষয়ই আতরূপেই হউক অথবা অজ্ঞাতরূপেই হউক সাক্ষিচৈতন্তের হ্বারা প্রকাশিত 
হইয়া থাকে। আর প্রমাপটৈতন্তই অজ্ঞানের নাশক; সাক্ষিচৈতদ্ত অজানের বাধক নহে, কিন্ধ 
অজানের সাধক, ইহা অগ্রে প্রতিপাদিত হইবে । কাজেই চক্ক্রাদি ইন্জিয্নের ত্বারা ঘটাদির 
অজ্ঞাততাবিষয়ক জ্ঞান হইতে গেলে যেমন ব্যাঘাত উপস্থিত হয় এস্থলে সেরূপ কোনও 
সস্ভাবনা নাই। স্থৃতরাং ঘটাদির অজ্ঞাতাবস্থা৷ সাক্ষিচৈতন্তপ্রত্যক্ষসি্ধ। আর তাহা হইলে অর্থাৎ 
জ্ঞাত হইবার পূর্ব্বে ঘটাদি বিষয়কে অজ্ঞাত বলিয়া জানিলে তাহাদিগকে অধ্যন্ত অর্থাৎ কল্লিতই 
বলিতে হয়। 

প্রশ্ন হইতে পারে, ঘটাদি বিষয় সকল অজাত ছিল বলিয়াই যে কল্পিত হইবে তাহার হেতু কি? 
তছুত্তরে বক্তব্য, জড়ে আবরণ সম্ভব নহে; কারণ তাহাতে কোন প্রমাণ নাই এবং কোন প্রয়োজনও 
নাই। যে হেতু প্রকাশের প্রতিবন্ধকতার জন্যই আবরণ শ্বীকার করা হয়”_কারণ প্রকাশের 
প্রতিবন্ককতাই অর্থাৎ প্রকাশমান বন্তকে অপ্রকাঁশ করাই আব্রণের ফল। আর জড় বস্ত হ্বতঃই গ্রকাশ- 
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বিহীন। একারণে তাহাতে আবরণ কল্পনা করিবার কোনও প্রয়োজন লাই। আর জড় বন্ত যে 
আবৃত থাকে তাহার কোনও প্রমাণও নাই। কারণ অজ্ঞাতত৷ অস্থপপঞ্প হয় বলিয়া অর্থাপ্তি বলে 
জড়ের আবরণ হ্বীকার করিতে হয়। কিন্তু অন্তথা উপপত্তি অর্থাপত্তির বাধক। বিষয়াবচ্ছি 
টৈতন্তের আবরণেই জড়ের অপ্রকাশ বা অজ্ঞাততা সিদ্ধ হয় বলিয়া, জড়ের অজ্ঞাততার অস্থথা 
উপপত্তিই হইতেছে । একারণে জড়ের আবরণ প্রমাণ সিন্ধ নহে। অতএব জড় অজ্ঞানের আশ্রয় 
নহে এবং বিষয়ও নহে। কিন্তু চৈতন্যই অজ্ঞানের আশ্রয় ও বিষয়। যদি বল! হয় অজাত ঘট 
বলিতে যখন অজ্ঞানাবৃত ঘট অর্থাৎ অজ্ঞানের দ্বারা ঘটের আবৃততাই প্রতীত হয়, আর তাহা 
সাক্ষিপ্রত্যক্ষেরই বিষয় হয়, তখন জড়ে আবরণ নাই কিরূপে? ইহার উত্তরে বক্তব্য, ঘটাদিবিষয় 
জড় বলিয়া দ্বতঃ প্রকাশবিহীন ; একারণে চৈতন্তের প্রকাশেই ঘটের প্রকাশ। অজ্ঞানের দ্বারা 
চৈতন্য আবৃত থাকে, কাজেই যাহার প্রকাশে ঘটাদি বিষয়ের প্রকাশ সেই চৈতন্তের প্রকাশ 
না হওয়ায় ঘটাদি বিষয়ও প্রকাশিত হইতে পারে না। আর সেই বিষয়চৈতন্ের আবরক 
যে অজ্ঞান তাহা সাক্ষিচৈতন্ঠের বারা গৃহীত হয়। চৈতন্য অখণ্ড হইলেও তাহা অস্তঃকরণপ্রতি- 
বিশ্বিত হইলে সাক্ষিচৈতগ্য আর বিষয়াবচ্ছিন্ন হইলে বিষয়চৈতগ্য নামে অভিহিত হয়। সুতরাং 
ঘটাদি বিষয়ের প্রকাশক এ বিষয়চৈতত্যই অজ্ঞানে আবৃত থাকে বলিয়া তদ্ভাম্ত ঘটাদি বিষয় 
মকলও আবৃত বলিয়া প্রতীত হয়। এজন্য জড়ের যে আবরণ তাহা চিন্বারক। একারণে আচার্ধযগণ 
বলেন-__“চিদ্বারাস্তযাবৃত্তিজড়ে” ( বেদান্তন্ক্তিমঞ্জরী ৩২৮) আর বিষয়চৈতন্যের আবরক এ অজ্ঞান 
যেমন সাক্ষিচৈতন্তের দ্বারা গৃহীত হয় সেই অজ্ঞানের ব্যাবর্তক ঘটপটাদিও সেইরূপ অজ্ঞানের বিশেষণ- 
রূপে গৃহীত হইয়া থাকে । কারণ ঘটপটাদি বিষয়ভেদে অজ্ঞানের অবস্থা বা অংশও বিভিন্ই হইয়া 
থাকে। এ কারণে ঘটপটাদি বিষয়কে অজ্ঞানের ব্যাবর্তক অর্থাৎ অবস্থাভেদ বা অংশভেদের জ্ঞাপক 
অথবা অবচ্ছেদক বা বিশেষণ বলা হয়। সুতরাং ঘটাদি বিষয়ের যে অজ্ঞাততা গ্রতিপাদিত হইল তন্থারা 
ঘটাদি বিষয়ের অধ্যস্ততা অর্থাৎ কল্লিততা বা মিথ্যাত্বই সিদ্ধ হয়। কারণ ঘটাদি বিষয় সকল জড় 
বলিয়া প্রকাশ বিহীন এবং সতভিন্ন বলিয়া অ-সৎ। স্থৃতরাং তাহাদের যে সং-বৎ প্রকাশ তাহা মোটেই 
সঙ্গত হয় না যদি ঘটাদি বিষয়সকল চৈতন্যের সহিত তাদাত্্যাপয় না হয়। কারণ ঘটের অজ্ঞাততার 
বারা তদবচ্ছি্ন চৈতন্রের যে আবরণ সিদ্ধ হয় তাহা প্রমাণের হবার! অর্থাৎ বৃততজ্ঞানের বারা নষ্ট হইলে 
সেই চৈতন্যেরই প্রকাশ হইবে, কিন্তু ঘটাদিবিষয় জড় বলিয়া তত্থারা তাহার প্রকাশ হইতে পারে না। 
একারণে বলিতে হয় যে তখন ঘটাদি বিষয় সকল সেই চৈতন্থে তাদাত্মাগ্রাপ্ত হইয়া! তবেই প্রকাশিত 
হয়। আর অধ্যাস বিনা তাদাত্ উপপন্ন হয় না। অতএব ঘটাদি বিষয় সকল অধাত্ত অর্থাৎ 
কল্পিত, মিথ্যা অর্থাৎ ত্রিকালস্থায়ী নহে। নুতরাং শ্ফুরণাত্মক সং-বস্তর সহিত তাঁদাত্য্যাপন্ন অর্থাৎ 
অধ্যন্ত না হইলে অপ্রকাশ এবং অ-সং ঘটাদি বিষয়ের গ্রকাশ হইতে পারে না বলিয়া এবং শ্ফুরণ ও 
সংসামান্ত হইতে সেগুলিকে পৃথক্‌ করিলে সেগুলির স্বরূপ অনির্বচনীয় অর্থাৎ সৎ এবং অসং হইতে 
... ভিতপ্রকার হয় বলিয়া ভাহা কল্পিত বা মিথ্যা। এইরপ “দৃ' “জড়, চিদ্ভিরত। পরিচ্ছিণ 
 * পরস্থ্ঠ হেতুগুলিও ঘটাদি বিষয়ের মিথযাত্বের সাধক । | 
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| ক্ষুরণঞ্চাজ্ঞাতং স্বাধ্যস্তেনৈবাজ্ঞানেনেতি স্বয়মেব ভগবান্‌ বঙ্ষ্যতি “অজ্ঞানেনারতং 
জ্ঞানং তেন মৃহাস্তি জন্তবঃ* ইতাত্র ।২৬ এতেন বিতৃত্বং সিন্ধম্‌ | তথাচ শ্রুতি_“মহতভূত- 
নমস্তমপারং বিজ্ঞানঘন এবে* তি (বৃহদারণ্যক-_২৪।১২)। পসত্যং জ্ঞানমনস্তমিশতি 
(তৈত্তিরীয় উপনিঃ_-২।১) চ জ্ঞানম্য মহত্বমনস্তত্বং চ দর্শয়তি। মহত্বং স্বাধ্যন্তসর্বব- 
সম্বদ্ধিত্বং অনন্তত্বং ব্রিবিধপরিচ্ছেদশূন্তত্বমিতি বিবেকঃ 1২৭ এতেন শুন্যবাদোইপি 
প্রত্যুক্ত, নিরধিষ্ঠানভ্রমাযোগাক্লিরবধিবাধাযোগাচ্চ। তথাচ শ্রুতিঃ__“পুরুষান্ন পরং 
কিঞ্চিৎ সা কান্ঠা সা পরা গতি” ( কঠোপনিষৎ--৩1১১ ) রিতি সর্বববাঁধাবধিং পুরুষং 
পরিশিনষ্টি।২৮ উক্তঞ্চ ভাষ্য কারৈঃ__“সর্ববং বিনশ্বদ্বস্তজাতং পুরুষাস্তং বিনশ্তি পুরুষে! 


অনুবাদ--শ্ষুরণরূপ পদার্ঘটাও যে আবার স্বাধ্যন্ত (নিজের উপর অধ্যন্ত ) অজ্ঞানহেতু অজ্ঞাত 
থাকে একথা ভগবান্‌ শ্বয়ং "অজ্জানেনাবৃতং জানং তেন মুহ্থাস্তি জস্তবঃ* (৫1১৫)-_ জ্ঞান অজ্ঞানের দ্বারা 
আবৃত হইয়৷ আছে সেই কারণে প্রাণিগণ মোহ গ্রন্ত হয়--এই স্থলে বলিবেন। অর্থাৎ নিত্যচিৎম্বরূপ 
পদার্থই অজ্ঞানের আশ্রয় ও বিষয় হয়। অজ্ঞান তাহার উপরে অধ্যস্ত হইয়া, তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া 
তাহাকেই নিজের বিষয় করে, তাহাকেই আবৃত করে । এইজন্য তাহা নিত্যবুদ্ধস্বভাব হইলেও অজ্ঞাত 
বলিয়া গ্রতীত হয়।২৬ ইহার দ্বার! এই ক্ফষুরণ রূপ পদার্থটা যে বিভূ তাহা সিদ্ধ হইল। এই জন্ত__ 
“এই পারমাধিক পরমসৎ অনন্ত অপার বিজ্ঞানঘনই”, “ব্রহ্ম সত্য জ্ঞান ও অনন্ত স্বরূপ” ইত্যাদি শ্রুতি 
বাক্য সকল-্ঞানের মহত্ব ও অনস্তত্ব নির্দেশ করিতেছে । মহত্ব অর্থ স্বাধ্যস্তসর্ববসন্বদ্ধিত্ব অর্থাৎ মহৎ 
বলিতে তাহাই বুঝিতে হইবে যাহা নিজের (সেই মহতের) উপর যে সমস্ত পদার্থ অধ্যস্ত আছে 
তাহাদের সকলের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট; আর ত্রিবিধপরিচ্ছেদশূন্যত্বই অনস্তত্ব অর্থাৎ দেশ, কাল 
ও বন্ত এই ত্রিবিধ পরিচ্ছেদ স্বারা যাহা অপরীচ্ছন্ন তাহাই অনন্ত, ইহাই ইহাদের বিবেক 
(পার্থক্য )।২৭ ইহার স্বারা শৃন্ত বাদ প্রত্যুক্ত (নিরাকৃত) হইল, যেহেতু অধিষ্ঠান ব্যতীত 
কোন ভ্রমই হইতে পারে না এবং অবধি বিহীন বাধও হইতে পারে না। [ তাৎুপর্ধ্য-_সমস্ত যদি ভ্রম 
হয় তথাপি সেই ভ্রমের অধিষ্ঠানস্বক্পপ একটা সৎপদার্থ কল্পনা করিতে হইবেই; কারণ আরোপিত 
পদার্থের কোন স্বতন্ত্র ত্তা এবং প্রকাশও নাই ; অধিষ্ঠানের সত্বাই আরোপিতের সতা৷ এবং অথিষ্ঠানের 
প্রকাশেই আরোপিতের প্রকাশ। এই কারণে ভ্রমের ' অধিষ্ঠান স্বরূপ পদার্থটা শৃন্য হইতে 
পারে না, যে হেতু শূন্ত অলীক পদার্থ ; আর যাহা! অলীক তাহা কাহারও অধিষ্ঠান হইতে গারে না। 
যেহেতু অনীক বস্ত্র সত্তাই নাই, প্রকাশ থাকা ত দূরের কথা । আবার ভ্রমের যখন বাধ হয় 
তখন তাহা! কোন স্থানে অবশ্ই বিশ্রান্তি লাভ করে, অর্থাৎ সকল পদার্থ বাধিত হইয়া যাইলেও 
এমন একটা পদার্থের সতত! অবস্তাই কল্পনা করিতে হয় যাহ! আর বাধিত হয় না। তাহাও শৃন্ত 
হইতে পারে না, কারণ এ শৃন্ভ অলীক; আর তাহা হইলে সেই বাধের কেহ সাক্ষী বা দ্রষ্টা থাকে 
না বলিয়া নিঃসাক্ষিক (সাক্িশূন্ত ) বাধই অসিদ্ধ হইয়া! পড়ে। ] এই জন্ত পুরুষের পরে আর কিছু 
থাকিতে পারে না; সেই পুরুষই কাষ্ঠা (পধ্যবসান বা সকলের শেষ সীমা) এবং তাহাই গতি” 


১৩৬ শ্্রীমত্তগবদগীতা। 


বিনাশহেত্বভাবান্ন বিনশ্যতী*তি।২৯ এতেন ক্ষণিকবাঙ্গোইপি পরাস্ত) অবাধিত- 
প্রত্যভিজ্ঞানাদন্থদৃষ্ান্তন্যরণাস্ন্ুপপত্তেশ্চ।৩০ তন্মাদেকম্ত সর্ববানুস্থযতস্ত স্বপ্রকাশক্ফুরণ- 
রূপস্য সতঃ সর্ববপ্রকারপরিচ্ছেদশৃত্তত্বাতুপপন্নং “নাভাবো বিষ্ভাতে সত” ইতি 1৩১--১৭ 
এই শ্রুতিও পুরুষকে সকল বাধের অবধি (সীমা, ও সাক্ষী) বলিয়া পরিশিষ্ট করিতেছেন অর্থাৎ 
সমস্ত দৃশ্ত বস্ত বাধিত হইলে পুরুষই কেবল অবাধিত অবশিষ্ট থাকে এইক্সপ নির্দেশ করিভেছেন /২৮ 
ভাস্তকার ভগবান্‌ শশ্করাচার্যও তাহাই বলিয়াছেন, যথা__“বিনম্বর বস্তনিচয় সমন্তই পুক্লষকে 
শেষে রাখিয়া! বিনষ্ট হয়। পুরুষ কিন্তু বিনষ্ট হয় না,. কারণ তাহার বিনাশের কোন হেতু নাই।২৯ 
ইহার হ্বারা ক্ষণিকাত্মবাদও নিরারৃত হইল। কারণ অবাধিত প্রত্যভিজাই আত্মার ক্ষণিকত্ের 
বিরোধী হেতু $ আর আত্মার ক্ষণিকত্ব স্বীকার করিলে অন্যকর্তৃক দৃষ্টবিষয় অন্য একজন যে ম্মরণ 
করিতে পারে না, ইহার কোন উপপত্তি হয় না। অর্থাৎ “যে আমি দেখিয়াছি সেই আমিই 
স্পর্শ করিতেছি* এইরূপ অবাধিত গ্রত্যভিজ্ঞ। থাকায় আত্মা প্রতিক্ষণ বিনাশী হইতে পারে না। 
আর আত্ম! যদি ক্ষণিক হয় তাহা হইলে অন্ত এক ব্যক্তি যাহা দেখিয়াছে অপর আর একজন 
তাহা ম্বরণ করিতে পারিত। ক্ষপিকাত্মবাদ স্বীকার করিলে এই আপত্তির সমাধান করা যায় না। 
[তাৎপর্য্য-__ক্ষণিকাত্মবাদে প্রত্যেকক্ষণেই (কালের যে অবিভান্ত অংশ তাহাই ক্ষণ ) আত্মার বিনাশ 
হইয়া! যায়, পরক্ষণে নূতন একটী আত্মা জন্মে। স্থতুরাং কোনও বস্ত দেখিয়া স্পর্শ করিয়া লোকে 
যে বলে “যে আমি দেখিলাম সেই আমিই স্পর্শ করিলাম, ইহা সঙ্গত হয় না। কারণ দর্শন হয় 
একটা ক্ষণে, আর ম্পর্শন হয় অন্ত একটা ক্ষণে। আত্ম! ক্ষণিক বলিয়! দর্শনক্ষণের আত্মা স্পর্শক্ষণে নই 
হইয়া গিয়াছে বলিয়া যে দেখে সে আর স্পর্শ করিতে পারে না। অথচ উল্তপ্রকার অবাধিত 
প্রত্যভিজ্ঞায় ত্রষ্টা ও স্রষ্টার অভিন্নতাই ভাসমান | ক্ষণিকাত্মবাদীর মতে ইহার কোনও উপপত্তি হয় 
না।]৩০ অতএব সেই এক সকল পদার্থের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান স্বয়ং প্রকাশ, ক্ুরণরূপ 
সৎপদার্থটা সকল গ্রকারপরিচ্ছেদ শূন্য হওয়ায় “নাভাবে! বি্যতে সতঃ*-_-“সত্বস্তর অভাব হইতে 
পারে না* এইরূপ যাহা বলা হইয়াছে তাহা উপপন্ন (যুক্তিসিদ্ধ ) হইল 1৩১--১৭ 


ভাবপ্রকাশ-__ 

প্রঃ । আচ্ছা, এই পূর্বোক্ত “সৎ বস্তর ভুষ্টা কে? 

উঃ। এই 'সৎ* এর কোনও তষ্টা নাই-_হ্হা দৃশ্ত নহে। দৃদ্থ বস্ত মাত্রই জড়। এই পরমার্থ 
সং দৃশি্বরূপ, ইহা জানন্বরূপ | ইহা জ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে-_ইহার জ্ঞাতা নাই, ইহা জেন নহে। 
ইহাই শুদ্ধ চিৎ এবং ক্ষুরণরূপ | 

গ্রঃ। ইহা যদি জানরূপ হয় তাহা হইলে ত ইহা! ক্রিয়ারপ হইল। জান উৎপন্ন হয় 
এবং জান বিনষ্ট হয়। আমি ঘট জানিতেছি_ এখানে জ৷ ধাতুর অর্থ জানারপ ক্রিয়া হইতেছে। 
রিয়া মাত্রেরই উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। এই সং ধদি জানরূপ হয়, তাহা হইলে ইহা! ক্রিন্নারগও 
টে (কারণ জানা ত একপ্রকার ক্রিয়া), আর যেহেতু ইহা ক্রিদ্বারূপ, সেই হেতু ইহা উৎপত্তি ও 
বিনাশসীল। তাহা'হইলে এই সৎকে নিত্য এবং অমৃত স্বরূপ কি করিয়া! বলা যায়? 


দ্বিতীয়োহ্ধ্যায়ঃ। ১৬৭ 

উঃ। আমি যে সংস্বর্প এবং ক্ষরণ বাঁজানম্বরূপ তত্বের কথা বলিতেছি ভাহাকে এই 
উৎপত্তি ও বিনাশ স্পর্শ করে না । দেশ, কাল এবং বন্তপরিচ্ছেদ কেবল &ঁ সংস্বরূপ এবং জ্ঞানস্থরূপ 
তত্বে অধ্যন্ত বা কল্পিত যে বিষয় এবং আশ্রয় তাহাতেই প্রযোজ্য । মূল অধিষ্ঠান যে জানস্বরূপ, 
যাহাতে সমস্ত জগৎ কল্লিত, তাহার কোনও পরিচ্ছেদ নাই। এই পরিচ্ছেদই বিনাশের হেতু। 
সর্ধগ্রকারপরিচ্ছেদরহিত বলিয়াই এই সংস্বরূপ যে অদ্থয় জানতত্ব তাহা অবিনাশী। 

প্রঃ । আমি ঘট জানিতেছি, এই ঘটজ্ঞান উৎপন্ন হইল, আবার এই ঘটজ্ান বিনষ্ট হইল-_ 
এই উৎপত্তি ও বিনাশ দেখা যাইতেছে ইহাকে কি করিয়া অস্থীকার করিব ? 

উঃ। এই উৎপত্তি ও বিনাশ হয় ঘটজ্ঞানের আশ্রয় যে অহংকারবৃত্তি তাহীর, এবং ঘটরূপ 
বিষয়ের। বান্তবিক কল্পিত বস্তরই উৎপত্তি ও বিনাশ হইতে পারে । কল্লিতের দ্বারা অকল্লিতের 
পরিচ্ছেদ হইতে পারে না। এককূপ যে স্ফুরণ ব| জ্ঞানতত্ব তাহা ক্কিয়ারপ নহে এবং তাহার 
ভেদ নাই, পরিচ্ছেদ নাই, বিনাশ নাই। 

প্রঃ। জাগ্রৎকালে এবং স্বপ্রকালে না হয় অহঙ্কারবৃত্তি থাকে, তাই তাহার উদয় ও লয়, 
উৎপত্তি ও বিনাশ, স্বীকার করা যায়, কিন্ত স্থযুপ্তিকালে ত অহঙ্কারবৃত্তি থাকে না। স্বমুপ্তির 
নাশকালে অর্থাৎ সুযুস্তির পারে তজ্ঞান ভূমিতে অহংবৃত্তির নাশ হইল বলা যায় না। তখন কি 
বলিবে? 

উঃ। স্ুযুগ্টিতে অহ্‌ংঙ্কারবৃত্তি না থাকিলেও, এঁ অহঙ্কার দ্বারা বাসিত অজ্ঞান থাকে । 
এই অজ্ঞানের ভাসকও এ অধিষ্ঠান চৈতন্ত; এই চৈতন্ত থাকে বলিয়াই স্থযুপ্তিকালীন অজ্ঞানের 
প্রকাশ হয়। সুযুপ্তিভঙ্গের পর যে স্মরণ হয় “আমি এতক্ষণ পধ্যন্ত কিছুই জানিতে পারি নাই” এই ম্মরণ 
হইতেই এ অজ্ঞানবৃত্তি সুচিত হয়। হযুখ্রির নাশে অর্থাৎ স্বযুণ্তির পারে তত্বজ্ঞান ভূমিতে এ অজ্ঞান 
বিষয়টা চলিয়া যায় এবং এঁ অজ্ঞানবৃত্ির ভ্রষ্টী যে অহঙ্কার তাহার বিলোপ হয়। মূল দৃশিকূপ, জানন্বরূপ 
“সিৎএর বিনাশ হয় না। 

প্রঃ। নুযুপ্তিতে জ্ঞান থাকে না, এই জ্ঞানের অভাব জাগ্রৎকালে অন্ুজিত হয়। 
স্থযুপ্তিকালে অজ্ঞানের অস্থুভব থাকে নী, তখন অন্ুভবিতাও নাই। জাগরণের পর অজ্ঞানাভবের 
স্মরণ হয় না। জ্ঞান ছিল না-এই জ্ঞানাভাবের অনুমান হয় মাত্র। 

উঃ। অনুমান কি প্রকারে হইবে? কুষুপ্তিই এই অঙ্থমানের পক্ষ অর্থাৎ স্যুপ্তি বিষয়েই 
অন্থমান-স্বযুপ্তিতে জ্ঞান থাকে কি না- ইহাই অঙ্গমিতির বিষয় । এই স্বযুপ্ঠি সম্বন্ধেই যখন জ্ঞান 
নাই__তখন স্বুপ্তি বিষয়ে কি করিয়া অহ্মান হইবে? আর এখানে লিঙ্গদর্শনের সম্ভাবনাও নাই। 

গ্রঃ। নুষুপ্তিকালীন জ্ঞানের যখন ন্মরণ নাই, তখন অনুভব ছিল--ইহা কেমন করিয়া বল! 
যার? অন্থভব থাকিলে অবশ্ত ম্মরণ হইত? 

উঃ। অনুভব থাকিলেই যে ম্মরণ থাকিবে এমন কোনও নিয়ম নাই । কোনও অন্ভবের ল্মরণ 
থাকে, কোনও অন্ুভবের থাকে না । কিন্তু যেখানে ম্মরণ আছে সেখানে যে পূর্বের অঙ্গুভব ছিল-_ 
তাহা মানিতেই হইবে। এখানে জান ছিল ন! বলিয়া! যখন স্মরণ হইতেছে আর জ্ঞানাভাব এবং অস্্ভব 
যখন পরস্পর বিরুদ্ধ তখন উক্ত অস্থভবের বিষয় ভাবরূপ অজ্ঞানই যে ছিল ইহা স্বীকার করিতে হয়। 


১৮ 


১৩৮ | শ্রীমন্গবদ্গীতা। 


প্ঃ। স্বযুপ্তিকালে জানের করণ বিস্বমান থাকে না, স্থতরাং এই করপাভাব হইতেই 
জানাভাব অনুমিত হয়। হুযুপ্তিকালে করণবর্গ সত থাকে, তাই তখন জ্ঞান হইতে পারে না 
ইহা ত অনুমান বারাই বুঝা যায়। 

উঃ। এইরূপ বলিলে অন্তোন্তাশ্রয় দোষ হয়। জ্ঞান থাকে না বলিয়া করণের অভাব, 
করণের অভাব বলিয়া জ্ঞানের অভাব-_এধানে পরম্পর পরম্পরের আশ্রয় হইতেছে। এরূপ 
অনুমান অসিদ্ধ। 

প্রঃ। স্বযুখিকালে অজ্ঞানের মন্তুভব থাকে, এবিষয়ে কি কোনও শ্রুতি প্রমাণ আছে? 

উঃ। হাঁ, শ্রুতি বলিতেছেন, স্থযুপ্তিকালে যে কোনও বস্ত্র দর্শন হয় না, তাহার কারণ বষ্টার 
অভাব নহে। দৃশ্ঠ বস্ত অর্থাৎ ত্রষ্টব্য কিছু তখন থাকে না, এই জন্তই ুযুপ্তিকালে দর্শন হয় না। 
ষ্টার কোনও সময়ে অভাব হয় না । ত্রষ্টার যে দৃষ্টি তাহার কখনও বিলোপ হয় না। 

প্রঃ। অজ্ঞান যে অনুভূত হয়, “আমার জান হইতেছে না” এই যে অন্গভূতি, তাহার অধিষ্ঠান 
বা আশ্রয় কে? 

উঃ। এই অজানও যে ভাসে, তাহারও মূল আশ্রয় হইতেছে জ্ঞান বা ক্ফুরণস্বরূপ এ 'সৎ,। 
সব কল্পিতের মূলে এক অকল্িত সত্তা স্বীকার করিতে হয়। এই অকল্পিত সৎ বস্তই বিতু। অজ্ঞান 
ইহার বিরোধী ত নহেই পরস্ত অজানও এই জ্ঞানাশ্য়েই ভাসে । 

প্রঃ। জাগতিক সব বস্তই যখন কল্পিত, এই অকর্পিত বস্তর যখন প্রত্যক্ষ অনুভূতি নাই, 
তখন ইহাকে স্বীকার না করিলে দোষ কি? 

উঃ। এই অকল্লিত সং অধিষ্টানের বলেই সমস্ত কল্পিত বন্তর সিদ্ধি হয়। প্রত্যেক 
ভ্রমের একটী অধিষ্ঠান বা আশ্রয় আছে যাহার উপর এ ভ্রম প্রকাশ পায়। নিরধিষ্ঠান ভ্রম হইতে 
পারে না। জগতের সব বস্ত বাধিত হইতে পারে এ বিতু নির্বাধ সং বস্ত্র আশ্রয়ে। বাধের 
একটা অবধি আছে। নিরবধি বাধ অসম্ভব। একটা তত্বের আশ্রয়ে অপর সব বাধিত হইতে 
পারে। এই তত্ব ম্বীকার না করিয়া শূন্যবাদ অবলম্বন করিলে নিরবধি বাধ এবং নিরধিষঠান 
ভ্রম স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু-একটা তত্বকে সত্য বলিয়া স্বীকার না৷ করিলে রম সিদ্ধ হইতে পারে 
না। এবং একটী তত্বকে পরমতত্ব বলিয়া স্বীকার না করিলে বাধই বা কি প্রকারে সিদ্ধ হয়? তাই 


ৃন্তবাদ অযৌক্তিক। অতএব এক অবিনাশী অকল্সিত সর্কপ্রকারপরিচ্ছেরহিত তত্ব স্বীকার 
ন! করিয়া! উপায় নাই। 


দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ। ১৩৯ 


অস্তবস্ত ইমে দেহা নিত্যন্তোক্তাঃ শরীরিণঃ। 
অনাশিনোহপ্রমেয়স্য ত্মাদ্যুধ্যস্ব ভারত ॥ ১৮ ॥ 


নিতান্ত ( বিকাররহিত ) অনাশিনঃ ( অবিনাশ) অধ্রমেয়্ত ( প্রমাণ দ্বারা অপরিচ্ছেত্ধ ) শরীরিপঃ ( জাত্মার ) 
ইমে দেহাঃ (এই মকল দেহ ) অন্তবস্তঃ ( নাশধর্দশিল ) উক্তাঃ ( তত্বদশিগপমূখে কছিত)। ভারত (হে অঞ্জন!) তন্মাৎ 
(সেইজন্ত ) যুহান্খ (যুদ্ধ কর) | ১৮॥ 


নম্থ ক্ষুরণরূপস্ত সতঃ কথমবিনাশিত্বং তন্ত দেহধর্মত্বাৎ দেহস্ চ অনুক্ষণবিনাশাৎ' 
ইতি ভূতচৈতন্যবাদিন:। তান্মিরাকুর্বন্‌ “নাসতো৷ বিদ্যতে ভাব£ ইত্যেতদ্বিবূপোতি।১ 
“্অস্তবস্তঃ” বিনাশিনঃ “ইমে*অপরোক্ষাঃ “দেহা” উপচিতাপচিতরপত্বাচ্ছরীরাণি, 
বহুবচনাৎ স্থুলনৃক্সকারণরূপাঃ বিরাট্নুত্রাব্যাকৃতাখ্যাঃ সম্রিব্্ট্াত্মানঃ সর্বে *নিত্যস্থ” 
অবিনাশিন এব “শরীরিণঃ* আধ্যাসিকসম্বন্ধেন শরীরবত একন্াত্মনঃ স্বপ্রকাশ- 
ক্ষুরণরূপস্ সন্বন্ধিনঃ দৃশ্তাত্বেন ভোগ্যত্বেন চ “উক্তা” শ্রুতিভি্র্ষাবাদিভি্চ ।২ তথাচ 
তৈত্তিরীয়কে অন্নময়াগ্ঠানন্দময়াস্তান্‌ পঞ্চ কোষান্‌ কল্পয়িত্বা তদধিষ্ঠানমকরিতং 'তর্ষপুচ্ছং 
প্রতিষ্ঠা, (তৈঃ উঃ ২৫) ইতি দর্সিতম্‌।৩ তত্র পঞ্চীকৃতপঞ্চমহাভূততংকার্ধ্যাত্মকো বিরাট্‌ 


আচ্ছা, ্ফুরপরূপ যে সৎপদার্থ তাহা যখন দেহেরই ধর্দ আর দেহও যখন প্রুতিক্ষণে 
বিনাশপ্রাপ্ত হয় তখন তাহ! কিরূপে অবিনাশী হইতে পারে ?__ভূতটৈতন্তবাদী লৌকায়তিকগণ 
এই প্রকার আশঙ্কা করিয়া থাকেন । এরূপ আশশঙ্কাকারিগণের মতনিরাসার্থে “অসতের 
সত হইতে পারে না* এই পূর্বোক্ত উক্তিরই বিবৃতি বলিতেছেন।১ ইমে-.এই অগরোক্ষ 
দেহাঃস্দেহ সকল অন্তবস্তঃ- অস্তবৎ অর্থাৎ বিনাশশীল; কারণ ইহারা উপচিত ও 
অপচিত হয় অর্থাৎ বাড়ে ও কমে। আর এই জন্তই ইহাদের অপর নাম শরীর ( শূ ধাতু 
নিষ্পন্ল বলিয়৷ নাশার্থক )। “দেহাঃ* এই স্থলে বহুবচন প্রযুক্ত হওয়ায় স্থুল, নুক্ম ও কারণ 
স্বক্ূপ বিরাট্‌, স্থত্র ও অব্যাককৃত নামে প্রসিদ্ধ সমষ্টি ব্যষ্টিকূপ সমন্ত শরীরই নিদিষ্ট হইয়াছে। 
সেইগুলি সমস্তই নিত্যন্ত -অবিনাশী শরীরিণঃ-শরীরীরই অর্থাৎ আধ্যাসিক ( অধ্যাঁস 
বশে উৎপন্ন) সম্বন্ধ নিবদ্ধন যিনি শরীরবান্‌ সেই সর্বসন্বত্বী স্বপ্রকাশ শ্ফুরপস্বরূপ এক আত্মারই 
সহিত সন্বদ্ধবিশিষ্ট, ইহাই “উক্তাঃ*-শ্রুতি ও ব্রদ্ধবাদিগণ নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন ।২ এই 
জন্ত তৈত্তিরীয় উপনিষদে অন্নময়াদি আনন্দময়াস্ত ( অন্নময়, প্রাপময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও 
আনন্দময় ) এই পাঁচটা কোষ কল্পনা করিয়া সেই কোষ সকলের যাহা অধিষ্ঠান, তাহা যে অকল্পিত 
তাহা 'ক্রক্গ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা*__“বরদ্ষ সেই আনন্ময়ের প্রতিষ্ান্বরূপ পুচ্ছ অর্থাৎ অধিষ্ঠান 
বা আধার স্বন্বপ* এই বাক্যে শ্রুতিমধ্যে দেখান হইয়াছে।৩ তন্মধ্যে যাহা পঞ্ষীক্কৃত পঞ্চমহাতূত 
এবং সেই মহাতৃত্্রে যে কার্য তদুভয়ম্বরূপ তাহাকে বিরাট বলা হয়। তাহাই সমস্ত ৃত্ঠিৎ 
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ূর্তরাশিরক্নময়কোষঃ স্থুলসম্তিঃ 18 তৎকারদীভৃতাপক্ীকৃতপঞ্চমহাভূততংকার্ধ্যাত্বকো 
হিরপ্যগর্ডঃ সুত্রমমূর্তরাশিঃ সুক্ক্রসমিঃ । 'ত্য়ং বা ইদং নামরূপং কর্ম (বৃহদাঃ উঃ ১/৬।১) 
ইতি বৃহদারণ্যকোক্তত্নাত্মকঃ স কর্মাত্মকন্তেন ক্রিয়াশক্তিমাত্রমাদায় প্রাণময়কোষ উক্ত; 
নামাত্মকত্কেন জ্ঞানশক্তিমাত্রমাদায় মনোময়কোষ উক্ত:; রূপাত্মকত্বেন তছ্ভয়াশ্রয়তয়। 
কর্তৃত্বমাদায় বিজ্ঞানময়কোষ উক্তঃ। ততঃ প্রাণময়মনোময়বিজ্ঞানময়াত্মৈক এব হিরণ্য- 
গর্ভাখ্যো লিঙ্গশরীরকোষঃ।৫ তৎকারনীভূতস্ত মায়োপ হিতচৈতন্াত্বা সর্ববসংস্কারশেষোই- 
ব্যাকৃতাখ্য আনন্দময়কোষঃ।৬ তে চ সর্ব্ধ একস্ভৈব আত্মনঃ শরীরাণীত্যুক্তম “তশ্যৈষ এব 


ব্রবোর রাশিস্বরূপ- সমস্ত স্মুলপদার্থের সমগ্রিস্বরূপ অন্নময় কোষ । অর্থাৎ এক একটী জীবের 
স্থলদেহ যেমন অন্নময় কোষ নামে অভিহিত হয় সেইরূপ এই স্থুল পৃথিবী আদি পঞ্চমহাভূত 
এবং পঞ্চমহাভূতাত্মক পঞ্চমহী তের কাধ্যস্বরূপ যে স্কুল ব্রদ্াণ্ড ইহার নাম বিরাট। ইহা বিরাট, 
পুরুষ বা বৈশ্বানর নামক সমষ্টি জীবের স্থুল দেহ; এই জন্য ইহা অল্পময় কোষ।৪ সেই বিরাট, 
নামক সমষ্টি স্থুলশরীরের কারণ হইতেছে অমূর্তরাশি_ লুম্্রসমন্টি সুত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভ; অপঞ্ীকৃত 
পঞ্চমহাভূত এবং সেই অপঞ্ষীকৃত পঞ্চ মহাভূতের যাহা কার্য তাহাই ইহার স্বরূপ হইতেছে। 
বৃহদারপ্যক উপনিষদে এই হিরণ্যগর্তকেই “স্থুল ও সুষম এই সমস্তই নাম, রূপ ও কর্ম এই ত্রিত্যন্বরূপ 
হইতেছে* এই প্রকারে ত্রান্নাত্বক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তাহা অর্থাৎ সেই অমূর্তরাশি 
সুক্ষশরীর, কর্মাতুক অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তির আকরন্বরূপ, এইজন্য এই ক্রিম়াশক্তিকে লক্ষ্য করিয়! 
ইহাকে প্রাপময় কৌষ বলা হইয়াছে। ইহা নামাত্মক-_এই কারণে ইহার জ্ঞানশক্তিকে লক্ষ্য করিয়া 
ইহাকে মনোময় কোষ বলা হইয়াছে। আর ইহা রূপাত্বক বলিয়া অর্থাৎ সমস্ত অক্ষ্যমাণ 
বস্তর আকার ইহার মধ্যে সুক্্রভাবে নিহিত বলিয়া ইহা জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির আশ্রয় হওয়ায় 
ইহার কর্তৃত্বকে লক্ষ্য করিয়া ইহাকে বিজ্ঞানময় কোষ বলা হইয়াছে । হুতরাং প্রাণময়, মনোময় ও 
বিজ্ঞানময়াত্মক হিরণ্যগর্ভনামক একটা বস্তই লিজশরীরকোষ। অর্থাৎ জীবের সুক্ষ শরীর যেমন 
প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষাত্মক এবং তাহাকেই লিঙ্গ শরীর বা লিঙ্গকোষ বলা হয়, 
সেইরূপ জগতের সুম্ধাবস্থাও যখন হিরণ্যগর্ভ বা সুত্রাত্মার শরীর তখন ইহাও প্রাপময়, মনোময় ও 
বিজ্ঞানময় কোষাত্মক লিঙ্গকোষ। বিশেষতঃ ব্যটটি জীবের শুক্র শরীরের প্রাণময় 
জগতের অভিমানী পুরুষও একজন রহিয়াছেন। এই কারণে এই জগৎ তাহার শরীর এবং ইহা 
প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষাত্মক লিঙ্গশরীর বা লিঙ্গকোষ নামে অভিহিত হয়।৫ 
আর এই সুম্ছব শরীরেরও যাহা কারণ তাহা সমস্ত সংস্কারের শেষ ( জগত্রূপ কার্যের সমস্ত অবস্থা. 
যাহার মধ্যে সুক্্ম অনভিব্যক্ত সংস্কারন্ূপে বর্তমান থাকে ) অব্যারৃতনামে প্রসিহ্দছ আনন্দময়কোষ 
হইতেছে? মায়োপহিত চৈতন্ত ইহার আত্মা অর্থাৎ অধিষ্ঠাতা। অর্থাৎ সযুপ্তীবস্থায়' জীবের স্কুল ও 
লুক্ শরীর ত্বকারণ অবিদ্ায় লয় প্রাপ্ত হয়। তৎকালে অবিস্াক্ূপ কারণশরীর লইয়া! জীব 
আনন্দসমুত্রে নিম্ন থাকে-_ত্রদ্ধানন্দ উপভোগ করিতে থাকে । আবার কোষ যেমন খড়গাদিকে 
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আবৃত করিয়া রাখে, এ কারণশরীরও সেইরূপ জীবকে আবৃত করিয়া রাখে। এই কারণে 
সযুপ্তিকালে জীব ব্রদ্ধে লীন হইলেও নিজের ম্বাতত্ত্য হারায় না, পুনরায় স্ব-স্বভাব লইয়! হুপ্টোখিত 
হয়। এ স্ুযুপ্তিকালীন কারণশরীরকেই আনন্দময়কোষ বলা হয়। জীবের বুল শরীরের ন্যায় 
জগতের ুস্াবস্থারও লয় হইলে তখন নিখিল জগতের কারণম্বরূপ অবশিষ্ট মায়! থাকে। এই মায়া 
শুস্থসত্বন্বরূপা) এই কারণে ইহাতে ব্রক্ষচৈতন্য ও ব্রহ্মানন্দ প্রতিফলিত হয়। আর ইহারও 
অভিমানিনী দেবতা আছেন। এই কারণে ইহা! তাহার শরীর স্বরূপ । আবার তিনি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন 
হইলেও এই মায়াই তাহাকে ভিন্নবৎ প্রতীত করায় ; আর ইহার মধ্যে আননেরই প্রাচুর্য অধিক । 
এই সমস্ত কারণে জগতের কারণীভৃত অব্যারুত অব্যক্তাবস্থাকেও আনন্দময় কোষ বলা হয়।৬ 

তাঞুপর্য্য-__শরীর সম্বন্ধে যাহা বলা হইল তাহা ভাল করিয়! বুঝিতে হইলে বেদাস্তোস্ত 
সৃটিক্রম কিরূপ তাহা মোটামুটিভাবে জানা আবশ্যক, এই কারণে তাহা বলা যাইতেছে। শ্রুতি 
হইতে জানিতে পারা যায়, জগতের অবস্থা! তিন প্রকার- প্রথম কারণাবস্থা, দ্বিতীয় ুম্াবস্থা, 
তৃতীয় স্থুল অবস্থা । তন্মধ্যে কারণাবস্থায় কোন কিছুরই অভিব্যক্তি ছিল না--সমস্তই যেন প্রন্প্ত 
হইয়াছিল। বীল্ষ মধ্যে যেমন বৃক্ষ অব্যক্ত (অনভিব্যক্ত ) অবস্থায় থাকে জগৎও পূর্বের সর্বকারণ 
মায়ামধ্যে সেই ভাবে লীন ছিল। তাই শ্রুতি বলিতেছেন “তদ্ধোদং তম্্যব্যাক্কতমাসীৎ* (বৃহদাঃ উঃ 
১/৪।৭ )_তৎকালে এই জগৎ অব্যারৃত ছিল। ইহাই জগতের অব্যাকৃতাবস্থা বা কারণাবস্থা ।__ 
অজ্ঞান, অবিদ্যা বা ব্রিগুণাত্মিকা মায়াই এই অবস্থায় সমস্ত আবৃত করিয়া! নিজমধ্যে সমস্ত শ্রক্ষ্যমাণ 
জগতের সংস্কার অর্থাৎ ভাবী ন্বরূপের পরম হুক্্ভাব লইয়া বিরাজমান ছিল। পরে জীবের কর্মবশে 
সুক্মি আরম্ভ হয়। 

তখন পরমেশ্বরাধিষ্িত ব্রিগুণাত্মিকা-মায়ার পরিণামে, অপক্ীরুত পঞ্চমহাতবতের উৎপত্তি 
হয়। ুম্মাবস্থ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ এবং ব্যোমই সেই অপঞ্ীকৃত পঞ্চমহাভূত। এই 
অপঞ্ধীকৃত পঞ্চ মহাভূতকেই পঞ্চ তন্নাত্র বলা! হয়। এই অপঞ্ষীকৃত পঞ্চ মহাভূত ত্রিগুণাত্মিকা 
মায় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া ইহারাও ত্রিগুণাত্বক। তন্মধ্যে অপঞ্ধীকৃত পঞ্চমহাভূতের 
প্রত্যেকের সাত্বিক অংশ হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্িয় উৎপন্ন হইয়াছে__অর্থাৎ অপঞ্ষীকত আকাশের 
সাত্বিক অংশ হইতে কর্ণ, বায়ুর সাত্বিক অংশ হইতে ত্বক, তেজের সাত্বিক অংশ হইতে চক্ষু: জলের 
সাত্বিক অংশ হইতে জিহ্বা, এবং পৃথিবীর সাত্বিক অংশ হইতে নাসিক, এই পাঁচটা জানেজ্দিয় 
হইয়াছে। আবার এই অপক্ষীরুত পঞ্চভৃতগুলির মিলিত সান্বিক অংশ হইতে মন:, বুদ্ধি, অহঙ্কার 
ও চিত্ত_এই চারিটী অস্তঃকরণ জন্মিয়াছে। উক্ত অপক্ষীরুত পঞ্চভৃতের প্রত্যেকটার রাঙ্জসিক 
অংশ হইতে যথাক্রমে বাক্‌, পাণি, পাদ, পায়, ও উপস্থ এই পাঁচটা কর্শেক্্রিয় উৎপর হইয়াছে 
অর্থাৎ অপঞ্ধীকূত আকাশের রাজসিক অংশ হইতে বাগিন্জরিয়, বামুর রাজসিক অংশ হইতে হস্ত, 
তেজের রাজসিক অংশ হইতে পদদ্বয়, জলের রাজসিক অংশ হইতে পায়ু এবং পৃথিবীর রাজসিক অংশ 
হইতে উপস্থ হইয়াছে। মনে রাখিতে হইবে এইগুলি বহিদৃগ্ঠমান হত্তপদাদি নহে-_কিন্তু এই স্থল হস্ত_ 
পদ্াদিরই স্ল্ষ্ম অবস্থা। আর এ অপক্ষীরত পঞ্চমহাভূতের স্বগুনির মিলিত রাজসিক অংশ হইতে 
প্রাণ, অপান, ব্যান, উদ্জান ও সমান-_এই পঞ্চ প্রাণবায়ুর স্থ্ট হইয়াছে। ইহাই হইল ক্র সটি। 
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পরে উক্ত অপঞ্কীকূত পঞ্চহাভূতের তামসিক অংশ হইতে পঞ্ষীরুত পঞ্চমহাভূত--অর্থাৎ 
সাধারণতঃ ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ এবং ব্যোম বলিতে যাহা বুঝায় সেই স্থুলভূতের উৎপত্তি 
হইয়াছে। অপক্ষীরূত মহাতৃত এবং পঞ্চীকৃত মহাভূতের মধ্যে পার্থক্য এই যে পঞ্ীকুত স্মুলভূতের 
প্রত্যেকটাতেই অপর চারিটা ভূতের প্রত্যেকের অষ্টম অংশ (৯) বিদ্যমান; কিন্তু অপঞ্ষীকৃত ভূত 
সেব্ূপ নহে, তাহা মাত্র তৎম্বরূপ-_তাহাদের এক একটিতে অন্য কাহারও সংমিশ্রণ নাই। এইজন্ত 
পঞ্ধীকৃত পৃথিবীতে পৃথিবীর অংশ অর্ধেক, এবং জলের অষ্টমাংশ, তেজের অষ্টমাংশ, বায়ুর অষ্টমাংশ 
ও আকাশের অষ্টমাংশ ( পৃথিবী হ, জল %, তেজঃ $, বায়ু &, ব্যোম ৯-১ পৃথিবী) 
বিষ্কমান। এইবপে স্থুল পঞ্ষীকুত জলে-_-জলের অংশ অর্ধেক এবং অপর প্রত্যেকটির অষ্টমাংশ 
করিয়া বিষ্তমান। এইরূপ তেত্জঃ, বাযু ও আকাশের সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। এই পঞ্ষীকৃত 
স্থলভূত হইতেই চতুদ্দশ তৃবন, এবং স্বেদজ, উদ্ভিজ্ঞ, অণ্জ, ও জরায়ুজ-_এই চতুবিধ ভূতনিকায় 
উৎপন্ন হইয়াছে । ইহাই হুইল স্কুল স্্টি। এই স্থুল, সুম্ম ও কারণ জগৎকেই বিরাট, স্তর ও 
অব্যারুত সমষ্টিশরীর বলা হইয়াছে। 

আবার প্রত্যেক জীবেরও স্কুল, স্ুক্্ম ও কারণ শরীর আছে। জাগ্রৎকালে স্থুল শরীর লইয়া 
ব্যবহার হয়; স্বপ্রদশায়, পঞ্চপ্রাণ, দশ ইন্দ্রিয় এবং মনঃ ও বুদ্ধি এই স্চদশাবয়ব সুক্ষ শরীর লইয়া 
ব্যবহার হয্__ইহাকেই লিঙ্গশরীর বলে। আর ন্বযুপ্তিকালে এই সমন্তের পরমসুম্মাবস্থ! অবিষ্ঠা 
লইয়া ব্যবহার হয়__ইহাই জীবের কারণশরীর। ইহাই হইল আধ্যাত্মিক ক্ষুত্র জগত, ক্ুত্র ব্রদ্ধা্ড, 
ব্যষ্টিশরীর। হ্থতরাং আমরা দেখিতে পাই ব্য্টিভাবে যেমন হ্ষুত্র শরীর ভ্রিবিধ, সেইরূপ সম 
শরীরও ভ্রিবিধ। এইজন্য কথিত আছে-_পিগুত্রক্ষাগয়োরৈক্যং লিঙ্গস্থত্রাত্মনৌরপি। শ্বাপাব্যা- 
কতয়োরৈক্যং জীবাত্মপরমাত্মনোঃ” ॥ অর্থাৎ এই দেহাত্মক পিগু এবং ব্রহ্ধাণ্ড, লিঙ্গশরীর এবং সুত্রাত্মক 
সুক্ষ জগত, সুযুগ্্যুপলক্ষিত কারণ শরীর এবং জগতের অব্যারকত অবস্থা এবং জীব ও পরমাত্মার 
ক্য অর্থাৎ একত্ব বা অভিরত্বই রহিয়াছে অর্থাৎ ইহাদের ভেদ নাই। 

এই উভয় প্রকারের ভ্রিবিধ শরীরেই শরীরী বা আত্মা আছে। ব্যষ্টি শরীরে দেখিতে পাই 
স্থলশরীরে চৈতম্ভের একরূপ ব্যবহার, সুম্্শরীরে আর একুরূপ, আবার কারণ শরীরে অন্য একরূপ। 
এই স্থুলশরীরে যে চৈতন্ত ব্যবহার করেন তীহাকে বিশ্ব, সুক্ষশরীরে যিনি ব্যবহার করেন তাহাকে 
তৈজস, এবং কারণ শরীরে ধিনি ব্যবহার করেন তাহাকে প্রীজ্ঞ বলা হয়। কিন্তু এই অ্রিবিধ শরীরের 
ব্যবহার ভিন্ন হইলেও চৈতন্য যে ভিন্ন ভিন্ন তাহা নহে_একই চৈতন্ত সেই সেই অবস্থায় ভিন্ন 
ভিন্নরূপে প্রতীত হয়। আবার সমষ্টি শরীরেও পঞ্ষীকৃত স্থুল বিরাট জগৎরূপ শরীরের অধিষ্ঠাতা এক 
চৈতন্ত আছেন-_স্াহাকে বৈশ্বানর বা বিরাট্‌ বলা হয়, অপক্ধীকৃত মহাভৃত ও তৎকারধস্বরূপ ুন্- 
জগতরূপ শরীরের অধিষ্ঠাত৷ এক চৈতন্ত আছেন-_ইহাকে জুত্রাত্া ব! হিরণ্যগর্ভ বা প্রাণ বলা হয় 
এবং অব্যাকৃত কারণ জগতকূপ শরীরেরও এক অধিষ্ঠাতা চৈতন্ত আছেন তাহাকে অন্তর্ধার্মী 
বা পরমেশ্বর বলা হয়। এই অআ্রিবিধ জগতরূপ শরীরাভিমানী চৈতন্ত অভিন্ন হইলেও 
অবস্থা্ুসারে তাঁহাদের ভেদ এবং তারতম্য স্বীকার করা হয়। সুতরাং ব্যষ্টিভাবে বিশ্ব, তৈজস ও 
প্রীজ্জ এবং সমষ্টিভাবে বৈশ্বানর, হিরগ্যগর্ত ও ঈশ্বর-__ইহা একই চৈতন্তের:বিভিন্ন অভিব্যক্তি 
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শারীর আত্মা যঃ পূর্বন্' ( তৈত্তিরীয় উঃ__২1৩) ইতি। তন্য প্রাণময়স্তৈষ এব শরীরে 
ভবঃ শারীর আত্ম! “যঃ সত্যজ্ঞানাদিলক্ষণো গুহানিহিতত্বেনোক্ঃ পূর্ববস্তাক্নময়স্ত । এবং 
প্রাণময়মনোময়বিজ্ঞানময়ানন্দময়েযু ফোজ্যম্‌।৭ অথবা-_ইমে সর্বেধ দেহাঃ ত্রিলোক্য- 
বরতিসর্ববপ্রাণিসম্বদ্ধিন একস্যৈব আত্মন উক্তা ইতি যোজন । তথাচ শ্রুতি; “একো 


ইহাদের সকলের মূলে নিব্বিশেষ, অখণ্ড, সচ্চিদানন্দ তুরীয় শুদ্ধচৈতন্ত বা ব্রহ্ম সকলের অধিষ্ঠানরূপে 
বিষ্যমান। এই জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন 'তরহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্টা ৷: 

ব্যন্টিশরীরের মধ্যে চৈতন্যের স্বত্্তা দেখাইবার জন্য তৈত্তিরীয় উপনিষদে-_অস্নময়, মনোময়, 
প্রীণময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এই পাঁচটা কোষের কল্পনা করা হইয়াছে। তন্মধ্যে স্থুলশরীর 
অন্নময়-কোধাত্মক ; স্ুস্্মশরীর মনোময়, প্রাপময় ও বিজ্ঞানময়-কোধাত্বক এবং কারণ শরীর 
আনন্দময়-কোষাত্বক । এইরূপ স্থুলজগংকে অন্নময়-কোষাত্মক, স্থক্্রজগৎকে মনোময়, প্রাণময় ও 
বিজ্ঞানময় কোষাত্মক লিঙ্গশরীর, এবং অব্যারৃত জগৎকে আনন্দময়-কোষাত্মক কারণশরীর বলা 
হয়। উহাদের মধ্যে স্বুলশরীরই অন্পময়-কোষ। নুক্্শরীরের মধ্যে যে তিনটা কোষ আছে 
তন্মধ্যে পঞ্চকর্শেজ্জিয় ও পঞ্চ প্রাণবাযু লইয়া প্রাপময় কোষ। এই প্রাণময় কোষ ক্রিয়াশক্তির 
আধার কার্যযস্বরূপ; ইহারই প্রভাবে নিক্ষিঘ্ন আত্মা আপনাতে বচন, আদান, গমন এবং ক্ষুধা- 
পিপাসাদি ক্রিয়ার আরোপ করে। পঞ্চজ্ানেন্দ্িয় ও মনঃ লইয়া মনোময়-কোষ ; ইহাই ইচ্ছাশক্তির 
আধার-_এবং কারণ স্বরূপ; আর পাঁচটা জ্ঞানেন্দ্ি় এবং বুদ্ধি_ইহাই হইল বিজ্ঞানময়-কোষ। 
এই বিজ্ঞানময-'কোষকে জানশক্তিমান্‌ কর্তা বলা হয়; কারণ ইহারই প্রভাবে অকর্তা আত্মায় 
কর্তৃত্ব আরোপিত হয়। অজ্ঞানগ্রধান অন্তঃকরণকে আনন্দময় কোষ বলে; ইহারই কারণে আত্মা 
অথগ্ডানন্দ নিঃসঙ্গ শুদ্ধ চিৎম্বরূপ হইলেও পরিচ্ছি্হথবিশিষ্ট, অল্পজানবিশিষ্ট, ভোকৃতাদি 
সঙ্গবিশিষ্ট বলিয়া প্রতীত হয়। ইহাই হইল ব্যষ্টি জীবের পঞ্চকোষ বিবেক । সমাষ্ট জগতেরও স্থুল 
রন্ধাগ্ডাত্বক বিরাট্শরীরাভিমানী বৈশ্বানরকে অনময়-কোষাধিষ্ঠাতা বলা হয়; স্ম্্রগতের অভিমানী 
সুত্রাত্মাকে জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তিমান্‌ বল! হয় এবং কারণজগদভিমানী অন্তর্ধামীকে 
সর্বজ্ঞ, সর্বববিৎ, সর্ববর্তা, ফলদাতা, সর্বেশ্বর বল! হয়। স্থতরাং আত্মা অঙ্গ উদার্সান হইলেও 
অধ্যাসবশে সমষ্িব্যষ্টিভাবে এইব্ধূপে ত্রিবিধ শরীরবিশিষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বলিয়া 
আত্মা ষে পরমার্থতঃ ভিন্ন তাহা নহে। তবে যতকাল অবিষ্া থাকিবে, অধ্যাস থাকিবে, ততকাল 
এইরূপ বিভাগ এবং বিভেদও থাকিবে ।৬ ' 

অনুবাদ _এই সমস্তগুলিই শ্রুতিমধ্যে একই আত্মার শরীর বলিয়া কথিত হইয়াছে। যথা 
'তন্যৈষ এব শারীর আত্মা যঃ পুর্বন্ত-_হিনি পূর্বোক্ত অন্মময়ের শরীরাধিষ্টিত আত্মা তিনিই 
এই প্রাণময়েরও আত্মা। উক্ত শ্রুতির ভাৎপধ্যার্থ এইরূপ, তাহার অর্থাৎ সেই প্রাণময়ের, ইনিই, 
শারীর অর্থাৎ শরীরে সভ্ভৃত ( শরীরাধিঠিত ) আত্মা । তিনি লত্যজ্ঞানাদিলক্ষণ ( অর্থাৎ তিনি সত্য, 
জান ও অনন্বত্থরূপ ), এবং তিনি গুহানিহিত বলিয়া! কথিত,হইয়াছেন। “পূর্বস্ত* - পূর্বের অর্থাৎ 


১৪৪ _.. স্রীমস্ভগবদগীতা। 


দেবঃ সর্ববভূতেষু গৃঢ়ঃ সর্ববব্যালগী সর্ববভূতান্তরাত্মা। . কর্ম্াধ্যক্ষ সর্ববভূতাধিবাসঃ সাক্ষী 
চেত! কেবলো নিগুণশ্চ' ( শ্বেতাশ্বতর উঃ ৩1১১) ইতি সর্ববশরীরসম্বদ্ধিনমেকমাত্মানং 
নিত্যং বিভব দর্শয়তি।৮ নম্থু নিতাত্বং যাবংকালস্থায়িত্বং ; 'তথ| চ অবিষ্ঠাদ্দিরং কালেন 
সহ নাশেইপি তছুপপন্নম-_ইত্যত আহ “অনাশিন” ইতি ।৯ দেশতঃ কালতো বস্তৃতশ্চ 
পরিচ্ছিন্নস্ত অবিষ্ভাদেঃ কর্পিতত্বেন অনিত্যত্বেইপি যাবংকালস্থায়িত্বরূপমৌপচারিকং 
নিত্যত্বং ব্যবহ্থিয়তে, “যাবদ্ধিকারস্ত বিভাগো লোকবৎইতি স্থায়াৎ । আত্মনস্ত পরিচ্ছেদ 


অন্পময়ের। প্রাণময়, মনোময়, ও বিজ্ঞানময়ের পক্ষেও এই শ্রুতির অর্থ এইরূপেই যোজনীয়ু। শ্রুতির 
অভিপ্রায় এই ষে যিনি আনন্দময়ের অধিষ্ঠাত। তিনিই বিজ্ঞানময়, মনোময় ও প্রাপময়ের অধিষ্ঠাতা 
এবং তিনিই অন্নময়ের অধিষ্ঠাতা। ব্রহ্ই যে এই সকলের অধিঠাতা তাহা “ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা, 
এই শ্রতি হইতে জানা যায়। সেই ব্রন্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্তন্বরূপ।৭ অথব! মূল শ্লোকের অর্থযোজনা 
এইরূপ,_ইমে জর্কের্ব দেহা:-এই সমস্ত দেহই, ট্রেলোক্যমধ্যবর্তী সমস্ত প্রাণীর সহিতই সম্বন্ধ 
বিশিষ্ট যে সেই এক আত্মা তারই দেহ বলিয়া কথিত হইয়াছে । “এক ( অদ্বিতীয় ) দেব (প্রকাশাত্মা ) 
সর্বপ্রাণীর মধ্যে সংবৃত রহিয়াছেন; তিনি সর্বব্যাপী এবং সমন্ত প্রাণীর অস্তরায্ম! ; তিনি ধশ্ীধন্্াত্মক 
সকল কর্ের অধিষ্ঠাতা এবং সর্বজীবে আশ্রিত অর্থাৎ সকল জীবের হ্ৃদয়বাসী; তিনি সাক্ষী 
( সর্বষ্ী ), চেতয়িতা, কেবল (নিরুপাধিক ) ও নিগুণ'-_-এই শ্রুতিবাক্যও জানাইয়! দিতেছে 
যে. আত্মা এক, এবং তিনি সমস্ত শরীরের সিত সম্বন্ধবিশিষ্ট এবং নিত্য ও বিভূ।৮ এখন সংশয় 
হইতেছে এই যে, নিত্যত্ব অর্থ যাঁবৎকালস্থাক্িত্ব অর্থাৎ নিত্য বলিতে যাবৎকালস্থায়ী বুঝায়; অর্থাৎ 
কাল যাবৎ আছে যাহা নিত্য তাহাও তাবৎ থাকিবে । তাহা যদি হয় তাহা হইলে অবিস্তাঁদির 
স্তায় কালের সহিত সংপদার্থের যদি নাশ হয় তাহা হইলেও ত সেই নিত্যত্ব সিদ্ধ হয়। ইহার 
উত্তরে বলিতেছেন অনাশিনঃ 1৯ দেশতঃ, কালতঃ এবং বন্ততঃ পরিচ্ছিন্ন অবিদ্যারদি পদার্থ 
কল্পিতত্ব নিবন্ধন অনিত্য হইলেও “সমস্ত বিকারজাতের মধ্যেই ব্যাবহাঁরিক ভেদের নায় বিভাগ 
লক্ষিত হয়'* এই সুত্রস্থচিত অধিকরণোক্ত নিয়মান্থসারে তাহাদের কালের স্থিতি পর্য্যন্ত অবস্থিতি 
রূপ ওপচারিক নিত্যত্ব ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ যতদিন পর্য্স্ত কালের স্থিতি বিদ্যমান অবিদ্যাদি 
কল্পিত পদার্থও তাবৎ বর্তমান থাকে । ইহাদের এইরূপ ওপচারিক (গৌণ) নিত্যতা স্বীকার করা হয়। 
প্রক্কতপক্ষে কিন্ত ইহাকে সনাতন নিত্য বল! হয় না। স্থতরাং যাবৎকালস্থায়িত্ব নিত্যত্ব নহে, কিন্ত 
অ্রিবিধ পরিচ্ছেদশূন্যত্বই নিত্যত্ব। আর আত্মা ত্রিবিধপরিচ্ছেদশূন্য এবং অকল্লিত বলিয়া তাহার বিনাশের 
কোন হেতু নাই এইজন্য তাহা নিত্য। তাহার যে নিত্যত্ব তাহা মুখ্য কুটস্থ নিত্যতা । তাহা সাংখ্য- 

* বেদাসদর্শনেয় দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের প্রথম অধিকরণে 'বাবদ্বিকারংতু' ইত্যাদি সপ্তম নুত্রটাতে সিদ্ধান্ত 
স্থাপন করা হইয়াছে এই বে আকাশও পৃথিব্যাদির ন্যায় জনিত্য ; যেহেতু তাহা পৃথিবী প্রভৃতি মহাভূতসকল হইতে যিতক্ত 
হইতেছে । জার হাহা বাছা! বিভক্ত তৎসমুদায়ই অনিত্য। "ইহ! ঘটপটাদি বিভক্ত বস্ত সকলের অনিত্যতাদর্শনে 
নিরূপিত হয়। তবে যে আব শকে নিতা বলিয়! বোধ হয় তাহ! উঁপচারিক বা গৌণ নিত্যতা। বুঝিতে হুইবে। আর 


এই বে নিতাত| ইহা! বাঁবৎকালম্থাযিত্বরূপ নিত্যতা। নেদাস্তমতে পরাতিমত কালেরও বখন নাশ আছে তখন কালের নঙ্গে দে 
আঁকাশেরও বাশ হইয়া বায়। 


দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ। ১৪৫ 


-য়শূন্তস্ত অকল্পিতন্থ বিনাশহেত্বভাবানুখ্যমেব কুটন্থনিত্যত্বং নতু পরিপামিনিত্যত্বং 
যাবংকালস্থায়িত্বং বা ইত্যভি প্রায়: 15 ন্বেতাদূশে দেছিনি কিঞিত প্রমাণমবস্তং বাচ্যং 
অন্যথা নিশ্রমাণস্ত তন্ত অলীকত্বাপত্তেঃ শাস্ত্রারস্তবৈয়র্ঘ্যাপত্তেশ্চ। তথাচ বন্তরপরিচ্ছেদো 
ছল্পরিহরঃ। 'শান্্রযোনিত্বাদি'তি শ্ায়াচ্চ (বেঃদঃ ১/১/৩)। অত আহ “অপ্রমেয়স্ত* 
ইতি।১১ একধৈবানুদ্রষ্টব্যমেতদপ্রময়ং প্রবং ( বৃহদা উঃ 8181২০)। অপ্রময়ং 
অপ্রমেয়ম্‌। “ন তত্র নৃর্্যো ভাতি. ন চন্্রতারকং নেমা বিছ্যুতো ভাস্তি কুতোহয়ম্রিঃ ৷ 
'তমেব ভাস্তমন্ভাতি সর্ববং তস্য ভাঁস! সর্ববমিদং বিভাতী”তি চ শ্রুতেঃ (কঠ উঃ ২৫1১৫) 
স্বপ্রকাশচৈতন্তরূপ এবাত্মা। অতস্তস্ত সর্ববাসকন্য স্বভানার্থং ন স্বভাস্যাপেক্ষা, কিন্ত 


ক্িত প্রকৃতির নিত্যতার ন্যায় পরিণীমিনিত্যতা নহে অথবা আকাশের ন্তায় যাবৎকাঁলশ্থাতিস্বর্ূপ 
ওপচারিক নিত্যতা ( গ্রবাহনিত্যতা ) নহে__ইহাই এস্থলের অভিগ্রায়।১০ 

আচ্ছা! এতাদৃশ ষে শরীরী তাহার ( অস্তিত্ব )বিষয়েও কোন প্রমাণ অবশ নির্দেশ্ত ; তাহা ন। 
হইলে তাহা নিশ্রমাণ বলিয়া অঙগীক হইয়া পড়ে এবং তাহাতে শাস্তরারভ্তেরও ব্যর্থতা প্রসঙ্গ হয়। 
আবার তাহা দি কোন প্রমাণের বিষয় হয় তাহা হইলে তাহার বস্তপরিচ্ছেদ অপরিহার্য ; অর্থাৎ 
যাহা কোনরূপে পরিচ্ছিক্ন হয় তাহাই কল্পিত, আর কল্পিত হইলে অনিত্য হইয়া থাকে; এই 
কারণে আত্মারও যখন বস্ত্পরিচ্ছেদ রহিয়াছে, কারণ তাহা প্রমেয় তখন আত্মাও অনিত্য হইয়! পড়ে; 
আর 'শীঙ্যোনিত্বাথ' ( বে: দঃ ১1১৩) অর্থাৎ শান্্ই তাহার প্রমাপক এই হুত্রস্থচিত 
অধিকরপোক্ত নিয়ম অনুসারেও তাহার প্রমেয়ত্বও দিদ্ধ হয়; ( এই কারণেও তাঁহার বস্ত- 
পরিচ্ছেদ প্রতিপন্ন হয়)। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন অপ্রমেয়ন্ত ।১১ 'একরূপেই (এক 
অদ্বৈত বলিয়াই ) দর্শন কর! উচিত; এই তত্ব অগ্রময় এবং পরব অর্থাৎ শাশ্বত? । শ্রুতিতে যে 
'অপ্রষয়' বলা লইয়াছে তাহার অর্থ অপ্রমেয়। “সেই সংবস্তর নিকট স্র্ধ্যের এবং চন্্রতারকার প্রকাশ 
নাই, এই বিছ্যাদ্লতাও প্রকাশ পায় না, অগ্নির ত কথাই নাই। শ্বয়্প্রকাশ সেই জ্যোতির্ঘয়ের 
প্রকাশ আছে বলিয়াই এই সমস্ত পদার্থ ভাসমান; তাহারই দীপ্তিহেতু এই সমগ্র জগৎ উদ্ভালিত'-_ 
ইত্যাদি শ্রতি হইতেও জানা যায় যে আত্ম শ্বপ্রকাশচৈতন্ন্বরপ। এই কারণে সেই 
সর্বাবডাসক আত্মার হ্ব-সত্তার জন্ত অর্থাৎ নিজের অস্তিত্ব প্রমাণিত করিবার জন্ত নিজের যাহা 
ভাল্ত তাদৃশ কোন পদার্থের অপেক্ষ! নাই অর্থাৎ আত্মার সত্তা শ্বতঃসিদ্ব_পরতঃসিত্ধ নহে। তবে 
কল্পিত ( মিথ্যা ) অজ্ঞান এবং সেই অজানের যে কার্য তাহার নিবৃত্তির জন্ত কষ্পিত বৃত্তিবিশেষের 
অপেক্ষা আছে অর্থাৎ নির্বিকল্পক বৃ্তিজ্ঞানের ছ্বারাই শু্ধব্রদ্ধাবরক অজানের নাশ হয়। সেই নাস 
অজ্ঞান ষেমন করিত এ বৃততিজানও সেইরূপ কম্পিত; তাহা! অজানকে নাশ করে এবং স্বয়ং বিনষ্ট হইয়া 
যায়। ক্ষারণ “বক্ষের অস্থরূপ ৰলি? অর্থাৎ "দেবতার অন্ন্ূপ উপ্রুরণ' (যেমন দেবতা তেমন নৈবেন্ত ) 


১৪৯ ঙ 


১৪৬ শত্রীমস্ভগবদগীতা । 
করিিতাজ্ঞানতৎকার্যানিবৃত্যর্থং কল্পিতবৃত্তিবিশেষাপেক্ষা, কল্পিতস্তৈব কর্লিতবিরোধিত্বাং 
ক্ষান্ুরূপো! বলি'রিতি স্যায়াং। তথাচ সর্ববকল্পিতনিবর্তকবৃত্তিবিশেষোৎপত্র্থ, 
শান্ত্রারস্তঃ, তশ্য তত্বমস্থাদিবাক্যমাত্রাধীনত্বাং। অতঃ (স্বতঃ ) সর্ববদ! ভাসমানত্বা 
সর্ববকল্পনা ধিষ্ঠানত্বাৎ দৃষ্তযমাত্রভাসকত্বাচ্চ ন তত্ত তুচ্ছত্বাপত্তি:। তথাচ“একমেবাদিতীয়ং' 
(ছাঃ উঃ ৬।২১) 'সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রন্ষেত্যাদি ( তৈ: উঃ ২1১) শাস্ত্রমেব স্বপ্রমেয়া- 
সুরোধেন ্বস্যাপি কল্লিতত্বমাপাদয়তি, অন্থথ! স্বপ্রমাণ্যান্থুপপত্তেঃ। কর্িতন্ত 
চ অকল্লিতপরিচ্ছেদকত্বং নাস্তীতি প্রাক্‌ প্রতিপাদিতম্‌।১২ 

আত্মন্বপ্রকাশত্বঞ্চ যুক্তিতোহপি ভগবৎপুজ্যপাদৈরুপপাদিতম্‌। তথাহি-_যত্র 
জিজ্ঞাসোঃ সংশয়বিপর্ধ্য়ব্যতিরেকপ্রমানামন্ততমমপি নাস্তি তত্র তদ্বিরোধি জ্ঞানমিতি 


এই নিয়ম অঙ্গুসারে, যাহা কল্পিত তাহাই অপর কল্পিতের বিরোধী হইয়া থাকে । এই কারণে সমন্ত 
কল্পিত পদার্থের যাহা নিবর্তক অর্থাৎ যে বৃত্তি হইতে সমস্ত কল্পিত পদার্থের নাশ হয় তাদৃশ 
বৃত্বিবিশেষের উৎপত্তির জন্য শান্ত্র আরন্ধ হইয়াছে ( সুতরাং শাস্ত ব্যর্থ নহে )। আর তাদৃশ বৃত্তিবিশেষ 
কেবলমাজ্ তবমন্তাি বাক্যের অধীন অর্থাৎ, “তত্বমসি' প্রস্তুতি বাক্য হইতেই তাদৃশ বৃত্তিবিশেষ উৎপন্ন 
হয়। আর ইহাতে (অপ্রমেয় বলিয়া ) ষে সেই সৎপদার্থের তুচ্ছতাপত্তি হইবে তাহা হইতে পারে না) 
কারণ, সেই তব সর্বদা প্রকাশমান? তাহা সমস্ত কল্পিত ভাবেরই অধিষ্ঠান এবং তাহা তাবৎ দু 
পদার্থের প্রকাশক; (এই কারণে তাহা তুচ্ছ অর্থাৎ অলীক হইতে পারে না।) এইজন্য “এক 
অন্ধিতীয়'; 'ত্রদ্ধ সত্য, জান, ও অনন্ত স্বরূপ' ইত্যাদি শাস্ত্র নিজ প্রমেয়ের অনুরোধে নিজেরও 
কল্লিতত্ব প্রতিপাদন করে। [ তাৎপর্য্য- শান্তর 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন”, “একমেবাদিতীয়ম্ঃ 
ইত্যাদি বাক্যে সঙজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদশৃন্য এক অদ্বিতীয় পদার্থকেই পরমার্থসৎ 
বলিয়! নির্দেশ করিয়া দিতেছে। আবার শাস্ত্র নিজেই যদি পরমার্থ সত্য হয় তাহা হুইলে উক্ত 
শান্তরবাকাটা মিথ্যা হইয়া পড়ে। এই কারণে শাস্ত্রের প্রামাণ্য রক্ষা করিতে হইলে তাহাকে 
পরমার্থ সত্য বলা চলে না। তবে তাহা ব্যবহারিক সত্য বটে। স্থতরাং পরমার্থ দৃষ্টিতে 
শান্ত্রেও স্বতন্ত্র সত্তা নাই। জীব, ঈশ্বর, জগৎ, শান্তর গ্রস্ৃতি বিভাগ ততক্ষণই থাকে যতক্ষণ ন! 
জানের উদয় হয়। “অত্র বেদাঃ অবেদা: ভবস্তি' (বৃহদারপ্যক উপনিষৎ 81৩২২) অর্থাৎ 
এই তুরীয়াবস্থায় বেদ সকলও অবেদ অর্থাৎ মিথ্যা হইয়! যায় ইত্যাদি বচনে দ্বয়ং বেদই পারমাধিক 
দশায় নিজের অসত্ব ক্ঠত: বিঘোধিত করিয়া দিতেছেন) যেহেতু তাহা না হইলে নিজের (শাস্ত্রের) 
প্রামাণ্য থাকে না।] আর যাহা কল্পিত তাহা যে কখনও অকল্পিতের পরিচ্ছেদক হইতে পারে 
না ভাহ। পূর্বে প্রতিপাদিত হইয়্াছে। (স্থতরাং শান্তর প্রমেয় হওয়ায় বস্ত পরিচ্ছেদ থাকায় 
সৎপদার্থও যে কল্পিত বা বিনাশী হইবে তাহা হইতে পাবে ন।)।১২ 

ৃ আত্মার স্বপ্রকাশত্ব ভগবৎপা প্রীমৎশক্করাচাধ্য যুক্তিদ্বারাও প্রতিপাদন করিয়াছেন। যথা, 
ইহা সর্ব দৃষ্ট হয় ঘে, ঘে বিষয়ে“জিজান্থ ব্যক্তির সংশয়, বিপর্ধ্য় অথবা! ব্যতিরেকপ্রমা! এইগুলির 


দ্বিতীয়োহ্ধ্যায়ঃ। ১৪৭ 


সর্ববতর দৃষ্ট অন্যথা ত্রিতয়ান্যতরাপত্বেঃ। আত্মনি চ অহং ব! নাহং বা ইতি ন কম্তছিৎ 
সংশয়ঃ। নাপি নাহমিতি বিপর্ধ্যয়ঃ ব্যতিরেকপ্রম! বা, ইতি তংস্বরূপপ্রম! সর্ববদাস্তীতি 
বাচ্যং তত্ত সর্ববসংশয়বিপর্য্যয়ধন্িত্বাৎ, ধর্ম্যংশে সর্ববমত্রান্তং প্রকারে তু বিপর্ধ্যয়' ইতি 
স্থায়াং1১৩ অতএবোক্তং__“প্রমাণমপ্রমাণঞ্চ প্রমাভাসস্তদৈব চ। কুর্ব্বস্ত্যেব প্রমাং 


একটাও নাই সেখানে উহাদের বিরোধী প্রমাজানই থাকে । কারণ তাহা যদি না থাকিত তাহা হইলে 
উক্ত সংশয়, বিপর্যয় এবং (“ইহা এন্ূপ নহে+ এই প্রকার) ব্যতিরেকগ্রমা ইহাদের মধ্যে যে কোন 
একটা থাকিয়া যাইত । কিন্তু আত্মার সন্ধে আমি কি আছি, না আমি নাই” ইত্যাকার 
সংশয় কাহারও হয় না; কিংবা 'আমি-_-আমি নহি কিস্ত অন্ এই রূপ বিপর্যয়, অথবা "আমি 
নাই, ইত্যাকার ব্যতিরেকপ্রমাও কাহারও হয় না। এই কারণে বলিতে হয় যে সকল সময়েই 
লোকের আত্ম্বরূপপ্রমা অর্থাৎ আত্মবিষয়ক প্রমাজ্ঞান ( যথার্থ জ্ঞান ) আছে। ইহার আরও হেতু এই 
যে আত্মাই সকল প্রকার সংশয় অথবা বিপর্যয়ের ধর্মী অর্থাৎ গ্রহীতা বা আশ্রয়; আর ধর্ম 
সম্বদ্ধে সকল জ্ঞানই অভ্রান্ত হইয়া থাকে কিন্তু তাহার প্রকারেই বিপর্ধ্য় উৎপন্ন হয়” এইক্ধপ নিয়মও 
আছে বলিয়া ইহা সিদ্ধ হয়।১৩ [ ভাৎপর্য্য-_আত্মা স্বপ্রকাঁশ হওয়ায় সকলের চিত্তে সতত 
ভাসমান। ইহার হেতু এই যে নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কেহ কখনও সন্দিহান হয় না অথবা 
তাহাতে বিপরীত জ্ঞানও করে না কিংবা “আমি নাই”, বলিয়াও বুঝে না। আবার একমাত্র 
অদ্বিতীয় আত্মতত্বই জগতে সৎ তাহ। ছাড়া সমস্তই যখন কল্পিত তখন সেই সর্বসাক্ষী অকল্পিত 
বস্তর সম্বন্ধে সংশয় বিপর্ধ্যাস প্রভৃতি হইতেই পারে না। সর্বত্র ভ্রম বা সংশয়াদি স্থলে দেখা 
যায় যে যাহার উপর ভ্রমাদি হয় সেই অধিষ্ঠানীভূত “ইদমংশ” বা ধর্মী অভ্রান্ত ভাবেই গৃহীত 
হইয়৷ থাকে। রজ্জুতে “ইহা সর্প এই প্রকার যে ভ্রম হয় সেস্থলে, কিংবা দূর হইতে স্থাধু 
(মূড়। গাছ) দেখিয়া “হা স্থাণু না পুরুষ" এই প্রকার যে সংশয় হয় সেই স্থলেও “ইহা এই 
অধিষ্ঠানীভূত ইদমংশ বা শুদ্ধ ধর্ম, অভ্রান্তভাবেই গৃহীত হয়; তবে তাহার প্রকার ব| বিশেষণ 
অংশ যে রজ্জুত্ব বা স্থাঁুত্ব গ্রভৃতি সেই অংশেই ভ্রম হইয়া! থাকে । কারণ সামান্তাংশের গ্রহণ এবং বিশেষ 
অংশের অগ্রহণ বা আবরণবশতঃই ভ্রম হইয়া থাকে । আর ইদমংশটি ভ্রমের অধিষ্ঠানের সামান্তাংশ 
বলিয়া! তাহার উপরেই অধ্যাস হয়। আর ভ্রমনাশে আধ্যাসিক পদার্থ টা অধিষ্ঠানে বিলীন হয় বলিয়া 
ইদমংশ অবাধিতই থাকিয়! যায়। আত্মার সম্বন্ধেও ঠিক এ কথা; কাজেই আত্মা সর্বপ্রকার ভ্রমের 
ধর্মী হওয়ায় আত্মবিষয়ে সর্ববদ! অভ্রান্ত জানই হইয়া থাকে । 1১৩ এই কারণে কথিত আছে-_প্রমাণ_- 
অর্থাৎ ব্যতিরেক প্রমাণ, অপ্রমাণ অর্থাৎ বিপর্ধ্য্র এবং প্রমাভাস অর্থাৎ সংশয় উৎপন্ন হইতে 
গেলেই যাহার সনম্বদ্ধে গ্রমা জন্াইয়। থাকে, অর্থাৎ যে ধর্ম্ার পূর্বসিন্ধ প্রামাণ্যের উপরেই প্রমাণ, 
অগ্রমাণ প্রতৃতির প্রতিষ্ঠা তাহার অস্তিত্বের অসম্ভাবন! কিরূপে হইতে পারে? প্রমাভাসের 
অর্থ সংশয়। প্রমাণজানই উৎপন্ন হউক অথবা! অপ্রমাণজানই উৎপন্ন হউক তাহাতে শ্বতঃপ্রকাশ 


১৪৮ _ স্্রীম্গবদগীতা। 


যত্র তদসম্ভাবনা কুত' ইতি। প্রমাভাসং সংশয়; স্বপ্রকাশে সক্পপে ধশ্মিণি প্রমাণা- 


প্রমাণয়োর্বিবিশেষে। নাস্তীত্যর্থ; ।১৪ 
আত্মনোইভাসমানত্বে চ “্ৰটজ্ঞানং ময়ি জাতং ন বাইত্যাদি সংশয়ঃ স্তাৎ। 


ন চ আস্তরপদার্থে বিষয়ন্তৈব সংশয়াদি গ্রতিবন্ধকত্বন্বভাবঃ কল্লাযঃ, বাহাপদার্ধে কুপ্তেন 
বিরোধিজ্ঞানেনৈব সংশয়াদি প্রতিবন্ধসস্তবে আস্তরপদার্থে স্বভাবভেদকল্পনায়৷ অনৌচিত্যাৎ ; 
অন্যথা সর্বববিপ্লবাপত্বেঃ ( সর্বববিপ্লবোপপত্তেঃ)।১৫ আত্মমনোযোগমাত্রঞ্চ আত্মসাক্ষাৎ- 


সংশ্বরূপ যে ধন্দ্ী ভাহার প্রকাশ বিষয়ে কোনও ইতর বিশেষ হয় না অর্থাৎ সেই স্বপ্রকাশ বস্ত্র 
প্রকাশ না হইলে প্রমাণ অথবা অগ্রমাণের প্রকাশ অর্থাৎ উদয় বা গ্রহণ হইতে পারে না, ইহাই 
তাৎপর্যার্থ।১৪ 

যদি আত্মা সর্বদা সর্ধজানে প্রকাশমান না হইত তাহা হইলে 'আমাতেই কি ঘটজান হইয়াছে 
অথবা আমাতে নহে' এই প্রকারের সংশয় হইত। (কিস্ত তাহা হয় না; অতএব আত্মা সর্বদ 
সর্বজানে প্রকাশমান)। আর এস্থলে ইহীও বলা চলে না যে, আত্তর পদার্থ সম্বন্ধে সেই সেই 
বিষয়ই ক্বভাবতঃ সংশয়ের প্রতিবন্ধক হয় এইরূপ কল্পনা কর! যাইবে, অর্থাৎ এস্লে বিরোধী জানকে 
প্রতিবন্ধক না বলিয়! হুখছুঃখাদি বিষয়াস্তরকেই যে সংশয়ের প্রতিবন্ধক বলা হইবে তাহা বল! চলে না। 
কারণ বাহু পদার্থ স্থলে বিরোধিজ্ঞানই সংশয়াদির প্রতিবন্ধক হয়, ইহাই কপ্ত অর্থাৎ প্রথমতঃই স্বীকৃত; 
আর তাহার দ্বারাই যদি প্রতিবন্ধকতা সম্ভব হয় তাহা হইলে পুনরায় আস্তর পদার্থের জন্য দ্বভাবভেদ 
কল্পনা করা উচিত হয় না, কেন না, এরূপ করিলে সকল বিষয়েরই বিপ্লব ( বিশৃঙ্খলা ) উপস্থিত হইয়া 
পড়ে।১৫ তাৎপর্য্য__পূর্ব্বে বলা হইয়াছে আত্মা সর্বদা সর্বজ্ঞানে ভাসমান থাকে বলিয়্াই সংশয় 
বিপধ্যয়াদির সিদ্ধি হয়। এক্ষণে বিপরীত দিক্‌ দিয়া বল! হইতেছে যে ভাহা! যদি না হইত অর্থাৎ আত্মা 
যদি সর্বদা সরববজ্ঞানে প্রকাশমান না থাকিত তাহ! হইলে “ঘটজ্ঞান আমাতে হইয়াছে না আমাতে 
হয় নাই, এইরূপ সংশয় হইত। কিন্তু তাহা কাহারও হয় না। এই প্রকার সংশয় না হইবার কারণ 
কি? তাহা না হইবার হেতু এই যে অন্তরে সর্বদা তাদৃশ সংশয়াদিজানের বিরোধী “অহম্‌ ইত্যাকার 
প্রমাজান বিচ্যমান রহিয়াছে। বাহ পদার্থ সম্বদ্ধেও ঠিক এই নিয়ম) যখন ঘটবিষদবক সংশয় 
বা বিপর্ধ্য়জানের বিরোধী যথার্থ জান বর্তমান থাকে তখন আর তথ্গিষয়ে সংশয় বা বিপর্ধ্যয়জঞান 
হইতে পারে না। আত্মা সম্বদ্ধেও সংশয়াদিজ্ঞানের বিরোধী অভ্রান্তজঞান সতত প্রকাশমান আছে 
বলিয়াই '“ঘটজান আমাতে হইয়াছে, না আমাতে হয় নাই" ইত্যাকারক সংশয় জ্ঞানের উদয় 
হয় না। ইহার উপর যদি বলা হয় যে বাহ্‌ পদার্থের বেলায় ইহাই নিয়ম বটে যে বিরোধী জান 
থাকিলে আর সংশয়-বিপর্ধায়াদি হইতে পারে না, কিন্কু আভ্যন্তরীণ পদার্থের বেলায় আর এঁ কথা বলিব 
না-_আভ্যন্তরীণ পদার্থস্থলে সুখ ছুঃধাদি ততৎ বিষয়ই আত্মবিষয়ক সংশয়জানের বিরোধী হইয়া থাকে, 
কিন্ত আত্মবিষয়ক জজ্রান্তজান তাহার বিরোধী হয় না। সতরাং সর্বজানে যে আত্মা সর্বদা গ্রকাশমান 


দ্বিতীয়োহ্ধ্যায়ঃ। ১৪৯ 


কারে হেতুঃ। তন্ত চ জ্ঞানমাত্রে হেতুত্বাদ ঘটাদিভানেইপ্যাত্বভানং সমূহালম্বনস্ায়েন 
তাক্কিকাণাং প্রবরেণাপি ছর্িবারসূ 1১৬ নচ চাক্ষ্যত্বমানসত্বাদিসঙ্করঃ ; লৌকিক- 


তাহা নহে। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে এরূপ বলিলে বিনা কারণে শ্বভাবভেদ কল্পনা করিতে হয়। 
কারণ বহিঃপদ্বার্থবিষয়ক সংশয়ের বেলায় তাহার প্রমাজ্ঞানকেই বিরোধী বলা হইয়াছে, অথচ আত্তর- 
পদার্থবিষয়ক সংশয়াদিস্থলে তদ্ধিষয়ক প্রমাজ্ঞানকে বিরোধী না রলিয়া স্ুখছুঃখাদি আস্তর বিষয়াস্তরকে 
বিরোধী বল! হইতেছে। এই প্রকারে একই সংশয়েরই বাধকতা৷ আন্তর এবং বহির্দেশে বিনা কারণে 
ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ কল্পনার দ্বারা সমর্থন করা হইতেছে । কিন্তু ইহা ন্যাধ্য নহে। অধিক কি, যে বিন! 
কারণে একই বিষয়ে বাহিরের জন্য এক নিয়ম ও আস্তরের জন্য অন্ত নিয়ম কল্পনা করে সে সকল বিষয়েই 
বিপ্লব উপস্থিত করিয়া দেয়। অতএব বহিঃপদার্থ স্থলে যেমন বিরোধী জ্ঞানই সংশয়াির প্রতিবন্ধক 
হয় সেইবূপ আত্তর স্থলেও সংশয়াদির বিরোধী আত্মবিষয়ক অভ্রাস্তজ্ঞান থাকার জন্যই “ঘটজান 
আমাতে উৎপন্ন হইয়াছে, না আমাতে হয় নাই” ইত্যাকারক সংশয় উদ্দিত হইতে পারে না। 
স্থতরাং, আচার্ধ্য যথার্থই বলিয়াছেন যে “আত্মা যদ্দি সর্বদা ভাসমান না হইত তাহা হইলে 
ঘটজ্ঞান আমাতে উৎপন্ন হইয়াছে না আমাতে হয় নাই, এইরূপ সংশয় হইয়। পড়িত 1১৫] 
(আত্মা যে সর্বজানে সতত প্রকাশমান তাহা তাকিকগণ কণ্ঠতঃ স্বীকার না করিলেও তাহাদেরই 
প্রদশিত যুক্তি অনুসারে তাহা! সিদ্ধ হইয়া যায়; কারণ) তার্কিকমতে কেবলমাত্র আত্মা এবং 
মন এতদুভয়ের সংযোগই আত্মসাক্ষাথকারের হেতু । আবার ( তাকিকমতে ) জ্ঞানমাত্রেই 
আত্মমনঃসংষোগ হেতু বা কারণ, অর্থাৎ আত্মমনঃসংযোগ হইতেই সকল প্রকার জ্ঞান উৎপন্ন 
হইয়৷ থাকে। স্ৃতরাং যখনই ঘটাদিজ্ঞান উৎপন্ন হইবে তখনই সমূহালম্বনজ্ঞানের নিয়ম 'অহ্সারে 
আত্মারও প্রকাশ হইয়৷ পড়িবে, ইহা, যত বড় তাকিকই হউন না কেন নিবারণ করিতে পারেন না 1১৬ 
আর একথাও বল! চলে না যে__এৰূুপ বলিলে ( অর্থাৎ জ্ঞানমাত্রেই আত্মমনঃসংযোগকে কারণ বলিলে 
যখনই কোন জ্ঞান উৎপন্ন হইবে তখনই সমূহালদ্বনজানের নিয়মাহছদারে আত্মারও প্রকাশ 
হইয়। পড়িবে) চাক্ষুষত্ব ও মানসত্বাদি লইয়া সাক্কধর্য হইয়৷ পড়ে। কারণ (“হুরভিচন্বন 
দেখিতেছি' ইত্যাদি স্থলে একই জ্ঞানে যেমন) অংশভেদ্দে লৌকিকদন্নিকর্ষজন্তত্থ ও অলৌকিক- 
সঙ্গিকর্ষজন্তত্ব স্বীকার করা হয় * এস্থলেও সেইরূপ অংশভেদে মানসত্ব হইয়! থাকে বলিলেই সমাধান 


* নৈয়ায়িকমতে বিষয় ও ই্জিয়ের সন্তিকর্ষ অর্থাৎ সংঘোগবিশেষ হইলে প্রত্যঙ্গজ্ঞান হয়। এ সন্নিকর্ধ লৌকিক 
এবং অলৌকিকতেছে দ্বিবিধ। যে ইল্লিয়ের যেটা বিষয় তন্দ্রা বদি সেইটাই গৃহীত হয় তাহা হইলে তাহা লৌফিক 
সমিকর্ষ-জন্ত হইয়! থাকে। জার যে ইল্লিস্বের যাহা বিষয় নহে তাহাও যদি তন্ার! গৃহীত হয় তাহ৷ হইলে তাহাকে 
জলৌফিফসন্নিকর্ধজন্ত বল! হয়। অলৌকিক সনিকর্ষ_-সামান্তলক্ষণ, জোনলক্ষণ এবং যোগজ ভেদে অ্রিবিধ। একটা 
ঘটের প্রত্াক্ষজ্ঞানের দ্বারা যে জঙিল ঘটের জান তাহা প্রতাক্ষান্থক। কিন্তু তাহ! নিখিল ঘটের উপস্থিতি বিন! সম্ভব 
নছে। অথচ মিখিল ঘটের ইন্্রিয়সহিকর্ষও অসম্ভব । এরূপ স্থলে ঘটত্বরূপে নিখিল ঘট প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। এ 
স্থলে সামা অর্থাৎ নিখিলঘটানুগত ঘটন্বজাতিই স্বিকর্ষ 7 কারণ তাহা দ! বলিলে একটী খট দেখিয়া বিশ্বতক্গাণ্ডের তাবৎ 
ঘটের জ্ঞান হইত না। ইহাকেই সামান্তলক্ষণ সন্নিকর্ধ বলা! হয়| এইরপ-_-কোনকালে চন্দন কাষ্ঠ দেখিয়া এবং 


১৫5 , স্ত্রীমন্তগ্বদ্গীতা। 


দ্বালৌকিকতববদংশভেদেন উপপত্েঃ; সম্করম্ত অদোষ্বাৎ, চাক্ষুযত্বাদের্জা তিত্বানত্যুপ- 
গমাদ্বা।১৭ ব্যবসায়মাত্রে এব আত্মভানসামগ্র্যা বি্যমানত্বাদন্ুব্যবসায়োইপাপাস্তঃ।১৮ 
ন চ ব্যবসায়ভানার্থং স:-_-তন্ত প্রদীপবত স্বব্যবহারে সজাতীয়ানপেক্ষত্বাং।১৯ ন হি 


হয়। (স্তরাং চাক্ষ্যত্ব ও মানসত্বাদি লইয়া সাক্ষধ্্য হয় বলিয়া যে দোষ দেওয়া হইবে তাহা সঙ্গত 
হয় না।) বস্তুতঃ সান্ধ্য দোষাবহই নহে অর্থাৎ সাক্্্য জাতিবাধক নহে। অথব| চাক্ষুযস্থাধির জাতিত্বই 
স্বীকার করা হয় না (যাহাতে সাহধর্য ্রসঙ্গ হইবে)।১৭ আর ঘটাদি বিষয়ের জানরূপ যে ব্যবসায় 
সেই ব্যবসায় মাত্রেই আত্মগ্রকাশের সামগ্রী ( আত্মমন:সংযোগ ) বিদ্বান থাকে বলিয়! "আমি ঘট 
জানিতেছি' এই প্রকার আত্মবিষয়ক জানরূপ যে অঙ্থুব্যবপায় ( তাকিকগণ স্বীকার করেন ) তাহাও 
নিরম্ত হইল। [ তাৎপর্ধ্য--এই যে প্রত্যেক বিষযজ্ঞান স্থলেই যখন আত্মমনঃসংযোগরূপ আত্ম- 
প্রকাশের কারণ বিশ্যমান রহিয়াছে তখন বিষয়জ্ঞান জন্মিলেই আত্মজ্ঞানও জন্মিয়া থাকে । এ কারণে 
“ঘটবিষয়কজ্ঞান আমাতে জন্মিয়াছে-_“আমি ঘটজ্ঞানবান্‌, ইত্যাকার যে অস্ব্যবসাঁয় ( আত্মবিষয়ক 
জ্ঞান) তাকিকগণ স্বীকার করেন তাহা নিশ্রয়োজন ও অগ্রামাণিক। যেহেতু আত্মভানার্ধঘ অর্থাৎ আত্মার 
গ্রত্যক্ষের জন্ত তাকিকগণকর্তুক এ প্রকার আত্মবিষয়কজ্ঞানরূপ অনুব্যবসায় স্বীকার কর! হয়। আর 
এ অস্ব্যবসায় আত্মজ্ঞান বা আত্মারই প্রকাশস্বরূপ| প্রত্যেক জ্ানস্থলেই যখন আত্মার প্রকাশ 
হইয়৷ যাইতেছে, তখন আর আত্মগ্রকাশের জন্য অনুব্যবসায় নামে একটা অতিরিক্ত জান শ্বীকার 
করিবার পক্ষে প্রমাণ কি এবং তাহার প্রয়োজনই ব| কি? স্থতরাং তাকিকগণের নিয়মান্ুসারেই 
তৎকল্পিত এ অনুব্যবসীয় স্বীকার করা অন্ভুচিত। যদি বলা হয় আত্মার প্রত্যক্ষের জন্তু অনুব্যবসায় 
আবশ্তক না হইলেও ব্যবসায়ের অর্থাৎ বিষয়জ্ঞানের প্রকাশের নিমিত্ত অহুব্যবসায় আবপ্তক তাহার 
উত্তরে বলিতেছেন 'ন চ' ইত্যাদি ]1১৮ আর বিষয়জ্ঞানরূপ ব্যবসায়ের প্রকাশের জন্য অমুব্যবসায় 
স্বীকার করিতে হইবে একথাও বলা চলে না; কারণ প্রদীপ যেমন নিজের (গ্রহণ আনয়নাঁদি) ব্যবহারের 


নালিকাদ্ধার! তাহার গন্ধ গ্রহণ করিয়! পরে কালাস্তরে চ্দনকাঠ দেখিরাই (নামিকাদ্ধারা গন্ধ না লইয়াই) যে বল! হয় 
“ুয়তিচন্মন দেখিতেছি'-_ইহা চন্দনের ন্যায় ভাগতগন্ধেরও দর্শন ব্যতীত সঙ্গত হয় না। অথচ চনানগত হুরতিত্ব 
চকষুরিজিয়ের বিষয় নহে। এলে চক্ষত্বণার যে সুরতিত্প্রত্ক্ষ ইহা জানলক্ষণ মন্িকর্ধের ফল। নুতরাং এতাদৃশ 
সঙ্লিক্ষকে জানলক্ষণ সপ্িকধ বল] হয়। পূর্বে স্রানেক্রিয়ের সাহায্যে চন্দনের যে সৌরনজ্ঞান হইয়াছিল তাহাই এ স্থলে 
চ্রিজিয়ের নিকট সম্িকর্ষ হইয়া! ড়া বলিয়া ইহাকে জানলক্ষণ সম্িকর্য বল! হয়। কারণ চচ্ুরিজ্রিয়ের সহিত হু়তির 
সঙ্িকর্ষ না হইলে তত্বার! ছুরতিত্প্রত্যক্ষ হইত না। অথচ চক্ুযিক্রিয় সৌরতের লৌকিকজ্ঞানজননে অসমর্থ। এ কারণে 
বলিতে হয় যে পূর্ববগৃহীত মৌরভজ্ঞামই তাহার মন্িকর্ষ ঘটাইয়! গন্ধকেও চক্ুর বিষয় করিয়া! দেয়। নুতর়াং “হুয়তিচনদন 
দেখিতেছি' ইতাফার জানে চনে বে চাক্ছুয প্রত্যক্ষ তাহ! চনগনগতয়গের সহিত চুর সননিকর্ষমূমক বলি! তাহা! লৌফিক- 
সননিকরষনূলক | কিন্তু চ্ানের সৌরত বে চক্ছুরিজিয়ের ছার! গৃহীত হয় তাহ। জানলঙ্ষশসনলির্ধুূলক বলির] অলৌকিকসনমিকর্ষ- 
জন্য। এ স্থলে একই জানে অংশভেদে লৌকিক সমিকর্ষ এবং অলৌকিক মযিকর্ষ তাফিবগণ স্বীকার করিয়া থাকেন। আর 
বোখিগণের যে অতীতানাগত-মূর-দক্ছ-হাষহিতাদিধিষয়ক প্রত্যক্ষ জান তাহাও লৌকিফসমগিকর্জজনা হইতে পারে না 
বলিয়া তজ্জনা বোগজ নঙ্গিকর্ষ ত্বীকার কয়া হয়। 
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ঘটতজজ্ঞানয়োরিব ব্যবসায়ান্ব্যবসায়য়োরপি বিষয়ন্ববিষয়িত্বব্যবস্থাপকং বৈজাত্যমস্তি, 
ব্যক্তিভেদাতিরিক্তবৈধর্ম্যানভ্যুপগমাৎ।২০ বিষয়দ্বাবচ্ছেদকরূপেণৈব বিষয়িস্বাত্যু পগমে 
ঘটয়োরপি তন্তাবাপত্তিরবিশেষাৎ ।২১ 


জন্ত স্বজাতীয়ের অর্থাৎ প্রদীপান্তরের অপেক্ষা রাখে ন! সেইরূপ বিষয়জঞানও নিজ ব্যবহারবিষয়ে অর্থাৎ 
“আমি ঘটজানবান্‌, এইরূপ বিষয়জ্ানের জ্ঞান জন্মাইবার নিমিত্ত সজাতীয় জঞানান্তরের অর্থাৎ অ্থু- 
ব্যবসায়ের অপেক্ষা রাখে না (কিন্তু তাহা শ্বতঃই ব্যবহার সাধন করিয়া থাকে )1১৯ আর ঘট এবং 
ঘটজ্জানের বিষয়ন্ব ও বিষয়িত্বসাধক যেমন বৈজাত্য (প্রকাশত্ব এবং অপ্রকাশত্বরূপ বৈধর্শ্য ) আছে 
ব্যবসায় ও অনুব্যবসায়ের মধ্যে সেইরূপ কোন বৈধশ্ম্য নাই যাহা দ্বারা, তাহাদের মধ্যে একটা বিষয় এবং 
অপরটা বিষয়ী হইবে, এইরূপ নিয়মের ব্যবস্থা হইতে পারে; কারণ ব্যবসায় ও অন্ুব্যবসায়ের 
মধ্যে ব্যক্তিভেদ ছাড়া অপর কোন বৈধন্ধ্য স্বীকার করা হয় না। অর্থাং উভয়েই প্রকাশম্বরূপ 
হওয়ায় ইহাদের মধ্যে বৈক্ষণ্য নাই বলিয়া বিষয়বিষয়িভাব হইতে পারে না। কারণ জ্ঞান হয় বিষয়ী 
আর যাহা জ্ঞানভিন্ন তাহাই হয় বিষয়; কিন্তু এস্থলে ব্যবসায় এবং অহুব্যবসায় দুইটাই জানম্বরূপই 
হইতেছে। অর্থাৎ ব্যবসায় এবং অনুব্যবসায় সজাতীয় অর্থাৎ জানাত্মক হইলেও তাহার! ভিন্ন ভির 
হওয়ায় ভিন্বাক্তিক, ইহাই তাহাদের পার্থক্য এবং ইহাই তাহাদের বৈজাত্য। তাহাদের মধ্যে 
এতদতিরিক্ত কোন বৈজাত্য নাই। আর যখন কোন বৈজাত্য নাই তখন একটিকে বিষয় এবং 
অপরটীকে বিষদী বলা চলে না।২* আর যদি বিষ্যত্থাবচ্ছেদকত্বরূপেই বিষয্িত্ব স্বীকৃত হয় অর্থাৎ 
সমস্ত বিষয়ের মধ্যে অঙ্গত যে অপ্রকাশত্ব ব| জানভি্ব তাহাই বিষয্নতার অবচ্ছেদক বা নিয়ামক 
সথতরাং ঘটাদি বিষয় অপ্রকাশত্বরূপ ঘাদৃশ বিশেষপবিশিশ্ট ঘটা দিবিষয়ের জ্ঞান অর্থাৎ ব্যবসায়ক্পপ বিষয়ীও 
যদি তাদৃশবিশেষণবিশিষ্ট অর্থাৎ অপ্রকাশত্ববিশিষ্ট হয় অর্থাৎ অপ্রকাশ হয় তাহা হইলে ছুইটা ঘটের 
মধ্যেও একটা বিষয় এবং অপরটার বিষদী হওয়া উচিত অর্থাৎ ঘটবিষয়ক ঘট হওয়। উচিত, কেননা 
ব্যবসায় ও অন্ব্যবসায়ের গ্তায় সে স্থলেও কোন বৈধর্দ্যরূপ বিশেষত্ব নাই। [অর্থাৎ বিষয়ত্ব এবং 
বিয়য়িত্ব দুইটাই ব্যবস্থিত) জ্ঞান হয় বিষয়ী আর যাহা জঞানভিন্ন তাহ! হয় বিষয়। নুতরাং 
জঞানত্ব এবং জ্ঞানভিন্নতব হয় যথাক্রমে বিষয়িত্ব এবং বিষয়ত্বের ব্যবস্থাপক | আর ব্যবসায় এবং 
অনুব্যবসান্ন দুইটাই যখন জ্ঞান তখন উহাদের মধ্যে একটাকে অর্থাৎ ব্যবসায়কে বিষয় এবং অপরটাকে 
বিষয়ী ববিলে বিষয়ত্ব এবং বিষদ্বিত্বের ব্যবস্থাপক কিছু থাকে না । ]1 ২১ 

[ব্যবসায়ভানের জন্ত অর্থাৎ বিষয়জানের প্রকাশের নিমিত্ত ব্যবসায়বিষয়কজ্ঞানরূপ অন্ব্যবসায় 
আবন্তক এই মতের অদারতা ১৪ হইতে ২১ লংখ্যক সন্দর্ভে নিরাস কর! হইলে বিষয়জানবিষয়ক 
জানরূপ অন্ব্যবসাঘ সিদ্ধ করিবার জন্ত তাকিক প্রকারান্তরে আশঙ্ক। উীপন করিতেছেন-_] ইহাতে 
আশঙ্কা হইতে পারে যে, ঘটব্যবহারের জন্ত যেমন ঘটবিষয়ক জ্ঞান হ্বীকার করা হয় সেইরূপ ঘটজ্ানের 
ব্যবহারের জন্তও ত জানবিষয়ক জান স্বীকার কর! আবস্তক $ কারণ ব্যবহর্তব্যজান হইতেই ব্যবহার 
উৎপন্ন হয় অর্থাৎ যে বিষয়ের ব্যবহার করিতে হইবে তত্রন্ধে জান থাক! আবস্তক ; কারণ যাহার 


১৫২ স্্রীমন্ভগবদগীতা ।.. 


নম যথা ঘটব্যবহারার্থং ঘটজ্ঞানমত্যুপেয়তে তথা ঘটজ্ঞানব্যবহারার্থং ঘটজ্ঞানবিষয়ং 
জ্বানমভ্যুপেয়ং ব্যবহারস্ত ব্যবহর্তব্জ্ঞানসাধ্যত্বাদিতি চেং_।২২ কা অনুপপত্তিরুস্তাবিত। 


দেবানাংপ্রিয়েণ স্বপ্রকাশবাদিনঃ।২৩ ন হি ব্যবহর্তব্যভিন্ত্বমপি জ্ঞানবিশেষণং ব্যবহার- 
হেতুতাবচ্ছেদকং গৌরবাৎ।২৪ তথা চ ঈশ্বরজ্ঞানবৎ যোগিজ্ঞানবত প্রমেয়মিতি- 


সম্বন্ধে জান নাই তাহার ব্যবহার করা যায় না। ন্ুতরাং “আমি ঘট জ্বানিতেছি' অর্থাৎ “আঁমি ঘট- 
জানবান্‌? বা 'ঘটজ্ঞান আমাতে হইয়াছে, এইরূপে বিষয় জ্ঞান লইয়া ব্যবহার যখন করা হয় তখন 
স্বীকার করিতে হয় যে ঘটজ্ঞানবিষয়ক জান আমাতে হইয়াছে । আর তাহা হইলেই অন্থব্যবসায় সিদ্ধ 
হইয়! যায়; যেহেতু জানবিষয়ক জ্ঞানকে অন্থব্যবসায় বলা হইয়া থাকে। স্তরাং ব্যবহারসিদ্ধির জন্ত 
অঙ্ধব্যবসায় অবস্থ স্বীকার্ধ্য ; তাহা না হইলে ব্যবহার হইতে পারে না। ইহাই তাকিকের আশঙ্কা ।২২ 
ইহার উত্তরে বলি দেবানাংপ্রিয়! অর্থাৎ পণ্ড__নির্কবোধ ! ইহাতে তুমি আমাদের পক্ষে কি অন্থপপত্তি 
(অসঙ্গতি) উদ্ভাবন করিলে; কারণ আমরা যে জ্ঞানের স্বপ্রকীশত্ববাদী। [ অর্থাৎ আমাদের 
মতে জান যখন প্রদীপবৎ দ্বপ্রকাশ-_নিজেই নিজের ব্যবস্থার সাধন করে তখন তাহার জন্ত আমাদের 
ব্যবহারসাধক জানাস্তরের আবশ্তকতা কি?]1২৩ আর তোমার মতে ব্যবহর্তব্য ষে ব্যবসায় অর্থাৎ 
বিষয়জ্ঞান এবং ব্যবহর্তব্যজান অর্থাৎ বিষয়জানজানরূপ যে অন্ুব্যবসায় ইহারা উভয়েই সঙ্গাতীয় অর্থাৎ 
জানাত্বক হইলেও ইহাদ্দের একটীকে অর্থাৎ বিষয়জঞানকে অন্ব্যবসায়ের বিষয় এবং অন্গব্যবসায়কে 
সেই বিষয়ের বিষদ্ী বলিতে গেলে উভয়ের মধ্যে বিষয়ত্ব এবং বিষদ্িত্বরূপ পার্থক্য রাখিবার জন্ত 
ষে ব্যবহর্তব্যভিবত্বকে জানবিষয়ক জানের বিশেষণ করিয়া ব্যবহীরহেতুতাবচ্ছেদক কর! হইবে 
ভাহাও ত হইতে পারে না, কেননা তাহাতে গৌরব হইয়া থাকে। ভাৎপর্যয-_ঘটজ্ঞানরূপ 
ব্যবসায়ের ব্যবহারের জন্ত অন্থব্যবসায় স্বীকার করিতে হয়, তাঁকিকগণের এই প্রকার আপত্তির উত্তরে 
আচাধ্য গ্রভাকরমত অবলম্বন করিয়া বলিতেছেন,_যদি জানজানত্ব ব্যবহারের কারণ-তাবচ্ছেদক 
হইত অর্থাৎ-ব্যবহারের হেতু হয় জ্ঞান; আর সেই হেতু বা “কারণের অবচ্ছেদ্ক 
অর্থাৎ নিয়ামক অসাধারণ ধর্ম হয় জানত্ব এই জ্ঞানত্ব ব্যবহারের হেতৃতাবচ্ছেদক না হইয়! 
বঙ্ধি জানজানত্ব কারণতাবচ্ছেদক অর্থাৎ হেতুতাবচ্ছেদক হইত তাহা হইলে এইকূপ বল! যাইত 
কিন্তু কোনস্থলেই জ্ঞানজানত্ব ব্যবহারের কারণতাবচ্ছেদক নহে, পবস্ত জানত্বই ব্যবহারের কারণ- 
তাবচ্ছেদক, ব্যবহর্ভব্যভিননব্যবহ্র্তব্যজ্ানত্বও ব্যবহারের কারপতাবচ্ছেদক নহে) যেহেতু জানত্ব অপেক্ষা 
ব্যবহ্তব্যভিন্ন-বিশেধিত-জানত্বকে কারপতাবচ্ছেদক বলিলে গৌরব হয়। আর লঘু ধর্ম কারণ- 
তাবচ্ছেদ্ক হইলে গুরুধর্্দ কারণতাবচ্ছেদক হয় না, ইহা! তাঞ্কিকগণেরই কথা; এজন্ত ব্যবসায় 
জান জ্ঞান বলিয়াই ব্যবহারেরও জনক হুইয়া থাকে; অতএব অন্তব্যবসায়ের সাধক কোনও যুদ্ধি 
নাই।] ২৪ সুতরাং ঈশ্বরের জ্ঞান যেমন সর্ববিষন্ধক নিত্য ও এক বলিয়! অঙ্ধব্যবসায়রূপ জ্ঞানাস্তর 
বিনাই নিজেই ত্বব্যবহারের প্রযোজক চুইয়া থাকে (কারণ তাকিকগণ ঈশ্বরের অন্ুব্যবসায় স্বীকার 
করেন না যোগিগণের ধ্যেয়বিষয়ক খ্যান্রূপ জান যেমন অঙস্থ্ব্যবসায়কূপ জানান্তরের সাহায্য বিনাই 


 দ্বিতীয়োহ্ধ্যায়ঃ। [৮৩ 


জ্ঞানবচ্চ স্বেনৈব ব্বব্যবহারোপপতৌ ন জ্ঞানাস্তরকল্পনাবকাঁশঃ।২৫ অনুব্যবসায়ন্যাপি 
ঘটজ্ঞানব্যবহারহেতুত্বং কিং ঘটজ্ঞানজ্ঞানত্বেন কিং ব1 ঘটজ্ঞানত্বেনৈবেতি বিবেচনীয়ম্‌, 
উভয়স্তাপি তত্র সত্বাৎ। ভত্র ঘটব্যবহারে ঘটজ্ঞানতবেনৈব হেতৃতায়াঃ ক্প্তত্বাতেনৈব 
রূপেণ ঘটজ্ঞানব্যবহারেইপি হেতুতোপপতৌ ন ঘটজ্ঞানজ্ঞানত্বং হেতুতাবচ্ছেদকং গৌরবা- 
ন্লানাভাবাচ্চ।২৬ তথাচ নান্ুব্যবসায়সিদ্ধি একস্তৈব ব্যবসায়স্ত ব্াবসাতরি ব্যবসেয়ে 
ব্যবসায়ে চ ব্যবহারজনকন্বোপপত্তেরিতি ত্রিপুটীপ্রত্যক্ষবাদিনঃ প্রাভাকরাঃ।২৭ 
গপনিষদাস্ত্ব মন্থান্তে স্বপ্রকাশজ্ঞাননূপ এবাত্মা, ন ব্বপ্রকাশজ্ঞানাশ্রয়ঃ কর্তৃকর্্মবিরোধেন 
তন্তানান্থপপত্তেঃ, জ্ঞানভিন্নত্বে ঘটাদিবং জ্ঞাতত্বেন কর্পিতত্বাপত্তেশ্চ ।২৮ 


ব্যবহারের প্রযোজক হইয়া! থাকে__সমস্তই প্রমেয় ইত্যাকার জ্ঞান (এ জ্ঞানটাও প্রমেয়ের অন্ততুক্তি 
হইলেও ) যেমন হ্বয়ংই ( অন্ুব্যবসায় বিনাই) স্বব্যবহারের প্রযোজক হয় সেইরূপ ঘটাদিবিষয্বক 
জানস্থলেও যদি সেই জ্ঞানের দ্বারাই হ্বব্যবহারনিষ্পত্তি হয় তাহ! হইলে আর অন্থব্যবসায্নরূপ জানান্তর 
কল্পনার অবকাশ থাকে না।২৫ তোমর| যে অনুব্যবসায়কে ঘটজ্ঞানব্যবহারের হেতু বল, তাহা! কি 
ঘটজ্ঞানজ্ঞানত্বরূপে উক্ত ব্যবহারের হেতু হয়, অথবা তাহা! ঘটজ্ঞানত্বরূপে উক্তব্যবহারের হেতু 
হয় ইহা বিবেচনা! কর দেখি; কারণ ঘটজ্ঞানব্যবহারের হেতুত্ব ত উভয়েতেই রহিয়াছে । তন্মধ্যে 
ঘটব্যবহার স্থলে ঘটজ্ঞান ত অবস্তই কল্পনা করিতে হইবে (কারণ ঘটজান না! হইলে ঘটব্যবহারই 
হইতে পারে না)। আর তাহা হইলে ঘটজ্ঞানন্বরূপ হেতুতা যধন কল্পিতই রহিয়াছে, আর 
তাহার দ্বারাই যদি ঘটজ্ঞানব্যবহারের হেতুতা সিদ্ধ হয় তবে আবার ঘটজ্ঞানজানত্বকে হেতৃতাবচ্ছেদক 
বলিতে যাই কেন, কারণ ইহাতে গৌরবই হইয়! থাকে অর্থাৎ গুরুতর (অধিক) কল্পনাই হইয়া 
থাকে। অধিক কি তাদৃশ ঘটজ্ঞানজ্ঞানত্বের সাধক কোন প্রমাপই নাই ।২৯» অতএব একমাত্র ব্যবসায় 
অর্থাৎ বিষয়জ্ঞানের দ্বারাই যদি ব্যবসাতা (ব্যবসায় কর্তা অর্থাৎ নিশ্চয়কর্তা বা প্রমাতা ), ব্যবসেয় 
বিষয় এবং ব্যবসায়রূপ জানের ব্যবহার জন্মিতে পারে তাহা হইলে আর অস্থব্যবসায় সিদ্ধ হয় না। 
ত্রিপুটীপ্রত্যক্ষবাদী অর্থাৎ জান, জেয এবং জাতার একই কালে প্রত্যক্ষ হইয়৷ থাকে এইরূপ মত 
যাহারা পোষণ করেন সেই প্রাভাকরগণ এইরূপে জানের শ্বয়ংপ্রকাশতা প্রতিপাদন করিয়া থাকেন।২৭ 
আর ওপনিষদগণ ( বেদাস্তিগণ ) বলেন যে আত্মা হ্বপ্রকাশজ্ঞানন্বরূপ | তাহা যে স্বয়ংপ্রকাশজানের 
আশ্রয় এরূপ নহে অর্থাৎ কর্তা নহে; কেন না তাহা হইলে কর্কর্তৃবিরোধ হওয়ায় আত্মার প্রকাশ হইতে 
পারে না অর্থাৎ প্রভাকরমতে আত্ম! স্বয়ংপ্রকাশ যে সঙ্ষিৎ তাহার আশ্রয় বা! কর্তা; এবং তাহার বিষয় 
অর্থাৎ প্রকাস্ঠ অর্থাৎ আত্ম! জানকর্তা এবং জ্ঞানের কর্ম । কিন্তু এরূপ বলিলে একই বস্ত যুগপৎ কর্ত! 
ও কর্ম হয় বলিয়৷ বিরোধ হইয়া পড়ে । এই কারণে বলিতে হয়, আম্মা স্যস্্ুকাশ যে জান সেই 
জানের আয় নহে। কিন্তু তাহা নিজেই স্বয়ংপ্রকাশজানন্বর্বপ | . তাহা না হইলে আত্মা জান হইতে 
ভিন্ন হয় বলিয়া তাহাও ঘটাদির মত জড় হওয়ায় কল্সিত হইয়া পড়ে অর্থাৎ এরূপ হইলে আত্মার নিত্যতা 
থাকে না ।২৮ 
হও 


১৫৪ শ্রীমত্তগবদ্গীতা | 


ভাগপর্ধ্য-_বৈদান্তিকগণ আত্মাকে বয়শ্রকাশ জানন্বরূপ বলিয়া থাকেন। নৈয়ায়িক প্রতৃতি 
কোন কোন দার্শনিক কিন্তু তাহা ম্বীকার করেন না। তাহাদের মতে বিষয়ের সহিত আত্মার সম্বন্ধ 
হইলে আত্মাতে জান উৎপন্ন হয়। কাজেই আত্ম! জানম্বরূপ নহে কিন্তু জানধন্্রী বা জানবান্‌। বিষয়ের 
সহিত ইন্জিয়ের সম্বন্ধ হইলে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহাকে ব্যবসায় বা বিষয়জ্ঞান বলা হয়; আর 
সেই জ্ঞানকে প্রকাশ করিবার জন্ত-_সেই জানটী যে স্বাত্মনিষ্ঠ তাহা! প্রকাশ করিবার জন্য অর্থাৎ সেই 
বিষয়জ্ঞানবিশিষ্টর্ূপে আত্মার প্রত্যক্ষের নিমিত্ত যে অপর একটী জান উৎপন্ন হয় তাহাকে অন্গব্যবসায় 
বা জানবিষয়কজান এবং আত্মবিষয্নক বলা হয়। কারণ সেই জানে ঘটাদি পদার্থ বিষয় নহে, কিন্ত 
ঘটাদি-বিষয়ক যে জ্ঞান প্রথমে জন্মে সেই জানটি এবং সেই জানবিশিষ্ট আত্মা এ তীয় জানের 
বিষয়) এইজন্ত উহ! জানবিষয়ক এবং আত্মবিষয়ক জ্ঞান। ন্ৃতরাং ইহাতে দাঁড়ায় এই যে আত্মা 
জ্ঞানের আশ্রয়; তাহা ন্বতঃগ্রকাশ নহে ; আর জ্ঞান আত্মার ধর্ম ; তাহাও স্বয়্প্রকাশ নহে । টীকাকার 
নৈয়ায়িকগণের এই মত খগ্ডন করিয়া প্রভাকর মীমাংসকের মতানুসারে জানের যে হ্বয়্রকাশতা 
স্বীকৃত হয় তাহ! দেখাইবেন। কারণ প্রভাকরমতে জানাশ্রয় আত্মা জড় হইলেও এবং জ্ঞান বা 
সন্থিৎ আত্মার গুণ হইলেও তাহা ন্বয়ম্প্রকাঁশ। সুতরাং প্রভাকরমীমাংসক মতে জ্ঞানের প্রকাশের 
জন্ত অনুব্যবসায় শ্বীরূত হয় না। আর জ্ঞানের স্বপ্রকাশত স্বীকৃত হইলেও প্রভাকরমতসিদ্ধ আত্মার 
জানাশ্রয়তা সিদ্ধান্তপরিপস্থী বলিয়া তাহা খণ্ডন করিয়৷ আত্মার জ্ঞানরূপতা স্থাপন কৰিবেন। 
নৈয়ায়িক মতে আত্মা ও মনের বিশেষ সংযোগই জ্ঞানমাত্রের প্রতি হেতু; আত্মা ও মনের সংযোগবিশেষ 
না হইলে কোনও জ্ঞান জন্মে না। আবার আত্মসাক্ষাৎকারে কেবল মাত্র আত্ম! ও মনের মংযোগই 
হেতু । নৈয়াম়িকগণ যখন এইক্প নিয়ম শ্বীকার করেন তখন তাহারা প্রত্যেক জানে আত্মার 
প্রকাশের জন্য অর্থাৎ “আমি এতদ্বিষয়ক জানবিশিষ্ট, এই প্রকারে ষে প্রত্যেক জানে আত্মপ্রত্যক্ষ 
হয় তাহার জন্য অঙ্ুব্যবসায় শ্বীকার করেন তাহা সঙ্গত হইতে পারে না) কারণ যখনই কোনও 
বিষয়ের জ্ঞান হইবে তখনই আত্মা ও মনের সংযোগও অবশ্ই হইবে । আবার আত্মা ও মনের সংযোগ 
যখন আত্মসাক্ষাৎকারের হেতু তখন জ্ঞানমাত্রেই নিয়ত আত্মসাক্ষাৎকারও অবশ্তই হুইয়৷ থাকে। 
ছৃতরাং কোন বিষয়ের জান হইবার কালে আত্মারও জ্ঞান অর্থাৎ সেই বিষয়ের জান এবং আত্মার 
জ্ঞান দুইটাই একইকালে উৎপন্ন হইবে । আর এই প্রকারে যুগপৎ একাধিকবিষয়ক জ্ঞান যে হইতে 
পারে না তাহা নহে, কারণ নৈয়ায়িকগণ “সমূহালম্বনজ্ঞান, শ্বীকার করেন। একই কালে অনেক বিষয়ের 
যে জান হয় তাহাকে সমৃহাল্বন জান বলা হয়। এম্বলেও সেইন্পপ যখনই কোন বিষয়ের জান 
হইবে তখনই তাহার সঙ্গে সঙ্গে আত্মারও জান হইয়া পড়িবে। আত্মজানের সামগ্রী আত্ম- 
মনঃসংযোগ যখন সর্বজ্ঞানে বর্তমান রহিতেছে তখন আত্মজান যে হইবে না তাহা বলা অতি 
অযৌক্তিক । যেহেতু সামগ্রী অর্থাৎ কারণসমট্টি থাকিলে কার্ধ্য অবস্ঠই হইবে__ইহাই নিয়ম । আর 
মর্ধজ্ঞানেই যদি আত্মজ্ঞান বিদ্যমান থাকে তাহা হইলে জান বা সন্বথিৎ যে হ্বয়স্রকাশ তাহা সিন্ধ 
হইয়! যায়; কারণ সন্িৎ হ্ুয়শ্রকাশ বলিতে ইহাই বুঝায় যে তাহা স্বয়ং অবেদ্ত অর্থাৎ জানাস্তরের 
অবিষয় হইয়া অপরোক্ষ-হইয়া থাকে অর্থাৎ তাহা হ্বয়ং বিষয়ের প্রকাশ করে কিন্তু নিজের প্রকাশের 
জন্ত অন্ত কাহারও অপেক্ষা রাখে নাখ 


দ্বিতীয়োহ্ধ্যায়ঃ। ১৫৫ 


এই প্রকারে স্বয্রকাশতা স্থাপন করিলে তাহার বিরুদ্ধে এক আপত্তি হয় এই যে বিষয়- 
জানমান্রে আত্মার প্রত্যক্ষ শ্বীকার করিলে জাতিপাস্কধ্য উপস্থিত হয়। কিন্তু সাক্বর্্য জাতির বাধকই 
হইয়। থাকে । অথচ মানসন্থ চাক্ষুযত্ব প্রভৃতি নিত্য এবং অনেক সমবেত বলিয়া! উহাদিগকে জাতি 
বলা হয়; কারণ নিত্য এবং অনেক সমবেত ধর্ের নামই জাতি । চাক্ষুষত্ব ও মানসন্ত গ্রভৃতির সাক্ষ্য 
হইলে আর তাহাদিগকে জাতি বলা চলে না। যাহারা পরস্পরের অত্যস্তাভাবের সমানাধিকরণবৃত্তি 
হইয়াও একত্র অবস্থান করে তাদৃশ জাতিয়ের তাদৃশ অবস্থিতিই সান্ধ্য । ব্যাপ্যব্যাপকভাব বিনা 
ছুইটি জাতি একত্র থাকিতে পারে না । যেমন একই ঘটে পৃথিবীত্ব এবং ভ্রব্যত্ব থাকে । ইহাদের মধ্যে 
রব্যত্বজাতি পরা বা ব্যাপক আর পৃথিবীত্ব জাতি অপরা! বা বাপ্য। আর যাহাদের মধ্যে বাপ্য- 
ব্যাপকভাব থাকে ভাহাদের ছুইটিই পরম্পরকে ছাড়িয়৷ নিরপেক্ষভাবে অন্তক্র অবস্থান করিতে পারে না। 
কিন্ত একটা অর্থাৎ কেবলমাত্র ব্যাপকটা থাকিতে পারে বটে। যেহেতু যেখানে অগ্নি নাই সেখানেও যদি 
ধূম থাকে তাহা হইলে ধুম ও অগ্নির ব্যাপাবাঁপকতা৷ থাকে না। স্ৃতরাং যে দুইটি “জাতি' একই 
আধারে থাকে তাহার! উভয়েই পরস্পরের অত্যস্তাভাবস্থলে থাকিতে পারে না । যদি থাকে তাহা হইলে 
আর সে ছুইটির মধ্যে ব্যাপ্যব্যাপকতা! থাকিবে না, এবং সে দুইটির কোনটিই জাতি হইবে না। 
চাক্ষ্বত্ব ও মানসত্বর্ূপ জাতিত্বয়ের এই প্রকার সাক্ষ্য প্রসঙ্গ হয় বলিয়া সিদ্ধান্তী যে বিষয়জানে 
আত্মারও প্রকাশ বলিতেছেন তাহা সঙ্গত হয় না। কারণ চাক্ষ্যত্ব গ্রভৃতি যাহাতে নাই অর্থাৎ 
চাক্ষুষত্থের অত্যন্তাভাবাধিকরণে অর্থাৎ যেখানে চাঙ্ষ্যত্ব নাই তাদৃশ স্থলে, যেমন সুখাদি প্রত্যক্ষে, 
মাঁনসত্ব আছে; আবার মানসন্ব যেখানে নাই সেখানে অর্থাৎ মানসত্বের অত্যস্তাভাবাধিকরণে, যেমন 
ঘটাদিচাক্ষ্ষপ্রত্যক্ষে, চাক্ষ্যত্ব আছে । অথচ মিন্ধান্তীর মতে প্রত্যক্ষ জ্ঞানমাত্রেই বিষয় ও চস্্রাদির 
সংযোগ এবং আত্মমনঃসংযোগ থাকায় মানসত্ব এবং চাক্ষ্যত্ব-আদি একত্র বর্তমান রহিয়াছে। কাজেই 
ইহাতে সাঙ্বধ্য হইয়া পড়িতেছে। অথচ চাক্ত্বাদিকে এবং মানসত্বকে জাতি বলা হয়। কিন্ত 
সিদ্ধান্তীর মত শ্বীকার করিলে উহাদের জাতিত্ব থাকে না। এই কারণে জ্ঞানমাত্রেই আত্মার প্রতাক্ষ 
স্বীকার করা চলে না। ্ুতপাং বিষয়জ্ঞানের জ্ঞাততার জন্য অনুব্যবসায় অবশ্থ স্বীকার্ধ্য। 

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, ন|। পূর্বপক্ষীর আশঙ্ক! সঙ্গত নহে। কারণ যেমন 
“হুরভিচন্দন দেখিতেছি' এতাদৃশ জ্ঞানে তোমর! চন্দনাংশে লৌকিকসর্বিকর্ষমূলক চন্দনের দর্শন 
স্বীকার কর আর “সৌরভ” অংশে অলৌকিক নন্নিকর্ষ (জ্ঞানলক্ষণ সন্লিকর্ষ) মূলক সৌরতপ্রত্যক্ষ 
স্বীকার কর, _এইরূপে একই জানে অংশভেদে দুইটা বিরুদ্ধ বিষয় শ্বীকার করিয়া! থাক, সেইরূপ 
এস্থলেও জানমাক্মে অংশভেদে চাক্ষ্যস্বাদি এবং অংশভেদে মানসত্ব বলা চলে। অর্থাৎ ঘটাদিজ্ঞানে 
যে বিষয়জান এবং আত্মপ্রকাশ ভাসমান তন্মধ্যে ঘটাদিজানক্প এক অংশে ঢাক্ষ্যত্ব বলিব আর 
আত্মবিষয়কজ্ঞানরপ অপর অংশে মানসত্ব শ্বীকার করিব; তাহা! হইলে আর চাক্ষ্যত্বাদি এবং 
মানসত্বের মধ্যে জাতিত্ববাধক সাঙ্কর্ধ্ের প্রসক্তি হইতে পারিবে না। নব্য তাকিকগণ যখন 
জাতিসাঙ্করধ্কে দৌষাবহ বলেন না অর্থাৎ সাহ্বর্যকে জাতিবাধক বলিয়! স্বীকার করেন না, (কারণ 
একত্র জাতিহয় খাঁকিতে গেলে যে তাহাদের ব্যাপ্য ব্যাপকভাব আবশ্তক এ প্রকার নিয়ম হ্বীকার 
করিবার কোন প্রয়োজনীয়তা নাই ) আমরাও সেই মত অন্নয্নারে বলিব যে এস্থলে সাহ্ষর্য জাতির 


২৫৬ শ্রীসত্তগবদ্গীতা। 


বাধক হইবে না। আর যদি বলা হয় জাতি ব্যাপাবৃত্তি বলিয়া অর্থাৎ কোনও পদার্থের সমগ্র 
অংশ ব্যাপিয়া! থাকে বলিয়া একই পদার্থে যে অংশভেদে একাধিক জাতি থাকিবে তাহা বলাও 
যুক্তিসঙ্গত নহে। নুতরাং সান্ধ্য জাতিবাধক না হইলে একই জ্ঞানে চাঙ্ষস্থাদি জাতি এবং 
মানসত্ব জাতি থাকিতে পারে না। অতএব ঘটাদি বিষয়ের প্রত্যক্ষে যে মানসত্ব তাহা অসম্ভব 
হওয়ায় সেই বিষয়জ্ঞানে আত্মার প্রকাশের নিমিত্ত অনুব্যবসায় হ্বীকার করিতে হয়। ততুত্বরে 
বলিব চাক্ষষত্ব আদিকে জাতি বলিয়াই ্বীকার করা যায় না। কারণ চাক্ষ্যত্বাদির জাতিত্ব 
অনবধারিত। অধিক কি বেদাস্তিমতে জাতি স্বীকৃত হয় না। যেহেতু যাহা নিত্য এবং অনেকের 
সহিত সমবায় সম্বন্ধে বর্তমান তাহাই জাতি। কিন্তু বেদাস্তিগণ প্রতিপাদন করেন যে ব্রন্ধ ভিন্ন 
কিছুই নিত্য নহে; আর অনবস্থা প্রভৃতি বহদোষ প্রসক্ত হয় বলিয়া সমবায়ও অস্বীকাধ্য। হুতরাং 
নিত্যত্ব এবং সমবেতত্ব অসিদ্ধ হওয়ায় জাতি অসিদ্ধ। আর জাতি যদি না থাকে তাহা হইলে সাহ্বর্, 
ব্যাপ্যবৃত্তিস্ব প্রভৃতির কথাই উঠিতে পারে না। এইক্পপে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে প্রত্যেক জানেই 
বিষয়জ্ঞান এবং আত্মজ্ানের হেতু বিস্যমান থাকায় বিষয় জানের স্তায় আত্মবিষয়ক সামান্তজানও 
ভন্মিয়া থাকে বলিয়া জানমাত্রেই আত্মজ্ঞান সতত অহুন্যত থাকে। এইরূপ হইলে পর তোমরা যে 
আত্মভানের জন্ত অন্ুব্যবসায় শ্বীকার কর তাহারও কোন আবশ্বকতা থাকে না। 

আরও তাঁকিকগণের সিদ্ধান্তসিদ্ধ অহুব্যবসায়ে কোন প্রমাণও নাই। কারণ তীহারা ব্যবসায় বা 
বিষয়জ্ঞানের প্রকাশের অন্য অন্ুব্যবসায় স্বীকার করেন। অন্থব্যবসায়রূপ জানের ছারা ব্যবসায়রূপ জান 
প্রকাশিত হয় অর্থাৎ ব্যবসায়জান অন্ধব্যবসায়জ্ঞানের বিষয় হয়_ইহাই তাকিকদের ( নৈয়ায়িকগণের ) 
সিদ্ধান্ত। ইহা কিন্ত অত্যন্ত অযৌক্তিক; কারণ তন্মতে যে ছুইটী জানের মধ্যে একটাকে অর্থাৎ 
ব্যবসায়জানকে বিষয় এবং অপরটীকে অর্থাৎ অনুব্যবসায়জ্ঞানকে তাহার বিষয়ী বল! হয় ইহার 
নিয়ামক হেতু কি আছে? ছুইটাই যখন জ্ঞান, সে অংশে দুইটার মধ্যে যখন কেন পার্থক্য 
নাই, তখন একটা বিষয় হইবে এবং অপরটা তাহার বিষয়ী হইবে এরূপ বলা অত্যন্ত অযৌক্তিক। 
কারণ বিষয়িত্ব এবং বিষয়ত্ব বিলক্ষপধর্াক্রান্ত; যেহেতু প্রকাশ বা জ্ঞানই হয় বিষয়ী, 
আর অপ্রকাশ বা জানভিন্ল জড় হয় বিষয়। ঘটপটাদি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ সকল বিষয় হইলেও 
তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যে ঘটত্বপটত্বাধিক্ষপে ভেদ আছে বলিয়া সেগুলি সমস্ত বিষয়ের মধ্যে অন্ধুগত 
নহে বলিয়! ঘটত্বপটত্বাদি বিষয়তার নিয়ামক নহে; কিস্ক অপ্রকাশত্ব বা জানভিন্নত্ব অথবা জড়ন্ব 
সমঘ্ত বিষয়ের মধ্যে অন্গগত থাকে বলিয়া তাহাই বিষয়তাবচ্ছেদক অর্থাৎ বিষয়তার নিয়ামক বা 
ব্যবস্থাপক ; হুতরাং অস্থব্যবসায় এবং ব্যবসায় ছুইটাই জান বলিয়া! ইহাদের মধ্যে একটী 
অর্থাৎ ব্যবসায়টী যে অনুব্যবসায়ের বিষয় হইবে ভাহা হইতে পারে না, কারণ ইহাদের মধ্যে 
বিষয়স্ব এবং বিষয়িত্বের নিয়ামক কোন বৈলক্ষশ্য নাই); একমাত্র বৈলক্ষণ্য হইতেছে এই যে 
উহার! ছুইটী ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি অর্থাৎ অনুব্যবসায় একটা জানব্যক্তি এবং ব্যবসায় অপর একটা 
জানব্যক্তি। আর এই প্রকার ব্যক্তিডে থাকিলে যদি একটা বিষয় এবং অপরটা বিষদী হয় 
তাহা হইলে ছুইটী ঘটের মধেও একটী বিষয় এবং অপরটা বিষয়ী হইতে পারে, যেহেতু সেখানেও 
বাষলায় এবং অমুব্যবসায়ের স্তায় ব্যক্তিভেদরূপ বৈলক্ষপ্য রহিয়াছে। কিন্তু তাহা যখন হয় না তখন: 
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ব্যবসায় এবং অনুব্যবসায়ের মধ্যে একটী বিষয় এবং অপরটী বিষয়ী হইবে কিয়পে? অধিক কি 
ব্যবমায় জান হইয়াও যদি স্বয়ং অগ্রকাশ হয়-_-অনুব্যবসায়ের প্রকান্ঠ হয়, তাহা হইলে অন্ুব্যবসায়- 
সম্বদ্ধেও এ কথা বলা চলে অর্থাৎ অন্ুব্যবসায়েরও প্রকাশের নিমিত্ত অপর একটা জান আবশ্টক। 
এইরূপ যে জ্ঞানকে প্রকাশ বলা হইবে তাহার প্রকাশের জন্য এ একই আপত্তি উ্থাপিত হইতে 
পারে বলিয়া অনস্ত জান কল্পনা করিয়াও একটী জ্ঞানের প্রকাশ সাধন করা যাইবে না। আর 
তাহা হইলে কোনও জানই প্রকাশ না হওয়ায় কদাপি কোনও বিষয় প্রকাশ হইবে না। আর 
তাহা হইলে জগমান্ধ্প্রসঙ্গ হুইবে__জগৎ হইতে বিষয়গ্রাহক জান লোপ পাইবে । আর 
অন্থব্যবসায় অথবা অন্ত কোনও জানকে যদি পরাধীন প্রকাশ না বলিয়া স্বয়ম্প্রকাশ বল! হয় তাহা! 
হইলে ব্যবসায়জ্ঞানও স্বয়স্প্রকাশ না হইবে কেন? বস্ততঃ তার্কিকগণ যখন ঈশ্বরের জ্ঞানকে 
নিখিলবিষন্বক এবং নিত্য হুত্রাং এক বলেন তখন সেই ঈশ্বরীয় জ্ঞান যেমন স্বীয় প্রকাশের নিমিত্ত 
অন্ুব্যবসায়ের অপেক্ষা রাখে না, কিংব! বৌদ্ধ প্রভৃতি ধাহার! ঈশ্বর মানেন না তাহারা যোগিগণের 
ধ্যেয়বিষয়ক প্রত্যয়ৈকতানতাক্ষপ ধ্যানাত্মক জানকে যেমন এক সুতরাং অন্ব্যবসায়নিরপেক্ষ স্থয়ম্্রকাশ 
বলেন অথবা ধাহারা যোগিজানের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না সেই মীমাংসকগণ “যেমন সকল পদার্থ ই 
প্রমেয় ইত্যাকার জানকে অন্থব্যবসায়নিরগেক্ষ স্বয়্রকাশ বলেন সেইরূপ ব্যবসায় অর্থাৎ বিষয়জ্ঞান 
ও স্বযম্রকাশ হইবে। হৃতরাং প্রমাণশূন্ত অনুব্যবসায় স্বীকার করিতে তার্কিকগণের আগ্রহ ব্যর্থ। 
ইহাতেও তাকিকগণ অঙ্ব্যবসায়ের প্রতি ছুরাগ্রহবশত; বলেন বিষয়জ্ঞানের ব্যবহারের জন্যও 
অন্থব্যবসায় স্বীকার কর! আবশ্তক। কারণ যাহার হান, উপাদান, উপেক্ষা, শব্প্রয়োগ প্রভৃতি রূপ 
ব্যবহার করা হয় সেই ব্যবহর্তব্যবিষয়ক জান আবশ্তক, যেহেতু অজ্ঞাত বিষয় সম্বন্ধে ব্যবহার 
হইতে পারে না। আর ব্যবসায় অর্থাৎ ঘটবিষয়কজ্ঞান লইয়া সকলেই যখন 'আমি ঘটজ্ানবান্‌, 
ইত্যাদিক্ূপে ব্যবহার করে তখন সেই ব্যবহ্র্তব্য ষে ব্যবসায় তদ্বিষয়ক জনও আবশ্তক। আর তাহা 
অস্থব্যবসায় বিনা সিদ্ধ হয় না। অতএব অন্থব্যবসায় অবশ্য স্ীকার্ধ্য। ইহীর উত্তরে আচার্য 
প্রভাকর মত অবলম্বন করিয়া বলিতেছেন জান জ্ঞানত্বব্যবহারের কারণতাবদেচ্ছক হইলে এইরূপ 
বল চলিত। জান জ্ঞানস্বব্যবহারের কারণভাবচ্ছেদক নহে কিন্তু জ্ঞানত্বই ব্যবহারের হেতু- 
তাবচ্ছেক। এসন্বদ্ধে বিস্তৃত বিবরণ ২২সংখ্যক সন্দর্তের অঙ্থবাদের সহিতই প্রদত্ত হইয়াছে। 
স্বতরাং ঈশ্বরীয় জান, যোগিগণের ধ্যানাত্মক জান অথব! 'সর্বধ প্রমেয়ম্ত এই জ্ঞান যেমন অন্যনিরপেক্ষ 
ভাবে বং ম্বব্যবহার জন্মায় সেইরূপ ব্যবসায় দ্য়ং দ্বব্যবহীর সম্পাদন করিবে । যেহেতু অন্ব্যবসায়কে 
ঘটজানজানরূপে ঘটজানব্যবহারের হেতু বলা অপেক্ষা ঘটজ্ঞানরূপে হেতু বলাতেই লাঘব হয়, কেন 
না উহাকে ঘটজানজানরূপে হেতু বলিলেও ঘটজানেরও অবশ্তই কল্পনা করিতে হইবে। কারণ 
জানবিষ়ক যে জান সেই জানেও পূর্বজ্ঞানের বিষয় যে ঘট তাহা বিষয় হইয়া থাকে। সুতরাং 
ব্যবসায়ক্ধপ জান এবং অস্থব্যবসায়রূপ জান উভয়েই যখন ঘটজান তখন একই জ্ঞানের দ্বার! যদি ব্যবহার 
সম্পন্ন হইয়া-যায় তাহা হইলে তাহীর জন্ত অন্ত একটা জানের কারণতা৷ কল্পনা কর! অনুচিত যেহেতু 
কল্পনা পক্ষে লাঘব পক্ষই আমরণীয়। অতিরিক্ত প্রয়োজন সিদ্ধ না হইলে অধিক কল্পনা অপেক্ষ। অল্প 
কল্পনাই যুক্তিসঙ্গত। অতএব “আমি ঘট জানিতেছি' ইত্যাদিন্ূপ জানকালে সকলস্থলেই জ্ঞান, জেয় ও 


১৫৮ আমভগবদগাতা। 


স্বপ্রকাশজ্ঞানমাত্রস্বরপোইপ্যাত্মা অবিভোপহিতঃ সন্‌ সাক্ষীত্যুচ্যতে, বৃত্তিমদ্তঃ- 
করণোপহিতঃ প্রমাতেতুাচ্যতে। তন্য চক্ষুরাদীনি করণানি।২৯ স চক্ষুরাদিদ্বার! 
অস্তঃকরণপরিণামেন ঘটাদীন্‌ ব্যাপ্য তদাকারো ভবতি। একস্মি-্চান্তঃকরণপরিণামে 
ঘটাবচ্ছিন্নং চৈতন্ং অস্তঃকরণাবচ্ছিন্নচৈতন্যঞ্চ একলোলীভাবাপন্নং ভবতি।৩০ ততো! 
ঘটাবচ্ছিন্নং চৈতন্যাং প্রমাত্রভেদাৎ স্বাজ্জানং নাশয়দপরোক্ষং ভবতি ঘটঞ্চ স্বাবচ্ছেদকং 


জ্ঞাত! এই তিনেরই প্রকাশ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ হইয়! যায় বলিয়! জানের প্রকাশের জন্য অন্য একটা জান 
কল্পনার কোনই আবশ্তকতা থাকে না । অতএব জ্ঞান বা সঙ্গিৎ স্বয়শ্রকাশ বলিয়া অনুব্যবসায় অসিদ্ধ। 
এইকপে প্রভাকরমতাবলম্বিগণ জ্ঞানের স্বপ্রকাশত৷ সিদ্ধ করিলে-_-ইহার উত্তরে বৈদাস্তিকগণ 
বলেন যে জ্ঞান বা সঙ্গিৎ স্বগ্রকাশ ত বটেই, কিন্তু তাই বলিয়া যে আত্মা সেই জ্ঞানের আশ্রয়, 
আত্মা সেই জান হইতে অতিরিক্ত, এবং সেই আত্মা যে জড় ইহা স্বীকার করা চলে না) কারণ তাহা 
স্বীকার করিলে প্রথমতঃ কণ্কর্তৃবিরোধরূপ দোষের প্রসঙ্গ হয়, দ্বিতীয়তঃ আত্মা জানভিন্ন হওয়ায় 
ঘটাদিবৎ জড়ের সামিল হইয়া পড়ে। আর তাহা হইলে তাহার কর্িতত্বপ্রসঙ্গ হয় অর্থাৎ তাহা 
অনিত্য হইয়া গড়ে। বস্ততঃ আত্মা জড় নহে এবং তাহা অনিত্যও নহে, কিন্তু তাহা নিত্য এবং 
তাহ৷ স্বয়শ্রকাশজান্বরূপ অথগ্ৈকরস অদ্বিতীয় সৎপদার্থ।২৮ 
অন্ুুবাদ__আত্মা কেবলমাত্র স্বপ্রকাশজ্ানন্বরূপ হইলেও অবিষ্ঠার দ্বারা উপহিত (আবৃত 
বা উপাধিবিশিষ্ট ) হইলে তাহাকে সাক্ষী বলা হয় এবং যখন তাহা বৃত্তিবিশিষ্ট অন্তঃকরণের ত্বারা 
উপহিত হয় তখন তাহাকে প্রমাতা৷ (প্রমাতৃচৈতন্ত ) বলা হয়। চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকল তাহার 
বৈষয়িক জানের করণ (সাধন)। অর্থাৎ প্রমাতৃটচৈতন্য চঙ্ষ্ঃ প্রভৃতি বহিরিন্দ্রেয়ের সাহায্যেই 
বিষয় প্রকাশ করিয়া ঘটাদি বহিবিষয়ের জ্ঞান জন্মাইয়! থাকে ।২৯ সেই প্রমাতা (প্রমাতৃচৈতন্ত ) 
অস্তঃকরণের পরিপামবশে চক্ষুঃপ্রভৃতিকে হবার করিয়া ঘটাদি বিষয় সকলকে ব্যাপ্ত করিয়া! ততৎ বিষয়ের 
আকারে আকারিত হয় অর্থাৎ অস্তঃকরণ বিষয়ের আকার প্রাপ্ত হইয়া যায় বলিয়া অস্তঃকরণোপহিত 
চৈতন্তাত্মক প্রমাতাও তন্দ্রপ হুইয়া পড়ে। আর অস্তঃকরণের সেই একটী পরিণামেতেই ঘটাবচ্ছি্র 
চৈতন্ত ( বিষয়চৈতন্ত ) এবং অস্তঃকরপাবচ্ছিন্ন চৈতন্ত ( প্রমাতৃচৈতন্ত ) একলোলীভাবাপন্ন হুইয়া যায় 
অর্থাৎ একই বৃত্তিতে সকলের সমাবেশ হয়।৩০ তখন ঘটাবচ্ছিন্ন চৈতন্ত প্রমাতৃচৈতন্যের সহিত অভিন্ন 
হইয়া যায় বলিয়া তাহা (ঘটািবিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য) শ্ববিষয়ক অজ্ঞানকে নষ্ট করিয়া অপরোক্ষ হইয়! থাকে 
এবং সেই ধটাবচ্ছিন্ন চৈতন্ত স্বাবচ্ছেদক ঘটকে শ্বতাদাত্ম্াধ্যাসনিবন্ধন প্রকাশিত করিয়া থাকে । (অর্থাৎ 
আকাশ অথও্ড অনন্ত হইলেও ঘটাদি যেমন তাহার ওপাধিক পরিচ্ছেদ করিয়া থাকে সেইরূপ 
চৈতন্ত অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন হইলেও ঘটাদি বিষয়ই তাঁহার অবচ্ছেদক হইয়! থাকে । ঘটাদি বিষয় 
সকল আবার চৈতন্তেই অধ্যত্ত ; এই কারণে তাহা! হ্বয়ং প্রকাশরহিত হইলেও নিজ অধ্যাসাধিষ্ঠান 
চৈতত্তের প্রকাশে প্রকাশিত হইয়া থাকে । ঘটাদি বিষয়ের অধিষ্ঠানীভূত চৈতন্তটা অবিদ্ধাবূত হইলেও 
অস্ত:করণবৃত্তিদধারা তাহা! প্রমাতৃচৈন্ের সহিত অভিন্নতাপ্রাপ্ত হয়। আর অজ্ঞাননাশ করাই অন্তঃকরণ- 
বৃত্তির প্রয়োজন বলিয়া তাহীর দ্বারা! অর্থাঃ সেই অস্তঃকরণ বৃত্তির দ্বারা বিষয়াবঙ্ছিন্র চৈতগ্ভগত অজ্ঞানের 


দ্বিতীয়োধ্ধ্যায়ঃ। ১৫৯ 


স্বতাদাত্থ্যাধ্যাসাৎ ভাসয়তি।৩১ অস্তঃকরণপরিপামশ্চ বৃত্যাখ্যোইতিক্বচ্ছঃ স্বাবচ্ছিন্নেনৈব 
চৈতন্যেন ভান্তত--ইতি অস্তঃকরণতদত্তিঘটানামপরোক্ষতা ।৩২ তদেতদাকারত্রয়মহং 
জানামি ঘটমিতি, ভাসকচৈতন্যন্তৈকরূপত্বেইপি ঘটং প্রতি বৃত্যপেক্ষত্বাৎ প্রমাতৃতা, 
অস্তঃকরণতদ্ত্তীঃ প্রতি তু বৃত্্যনপেক্ষত্বাৎ সাক্ষিতেতি বিবেকঃ। অদ্বৈতসিদ্ধৌ সিদ্ধান্ত- 
বিন্দৌ চ বিস্তরঃ।৩৩ যম্মাদেবং প্রাগুক্তম্তায়েন নিত্যে। বিভুরসংসারী সর্ববদৈকরূপশ্চাত্মা 
তম্মাতন্নাশশঙ্বয়া স্বধর্ণে যুদ্ধে প্রাক্প্রবৃত্তস্ত তব তম্মাহ্পরতির্ন যুক্তেতি যুদ্ধাভ্যনুজ্জয়। 
ভগবানাহ “তস্মাদ্‌ যুধ্যস্য ভারতে”তি 1৩৪ অর্জুনন্য স্বধর্ণে যুদ্ধে প্রবৃততস্ত তত 
উপরতিকারণং শৌোকমোহৌ। তৌ চ বিচারজনিতেন বিজ্ঞানেন বাধিতাবিতি “অপ- 
বাদাপবাদে উৎসর্গন্ত স্থিতি'রিতি স্তায়েন “যুধ্যন্থ” ইতি অন্ুবাদো, ন বিধিঃ। যথা 'কর্তৃ- 


নাশ হইলে সেই বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যটী পূর্বে আবৃত থাকিলেও এক্ষণে প্রকাশিত হয়। তাহারই ফলে 
ঘটার্দি বিষয়েরও প্রকাশ অর্থাৎ প্রত্যক্ষাত্বক অপরোক্ষ প্রতীতি অর্থাৎ জান হইয়া! থাকে । )৩১ আর 
বৃত্তি নামক অস্তঃকরণপরিণামটী অত্যন্ত স্বচ্ছ বলিয়া তাহা শ্বাবচ্ছিন্ন চৈতন্যের দ্বারাই ( বৃত্তি যে 
চৈতন্তকে অবচ্ছিন্ন করে তাহার দ্বারাই ) প্রকাশিত হইয়! থাকে । অর্থাৎ বৃত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্তাই বৃত্তিকে 
প্রকাশিত করিয়া থাকে । (এই বৃত্যবচ্ছি্ন চৈতন্তকেই প্রামাণটচতন্ত বলা হয়)। এইরূপে অস্তকরণ 
(প্রমাত। ), অন্তঃকরণবৃত্তি (প্রমাণ ) এবং ঘটের ( বিষয়ের ) অপরোক্ষ জান হইয়! থাকে ।৩২ হ্ৃতরাং 
“আমি ঘট জানিতেছি' ইত্যাকার জ্ঞানস্থলে এই প্রকারের তিনটী আকার হইয়া থাকে। এন্কলে 
ভাসকচৈতন্ত এক হইলেও যখন তাহাকে ঘট ( ঘটাদি বহিবিষয় ) প্রকাশিত করিতে হয় তখন তাহা 
অস্ত:করণবৃত্তিকে অপেক্ষা করে; এই কারণে তখন তাহাকে প্প্রমাতা' বলা হয়। আর অস্তঃকরণ এবং 
অন্তঃকরণের বৃত্তিগুলিকে ( স্থখছুঃখাদি আভ্যন্তরীণ বিষয় সকলকে ) যখন প্রকাশিত করিতে থাকে তখন 
তাহাতে আর বৃত্তির অপেক্ষা থাকে না বলিয়া তখন তাহাকে “দাক্ষী” বলা হয়। ইহাই হইল 
প্রমাত। ও সাক্ষীর বিবেক (পার্থক্য )। অর্থাৎ একই ভাসকচৈতন্ত প্রমাতা ও সাক্ষিচৈতন্ত নামে 
অভিহিত হুইয়া থাকে : ঘটাদি বহিবিষয় সকলকে প্রকাশিত করিতে হইলে বৃত্তিনামক অস্তঃকরণ- 
পরিণামবিশেষের সাহায্যে তাহাদিগকে প্রকাশিত করিতে হয়; তখন তাহাকে প্রমাতৃচৈতন্ত বা 
প্রমাতা বলা হয়; আর স্থখছুঃখার্দি আস্তর বিষয় সকলকে প্রকাশিত করিতে হইলে বৃত্তির সাহায্যের 
আবশ্তক হয় না, স্বম্ংই তাহাদিগকে প্রকাশিত করিয়া থাকে; তখন এই ভাসকচৈতন্তকে সাক্ষি- 
চৈতন্ত বলা হয়। "অদ্বৈতসিদ্ধিদ্তে এবং “সিদ্বান্তবিন্ুগ্মধ্যে ইহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া 
হইয়াছে ।৩৩ যেহেতু এই প্রকারে পূর্বোক্ত যুক্তি নিচয় দ্বারা ইহা অবধারিত হইল যে আত্মা 
নিত্য, বিভু, অসংসারী এবং সর্বদা একরূপ অর্থাৎ অপরিবর্তনীয়, সেই হেতু তুমি স্বধর্ম যুদ্ধে 
প্রথমে প্রবৃত্ত হইলেও সেই আত্মার বিনাশ আশঙ্কা করিয়! সেই যুদ্ধ হইতে যে বিরাম গ্রহণ 
করিতেছ তাহা অনুচিত-_এইকপে যুদ্ধের অনুজ্ঞা দিয়! ভগবান্‌ বলিতেছেন 'তল্মাদ্‌ যুধ্যত্ব 
ভারভ্ত'-_“অতএব হে ভারত তুমি যুদ্ধ কর”।৩৪ যুদ্ধরগ স্বধর্শে প্রবৃত্ত হইয়া অঙ্জছুন তাহা 


১৬০ | শ্্ীযন্তপবদগীতা । 


কর্ণোঃ কৃতি' ইতি উৎসর্গ: - 'উভয়প্রান্তৌ কর্শনী'ত্যপবাদ “অকাকারয়োঃ শ্রী- 
প্রতায়য়োঃ প্রয়োগে নেতি বক্তব্যমি'তি তদপবাদ* তথাচসুুক্ষোব্র্ষণো জিজ্ঞাসা“ইত্যত্র 
অপবাদাপবাদে পুনরুৎসর্গস্থিতেঃ 'কর্তৃকর্্মপোঃ কৃতী'ত্যনেনৈব য্টী। তথাচ 'কর্্মণি 
চে'তি নিষেধাপ্রসরাৎ ব্রদ্মজিজ্ঞাসেতি কর্ম্মণি ব্টাসমাস: সিহ্ধো! ভবতি ৩৫ কম্চিৎ 
তু এতম্মাদেব বিধের্মোক্ষে জ্ঞানকর্্দণোঃ সমুচ্চয় ইতি প্রলপতি ; তন্ন; যুধ্যন্েত্যতো 
মোক্ষস্য জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়সাধ্যত্বাপ্রতীতেঃ। বিস্তরেণ চৈতদগ্রে ভগবদগীতাবচনবিরোধে- 
নৈব নিরাকরিষ্যামঃ। ৩৬১৮ 


হইতে যে বিরত হইয়াছিলেন শোঁক এবং মোহ্‌ই তাহার সেই বিরতির কারণ। আর সেই 
শোক ও মোহ বিচারজনিত বুদ্ধিবলে বাধিত হইয়াছে । কাজেই “অপবাদের অপবাদ হইলে অর্থাৎ 
বিশেষ নিয়মের উপর বিশেষ নিয়ম করিলে উৎসর্গেরই (সামান্তবিধির অর্থাৎ সাধারণ নিম্মমেরই ) 
প্রবৃত্তি হয় এই স্তায় অঙ্সারে "থুধযস্ষ অর্থাৎ তুমি “যুদ্ধ কর” ভগবানের এই ষে উদ্ধি ইহা বিধি নহে, 
কিন্তু অস্ৃবাদ অর্থাৎ জ্ঞাতবিষয়েরই জ্ঞাপক | যেমন 'কর্তৃকর্মশোঃ কৃতি? ( কতপ্রত্যয় হইলে কর্তায় ও 
কর্দে যী হয়) এইটী সামান্তবিষি? “উভয়প্রাপ্তো৷ কর্ণি' অর্থাৎ কৃতপ্রত্যয় হইলে যখন কর্তা কর্খ 
উভয়েরই ফণা প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে তখন কর্মেই ষষ্ঠী হয়, কর্তায় যী হয় না ইহা তাহার অপবাদ 
বা বিশেষ বিধি। আবার “অকাকারয়োঃ স্ত্রীপ্রত্যয়য়োঃ প্রয়োগে নেতি বক্তব্যম্ঃ অকপ্রত্যয় ও 
আকারাস্ত কৎপ্রত্যয়_ইহার৷ যদি স্ত্রীলিঙ্গে বিহিত হয় তাহা হইলে এই নিয়ম খাঁটিবে না। এই 
নিয়মটা তাহার অপবাদ অর্থাৎ বিশেষ নিয়মের বিশেষ নিয়ম (স্থতরাং ইহা 'কর্তৃকর্রপো:ক্কতি' এই 
সামান্য বিধিরই অনুবাদ মাত্র, ক্বতন্র বিধি নহে )। এই জন্য “মুমুক্ষোঃ ব্রদ্দণঃ জিজ্ঞাসা” অর্থাৎ মুমুক্ 
ব্যক্তিকর্তৃক ব্রদ্মের জিজ্ঞাসা এস্থলে “বর্ষণ: এই পদে অপবাদের অপবাদ হইলে__উৎসর্গের (সামান্ত 
বিধির ) পুনরায় প্রবৃত্তি হয় বলিয়! “কর্তৃকণ্মণোঁঃ কৃতি: এই নিয়ম অনুসারেই “কর্মণি ষষঠী? ( করে 
যী) হইয়াছে। স্তরাং এস্থলে 'কর্্মণি চ” ( উভয়প্রাঞ্ধো কর্মণি এই নিয়মাচুসারে যে স্থলে কর্মে যী 
বিভক্তি হয় তথায় যণ্ীতৎপুক্রষ সমাস হয় না) এই নিয়মের স্থান না হওয়ায় 'ব্রদ্ষজিজাসা” এই 
পদটা কর্মে যী হইয়! ষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসে সিদ্ধ হইয়াছে। অর্থাৎ এস্থলে “কর্তৃকন্মণোঃ কৃতি' এই 
সামান্বিধি অনুসারে কর্দে যী হওয়ায় ত্রদ্মজিজ্ঞাস। এই পদটা যীতৎপুরুসমাসনিষ্পন্জ হইতে কোন 
বাধা নাই। সেইরপ প্রকৃতস্থলেও অঙ্ছুনের যুদ্ধ করা সাঁমান্তবিষিপ্রাপ্ত বলিয়া ভগবানের “ভল্মা 
যুধ্যত্থ” এই উক্তিটা এখানে অঙ্বাদ মাত্র, বিধি নহে ।৩€ কেহ কেহ এস্থলে এইরূপ গ্রলাপ করিয়া 
থাকে যে এই নিয়ম অঙ্গসারেই অর্থাৎ আত্মতত্ব নিরূপণ প্রস্তাবে জানের সহিত যুন্ধরূপ কর্মের উপদেশ 
(বিধি) দেওয়ায় মোক্ষে জান ও কর্টের সমূচ্চয় আবন্তক। ইহা ঠিক নহে, কারণ যুধ্যস্থ (তুমি 
যুদ্ধ কর) ইহা হইতে এমন কিছু গ্রভীতি হয় না যে মোক্ষ জান ও কর্মের সমুচ্চয়সাধ্য অর্থাৎ 
জান ও কর্দের সমুজ্চয় (মিলন) হইতে মোক্ষ হয়। ভগবদ্পীতার বনের সহিতই যে এই উক্তির 
বিরোধ হন্ তাহা দেখাইন্»। অঞ্ে বিস্তৃত ভাবে এই মতের নিরাস করা যাইবে 1৩৬১৮ 


দ্বিতীয়োহ্ধ্যায়ঃ। ১৬১ 


ভাবপ্রকাশ__ 


প্রঃ। আচ্ছা, এই নিত্য “সৎ পদার্থ বলিতে ঠিক কি বুঝ! যায়? 

উঃ। এই নিত্য সৎ পদার্দ হইতেছেন আত্মা বা শরীরী। এই সংস্বরূপ, জঞানম্বরূপ, 
শুরপরূপ, অবিনাশী, বিত্ব, পরমতত্ব বলিয়া যাহাকে পূর্বের নির্দেশ করা হইয়াছে_তাহাই আত্মা। 
এই আত্মাই জ্ঞানম্বরূপ, অকল্পিত সৎপদার্থ, ইহাতেই সমস্ত বস্তু কল্পলিত। 

প্রঃ। এই সৎপদার্থ ষদি জীবের আত্মা, তাহা হইলে ইহা নিত্য হইল কিরূপে? জীবের 
আত্মার ত নাশ দেখা যায়। 

উঃ। না) আত্মা অবিনাশী__ইহাই সর্ববাধিষ্ঠানভূত পরমতত্ব। যাহার নাশ হয় বলিয়া 
আমর! জানি উহা আত্ম! নহে-_উহা দেহ। এই দেহ বলিতে শুধু স্থুল দেহকে বুঝায় না। মৃত্যুর 
পরে যে ুম্ধ্ দেহ থাকে তাহাও বিনাশলীল। নুস্ষ্দেহের মূলীকৃত যে কারণ দেহ তাহারও নাশ হয়। 
নাশ নাই কেবল এঁ পরমতত্বের ; এই পরমতত্বই আত্মা । 

প্রঃ। আত্মা কিক্মপ নিত্য? কৃটস্থ নিত্য, না পরিণামিনিত্য ? ইহার নিত্যতা কি 
আপেক্ষিক না পারমাথিক? "- ৃ 

উঃ। আত্মা কৃটস্থ নিত্য- ইহার নিত্যতা পারমার্থিক। ইহা সর্বপ্রকারপরিচ্ছেদশৃন্য এবং এই 
প্রকার পরিচ্ছেদশূন্তাই ষথার্থ পারমাধিকনিত্যত্ব । সর্বকালে থাকাকেই নিত্য বলে না। যাবৎকাল- 
স্থায়িত্বূপ নিত্যত্ব অবিষ্যারও আছে। কিন্তু পরিচ্ছেদযুক্ত বলিয়া প্রকৃতপক্ষে অবিদ্যা অনিত্য। 

প্রঃ। এইবপ নিত্য আত্মা বিষয়ে প্রমাণ কি? প্রমাণ না থাকিলে ত ইহা অলীক হইয়া 
পড়িবে। 

উঃ। এই আত্ম স্বয়শ্রকাশ__ইহার কোনও প্রমাণ নাই। সমস্ত প্রমাণ ইহার উপরে 
অবস্থিত। ইহাই সকল প্রমাণের আশ্রয়__ইছার আবার প্রমাণ কি? 

প্রঃ। শান্ও কি আত্মবিষয়ে প্রমাণ নহে? শাস্ত্র হইতেই ত আত্মার স্বগ্রকাশত্ব অবগত 
হওয়া যায়। 

উঃ। শাস্ত্র ঘার্থতঃ প্রমাণ নহে। ব্রক্ষ ভিন্ন সবই কল্পিত; শান্ত্রও কল্লিত। কল্পিত 
রম নিবৃত্তির জন্তই কল্লিত শাস্ত্রের প্রয়োজন । শাস্ত্র ভ্রমকে নিবৃত্ত করে মাত্র-_তব্বকে স্থাপন করিতে 
পারে না। শাস্ত্র অনাত্ম্রম দূর করে কিন্ত আত্মাকে প্রমাণিত করিতে পারে না। 

প্রঃ । আত্মার হ্বপ্রকাশত্ব কি কেবল শান্ত্রগম্য, না ইহা ন্থমানদ্বারাও সিঞ্চ হয়? 

উঃ। হাঁ, উহা! অহুমানত্বারাও সিদ্ধ হয়। যে বিষয়ে কোনও সন্দেহ, ভ্রান্তি বা বিপর্যয় 
নাই সে বিষয়ে যথার্থ জান আছে মানিতে হয়। আত্মবিষয়ে আমাদের কাহারও সংশয়, ভ্রম 
কিন্বা বিপর্ধায় নাই। হৃতরাং সিদ্ধ হইল যে আত্মবিষয়ে ষথার্থজান আছে। ঘটজ্ঞানেও আত্মা 
ভাসমান থাকেন বলিয়া আমার ঘটজান হইয়াছে কি না' এই প্রকার সংশয় কাহারও হয় না। 
নৈয়ায়িকদের মতাহূসারেও আত্মজানের সিদ্ধি হয়। আত্মা এবং মনের সংযোগ হইলেই আত্মসাক্ষাৎকার 
হয়। প্রত্যেক জ্ঞানেই এ আত্মমনঃসংযোগ হত্ব। সুতরাং সব জ্ঞানেই আত্মজান সিদ্ধ হয়। 

২১ ? 


১৬২ শ্্রীমভগবদশীতা । 


য এনং বেত্বি হস্তারং যশ্চৈনং মন্যাতে হতম্‌। 
উভৌ৷ তৌ৷ ন বিজানীতো নায়ং হস্তি ন হ্যতে ॥১৯॥ 


ধঃ (যে) এনং (এই আত্মাকে) হস্তারং (কাহারও হস্তা) বেতি (বলিয়া মনে করে ), বণ্চ (এবং বে) এনং (ইহাকে) 
হতং (কাহারও কর্তৃক হত) মন্ডতে (বলিয়া মনে করে) তৌ। উভ্ৌ ( তাহার! উভয়েই) ন বিজানীতঃ (প্রকৃত 
জানে না! অর্থাৎ ভ্রান্ত )। অরং (এই আত্মা) নহস্তি ন হল্ততে (হনন করেন না, হতও হন ন1)1১৯ 


গ্রঃ। প্রথমে 'এইটী ঘট" এইরূপ জ্ঞান হয়। পরে “আমি ঘট জানিতেছি? এইরূপ জান 
হয়। এই দ্বিতীয় জানে আত্মা প্রকাশিত হন সত্য, কিন্তু গ্রথম জানে ত আত্মজ্ঞান থাকে না, তবে 
আত্মা শ্বপ্রকাশ ইহা কেমন করিয়া বলা যায়? 

উ:। আত্মার উপরে অধ্যন্ত হইয়াই সমস্ত বিষয় ভাসমান হয়। ঘটের প্রকাশকালেই 
ঘটজ্ানের আধার বা আশ্রয় আত্মা প্রকাশিত হন। ঘটান একটা জান) জান নিজেই নিজেকে 
প্রকাশ করে। একটা প্রদীপ নিজের প্রকাশের জন্ত অন্ত প্রদীপের অপেক্ষা রাখে না) জানমাই 
প্রদীপের ভ্তায় ত্বপ্রকাশ__-তাই ঘটজ্ানের প্রকাশের জন্ত আবার আর একটা জ্ঞান স্বীকার বরা 
অন্ঠায়। জনেরও যদি অন্ঠের ছারা প্রকাশিত হইতে হয়, তাহা হইলে জ্ঞান জড় হইয়া পড়ে? 
তাহা হইলে জড় ও অজড়ের ভেদ বিলুপ্ত হয়। 

প্রঃ। এই আত্ম! কি নিজেকে নিজে প্রকাশ করে? এই আত্মজ্ঞানের কর্তা ও কণ্ম কি একই? 

উ£। না, কর্ত! ও কর্দ কখনও এক হইতে পারে না, কর্তা কর্ণ হইতে ভিন্ন ন! হইলে 
উহাদের কর্তৃত্ব এবং কর্মত্বই সিদ্ধ হয় না। আত্ম! জানম্বরূপ ; ইহা! জানের আশ্রয় বা জাতা নহে এবং 
জানের বর্ম বা জেম্ও নহে । ইহা! জানমাত্র; জান হইতে ভিন্ন হইলে ইহা জড় হইয়া পড়ে। 

প্রঃ। এই আত্মা যদি জাতা না হয়, তবে জাতা কে 'এবং জ্ঞাতার সহিত আত্মার সম্বন্ধ কি? 

উঃ। এই জ্ঞানম্বরূপ আত্মা উপাধিযুক্ত হইলে জ্ঞাতা হন, এবং এই জাতার ভিন্ন ভিন্ন নাম 
আছে সাক্ষী, প্রমাতা প্রভৃতি সবই এ আত্মার উপাধিযুক্ত অবস্থার নাম । 

প্রঃ। সাক্ষী কোন্‌ অবস্থার নাম? 

উঃ। যখন মাত্র অজ্ঞান উপাধি থাকে, অস্তঃকরণের বৃত্তি থাকে না--তখন এই অজ্ঞান- 
উপাধিযুক্ত আত্মার নাম হয় সাক্ষী । 

গ্রঃ। আর প্রমাতা কখন বলা যায়? 

উঃ। অস্তঃকরণবৃত্তিযুক্ত জাতার নাম প্রমাভী, ইহ! অস্ত:করণ উপাধিযুক্ত আত্মার নাম। 

প্রঃ। এ আলোচনার বারা কি সিদ্ধ হইল? 

উঃ। আত্মা ধন ভেদরহিত, এককপ, বিতু, নিত, জন্মমরণশুন্ত, তখন এই আত্মার 
বিচ্ছেদ আশঙ্ক! করিয়া, অর্জুন, তুমি যে শোকগ্রস্ত হইয়াছ তাহ! অস্থচিত? অতএব আত্মার বথার্থ-.. 
স্বরূপ বুবিয়া তুমি শোক মোহ বিষু্ত হইয়া যুদ্ধ কর 1১৯৮ 


 দ্বিতীয়োধ্ধ্যায়ঃ। ১৬৩ 


দষেবদখোাযশোচক্রিভাদিন। বা দবুনিফ্ননিবনে শোকেংপরীেলি 
ত্ধকর্তৃত্বনিবন্ধন্য পাপস্ত নাস্তি প্রতীকারঃ। ন হি যত্র শোকো নাস্তি তত্র পাপং 
নাস্তীতি নিয়ম» ঘ্েত্ব্রাহ্মপবধে শোকাবিষয়ে পাপাভাবপ্রসঙ্গাং। অতোহহং কর্তা স্বং 
প্রেরক ইতি দ্বয়োরপি হিংসানিমিত্বপাতকাপত্তেরযুক্তমিদং বচনংপ্তন্মাৎ যুদ্ধযন্বে- 
ত্যাশঙ্ক্য কাঠকপঠিতয়৷ খচা পরিহরতি ভগবান্‌।১ “এনং* প্রকৃতং দেহিনং অনৃশ্ঠ- 
ত্বাদিগুণকং “যে! হস্তারং* হননক্রিয়ায়াঃ কর্তারং “বেত্তি” অহমস্তয হস্তেতি বিজানাতি 
“ষষ্ঠ” অন্য এবং “মন্ততে হতং” হনন ক্রিয়ায়াঃ কর্মমভূতং দেহহননেন হতোঁহহমিতি 
বিজানাতি “তাবুভৌ* দেহাভিমানিত্বাদেনমবিকারিণমকারকম্বভাবমাত্মানং “ন 
বিজানীতঃ* ন বিবেকেন জানীত; শাস্ত্রাৎ, কম্মাৎ, যন্মাৎ “নায়ং হস্তি ন হম্যাতে” কর্তা 
কর্ম চ ন ভবতীত্যর্থঃ।২ অত্র “যএনং বেত্তি হস্তারং হতঞ্চ”ইত্যেতাবতি বক্তব্যে 


| আচ্ছা, অর্থাৎ জঅশোচ্যানম্বশোচত্তবদ্‌ অর্থাৎ “অশোচ্য ব্যক্তিগণের জন্য তুমি শোক 
করিয়াছ__ইত্যাদি উপদেশে ভীন্ম প্রভৃতি বন্ধুগণের বিচ্ছেদনিবন্ধন যে শোক হইয়াছিল তাহা দূর 
কর! হইলেও তাহাদের বধকর্তৃত্বজন্ত পাপের ত প্রতীকার নাই? অর্থাৎ আমি যদি তাহাদিগকে বধ 
করি তাহা হইলে আমি বধকর্তা বলিয়া আমার তজ্জন্ত পাপ ত হুইবে। তাহার প্রতীকার কি? 
কারণ যে স্থলে শোক নাই সেখানে যে পাপও নাই এরূপ নিয়ম ত নাই; যেহেতু তাহা হইলে 
বিহ্বেষের পাত্র ষে ব্রাহ্মণ তাহাকে বধ করিলে শোক হয় না বলিয়া পাপও হয় না বলিতে 
হয় (বস্তুতঃ এতাদৃশ স্থলেও অবশ্যই হইয়া! থাকে )। অতএব আমি বধকর্তা এবং তুমি যখন 
তাহার প্রেরক তখন আমাদের ছুইজনেরই হিংসা নিমিত্ত পাঁপ আসিয়া পড়ে। স্তরাং পূর্বে 
যে তল্বাহ্যুধ্যস্ব ভারত অর্থাৎ “অতএব হে ভরতকুলতিলক ! তুমি যুদ্ধ কর"__ এই কথা বলা 
হইয়াছে তাহা! অসমীচীন হইয়া পড়ে ।-_এই প্রকার আশঙ্কা করিয়া! ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ কঠোপনিষদে 
পঠিত খকের দ্বারা তাহার পরিহার করিতেছেন।১ “যঃ*-ষে ব্যক্তি “এমং*- ইহাকে অর্থাৎ 
প্রকৃত (যাহার বিষয় বলিতে আরম্ভ করা হইয়াছে সেই ) অনৃষ্ঠত্ব আদি গুণ বিশিষ্ট আত্মাকে 
হস্তারং »হননক্রিয়ার কর্তা বলিয়া বেত্তি-জানে অর্থাৎ আমি ইহার হস্ত এইক্ধপ মনে করে 
এবং ষম্চ-অন্ত যে ব্যক্তি এনং-.ইহাকে হুতং-হনন ক্রিয়ার কর্ণ শ্বরূপ অবগত হয় অর্থাৎ 
শরীর নিহত হওয়ায় আমি হত হুইলাম এইরূপ বিবেচনা করে, তৌ৷ উত্ভৌ -তাহারা দুইজনেই 
দেহাভিমানী বলিয়া এই অবিকারী অর্থাৎ অকারক ম্বভাব ( কর্তৃ কর্ম আদি কারকভাবাপন্ন 
হওয়া যাহার ধর্ম নহে তাদৃশ ) আত্মাকে নম বিজানীতঃ-বিশেষদপে জানে না অর্থাৎ 
শাস্তালোচনা করিয়৷ বিবেক সহকারে আত্মার ম্বরূপ অবগত নহে। তাহার হেতু কি? (উত্তর) 
যে হেতু নায়ং হত্তি ন হুন্ততে-.এই আত্ম হনন করে না এবং হতও হয় না। ভাহা (হনন 
ক্রিয়ার) কর্তাও হয় না এবং কর্ও হয় না ইহাই ফলিতার্খ।২ এস্থলে ( ক্লোকে ) “য এনং বেত্তি 


১৬৪ _. স্ীমত্তগবদশীতা | 


ন জাঁয়তে শ্রিয়তে বা! কদাচিন্নায়ং ভূত্বা! ভবিতা বা ন ভূয়ঃ | 
অজো! নিত্যঃ শাস্বতোহয়ং পুরাণে ন হম্যতে হম্যমানে শরীরে ॥২০॥ 


অরং ( এই আত্মা) কদাচিৎ ( কখনও ) ন জায়তে (জন্মগ্রহণ করেন না), ন বা! ভ্িয়তে (জথবা| মৃত হন ন1) তৃত্বা 
বা (অধবা উৎপন্ন হয়!) তূয়ঃ (পুনরার) ন ভবিতা! (উৎপন্ন হন না )। অয়ং অজঃ ( ইনি জন্মশৃক্ট) নিতাঃ (সর্বদা! এক 
প্রকার ) শাঙ্বতঃ (ক্ষয়রহিভ ) পুরাণ ( প্রাচীন ) শরীরে হন্তমানে (দেহ বিনষ্ট হইলেও) ন হন্ততে (হত হুন ন1) ॥২০। 


পদানামাবৃত্তির্বাক্যালস্কারার্থা ।৩ অথবা, “য এনং বেত্তি হস্তারং* তাফিকাদিঃ আত্মনঃ 
কর্তৃত্বাত্যপগমাৎ। তথা “যশ্চৈনং মগ্যতে হতং* চার্ববাকাদি* আত্মনে! বিনাশিত্বাভ্যুপ- 
গমাৎ, “তাবুভৌ ন বিজ্রানীত ইতি যোজ্যম্‌।৪ বাদিভেদখ্যাপনায় পৃথগুপন্তাসঃ, 
অতি শুরাতিকাতরবিষয়তয়। বা! পৃথগুপদেশঃ 1৫ “হস্তাচেম্স্যতে হস্তং হতশ্চে্ন্যতে 
হত'মিতি পূর্ববার্ধে শ্রোতঃ পাঠঃ ।৬--১৯ 


হস্তারং হতং চ* অর্থাৎ “যে ব্যক্তি ইহাকে হস্তা ও হত মনে করে”__ এইমাত্র বলিলেই যখন 
চলিত তথাপি তাহা না বলিয়া যে “যশ্চৈনং মন্যতে” এই পদগুলির পুনরুক্তি করা হইয়াছে 
তাহা বাক্যালঙ্কারার্থে উক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে ।৩ অথবা ষঃ-যে তাকিক ( নৈয়ায়িক ) 
প্রভৃতি ব্যক্তিগণ এনং-ইহাকে ( আত্মাকে ) হস্ত বলিয়া মনে করে, কারণ তাফিকগণ 
আত্মার কর্তৃত্ব আদি শ্বীকার করিয়া থাকে, যশ্চৈনংমন্যতে হুতম্‌-এবং যে চার্কাক প্রতৃতি 
ব্যক্তিগণ ইহাকে হত বলিয়া! মনে করে, কারণ চার্বাকগণ আত্মার বিনাশিত্ব স্বীকার করিয়া 
থাকে, ততৌ উভভৌ ন ৰিজানীত: সেই দুই সম্প্রদায়ই তত্ব অবগত নহে-_এইবূপে পদযোজনা 
করিতে হইবে ।৪ এস্কলে বাদিগণের বিভিন্নতা খ্যাপন করিবার জন্ত যৈশ্চনং মল্যুতে এই 
অংশটার পৃথক ভাবে নির্দেশ কর! হইয়াছে । অথবা অতি বীর এবং অতি কাতরকে লক্ষ্য 
করিয়া পৃথক্‌ ভাবে উপদেশ করা হইয়াছে অর্থাৎ আত্মার সম্বন্ধে অতি শূরের “আমি নিহত করিলাম, 
এইকূপ যে কর্তৃত্ববোধ এবং অতি কাতরের আমি “নিহত হইলাম” এইকপ যে কর্মত্বজান তাহা 
্াস্তিমূলক।৫ হহস্তা চেৎ মন্তে হস্তং হতশ্টেন্ন্টতে হতম্, ইহাই এই ্লোকটার পূর্ববার্ধের শ্রুতি- 
সম্মত পাঠ ।৬--১৯ 

ভাবপ্রকাশ-_ভীম্মাদির বধে তোমার কোনও পাপ হইবে এইরূপ আশঙ্কা করিবারও 
কারণ নাই । আত্ম! যে নিত্য এবং অবিনাশী তাহা পূর্বে শ্রুতি এবং যুক্তি দ্বারা প্রতিপাদন করিয়া 
তোমাকে দেখাইন্বাছি। আত্মার খন বিনাশ নাই তখন আত্মা হত হুইতে পারেন না _ অর্থাৎ 
আত্মাকে কেহ হনন করিতে পারে না। খন আত্মার হনন বা বধই অসম্ভব তখন তাহার বধকর্তা কেহ 
হইতে পারে না? যাহারা আত্মার ষথার্থবপ জানে না,_যাহারা দেহকে আত্ম! বলিয়া মনে করে, 
তাহার! দেহের নাঁশকেই আত্মার নাশ ঝলিয়া মনে করে। আবার যাহারা শ্দ্ধ আত্মাকে ন! জানিয়া, 


দ্বিতীয়োঁহ্ধ্যায়ঃ । ৃ ১৬৫ 


কন্মাদয়মাত্বা হননক্রিয়ায়াঃ কর্তা কর্ণ চ ন ভবতি, অবিক্রিয়ত্বাদিত্যাহ 
দ্বিতীয়েন মন্ত্রেণ ॥১ জায়তে অস্তি বর্ধতে বিপরিণমতে অপক্ষীয়তে বিনশ্ততীতি 
ষড়্ভাববিকার! ইতি বাধ্যায়পিরিতি নৈরুক্তাঃ।২ তত্রাস্স্তয়োনিষেধঃ ক্রিয়তে “ন 
জায়তে ভ্রিয়তে বে”তি। বা শব্দঃ সমুচ্চয়ার্থো ; ন জায়তে ন ভিয়তে চেত্যর্থ;।৩ 
কম্মাদয়মাত্মা নোৎপগ্ঠতে 1? যম্মাদয়মাত্বা “কদাচিৎ” কন্মিন্পপি কার্লেনন ভূত্বা” অভূত্থ! 
প্রাক্ভূয়ঃ* পুনরপি “ভবিতা ন” যে! হি অভূত্বা ভবতি স উৎপত্তিলক্ষণাং বিক্রিয়া- 
মন্থভবতি। অয়ন্ত প্রাগপি সত্বাদ্‌ যতো! নোৎপদ্ভতেইতোইজঃ18 তথা অয়মাত্মা! ভৃত্বা 
প্রাক কদাচিৎ ভূয়ঃ পুনর্ন ভবিতা। নব! শব্াদ্বাক্যবিপরিবৃত্তিঃ। যে হি প্রাগ্‌- 
ভূত্বা উত্তরকালে ন ভবতি স মৃতিলক্ষণাং বিক্রিয়ামন্ভবতি ৷ অয়ন্ত ত্রকালেহপি 


কর্তৃত্বা্দি উপাধি বিশিষ্ট আত্মাকে মাত্র জানে তাহারা মনে করে যে একজন আর একজনকে বধ 
করিতে পারে। কিন্তু এ উভয় ধারণাই ভ্রান্ত । 

অন্ুবাদ-_এই আত্মা যে হনন ক্রিয়ার কর্তা এবং কর্ম হয় না তাহার কারণ কি? (উত্তর). 
যেহেতু তাহা অবিক্রিয় অর্থাৎ বিকারবিহীন; তাহাই দ্বিতীয় মন্ত্রে (কঠোপনিষন্সধ্যে পঠিত থকে ) 
বলিতেছেন। (কঠোপনিষদে গ্লোকটার প্রথম চরণের শেষপদটা এবং দ্বিতীয় চরণটা অন্যরূপে পঠিত 
হইয়াছে। এই কারণে কঠোপনিষহুক্ত মন্তরসাদৃশ্তেই এই গ্নৌকটীকেও মন্ত্র বলা হইয়াছে। সুতরাং 
দ্বিতীয় মন্ত্র অর্থ পরবর্তী শ্লোক )।১ নিরুক্তকারমতাবলঙ্বিগণ বলিয়! থাকেন, ভগবান্‌ বাঁধ্যায়ণি নামক 
আচার্যের মতে “জায়তে' (জন্ম), “অস্তি' (সত্তা ), “বর্ধতে” (বৃদ্ধি), “বিপরিণমতে' (বিপরিণাম ), 
“অপক্ষীয়তে' ( অপক্ষয় ), এবং নশ্বাতি” ( নাশ ) এই ছয়টা ভাববিকার অর্থাৎ ভাবপদার্থের এই ছয়টা 
বিকার অবস্থা ।২ তাগাদের মধ্যে ন জায়তে জ্রিয়তে বা 'জন্মায় না বা মরে না" এই বনিয়া প্রথম 
ও অস্তিম ভাববিকারের নিষেধ করিতেছেন । এস্থলে বা! শবটার অর্থ সমূচ্চয়; স্থতরাং জন্মায় না এবং 
মরে না ইহাই এস্থলের ফলিতার্থ।৩ এই আত্ম! ষে উৎপন্ন হয় না তাহার হেতু কি? (উত্তর)_ 
যেহেতু এই আত্মা কদাচিও__কশ্িন্কালেও ন ভূত্বা ».'অভুস্বা' না হইয়া অর্থাৎ না থাকিয়া যে 
ভূয়: পুনর্বার, ভবিতা-উৎপর হইবে ন-্এরপ নহে । অর্থাৎ হহা পূর্বে ছিল না৷ এক্ষণে 
হইল, এমন নহে । কিন্তু ইহ! চিরকালই আছে। যে পদার্থ পূর্বে না থাকিয়া পরে উৎপন্ন হয় তাহা 
উৎপত্তিরূপ বিকার প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এই জাত্মা যেহেতু পূর্বেও বিস্যমান ছিল, সেই কারণে ইহা 
উৎপন্ন হয় না। এই জন্য ইহা অজ।9 আর এই আত্মা ভুত্বা পূর্বের কখনও উৎপর হইয়া 
ভুয়ঃ-পুনরায় ন ভবিতা1-কখনও যে না হইবে অর্থাৎ না থাকিবে অর্থাৎ ইহা পূ্ব্ব হইতে 
ছিল বটে কিন্ত পরে চিরকাব যে থাকিবে না__এক্ধূপ নহে। গ্সোকে "ন বা* এই শব্দ ছুইটী থাকায় 
এইরূপে বাক্যের বিপরিবৃত্ধি ( পরিবর্তন.) করা! হইল। অর্থাৎ “নায়ং ভূ্বা ভবিতা বা ন ভূয়: 
এই স্থলে শেষাংশে বা ন (ন বা) এইশব্ধ থাকাঁয় ইহাকে "অয়ং নতৃতবা তৃদ্ঃ ভবিতা (ইতি) 


১৬৬ _. স্্ীমত্তগবদগীতা। 

স্বাৎ যতো! ন ভ্রিয়তেহতো “নিত্যঃ* বিনাশাযোগ্য ইত্যর্থঃ।৫ অত্র 'ন ভৃত্বা'ইত্যত্ 
সমাসাভাবেহপি নাহৃপপত্তিঃ, নান্যাজেঘিতিবং। ভগবতা৷ পাপিনিন! মহা! বিভাবাধিকারে 
নঞ্জ্মাসপাঠাৎ। যন্তু কাত্যায়নেনোক্তং সমাসনিত্যত্বাভিপ্রায়েপ 'বাবচনানর্থক্যং 
তু স্বভাবসিদ্ধত্বাদি*তি, তন্তগবৎপাণিনিবচনবিরোধাদনাদেয়ম্‌। ততুক্তমাচার্ধ্যশবরম্বামিন! 
“অসদ্বাদী হি কাত্যায়ন' ইতি।৬ অত্র “ন জায়তে জরিয়তে বা*ইতি প্রতিজ্ঞা ; “কদ।- 
চিননায় ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়” ইতি তছুপপাদনং ; “অজো নিত্য ইতি তছুপসংহার-_ 


ন” এবং “নবা, অয়ং ভূত্বা পুনঃ ন ভবিতা* .এই ছুই প্রকারে বাক্য সমাবেশ করিয়! অর্থ করা 
হইল। অভিপ্রায় এই ষে, যে বন্ত পূর্বে জন্মিয়৷ উত্তরকালে থাকে না, তাহা ম্বৃতি (মরণ) কূপ বিকার 
প্রাপ্ত হয়। এই আত্মা কিস্ত পরবর্তী কালেও বিদ্যমান থাকে বলিয়া ইহা মৃত হয় না) এইজন্য 
ইহ! নিত্যঃ-নিত্য অর্থাৎ বিনাশের অযোগ্য ।৫ ন তত্ব! এই স্থলে সমাস না হইলেও 
নান্ুষাজেষু ইত্যাদির ম্যায় এখানেও কোনরূপ অসামঞ্রন্ত হইতে পারিবে না, কারণ ভগবান্‌ 
পাণিনি মহাবিভাষার অধিকারে নঞসমাসের নির্দেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ বাঠিককার কাত্যায়নের 
মতে ধাতুর সহিত সমাস না করিলে তিঙস্ত পদের সহিতই নঞ্ঞের অন্বয় হুইয়া থাকে, কৃদস্ত পদের 
সহিত অন্বয় হয় না? কৃদস্তপদের সহিত নঞ্চের অন্বয় করিতে হইলে সমাস করিতে হয়; তাহা হইলে 
নন ভৃত্বা' না হইয়া! “অভূত্বা” হইয়া যায়। সেইজন্ত বলিতেছেন যে এই নিয়ম প্রায়িক (সাধারণ ) 
বটে, কিন্তু “নাহযাজেযু, ইত্যাদি স্থলে ক্কাস্তের সহিতও নঞ্ঞের অন্থয় হইতে যেখিতে পাওয়া যায়। 
আর তাহা যে পাপিনিমতবিরুদ্ধ তাহাও নহে কেন না তিনি মহাবিভাষার প্রকরণে নঞ্সমাসের 
নির্দেশ করিয়াছেন। “সমাসের নিত্যতা যখন অভিপ্রেত এবং তাহ! যখন ম্বভাবসিন্ধ তখন “বা” এই 
উক্ভিটার আনর্থক্য হইয়াছে'_কাত্যায়নের এই উক্তি অগ্রান্, কেন না ভগবান্‌ পাণিনির বচনের 
সহিত ইহার বিরোধ হইতেছে । আচাধ্য শবরস্বামী তাই বলিয়াছেন “কাত্যায়ন অসদ্বাদী ।* 
অর্থাৎ কাত্যায়নের মতে নঞসমাস নিত্য, কিন্তু পাপিনির মতে তাহা অনিত্য। আর কাত্যায়ন 
অসৎ অর্থাৎ অভাব বাচক নঞ্ের সহিত সমাসের নিত্যতা বিধান করিয়াছেন বলিয়া তিনি অসদ্বাদী 
এই কারণে এস্থলে কাত্যায়নের বচন অনাদরণীয়। বিশেষতঃ কাত্যায়ন বার্িককার আর পাঁপিনি 
হুত্রকার। বৃত্তিকার অপেক্ষা সুত্রকারের বচন অধিক প্রামাণিক । এই কারণে এস্থলে পাঁণিনির বচনই 
গ্রহণীয়।৬ এস্থলে, “ন জায়তে জিিয়তে বা” জন্মায় না এবং মরে না-_ইহা প্রতিজা। “কদাচিষ্নায়ং 


* মীমাংসাদর্শনের দশম অধ্যায়ের অষ্টম পাদের প্রথম অধিকরণে “যজতিযু যে বজামহং করোতি নানুষাজেযু এই 
শ্রতিবাক্যের 'নানুষাজেযু (ন জনুযাজেযু)' এস্থলে 'নঞ্+এয় অর্থ নিষেধ কি পর্যাদাস এইপ্রকার সংশয় উত্থাপন করিয়া 
সিদ্ধান্ত কর! হইয়াছে যে উহ! পরু'দাস। ভত্রত্য তাঙ্তে বল] হইয়াছে 'লদ্বাদিত্বাৎ চ পাপিনেঃ বচনং প্রমাণম্‌। 
অসম্বাদিত্বাৎ ন কাত্যায়দন্ড। অসম্যাদী হি বিভ্তনানমপি অনুপলত্য জয়াৎ। দুতরাং যীমাংসকগণের এই সিদ্ধান্ত 
অনুসারে গীতার 'ন তূত্বা' এছুলে সমানপূর্বক “অতূবা' এইয়প ন| হইলেও কোনও ঘোষ হয় নাই। 


দ্বিতীয়োধধ্যায়ঃ। ১৬৭ 
ইতি বিভাগঃ।৭ আন্ধস্তয়োরির্বকারয়োর্নিষেধেন মধ্যবর্তিবিকারাণাং তত্ধ্যাপ্যানাং নিষেধে 
জাতেইপি গমনাদিবিকারাপামনুক্তানামপুুপলক্ষপায় অপক্ষয়শ্চ বৃদ্ধিশ্চ স্বশবেনৈব 
নিরাক্রিয়তে। তত্র কৃটন্থনিত্যত্বাদাত্মনো নিগুবত্বাচ্চ ন স্বরূপতো৷ গুণতো বাইপক্ষয়ঃ 
সম্ভবতীত্যুক্তং *শাস্বত* ইতি; শশ্বৎ সর্ববদাভবতি নাপক্ষীয়তে নাপচীয়তে ইত্যর্থ:।৮ 
যদি নাপক্ষীয়তে তহি বর্ধতামিতি__নেত্যাহ “পুরাণ” ইতি; পুরাপি নব একরূপো! 
নত্বধূনানৃতনাম্‌ কাঞ্চিদবস্থামন্থভবতি। যোহি নৃতনাং কাঞ্চিহুপচয়াবস্থামন্থভবতি সংবর্ধত 
ইত্যুচ্যতে লোকে । অয়ন্ত সর্ববদৈকরপদ্ধান্নাপচীয়তে নোপচীয়তে বেত্যর্থঃ।৯ অস্তিত্ব- 
পরিণামৌ তু জন্মবিনাশাস্তভূতত্বা পৃথক ন নিষিদ্ধৌ।১০ যন্মাদেবং সর্বববিকারশুন্য 
আত্মা তম্মাৎ “শরীরে হম্যমানে” তৎসন্বদন্ধোহপি কেনাপু[পায়েন পন হন্যতে” ন হস্তং 
শক্যত ইত্যুপসংহারঃ 1১১-_-২০ 


ভূত্বা ভবিতা৷ বা ন ভূম্পঃ* কখনও ইহা না থাকিয়া পুনরায় যে হইবে একূপ নহে__এই অংশটা 
উপপাদন অর্থাৎ যুক্তি বা হেতু। আর ”অজো নিত্যঃ* অর্থাৎ অজ- এবং নিত্য-_এই অংশটা 
তাহার উপসংহার। এইকপ এস্থলে বিভাগ বুঝিতে হইবে। অভিপ্রায় এই যে এই ঙ্গোকটা আত্মার 
নিত্যত্ব অঙ্গমানের অঙ্মিতি বাক্য । আর ইহাতে প্রতিজ্ঞা, হেতু ও উপসংহার এই তিনটা অবয়ব 
রহিয়াছে । টীকাকার তাহাই দেখাইয়৷ দিলেন।৭ আদিম ও অস্তিম এই ছুইটী বিকার নিষিদ্ধ হওয়ায় 
তাহাদের ব্যাপ্য অর্থাৎ অধীন মধ্যবর্তী বিকারগুলিরও নিষেধ হইয়াছে বটে তথাপি অন্থুক্ত গমনাদি 
বিকারগুলির উপলক্ষপের জন্য অর্থাৎ তাহাদেরও নিষেধ জানাইয়! দিবার জন্ত “অপক্ষয় ও বৃদ্ধি 
ত্বশবেই অর্থাৎ শব্গতঃই নির্দেশ করিয়। নিরাস করা হইতেছে। তন্মধ্যে আত্মা কুটস্নিত্য ও 
নিগুণ বলিয়া তাহার স্বরূপতঃ অথবা গুণতঃ কোন অপক্ষয় সম্ভব হয় না এই জন্য শাশ্বত 
বলা হইয়াছে। যাহা শশ্বৎ (সর্বদা ) আছে- যাহার অপক্ষয়্ অর্থাৎ অপচয় হয় না তাহাই শাশ্বত ।৮ 
যদি অপক্ষয় না হয় তবে তাহার বৃদ্ধি হউক-_এইরূপ আশঙ্ক! করা যায় না। এই কারণে বলিতেছেন 
পুরাপঃ ৷ পুরাতন থাকিয়াই তাহা নৃতনরূপ ; এখন যে তাহা নৃতন কোন অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে 
এক্ূুপ নহে । আর যে পদার্থ নৃতন কোন উপচয়াবস্থা প্রাপ্ত হয় তাহীকেই লোকব্যবহারে 
“বাড়িতেছে' বলা হয়। এই আত্ম! কিন্তু সকল সময়েই একপ্রকার বলিয়া অপচিতও হয় না এবং 
উপচিতও হয় না, ইহাই ফলিতার্থ। ০ অস্তিত্ব ও বিপরিণাম জন্ম এবং বিনাশেরই অন্তভূতি 
(মধ্যবর্তী অবস্থা বিশেষ) বলিয়া উহাদের আর পৃথকৃভাবে নিষেধ করা! হইল না।১৭ যেহেতু 
আত্মা এইরূপে সমস্ত বিকারবিহীন সেই কারণে শরীরে হন্তুমানে-শরীর নিহত হইলে আত্মা 
তাহার সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট হইলেও ন হুস্তৃতে কোন গ্রকারেও নিহত হয় না অর্থাৎ তাহাকে 
নিহত করা যায় নাঁ_এই বলিয়! (আত্মার কর্মস্বাভাবপ্রতিজার ) উপসংহার কর! হইল ।১১-_২৯ 


১৬৮ ্রীমনতগবদগীতা । 


বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমৃজমব্যয়মূ। 
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হস্তি কমূ ॥২১॥ 


হে পার্থ! বঃ এনং (যেব্যক্ি এই আত্মাকে) অবিনাশিনং (ধ্বংসবিহীন ) নিত্যম্‌ (নিয়ত বিরাজমান) অজং 
( জন্মরহিভ ) অব্যন়ং (ক্ষয়রহিত ) বেদ (বলিয়। জানেন) সঃ পুরুষঃ কখং (কি প্রকারে) কং (কাহাকে ) ঘাতর্নতি 
( বধ করান ) ( অথবা) কং হস্তি ( কাহাকে বিনাশ করেন ) ? 7২১৫ 


নায়ং হস্তি ন হম্যত ইতি প্রতিজ্ঞায় ন হম্থত ইত্যুপপাদিতম্‌ ইদানীং ন হস্তীত্যু- 
পপাদয়ক্পসংহরতি ॥১ ন বিনই্ুং শীলং যস্থ তম্‌ “অবিনাশিনম্” অন্ত্যবিকাররহিতং 
তত্র হেতুঃ “অব্যয়ং* ন বি্তে ব্যয়; অবম্‌। বা “অপচয়ো। গুণাপচয়ে। বা যস্ত তম্‌। ব্যয়ম্‌ 
- অবয়বাপচয়েন গুণাপচয়েন বা বিনাশদর্শনাত্তুভয়রহিতস্য ন বিনাশঃ সম্ভবতীত্যর্থঃ।২ 
নন জম্যত্বেন বিনাশিত্বমনুমান্তামহে_ নেত্যাহ “অজপমিতি। ন জায়ত ইত্যজম্‌__আছ 


ভাবপ্রকাশ- জন্মরণ হয় শরীরের। আত্মার কিন্ত জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, হাঁস নাই, 
বৃদ্ধি নাই, পরিণাম বা! পরিবর্তন কিছুই নাই। ইহা সর্বদা একরূপ, কালের প্রভাব ইহার উপরে 
নাই। এমন কোনও কাল ছিল নাঁ_বখন আত্মা অবিষ্যমান ছিলেন; আবার এমন কোনও কাল 
থাকিবে না__-যখন আত্মার অভাব হইবে । শরীর হইতে আত্মা সম্পূর্ণ ভিন্ন, উহাদের সম্বন্ধ আধ্যাসিক। 
রজ্ছৃতে যেমন সপ্রত্রম হয় তেমনি আত্মাতে শরীর কল্পিত হয়। রজ্ছু দেখা যায় না, মনে হয় 
সর্পই বিষ্কমান রহিয়াছে অর্থাৎ রঙ্ষুই সর্প বলিয়া প্রতীত হয়। এখানেও তেমনি আত্মাকে দেখ! 
যায় না, শরীরকেই দেখা যায়। এই শরীরই তত্ব বলিয়া বোধ হয়। ইহা কিন্তু ভ্রম; অধিষ্ঠানভূত 
যে আত্মা তাহার জান হইলেই শরীর যে অধ্যন্ত বা কাল্পনিক ইহা বুঝা যায়।২০ 

অন্ুবাদ__-“নায়ং হস্তি ন হন্যতে” অর্থাৎ “ইহা হস্তাও হয় না এবং হতও হয় না” এইরূপ প্রতিজ্ঞা 
করিয়! ইহা যে হত হয় না তাহার উপপাদন (যুক্তিনির্দেশ ) কর! হইয়াছে । এক্ষণে ইহা! হস্তা হয় 
না এই প্রতিজার উপপাদন করিয়া উপসংহার করিতেছেন।১ বিনষ্ট না হওয়া যাহার স্বভাব 
সেইরূপ "অবিনাশিনম্‌” অর্থাৎ অস্তিম বিকার বিহীন। বিনষ্ট না হওয়ার হেতু-__“অব্যয়ম্‌*-নাই 
ব্যয় অর্থাৎ উপচয় ও অপচয় অথবা গুণের উপচয় ও অপচয় যাহার তাহা অব্য়। অবয়বের 
অপচয় বশতঃ কিংবা গুণের অপচয়বশতঃ বিনাশ হয়, ইহা! দেখিতে পাওয়া যায়; এই কারণে যাহাতে 
সেই ছুইটাই নাই তাহার বিনাশও সম্ভব হয় না, ইহাই তাৎপধ্যার্থ।২ ইহাতে জাশঙ্কা হইতে পারে 
যে জন্তত্ব রূপ হেতু বলে (অর্থাৎ যাহা জন্মায় তাহাই বিনাশী ) আত্মার বিনাশিত্ব অনুমান করা 
ঘাইবে। তাঁহার উত্তরে বলিতেছেন না, তাহা হইতে পারে না; কারণ তাহা অজ এইজন্ত 
বলিতেছেন “জঞন্‌*। যাহা জন্মায় না তাহা অ্জ সুতরাং অজ অর্থ আস্ভবিকারবিরহিত। তাঁহার 
হেতু হইতেছে পনিভ্যন্্‌* নিত্য অর্থাৎ প্বদা বিদ্ঞমান। যেহেতু যাহা পূর্বে না থাকে “তাহারই জন্ম 


দ্বিতীয়োহ্ধ্যায়ঃ। ১৬৯ 


-বিকাররহিতম্‌, তত্র হেতুঃ “নিত্যং* সর্বদা বিষ্ঞমানং, প্রাগবিষ্ঞমানন্ত হি জনম দৃষ্টং ন তু 
সর্বদা সত ইত্যভিপ্রায়ঃ।৩ অথব! “অবিনাশিনং* অবাধ্যং সত্যমিতি যাবৎ, পনিত্যং» 
সর্ববব্যাপকং, তত্র হেতুঃ “অজমব্যয়ং” জন্মবিনাশশৃন্তং__জায়মানস্ত বিনশ্াতশ্চ 
সর্ববব্াপকত্ব-সত্যত্বয়োরযোগাৎ। ৪ এবং সর্বববিক্রিয়াশৃন্তং প্রকৃতর্মএনং” দেহিনং 
স্বমাত্মানং “যো বেদ” বিজানাতি শাস্ত্রাচার্যোপদেশাভ্যাং সাক্ষাংকরোতি অহং 
সর্বববিক্রিয়াশূন্যঃ সর্ববভাসকঃ সর্ববদ্বৈতরহিতঃ পরমানন্দবোধরূপ ইতি, “দ” এবং 
বিদ্বান্‌ “পুরুষঃ” পূর্ণরূপঃ “কং হস্তি” কথং হস্তি। কিংশব আক্ষেপে__ন কমপি 
হস্তি কথমপি হত্তীত্যর্থঃ। তথ! “কং ঘাতয়তি* কমপি ন ঘাতয়তি কথমপি ন 
ঘাতয়তীত্যর্থ। ন হি সর্বববিকারশৃহ্যস্া কর্তৃস্ননক্রিয়ায়াঃ কর্তৃত্বং সম্ভবতি। তথাচ 
শ্রুতিঃ_আ'ত্বানঞ্চেদ্বিজানীয়াদয়মন্্ীতি পুরুষঃ। কিমিচ্ছন্‌ কম্ত কামায় শরীরমন্থু 
সংঘ্বরেদি'তি ( বৃহদাঃ উঃ ৪181১২) শুত্বমাত্মানং বিছ্ষস্তদজ্ঞাননিবন্ধনাধ্যাসনিবৃত্তৌ 
তন্ম'লরাগণ্েষাগ্তভাবাৎ কর্তৃত্বভোক্ত্বাগ্যভাবং দর্শয়তি।৫ অয়মত্রাভিপ্রায়ো' ভগবতঃ__ 


দেখা যায়; কিন্তু যাহা সর্বদা বিদ্যমান তাহার জন্ম দেখা যায় না; এই কারণে আত্মা নিত্য বলিয়া 
অঞজ--ইহাই অভিপ্রায়।৩ অথবা “অবিনাশিনম্” ইহার অর্থ যাহা বাধিত হয় না অর্থাৎ যাহা সত্য। 
“নিত্যম্* অর্থ সর্বব্যাপী। ইহার হেতু হইতেছে “অল' ও “অব্যয়” অর্থাৎ জন্মবিনাশরহিত হওয়ায় 
নিত্য ; যেহেতু যাহা উৎপন্ন হয় এবং বিনষ্ট হয় তাহার দর্বব্যাপকত! ও সত্যত্থ সম্ভব হয় না।৪ 
এইরূপে সকলপ্রকার বিকারবিহীন “এনং*- প্রকৃত (যাহার বিষয় বলা হইতেছে) এই দেহী 
অর্থাৎ নিজ আত্মাকে যঃ বেদ যে ব্যক্তি বিদ্দিত আছেন, যিনি শাস্ত্রোপদেশ ও আচাধ্যোপদেশ 
অনুসারে, আমি সমস্ত বিক্রিয়াশূন্, সকলের প্রকাশক, সমস্ত দ্বৈতবিহীন এবং পরমানন্দ ও 
বোধ (জ্ঞান) শ্বরূপ-_এইরূপে আত্মসাক্ষাৎকার করেন যঃসধিনি এইপ্রকার অবগত হইয়াছেন 
সেই পুরুষঃ অর্থাৎ পূর্ণন্বরূপ, কং হৃস্তি.কাহাকে মারিতে পারেন এবং কথং হস্তি- 
কিরূপেই বা মারিতে পারেন? এখানে “কিম, শবটা আক্ষেপার্থে অর্থাৎ নিষেধার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । 
ফলিতার্থ এই যে তিনি কাহাকেও মারেন না এবং কোনপ্রকারে মারিতে পারেনও না। 
এইরূপ কং ঘাতয়তি কথং বা ঘাতয়তি "তিনি কাহাকেই বা ঘাঁতিত করেন এবং কিরূপেই 
বা ঘাতিত করেন, ইহার অর্থ-_তিনি কাহাকেও ঘাতিত করেন না এবং কোনপ্রকারে ঘাতিত 
করিতে পারেন না। যেহেতু ধিনি সকলপ্রকার বিকারশূন্ত এবং অকর্তা, সেই হেতু তাহার 
হন্ন ক্রিয়ার কততৃত্ব হইতে পারে না। এইজন্ত, পপুরুষ যদি নিজতব্ব জানিতে পারে যে আমি 
এইরূপ হইভেছি তাহা হুইলে কি ইচ্ছা করিয়! এবং কাহারই বা কামনার জন্ত সে শরীরের 
সন্তাপ অনুসারে নিজেকে সম্তপ্ত মনে করিবে, ?__এই শ্রুতি বাক্যও ইহাই দেখাইতেছে ঘে যিনি শুদ্ধ 
আত্মতত্ব অবগত হইয়াছেন ভীহীর সেই আত্মবিষয়ক অজ্ঞানজন্ত অধ্যাসের নিবৃতি হইলে সেই 
অধ্যাসমূলক রাগদ্ধেষ আদিরও অভাব হয় বলিয়া কর্তৃত্ব ও ভোক্ত্ধপ্রতৃতিরও অভাব হইয়া থাকে 1৫ 


১৫৫ ৫ 


১৭০ _.. জ্্রীমগবদগীতা। 


বন্তগত্যা কোইপি ন করোতি ন কারয়তি চ কিঞ্চিৎ, সর্বববিক্রিয়াশৃস্তত্যভাবস্বাং। 
পরস্ত স্বপ্র ইবাবিষ্ভয়া কর্তৃত্বাদিকমাত্মস্যভিমন্যতে মুঢ়ঃ।  তছুক্তম্‌_-“উভোৌ 
তৌ ন বিজ্ঞানীত” ইতি। শ্রুতিশ্চ ধ্যায়তীবে'ত্যাদিঃ ( বৃহদাঃ উ£ 8৩৭ )1৬ অতএব 
সর্ববাণি শাস্াণ্যবিদ্বদধিকারিকাণি। বিদ্বাংস্ত সমূলাধ্যাসবাধাৎ নাত্বনি কর্তৃত্বাদিক- 
মভিমন্থযতে স্থাণুষ্বরূপং বি্বানিব চোরত্বম্‌। অতো বিক্রিয়ারহিতত্বাদ দ্বিতীয়্থাচ্চ বিদ্বান্‌ 
ন করোতি কারয়তি চেত্যুচ্যতে। তথাচ শ্রুতি; “বিদ্বান্ন বিভেতি কুতশ্চন' ইতি ( তৈত্তিঃ 
উঃ ২৯)।৭ অর্জনে! হি স্বশ্মিন্‌ কর্তৃত্ব ভগবতি চ কারয়িতৃত্বমধ্যস্ত হিংসানিমিত্বং 
দোষমুভয়্রাপ্যাশশস্কে। ভগবানপি বিদিতাভিপ্রায়ে। হস্তি ঘাতয়তীতি তহ্ভয়মাচিক্ষেপ। 
আত্মনি কর্তৃত্ব ময়ি চ কারয়িতৃত্মমারোপ্য প্রত্যবায়শঙ্কাং মা! কার্ষারিত্যভিপ্রায়ঃ ৮ 
অবিক্রিয়ন্তপ্রদর্শনেনাত্মনঃ কর্তৃত্বপ্রতিষেধাৎ সর্ববকন্মাক্ষেপে ভগবদভিপ্রেতে হস্তিরুপ- 
লক্ষণার্থ, পুর:স্ফুত্তিকত্বাৎ প্রতিষেধহেতোস্তল্যত্বাৎ কর্মাস্তরাভ্যনুজ্ঞানুপপত্বেঃ । তথাচ 


এস্থলে ভগবানের অভিপ্রায় এইরূপ, _বান্তবিক পক্ষে কেহ কিছু করেনা এবং কিছু করায়ও না, যে 
হেতু সে (স্বরূপতঃ ) সমন্তবিকারবিরহিত, কিন্তু মূঢ় অর্থাৎ অবিদ্যারূপমোহাচ্ছন্ন সেই ব্যক্তি শ্প্রকালের 
স্তায় অবিষ্ভাবশতঃ কর্তৃত্বাদি ভাবসকল নিজেতে আরোপিত করিয়৷ নিজের কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদিরূপ 
অভিমান (্রান্ত ধারণা ) করিয়া থাকে । এইজন্য ভগবান্‌ বলিয়াছেন,_“উভৌ তৌ ন বিজানীতঃ* 
অর্থাৎ “তাহারা দুইজনেই জানে না।” শ্রুতিও তাহাই বলিতেছেন__“ষেন ধ্যান করিতেছে, ষেন চলন 
ক্রিয়া করিতেছে? ইত্যাদি।৬ এই জন্য অবিঘ্ান্‌ পুরুষই সমস্ত শাস্ত্রের অধিকারী অর্থাৎ অবিষ্ভাবশে 
আত্মার উপর কর্তৃত্বাদি অভিমান যাহাদের আছে তাহারাই শাস্ত্রোক্ত কর্মের অধিকারী । কিন্তু জ্ঞানী 
ব্যক্তির অধ্যাস অর্থাৎ মিথ্যাজ্জান সমূলে বাধিত হওয়ায় তিনি আত্মার উপর কর্তৃত্বাদির অভিমান 
(আরোপ, মিথ্যাজ্ান ) করেন ন!) যেমন ভ্রাস্ত ব্যক্তি দূর হইতে স্থাগুকে (মুড়া গাছকে ) চোর বলিয়া 
ভ্রম করিলেও তৎস্বরূপদর্শা নির্দোষ ব্যক্তি তাহা মনে করে না । এই জন্য বিক্রিয়ারহিত বলিয়া! এবং 
অদ্বিতীয় বলিয়া বিদ্বান্‌ ব্যক্তি করেনও না এবং করানও না এইরূপ বলা হয়। শ্রুতিও তাহাই 
বলিতেছেন যথা”__বিদ্বান্‌ অর্থাৎ তত্ববিৎ ব্যক্তি কাহাকেও ভয় করেন না” ।৭। অঙ্জুন নিজের উপর 
কর্তৃত্ব এবং ভগবানের উপর কারয়িতৃত্ব আরোপ করিয়া নিজেদের উভয়ের মধ্যেই হিংসাজন্ত 
দোষের আশঙ্ক। করিয়াছিলেন। আর ভগবান্ও তাহার অভিপ্রায় বিদিত হইয়া, কে হনন করে এবং 
কেই ব৷ ঘাতিত করায়, এই বলিয়া দুইটার সন্বন্ধেই আক্ষেপ করিয়াছেন অর্থাৎ ছুইটারই নিষেধ 
করিয়াছেন। এস্থলে ভগবানের অভিপ্রায় এই যে নিজের উপর কর্তৃত্ব আরোপ করিয়া এবং 
আমার উপর কারয়িতৃত্ব আরোপ করিয়া প্রত্যবায়ের ( পাপের ) আশঙ্কা করিও না। অর্থাৎ 
তুমি বধ করিতেছে আর আমি .বধ করাইতেছি বলিয়া আমর! উভয়েই বধজন্ত পাঁপভাগী, 
এইক্পপ মনে করিও না।৮ এন্কলে আত্মার অবিকারিত্ব দেখাইয়া কর্তৃত্ব নিষেধ করায় সকল প্রকার 
্বার্ধোর আক্ষেপ করাই (নিষেধ করাই ) ভগবানের অভিপ্রেত; এজন্য “হস্তি” ( হন্যাত্র্থ) 


দ্বিতীয়োহ্ধ্যায়ঃ ॥ ১৭১ 


বাসাংসি জীর্দানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্াঁতি নরোইপরাণি। ৪. 
তথ! শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥২২॥ 


নর; বথা জীর্ণানি বাসাংসি বিহার অপরাণি নবানি গৃহাতি তথা দেহী জীর্দানি শরীরাশি বিহা় অন্তানি নবানি 
(শরীরাপি) সংাতি অর্থাৎ মানুষ যেমন জীর্ণ ব্তরগুলি ত্যাগ করিয়! অন্ত নূতন বন্ গ্রহণ করে তেমনি আত্মা! জীর্শ দেহ সকল 
পরিত্যাগ করিয়। অপর নূতন দেহ প্রাপ্ত হন।২২ 


বক্ষ্যতি “তস্য কার্ধযং ন বিদ্যত” ইতি।৯ অতঃ অত্র হননমাত্রাক্ষেপেণ কর্মাস্তরং 


ভগবতাভ্যনুজ্ঞায়ত ইতি মুঢ়জনজল্লিতমপাস্তম। “তন্মাদ্যুধ্যন্থেস্ত্যত্র হননম্ত ভগবতা- 
ভ্যনুজ্ঞানাৎ, বাস্তববর্তৃত্বাগ্ভভাবস্ কর্মমাত্রে সমত্বাদিতি দিকৃ।১০--২১ 


এস্থলে উপলক্ষণ অর্থাৎ অন্তেরও নির্দেশক বুঝিতে হইবে । আর এস্থলে কেবলমাত্র “হস্তি” 
(হন্ধাতবর্থ) বলিবার কারণ এই যে তাহাই পুররংক্ষ,স্তিক অর্থাৎ যুন্ক্ষত্রে শক্রবধই প্রধান বলিয়া 
তাহাই প্রথমত: প্রকাশমান বা বুদ্ধিস্থ। আর নিষেধের হেতু তুল্য বলিয়া কর্মাস্তরের অনুজ! এখানে 
যুক্তিযুক্ত হয় না । অর্থাৎ হনন ক্রিয়ার কর্তৃত্ব নিষেধ করায় কেবলমাত্র তাহাই যে এস্থলে নিষেধ্য তাহা 
নহে কিন্তু তাবৎ কর্মের কর্তৃত্বই এস্থলে নিষেধ্য বুঝিতে হইবে, কেন না নিষেধের হেতু এস্থলে সর্বত্র 
সমান; এবং আত্মার অবিকারিত্বই অর্থাৎ আত্মার সকলপ্রকার কার্ধ্ের অকর্তৃত্বই নিষেধের সেই হেতু 
হইতেছে । পরেও ভগবান্‌ ইহা বলিবেন যে-_তন্ত্ কার্য্যং ন বিভভতে -“তাহার কোন কাধ্য 
নাই”।৯» অতএন “এস্থলে কেবলমাত্র হনন ক্রিয়ার নিষেধ করায় অন্য সকল কর্ম ভগবানের অভ্যন্- 
জাত ( অনুমোদিত)” এই প্রকার মূঢজনপ্রলাপ নিরারৃত হইল অর্থাৎ কেহ কেহ যে এপ্রকার মত 
পোষণ করেন তাহা! অভ্যস্ত অসঙ্গত। কারণ__তাহা হইলে ত বলা চলে যে ভগবান্‌ যখন বলিয়াছেন__ 
"অতএব তুমি যুদ্ধ কর” তখন হনন ক্রিয়াও ত ভগবৎ কর্তৃক অভ্যজ্াত হইয়াছে; তাহা হইলে হনন 
ক্রিয়ার আর নিষেধ হয় কিরূপে? আর বাস্তব কর্তৃত্বের অভাব কর্মাত্রেই সমান অর্থাৎ প্ররুত- 
পক্ষে কোন কর্ম্বেরই (হননের অথবা অন্যকার্ধ্ের ) কর্তৃত্ব আত্মাতে নাই ; তবে যতক্ষণ না তত্বজানের 
অধিকারী হুইতে পারা যায় ততক্ষণ নিষ্কামভাবে স্বাধিকারপ্রাপ্ত কর্ম কর্তব্য বলিয়! ক্ষত্রিয়ের 
পক্ষে হননরূপ যুদ্ধ কর্ম ও কর্তব্য। অতএব “হনন ছাড়া অন্তান্ত কণ্দ ভগবানের অভ্যনুজ্াত 
এই মতটী সমীচীন নহে ।১*__২১ 

ভাবপ্রকাশ--ষে ব্যক্তি প্ররুতভাবে আত্মাকে জানেন অর্থাৎ আত্মার যে ক্ষয় নাই, 
জন্ম নাই, বিনাশ নাই,_ইহা! উপলব্ধি করেন, তিনি কেমন করিয়! হনন ক্রিয়ার কর্তা হইবেন? কর্ম 
করিতে গেলেই কর্তার মধ্যে বিক্রিয়া বা পরিণাম হয়। অবিকারী আত্মার বিকার সম্ভব নহে। 
সুতরাং ধিনি দেহাধ্যাস অতিক্রম করিয়া আত্মজান লাভ করিয়াছেন তাহার পক্ষে অধ্যাসমূলক 
রাগছেষাদি বারা চালিত হইয়া কর করা সম্ভব নহে। সুতরাং হনন ক্রিয়ার বর্তা বলিয়া তোমার 
পাপ হুইবে না। সামিরা রহভ্ারিনিি হান প্রেরক বলিয়া আমাকেও পাপ 
স্পর্শ করিবে এইক্ষপ মনে করিও না। 


১৭২ _. শ্রীমগবদ্দীতা | 


নম্ব্বমাত্মনো। বিনাশিত্বাভাবেইপি দেহানাং বিনাশিত্বাদ্‌ যুন্ধন্ত চ তক্নাশক্বাং 
কথং ভীম্মাদিদেহানামনেকমুকৃতসাধনানাং ময়! যুদ্ধেন বিনাশঃ কার্য্য ইত্যাশঙ্কায়া 
উত্তরং-_॥১ “জীর্ানি বিহায় বস্ত্রাণি নবানি গৃহগাতি বিক্রিয়াশৃন্ক এব নরো৷ যথে”্ত্যে- 
তাবতৈব নির্ববাহে “অপরাণী্তি বিশেষণমুৎকর্ষাতিশয়খ্যাপনার্থং ; তেন যথ! নিকষ্টানি 
বস্ত্রাণি বিহায়োৎকষ্টানি জনো৷ গৃহ্াতীত্যৌচিত্যায়াতং তথ! “জীর্দানি* বয়স! তপসা চ 
কশানি ভীম্মাদিশরীরাণি «বিহায় অন্যানি” দেবাদিশরীরাণি সর্বেবোৎকৃষ্টানি চিরোপাক্জিত- 
ধর্মফলভোগায় “সংযাতি* সম্যক্‌ গর্ভবাসাদিক্রেশব্যতিরেকেণ প্রার্মোতি “দেহী” 
্রকৃষ্টধর্ানুষ্ঠাতৃদেহবান্‌ ভীম্মাদিরিত্যর্থঃ ৷ “ন্থন্নবতরং কল্যাণতরং রূপং কুরুতে পিত্যাং 
বা! গান্ধবর্বং বা! দৈবং বা প্রাজাপত্যং বা ব্রাহ্ম বা ইত্যাদি শ্রুতেঃ (বৃহঃ উঃ 81818) ।২ 
এতছুক্তং ভবতি ভীম্মাদয়ো। হি যাবজ্জীবং ধন্মানুষ্ঠানরেশেনৈব জর্জরশরীরা বর্তমান- 
শরীরপাতমন্তরেণ তৎফলভোগায়াসমর্থ! যদি ধর্শযুদ্ধেন স্বর্গপ্রতিবন্ধকানি জর্রশরীরাণি 
পাতয়িত্বা দিব্যদেহসম্পাদনেন স্বর্গভোগযোগ্যাঃ ক্রিয়ন্তে স্বয়া৷ তদাইত্যন্তমুপকৃতা এব 


আচ্ছা এইব্ধপে আত্মার বিনাশিত্ব না থাকিলেও দেহের ত বিন্বত্ব আছে, 
আর যুদ্ধ তাহার নাশক; স্তরাং ভীম্মা্দি মহাপুরুষগপের যে শরীর অনেক সংকর্ষের সাধন 
অর্থাৎ যাহার দ্বারা অনেক সৎকর্ম অনুষ্ঠিত হইবে তাহাকে আমি কিরূপে যুদ্ধে বিনষ্ট করিব? 
এই প্রকার আশস্কার উত্তরন্বর্ূপে বলিতেছেন “বাসাংজি* ইত্যাদি ।১। “লোকে (স্বয়ং) পরিবর্তন 
বিহীন হইয়াই যেমন জীর্ণবন্ত্র সকল পরিত্যাগ করতঃ নৃতন বস্ত্র গ্রহণ করে”; মাত্র এই পর্যন্ত 
বলিলেই যখন চলিত তথাপি “অপরাি” এই পদটাকে বঙ্তের বিশেষপরূপে প্রয়োগ করার উদ্দে্ত 
এই যে ইহীতে (বজ্র) অতিশয় উৎকর্ষ প্রকাশ কর! হইয়াছে। স্থতরাং লোকে নিকষ বন্ত 
পরিত্যাগ করিয়া যেমন উৎকৃষ্ট বস্ত্র গ্রহণ করে, ইহাই ( এইক্ূপ অর্থ ই) গচিত্যপ্রাপ্ত অর্থাৎ এস্থলে 
এইরূপ অর্থ হওয়াই যেমন উচিত সেইরূপ দেবী অর্থাৎ প্রকুষ্ট ধর্দের অনুষ্ঠাতা ভীন্ম আদি পুরুষ 
জীর্লানি _বয়ংপরিণামে এবং তপশ্চরণ হেতু কুশ শরীরাণি -ভীন্মাদি শরীর বিহ্ায় -পরিত্যাগ 
করিয়া চিরকালার্জিত ধর্দের ফলভোগের জন্ত অন্মানি -সর্যোৎকষ্ট অন্য শরীরাণি -দেবাদি 
শরীর সংবাতি -সম্যক্রূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সম্যক্রূপে অর্থাৎ গর্ভবাস আদি ক্লেশ 
ব্যতীতই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যেহেতু এ সম্বন্ধে এইক্ূুপ শ্রুতিবাক্য রহিয়াছে, “এই আত্মা 
পিত্রই ( পিতৃলোকীয় ) হউক, গান্ধর্বই হউক, দৈবই হউক, প্রাজাপত্যই হউক অথবা ব্রাদ্দই হউক 
অন্ত নৃতনতর কল্যাপতর রূপ নির্মাণ করিয়া থাকেন? ।২ গ্সোকে যে অর্থ ( বিষয়টা ) উক্ত 
হইয়াছে তাহার অভিপ্রায় এইরূপ, ভীন্ম প্রভৃতি পুরুষগণ যাবজ্জীবন ধর্ম্াহ্ঠান রূপ ক্রেশ করিয়া 
জঙ্জরশরীর হইয়াছেন ; এবং তীহারা বর্তমান শরীরের পতন ভিন্ন সেই অন্ুঠিত ধর্দের 
ফলভোগে অসমর্থ) যদি তুমি ধর্শযুদ্ধে তাঁহাদের স্বর্গের প্রতিবন্ধকম্বরূপ জীর্ণ শরীর পাতিত 
করিয়া দিব্যদেহ সম্পাদন করতঃ তাহাদিগকে শ্বর্গভোগের উপযুক্ত করিয়! দাও তাহ! হুইলে 


দ্বিতীয়োহুধ্যায়ঃ। ১৭৩ 


নৈনং ছিন্দস্তি শন্ত্রাপি নৈনং দহুতি পাবকঃ | 
ন চৈনং র্রেদয়স্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥২৩॥ 
এনং শত্তাণি ন ছিনত্তি পাষকঃ এনং ন দহতি আপ: চ এনং ন ক্লোরস্তি মারতঃ ন শোবয়তি অর্থাৎ 


এই আত্মাকে শস্ব ছেদন করে না, ক্রি ইহাকে তন্ম করে না, জল ইহাকে জার্জ করে না এবং বায়ু ইহাকে 
গু করে না।২৩ 


তে। ছুূর্য্যোধনাদীনামপি স্বর্গভোগযোগ্যদেহসম্পাদনানহান্পকার এব। তথাচাত্যস্ত- 
মুপকারকে যুদ্ধে অপকারকত্বভ্রমং ম! কার্ষারিতি।৩ “অপরাণি” “অন্যানি* “সংযাতিস্ইতি 
পদত্রয়বশান্তগবদভিপ্রায় এবমভ্যুহিতঃ।8 অনেন দৃষ্টান্তেনাবিকৃতত্বপ্রতিপাদনমাত্মনঃ 
ক্রিয়ত ইতি তু প্রাচাং ব্যাখ্যানমতিস্পষ্টম্‌।৫-_২২ 

নম্থ দেহনাশে তদভ্যস্তরবর্তিন আত্মনঃ কুতো। ন বিনাশো! গৃহদাহে তদন্তরববত্তি- 
পুরুষবদিত্যত আহ ॥১ “শস্ত্রাণি*অস্থাদীনি অতিতীক্ষান্তপি “এনং” প্রকৃতমাত্মানং 
“ন ছিন্দস্তি”। অবয়ববিভাগেন দ্বিধা কর্তং ন শব্রুবস্তি। তথা “পাবকোস্ইগ্লিরতি- 
প্রত্থলিতোহপি “নৈনং* ভত্মীকর্তং শরোতি “ন চৈনমাপো্ইত্যস্তং বেগবত্যোইপি 


তোমার দ্বারা তীহারা উপরুতই হইবেন; এবং দূর্যোধন আদিরও ম্বর্গভোগের উপযুক্ত দেহ 
সম্পাদন করায় পরম উপকারই কর! হইবে। স্থততরাং যে যুদ্ধ অত্যন্ত উপকারক হইতেছে তাহাকে তুমি 
অপকারক বলিয়া ভ্রম করিও না।৩ “অপরাণি”, 'অন্তানি, এবং “সংষাতি এই তিনটা পদের 
প্রয়োগ থাকায় ইহাই ষে ভগবানের অভিপ্রায় তাহা কল্পন! কর। হইল।8। এই দৃষ্টাস্তের দ্বারা অর্থাৎ 
বস্ত্রের উদ্াহরণদ্বারা আত্মার অবিকৃতত্থ প্রতিপাদন করা৷ হইয়াছে, প্রাচীনগণের এই প্রকার যে ব্যাখ্যা 
তান! অতি স্পষ্ট অর্থাৎ ইহ! সকলের অনায়াসবোধগম্য 1৫-_২২ 

ভাবপ্রকাশ-__যদি বল, আত্মার নাশের জন্ত তোমার শোক উপস্থিত হয় নাই, অনেক পুণ্য 
কর্দ জনিত ভীন্মা্দির পবিত্র দেহের বিনাশ হইবে এই জস্তই তোমার দুখ; তাহা হইলেও তোমার 
ছুঃখের কোনও কারণ নাই। বার্ধক্য এবং তপ:কেেশ জন্ঠ ভী্মাদির দেহ জীর্ঘ হইয়াছে । এইজীর্ণ দেহ 
ত্যাগ করিয়া সবল নৃতন দেহ লাভ করিল্লে তাহীতে দুঃখের কারণ নাই। পুরাতন জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ 
করিয়া একখানি ভাল নৃতন বস্ত্র পরিধান করিবার কালে কেহ ছুঃখবোধ করে না। পুরাতন শরীর ত্যাগ 
করিয়া নৃতন শরীর গ্রহণ করা জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ অন্তর নববস্ত্রপরিধান হইতে বিশেষ ভিন্ন নহে। 

জন্ুবাদ্-_আচ্ছা, গৃহদাহ হইলে যেমন তাহার অভ্যন্তরবর্তী পুরুষেরও দাহ হয় সেইরূপ 
দেহনাশে আত্মারও কেন নাশ হইবে না? এইরূপ আশঙ্কার পরিহারের জন্ক বলিতেছেন --1১ 
শঙ্সাপণি_অসি (খড়গা) প্রভৃতি শত্ত্রসকল অতিশয় তীক্ষ হইলেও এ্নং- ইহাকে অর্থাৎ এই বণিত 
আত্মাকে ন ছিঙ্গন্তি - ছেদন বরে না অর্থাৎ অবয়ব বিভাগের দ্বার! ছুইখণ্ড করিতে পারে না । আর 
পাবক:-অগ্নি অতিশয় প্রজলিত হইলেও নৈনং দঙতি - ইহাকে ভন্ম করিতে পারে না। আর 
জাপ:-জল অত্যন্ত বেগবান্‌ হইয়াও ইহাকে আর্ড করিয়! ইহমর অবয়ববিঙ্নেষ করিতে পারে না। 


১৭8. গ্বীমতভগবদ্গীতা। 


অচ্ছেগ্যোহ্য়মদাহ্োোহয়মক্রেগ্তোহশোষ্য এব চ। 
নিত্যঃ সর্ববগতঃ স্থাগুরচলোহয়ং সনাতনঃ ॥২৪॥ 
অয়ম্‌ অচ্ছেনাঃ, অয়ম্‌ অদাহর, অক্লেছঃ, অশোন্ত: চ এব জয়ং মিতাঃ সর্ধ্যগতঃ স্থাগু; অচলঃ, সনাতন; অর্থাৎ এই আত্মা 
জাপ্রহুইযার নহে এবং শুষ্ক হইবার নহে ইহা! সর্বাব্যাগী স্থিতিশীল এবং আদিকাল হইতে সমভাবে বিভ্তমান 1২৪ 
আন্্রীকরণেন বিশ্লিষ্টাবয়বং কর্তূং শরুবস্তি। “মারুতোশ্বায়ুরতিপ্রবলোইপি “নৈনং৮ 
নীরসং কর্তৃং শরোতি।২ সর্ববনাশকাক্ষেপে প্রকৃতে যুদ্ধসময়ে শম্ত্রাদীনাং প্রকৃত- 
স্বাদবযুত্য অন্ুবাদেনোপন্তাসঃ। পৃথিব্যপংতেজোবায়ুনামেব নাশকত্বপ্রসিদ্ধেস্তেষামে- 
বোপন্যাসো ন আকাশম্ত ।৩-_-২৩ 
শল্ত্রাদীনাং তন্নাশকত্বাসামর্ঘ্যে তম্য তজ্জনিতনাশানর্ত্বে হেতুমাহ।--১ যতো 
“অচ্ছেস্তোইয়ম্৮ অতো! নৈনং ছিন্দতি শস্ত্রাণি ; “অদাহ্যোহয়ং৮ যতোইতো নৈনং দহতি 
পাবকঃ ; যতো “অকেগ্ঠোইয়ম্* অতো! নৈনং রেদয়ন্ত্যাপঃ ; যতো “অশোস্তোইয়ম্” অতে। 
নৈনং শোষয়তি মারুত-_ইতি ক্রমেণ যোজনীয়ম্‌।২ এবকার; প্রত্যেকং সম্বধ্যমানঃ 
অচ্ছেত্ত্বাগ্ঠব্ধারণার্থঃ। চেতি সমুচ্চয়ে হেতৌ বা।৩ ছেদাগ্ঘনর্ত্বে হেতুমাহ উত্ত- 
রার্দেন “নিত্য£* অয়ং পুর্ববাপরকোটিরহিত?, অতোইনুৎপাস্ঠঃ অসর্ববগতদ্বে হি অনিত্যত্বং 


এবং বায়ু অতিশয় প্রবল হইয়াও ইহাকে শু নীরস করিতে পারে ন1।২ যদিও এখানে সমস্ত পদার্থেরই 
নিষেধ করা বিবক্ষিত তথাপি যুদ্ধকালে শন্ত্াদিই প্রাপ্ত বলিয়৷ পৃথক্‌ পৃথক্ভাবে তাহাদেরই অনুবাদ 
করিয়া অর্থাৎ নামোক্পেখ করিয়া দেখান হইয়াছে।৬। আর পৃথিবী, জল, তেজ এবং বায়ু ইহাদেরই 
নাশকতা প্রসিদ্ধ আছে বলিয়া তাহাদেরই উল্লেখ করা হইয়াছে কিন্ত আকাশের নাশকতা! প্রসিদ্ধ 
নহে বলিয়! তাহার আর উল্লেখ করা হয় নাই ।৩-_২৩ 

শল্সাদি যে তাহার নাশসাধনে অসমর্থ এবং তাহাও ( আত্মাও ) ষে শস্ত্রাদিজনিত 
নাশের অনর্থ অর্থাৎ অযোগ্য, পরবর্তী ক্লোকে তাহার হেতু বলিতেছেন।১ যেহেতু ইহা অচ্ছেন্ভ 
এই কারণে শন্্র সকল ইহাকে ছিন্ন করিতে পারে না। যেহেতু ইহা অধীনস্থ এইজন্ত অগ্নি ইহাকে 
'ঘব্জ করিতে পারে না। যেহেতু ইহা অর্েন্ভ এই নিমিত্ত জল ইহাকে ক্লিন ( ক্লেদযুক্ত ) করিতে 
পারে না। যেহেতু ইহা অশোস্ত এই হেতু বায়ু ইহাকে শুষ্ক করিতে পারে না। এইরূপ ক্রমে 
যোজনা করিতে হইবে অর্থাৎ হেতুগুলিকে এ ভাবে লাগাইতে হইবে ।২ লোকে “অশোন্য এব চ* 
এই স্থলে যে “এব” শবটা প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা প্রত্যেক হেতুর সহিত নম্বদ্ধ হইয়া অচ্েস্স্বাদির 
অবধারথ, ( নিশ্চয়তা ) প্রকাশ করিতেছে । আর এ “চ* শব্দটা সমূচ্চয়ার্থে (“এবং এই অর্থে) অথবা 
হেস্বর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে ।৩ আত্মা যে ছেদাদি ক্রিয়ার অযোগ্য গ্নোকের উততরার্ধে তদ্দিষয়ে 
হেতু বলিতেছেন যথা ”_এই আত্মা নিত্য অর্থাৎ পূর্ব ও উত্তর কোটি (প্রান্ত) বিহীন (আদি 
ও অস্ত রহিত); এইজস্ত-ইহা অহুৎপাস্ভ। যেহেতু যাহা অসর্ধগত তাহা অনিত্যই 
হইয়। থাকে; “যাহা যাহা বিকার * অর্থাৎ কাধ্য পদার্থ তৎসমত্বের মধ্যেই বিভাগ অর্থাৎ 


ঘিতীয়োহ্ধ্যায়ঃ। ১৭৫ 


স্তাৎ 'ষাবদ্ধিকারস্ত বিভাগ" ইতি স্তায়াৎ ; পরাত্যুপগতপরমাথাদীনামনত্যুপগমাৎ । অয়ন্ত 
সর্ববগতো! বিভুরতো৷ নিত্য এব ।৪ এতেন প্রাপ্যত্বং পরাকৃতং।৫ যদি চায়ং বিকারী- 
স্যাত্দা সর্ববগতে! ন স্তাৎ। অয়ন্ত “স্থাণু” রবিকারী, অতঃ “সর্ধ্বগত” এব। এতেন 
বিকার্ধ্যত্বমপাকৃতম্‌।৬ যদি চায়ং চল: ক্রিয়াবান্‌ স্যাত্তদা বিকারী স্যাৎ ঘটাদিব, অয়্ত 
“অচলঃ* অতো! ন বিকারী। এতেন সংস্কাধ্যত্বং নিরাকৃতম্1৭ পূর্ববাবস্থাপরিত্যাগেনাবস্থা- 
স্তরাপততিহিবক্রিয়া, অবস্থৈক্যেইপি চলনমাত্রং ক্রিয়েতি বিশেষঃ1৮ যন্মাদেবং তম্মাৎ 
“সনাতনঃ* অয়ং সর্ববদৈকরূপঃ ন কস্যা অপি ক্রিয়ায়া কর্মেত্যর্থঃ। উৎপত্তযাপ্তিবিকৃতি- 
সংস্কৃত্যন্থতমক্রিয়াফলযোগে হি কর্খত্বং স্তাৎ। অয়ন্ত নিত্যত্বাম্নোৎপাগ্» অনিত্য- 


বিভক্তত্ব বা পরিচ্ছিন্নত্ব আছে" বেদাস্তদর্শনের এই সুত্রশ্থচিত অধিকরণোক্ত নিয়ম অনুসারে 
ইহা সিদ্ধ হয়; (্তরাং আত্মা যদি অসর্বগত পরিচ্ছিন্ন হইত তাহা হইলে তাহীর অনিত্যত্ব হইতে 
পারিত)। পরপক্ষত্বীকৃত পরামাণু প্রভৃতি আমরা স্বীকার করি না বলিয়া হেতুর ব্যভিচারের 
শঙ্কা নাই। অর্থাৎ তাকিকমতে পরমাণু অকিক্ষুত্র সুতরাং পরিচ্ছন্ন, তথাপি তাহা নিত্য । 
তাহা যদি হয় তবে পরিচ্ছি্বরূপ হেতুটা অনিত্যত্বসাধক এই সিদ্ধান্ত আর টিকে না। এইজন্য 
বলিতেছেন, অন্ত বারদিগণ পরমাণু বলিয়া যে নিত্য পদার্থ স্বীকার করেন তাহা আমাদের অভিমত 
নহে। সুতরাং আর ব্যভিচারশঙ্কা নাই। আর এই আত্ম। সর্ববগত (সর্বব্যাপী) বিতু, এই 
জন্ত ইহা নিত্যই বটে।৪ ইহার দ্বারা আত্মার প্রীপ্যত্ব নিরাকৃত হইল অর্থাৎ আত্মা প্রাপ্য এই 
মৃত নিরাকৃত হইল। কারণ যাহা! অসর্বগত- সর্বত্র নাই, তাদৃশ বস্তই প্রাপ্য হইতে পারে) 
আত্ম! তাদৃশ নহে, তাহা! সর্বব্যাপী বলিয়! নিত্যপ্রাপ্ত; স্ৃতরাং তাহা আর প্রাপ্য হইতে পারে না।৫ 
আর যদি এই আত্ম! বিকারী হইতে তাহা হইলে ইহা সর্বব্যাপী হইত না। ইহা কিন্তু স্থাণু 
অর্থাৎ অবিকারী; এই কারণে ইহা সর্বব্যাপীই হইয়া থাকে । ইহার দ্বারা আত্মার বিকার্ব্যত্বশঙ্কা 
দূরীরুত হইল।৬ আর যদি ইহা চল অর্থাৎ ক্রিয়াবান্‌ হয় তাহা! হইলে ইহা! ক্রিয়াবান্‌ ঘটাদির ন্যায় 
বিকারী হইতে পারিত; কিন্তু ইহা অচল: সক্রিয়ারহিত ; এই জন্য ইহা বিকারী নহে। এই 
উক্তির স্বারা আত্মার সংস্কার্ধ্যত্ব শঙ্কার নিরাস হইল অর্থাৎ সংস্কারের ঘ্বারা আত্মায় ষে গুণাস্তরাধান 
হইবে তাহা বলা সঙ্গত নহে, কারণ অবিকারী আত্মায় সংস্কাররূপ বিকার সম্ভব নহে।৭ পূর্বাবস্থার 
পরিত্যাগ হইয়া যে অবস্থাস্তরের উৎপত্তি হয় তাহাকে বিক্রিয়া বলা হয়। আর অবস্থার 
(পরিবর্তন না হইয়া) একরূপতা! থাঁকিলেও কেবলমাত্র যে চলন তাহাকে ক্রিয়া! বল! হয়,_ইহাই 
ক্রিয়া ও বিক্রিয়ার বিশেষ (পার্থক্য )।৮ যেহেতু এই আত্মার স্বরূপ এইরূপ সেইজন্ ইহা 
জনাতন: সর্বদা একরপ; অর্থাৎ ইহা কোনও ক্রিয়ার কর নহে। কেন না যাহা উৎপত্তি, 
প্রাপ্তি, বিরুতি অথবা সংস্কৃতি__এই চারি প্রকার ক্রিয়াফলের মধ্যে একটারও সহিত সন্বনবযুক্ত 
হয় তাহারই কর্শত্ব হইয়া থাকে অর্থাৎ কর্খ হইতে হইলে তাহাকে উৎপাদ্য (উৎপভিযোগ্য ), 
প্রাপ্য (প্রাপ্তিযোগ্য ), বিকাধ্য (বিকারযোগ্য ) অথবা! সন্বা্্য (সংস্কারযোগ্য ) হইতে হইবে; 


১৭৬ _ জ্রীমন্তগবদগীতা। 


ন্তৈব ঘটাদেরুৎপাস্তত্বাং ; সর্ববশতত্থাক্ প্রাপ্য» পরিচ্ছিরস্যৈব পয়আদেঃ প্রাপ্যত্বাৎ ; 
স্থাধত্বাদবিকার্ধ্য১ বিক্রিয়াবতো৷ খ্বৃতাদেরেব বিকার্যত্বাৎ ; অচলত্বাৎ অসসস্থারধ্য 
সক্রিয়ন্তৈব দর্পপাদেঃ সংস্কার্্যত্বাৎ ।৯ তথাচ শ্রুতয়_“আকাশবৎ সর্ববগতশ্চ নিত্যঃ 3 বৃক্ষ 
ইব স্তব্ধে! দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ (শ্বেতা: উঃ ৩৯) “নিষফলং নিক্ষিয়ং শাস্তম্ইত্যাদয়ঃ (শ্বেতাঃ 
উঃ ৬১৯)।১৯ এয: পৃথিব্যাং ভিষ্ঠন্‌ পৃথিব্য। অস্তরো৷ যোইপ ্তৃতিষ্ঠনন্ত্যোইস্তরো যস্তেজসি 
তিষ্ঠন্‌ তেজসোহস্তরো! যে! বায়ৌ ভিষ্ঠন্‌ বায়োরস্তর'ইত্যাগ্ভাচ শ্রুতি; (বৃহদাঃ উঃ ৩1৭৩) 
সর্ব্বগতন্ত সর্ববাস্তর্ধযামিতয়া' তদবিষয়ন্ধং দর্শয়তি 1১১ যোহি শঙ্ত্রাদৌ ন তিষ্ঠতি তং 
শস্তরাদয়স্ছিন্নস্তি। অয়ন্ত শস্ত্রাদীনাং সত্বাস্ফুরতিপ্রদত্বেন তংপ্রেরকত্তদন্তর্্যামী ; অতঃ 
কথমেনং শস্ত্রাদীনি স্বব্যাপারবিষয়ীকুু্যরিত্যভিপ্রায়ঃ 1১২ অত্র “যেন নূর্য্যস্তপতি 
তেজসেছ ইত্যাদিশ্রুতয়োইমুসন্ধেয়াঃ। সপ্তমাধ্যায়ে চ প্রকটাকরিষ্যতি শ্রীভগবানিতি 


দিক্‌।১৩__২৪ 


কারণ কর্মন্ব এই চতুর্ষিধের অন্ততমত্ব। কিন্তু এই আত্মা নিত্য বলিয়া উৎপাস্য নহে; যেহেতু 
অনিত্য ঘটাদি পদার্থেরই উৎপত্তি হইয়া থাকে । ইহা! সর্বব্যাপী বলিয়া প্রাপ্যও নহে; কারণ 
পরিচ্ছিন্ন ছুগ্ধাদি বস্তই প্রাপা হইয়া! থাকে। ইহা স্থাণু বলিয়া! অবিকার্ধ্য; কেন ন! বিক্রিয়াযুক্ত 
স্বতাদি বস্তই বিকার্ধ্য হইয়া থাকে। আর ইহা অচল বলিয়া সংস্বার্যও নহে; যেহেতু সক্রিয় 
অর্থাৎ ক্রিপার যাহা আধার এতাদৃশ দর্পণাদি বস্তই সম্বা্্য হইয়া! থাকে।৯ এসমবন্ধে শ্রুতি 
বাকা সকল যখা--তাহা আকাশের ন্তায় সর্বগত এবং নিত্য", নিশ্পন্দ বৃক্ষের স্তায় সেই এক 
পদার্থ দিবি অর্থাৎ ভোতনাত্মক (প্রকাশাত্মক ) স্বীয় স্বরূপে বিরাজমান, ? সেই ত্রন্ধ নিফল অর্থাৎ 
কলা বা অবস্থা রহিত, নিক্ষিয্র এবং শান্ত স্বরূপ” ইত্যাদি।১০ “যিনি পৃথিবীতে থাকিয়া! পৃথিবী 
হইতে ্বতত্্, ধিনি জলমধ্যে থাকিয়া জল হইতে স্বতন্ত্রব_যিনি তেজোমধ্যে থাকিয়া তেজ: হইতে 
স্বত্ত্, ধিনি বাযুর মধ্যে থাকিয়! বায়ু হইতে স্বতত্্--ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য সকলও ইহাই দেখাইতেছে 
ষে, যাহা সর্বগত তাহা সমস্ত পদার্থেরই অন্তর্ধ্যামী (প্রেরক ) বলিয়! তাহাদের অবিষয় অর্থাৎ 
সেই সেই পদার্থ অন্তর্ধ্যামীকে স্ব স্ব ব্যাপারের বিষয়ীভূত করিতে পারে না।১১ কারণ শন্ত্র প্রভৃতি 
বস্ত তাহাকেই ছেদন করিতে পারে যাহা শন্ত্রাদির মধ্যে থাকে না অর্থাৎ যাহা! শন্ত্রাদির স্বরূপ 
হইতে অতিরিক্ত; এই আত্মা কিন্ত সেই শস্তাদি পদার্থের সতাগ্রদ এবং ক্ুপিগ্রদ অর্থাৎ তাহাদের 
স্বরূপপ্রকাশক বলিয়! তাহাদের অন্তর্ধ্যামী অর্থাৎ শস্ত্াদি পদার্থ হয়, সতা৷ ও ক্ফুরণ (প্রকাশ ) বিহীন। 
আত্মারই অনুগ্রহে তাহা সৎ বলিয়া প্রকাশমান হয়। এই কারণে আত্মাই তাহাদের ম্বরূপ এবং 
নিয্বামক। স্বতরাং শঙ্গাদি বস্ত কিরূপে ইহীকে নিজ নিজ ব্যাপারের (ক্রিয়ার ) বিষদ্বীভৃত করিতে 
পারে_ইহাই অভিপ্রায় অর্থাৎ ক্লোকটার তাৎপধ্যার্থ।১২ এসম্বত্বে__ধাহার জন্ত স্ুধ্য তেজ:প্রদীপ্ত 
হইয়া তাঁপ দিতেছে'__ইত্যাদি শ্রুতিবাক্ায সকল প্রমাণরূপে অনুসন্ধেয়। ্রীভগবান্‌ ইহা সপ্তম 
অধ্যায়ে স্পষ্ট করিয়া বলিবেন 1১৩ 


দ্বিতীয়োহ্ধ্যারঃ। ১৭৭ 


'অব্যক্তোহয়মচিন্ত্যোহ্যমবিকার্্যোহয়মুচ্যতে | 
তম্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥২৫॥ 


অয়ম্‌ অব্যন্তঃ অচিভ্তযঃ অগ্লদ্‌ অবিকার্্য: উচাতে তত্মাৎ এনং এবম্‌ বিদিত্বা অনুশোচিতুম্‌ ন অর্থসি-_ইনি অবাক্ত 
অর্থাৎ ইন্রিয়ের অগোচর, ইনি অনিস্তা অর্থাৎ অননুমেয়, ইনি অবিকারী, এইরূপ বেদে কখিত হয়. অতএব ই'হকে এই 
প্রকারে জানিয়া ভোমার শোক করা উচিত হয় ন| ২৫ 


ছেগ্তত্বাদিগ্রাহকপ্রমাণাভাবাদপি তদভাব ইত্যাহ “অব্যক্তোইয়মিত্যাগ্ভর্ধেন ॥১ 
যো৷ হি ইন্দ্রিয়গোচরো ভবতি স প্রত্যক্ষত্বাদবাক্ত ইত্যুচ্যতে। অয়ন্ত রূপাদিহীনত্বাৎ ন 
তথা । অতো ন প্রত্যক্ষং তত্র ছেগ্ত্বাদিগ্রাহকমিত্যর্থ;।২ প্রত্যক্ষাভাবেইপ্যম্থমানং 
স্তাদিত্যাহ “অচিস্ত্যোহয়ং* চিন্ত্যো হনুমেয়স্তদ্িলক্ষণোহয়ং ; কৃচিৎ প্রত্যক্ষো হি বহ্যাদি- 
গৃহীতব্যাপ্তিকম্ত ধুমাদেদর্শনাৎ কচিদন্থুমেয়ো ভবতি। অপ্রত্যক্ষে তু ব্যপ্তিগ্রহণ- 
সম্ভবাৎ নানুমেয়ত্বমিতি ভাবঃ।৩ অপ্রত্যকষস্তাপীন্দ্িয়াদেঃ সামান্যতোদৃষ্টানুমানবিষয়ন্বং 
দৃষ্টমত আহ “অবিকার্য্োইয়ং* যদ্ধি বিক্রিয়াবচ্চক্ষুরাদিকং তৎ স্বকাধ্যান্তথান্ুপপত্তা 


আত্মার ছেস্তত্ব আদির প্রকাশক কোন প্রমাণ নাই সেই জন্তও তাহাতে ছেস্ত্বাদির 
অভাব শ্বীকার করিতে হয়”_তাহাই “অব্যক্তোইয়ম্‌* ইত্যাদি স্লোকার্দে বলিতেছেন ।১ 
ষে পদার্থ ইন্জরিয়ের গোচর হয় তাহাই প্রত্যক্ষযোগ্য বলিয়! তাহাকে ব্যক্ত বলা হয়। এই আত্ম! কিন্ত- 
অব্যক্ত অর্থাৎ রূপাঁদি রহিত বলিয়! সেরূপ (প্রত্যক্ষযোগ্য) নহে । এই কারণে প্রত্যক্ষ তাহার ছেস্চত্ব 
আদির গ্রাহক অর্থাৎ প্রকাশক হইতে পারে না__ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।২ প্রত্যক্ষের অভাব হইলেও 
অন্নমান তাহার গ্রাহক হইতে পারে, এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন অচিস্ত্যোহয়ম্‌ 
ইহা অচিস্ত্--চিন্ত্য অর্থাৎ অনুমেয় ; ইহা তাহার বিপরীতই হইতেছে। বঙ্ছি প্রভৃতি বন্ত 
কোথাও না কোথায় প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া তাহা, যাহার সহিত তাহার ব্যাপ্তি (সাহচ্ধ্যনিয়ম ) 
গৃহীত হইস্জাছে এমন ধূমাদির দর্শন দ্বারা অহছমেয় হইয়া থাকে । কিন্তু যাহা অপ্রত্যক্ষ তথিষয়ে 
ব্যাপ্তি গ্রহণ করা অসম্ভব বলিয়া তাদৃশ পদার্থ অন্মেয় হইতে পারে নাঁ_ইহাই ভাবার্থ। 
ভাবপর্্য__ধৃমাদদি দেখিয় বহি প্রভৃতি পদার্থের অনুমান করা হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি ধূমাদি 
দেখিয়৷ বহ্ছি প্রভৃতির অনুমান করে সে পাকশাল৷ প্রতৃতি স্থানে পূর্বের দেখিয়াছে যে ধৃমের 
সহিত বহির স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে__ধৃম থাকিলেই বহ্িও থাকে । বহ্িধূমের এই যে স্বাভাবিক 
একঝ্রাবস্থিতিরূপ সম্বন্ধ ইহারই নাম সাহচর্ধ্যনিয়ম ঝ| ব্যাপ্তি। এই ধৃম বহির কার্য অথবা! 
ধূমের কারণ বছ্ছি, ইহারা যদি কুত্রাপি সহচরিতরপে প্রত্যক্ষ ন! হইত তাহা হইলে বহ্ছির অস্থমান 
করা যাইত না। এই কারণে যে বস্ত্র অথব! তাহার কার্য্যের প্রত্যক্ষ হয় ন| তাহার অন্ুমানও 
হইতে পারে না। স্থতরাং আত্মার প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া তাহা অস্থমেয়ও হইতে পারে না।৩ 
ইহাতে আশঙ্কা হইতে পারে, ইন্দিয প্রত্ভৃতি পদার্থ অপ্রতযক্ক হইলেও তাহাদিগকে “সামান্ততোদৃট' 


ও 


বল্পামানমর্থাপান্বে, সামান্ততোদুষ্টাছুমীনম্য চ বিষয় ভবতি। অয়ন্ত ন বিকার্্যো ন 
বিক্রিয়াবান্। অতে! ন অর্থাপত্তে: সামান্ততোদৃ্স্ত বা! বিষয় ইত্যর্থ;8 লৌকিক- 
শবন্তাপি প্রত্যক্ষাদিপূর্ববকত্বাৎ তগ্লিষেধেনৈব নিষেধঃ।৫ নন বেদেনৈব তত্র ছে্যত্বাদি 
গ্রহীতস্তত ইত্যত আহ প্উচ্যতে* বেদেন সোপকরণেন অচ্ছেষ্ঠাব্যক্তাদিরূপ এবায়মুচ্যতে 
তাৎপর্ধেণ প্রতিপাস্ভতে। অতো! ন বেদস্ত তংপ্রতিপাদকন্তাপি ছেত্যত্বাদিপ্রতিপাদক্ব- 
মিত্যর্থঃ।৬ অত্র “নৈনং ছিন্দস্তীপ্ত্যত্র শস্্াদীনাং তন্নাশকসামর্থ্যাভাব উক্ত: ; “অচ্ছেস্যো- 
ইয়মিস্ত্যাদৌ তম্ত ছেদাদিকর্মতবাযোগ্যত্বমুক্তং ; “অব্যক্তোইয়মি”ত্যত্র অচ্ছেদাদিগ্রাহক- 


নামক অনুমানের বিষয় হইতে দেখা যায় অর্থাৎ কার্ধের দ্বারা যে কারণের অস্থমান তাহার নাম 
সামান্ততোদৃষ্ট অন্থমান। যে সমত্য সুম্্ম বস্তর প্রত্যক্ষ হয় না তাহাদের কার্য দেখিয়া সামাগ্বতোদৃষ্ 
নামক অঙন্থমানের দ্বার! তাহাদের অস্তিত্ব অহ্থমিত হয়;_স্ৃতরাং সেইরূপে আত্মারও অনুমান করা 
যাইবে। ইহার উত্তরে বলিতেছেন অবিকার্ষেযাহুয়ম্‌-ইহা অবিকাধ্য ) যে বস্ত বিক্রিয়াশীল, 
যেমন চক্ষঃ প্রভৃতি, তাহার অস্তিত্ব না থাকিলে তাহার কার্ধ্যের ( অস্তিত্বের) উপপাদন অর্থাৎ সামজন্ত 
হয় না বলিয়া তাহা কল্পিত হইয়া থাকে; এবং এই প্রকারে তাহা অর্থাপত্তিনামক প্রমাণের অথবা 
সামান্সতোদৃষ্ট নামক অন্থমানের বিষয় (প্রমেয়) হইয়া থাকে । অর্থাৎ কার্য থাকিলে তাহার কারণও 
আছে ইহা! অবস্তিই কল্পনা করিতে হয়, তাহা কোথাও প্রত্যক্ষযোগ্য হউক বা নাই হউক; তাহা না 
হইলে কার্যের স্থিতি অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই কারণে কোথাও দৃষ্ট না হইলেও চক্ুরাদি 
পদার্থ অর্থাপত্তিগম্য অধবা অন্থমেয়। এই.আত্মা কিন্তু বিকার্ধ্য নহে__বিক্রিয়াযুক্ত নহে, এই কারণে 
ইহা অর্থাপত্তির কিংবা সামান্ততোদৃষ্ট নামক অন্ুমানেরও বিষয় নহে-_ইহাই তাহ্পধ্যার্থ।৪ 
আর লৌকিক যে শবপ্রমাণ তাহাও প্রত্যক্ষপূর্বক বলিয়! অর্থাৎ লোকে যে কথা বলে তাহা 
ূ্বানৃভৃত বিষয় সন্বদ্ধেই বলিয়া থাকে_ পূর্বে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে তাহাই কথায় প্রকাশ 
করে, এই কারণে তাহা প্রত্ক্ষপূর্বক। স্থৃতরাং আত্মার ছেগ্ত্বাদি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষের 
(যোগ্যতার) নিষেধ করায় লৌকিক শবেরও তথিষয়ে ষোগ্যতা নিষিদ্ধ হইয়াছে বুঝিতে হুইৰে। সুতরাং 
লৌকিক শবও আত্মার ছেত্যতব, দাহত্ব প্রভৃতি প্রতিপাদন করিতে সমর্থ নহে, যেহেতু আত্মা 
প্রত্ক্ষা্দির অগ্পোচর বলিয়! লৌকিক শবেরও অবিষয়।€ ইহাতে আশঙ্কা হইতে পারে যে (অলৌকিক 
শব প্রমাণ ) বেদের ভ্বারা আত্মার ছেস্স্বাদি গৃহীত হইবে ;-_গ্রইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন 
উচ্যত্তে -কখিত হয় অর্থাৎ সোপকরণ (সাঙ্গোপাঙ্ ) বেদের দ্বারা ইহা অছেস্চ অব্যক্তাদি- 
স্বপ বলিয়া কথিত হন্-অর্থাৎ তাৎপর্ধযতঃ প্রতিগাদিত হয়। ন্্তরাং বেদ তত্প্রতিপাঁদক 
(আত্মতত্বপ্রতিপাদক ) হইলেও আত্মার ছেগ্স্বাগি প্রতিপাঁদন করে না।৬। এস্লে হহাঁও 
টব্য যে "নৈসং ছিন্দাস্তি* ইত্যাদি ক্লোকে শঙ্তাদির যে তাহাকে নষ্ট করিবার সামর্থ্য নাই তাহা 
' উজ হইয়াছে; "অঙচ্ছেন্ঠাইয়ঙ্‌” ইত্যাদি লোকে তাহা যে ছেস্ত্বাদি কর্শত্বের অযোগ্য তাহা 
কথিত হইয়াছে; এবং "অব্যক্কোইয়ন্দ ইত্যাদি লোকে বলা হইয়াছে যে তাহার ছেস্ত্বাি গ্রাহক 


 দ্বিতীয়োহ্ধ্যায়ঃ। ১৭৯ 


মানাভীব উক্ত ইত্যপৌনরুক্তাং জষ্টব্যং।৭. “বেদাবিনাশিনপমিত্যাদীনাস্ত শ্লোকানামর্থতঃ 
শব্দতশ্চ পৌনরক্তাং ভাত্কত্িঃ পরিহ্তং-_.হরববাধস্বদাত্বস্তমঃ পুনঃ পুনঃ প্রমঙ্গমাপাস্ত 
শব্দাস্তরেণ তদেব বস্থ নিরূপয়তি ভগবান্‌ বান্থুদেব» কথং নাম সংসারিণাং বুদ্ধি- 
গোচরমাপন্নং তত্বং সংসারনিবৃতয়ে স্তাপি'তি বদন্িঃ। “এবং পূর্ববোযুক্তিভিরাত্মনো৷ 
নিত্য নির্ব্বিকারত্বে চ সিদ্ধে তব শোকে! নোপপন্ন ইত্যুপসংহরতি “তন্মাদি”ত্যর্দেন। 
এতাদৃশাত্মব্বরূপবেদনস্য শৌককারণনিবর্তকত্বাৎ তশ্মিন সতি শোকো নোচিতঃ 
কাঁরণাভাবে কার্ধ্যাভাবন্তাবশ্যকত্বাৎ । তেনাআ্মানমবিদিত্বা যদস্বশোচস্তদ্যুক্তমেব । 
আত্মানং বিদিত্া! তু নানশো চিতুমর্হসীত্য ভিপ্রায় ।৯_-২৫ | 


প্রমাণ নাই। অতএব স্ৌকগুলির (অর্থ একরূপ হইলেও তাৎপর্য ভিন্ন হওয়ায়) পুনরুক্তিদোষ হয় 
নাই।৭ আর “বেদাবিনাশিনম্‌* ইত্যাদি লোকের যে শত; ও অর্থতঃ পুনরুক্তি করা হইয়াছে, 
ভাত্তকার ভগবান্‌ শঙ্করাচার্যয__আত্মবস্ত দুঙ্ঞে বলিয়৷ ভগবান্‌ বান্দেব পুল: পুনঃ তাহার প্রসঙ্গ 
উত্থীপন করিয়া অন্ত অন্য শবের দ্বারা সেই একই বন্তর নিরূপণ করিতেছেন'-_এই কথ! বলিয়া 
তাহারও পরিহার করিয়াছেন অর্থাৎ ছুজে বস্ত বুঝাইতে হইলে তাহার শত; ও অর্থত: যে পুরি 
কর! হয় তাহা দোষের না হইয়া গুণেরই হয়।৮ এইবূপে পূর্বোক্ত যুক্তিজালের ছ্বারা আত্মার 
নিত্যত্ব ও নির্বিকারত্ব সিদ্ধ হইলে তৌমার ( অঞ্জুনের) শোক করা উচিত হয় নাঁ_এই বলিমা- 
“তন্মাৎ” ইত্যাদি লোকার্ছে উপসংহার করিতেছেন। এতাদৃশ আত্মার ষে স্বরূপবেদন অর্থাৎ 
্বরপঙ্ঞান তাহা শোকের কারণের নিবর্তক হয় বলিয়া এবং তাহা ( তোমার মধ্যে) বিমান 
রহিয়াছে বলিয়া তোঁমীর শোক করা উচিত হয় না, যেহেতু কারণের অভাব হইলে কার্যেরও 
অভাব আবস্তই হইয়া থাকে অর্থাৎ জঞানেরছারা শোকের কারণ যখন নিবারিত হইয়াছে তখন 
আর তোমার শ্মোক কর! খাঁটে না। অতএব আত্মতত্ব না জানিয়া যেতুমি শোক করিয়াছিলে 
তাহা তৎকালের পক্ষে উপযুক্তও হইয়াছিল কিন্তু এক্ষণে আত্মতত্ব অব্গত হইয়া আর তোমার 
শোক করা উচিত হয় না__ইহাই অভিপ্রায়» 

ভাবপ্রকাশ-পূর্বে যে বলিয়াছি, আত্মার বিনাশ নাই সেই কথাটা বিশেষ করিয়া 
প্রণিধান কর। আঁ অতি সুম্পণার্থ, জাগতিক কোনও কারণ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। 
কুতরাং কোনও বন্তই পৃথিবীতে নাই যাহা! তাহীর বিনাশ সাধন করিতে সমর্থ। অন্তরস্ত্র দেহকে 
ছেদন করিতে পারে, অগ্ি দেহকেই ভম্বীসাৎ করে, জল দেহকেই ভ্রবীভৃত করে, বাযুও দেহকেই 
শোষণ করিতে সমর্থ_কিন্ত ইহারা কেহই আঘ্মপদার্থকে স্পর্শ করিতে পারে না। আত্মা অবিকারী। 
আত্মার অবয়ব নাই, ইহা অনাদি, ইহা চক্ষ্াদি ই্জিযের অবিষয়, ইহা! মনেরও আগোচর। ইহাকে 
দেখ যায় না, ইহার মৃষ্তি নাই, অবয়ব নাই, মন ইহাকে চিন্তা করিতেও পারে না--ইহাকে কি 
উপান্ধ ছারা বিনাশ করা সম্ভব হইবে? আব্পার্থ বিনাশের সর্ববিধ উপাযের অগোচর, নেহেছু 
ই পরম ক্ত্ব__ইহা ধারণ! করিজা তুমি শৌক ত্যাগ কর 1২০২ 


১৮০.  শ্রীমভগবদগীতা। 


অথ চৈনং নিত্যজাতিং নিত্যং বা মনে স্ৃতমূ? তু 
তথাপি ত্বং মহাবাহো৷ নৈনং শ্যোচিতুমর্ঘসি ॥২৬). 


অথ চ এনং নিত্যজাতং নিশ্যংপা মুঁং মন্তসে তথাপি মহাবাহো! ত্বদ্‌ এনং শোচিতুং ন অর্থসি উজ 
ইহাকে দিয়মানুসারে জক্মপীল এবং িযমানুসারে মরণশীল বলিয়াই মনে কর তথাপি ছে মহাবাহো ! ইহার জন্ত তোমার 
শোককর! উচিত হয় না।২৬1 


ৃ এবমাত্মনো। নির্বধিকারত্বেনাশোচ্যত্বমুক্তম্‌ । ইদানীং বিকারবত্মত্থ্যুপেত্যাপি 
শ্লোকদ্বয়েনাশোচ্যত্বং প্রতিপাদয়তি ভগবান্‌।১ তত্রাত্মা জ্ঞানম্বরূপঃ প্রতিক্ষণবিনাশীতি 
সৌগতাঃ।২ দেহএবাত্মা, স চ স্থিরোইপ্যনুক্ষণপরিণামী জায়তে নশ্ঠতি চেতি প্রত্যক্ষ- 
সিদ্ধমেবৈতদিতি লোকায়তিকাঃ।৩ দেহাতিরিক্তোইপি দেহেন সহৈব জায়তে নশ্ঠতি 
চেত্যন্তে।৪ সর্গাগ্যকাল এবাকাশবং জায়তে দেহভেদেইপ্যন্থবর্তমান এব আকরন্থায়ী 
নশ্ঠাতি প্রলয় ইত্যপরে।৫ নিত্যএবাত্মা জায়তে ঘ্রিয়তে চেতি তাকিকাঃ। তথাহি 
প্রেত্যভাবো জন্ম । স চ অপূর্ববদেহেন্দ্িয়াদিসন্বন্ধঃ। এবং মরণমপি পূর্ববদেহেন্দরিয়াদি- 
বিচ্ছেদঃ। ইদঞ্চোভয়ং ধর্ন্াধর্্মনিমিত্বত্বাৎ তদাধারস্থ নিত্যস্তৈব যুখ্যম্। অনিত্যস্ত 


এইবূপে আত্মার নির্ষিকারত! হেতু অশোচ্যত্ব বল! হইয়াছে অর্থাৎ যেহেতু আত্ম! নিবিকার 
সেইজন্প আত্মার জন্মমৃত্যু কিছুই নাই। স্থতরাং 'আমি ইহাদের বধ করিলাম” এইরূপ ভাবিয়া 
শোক করিও না, ইহা! বলা হইয়াছে। এক্ষণে আত্মার বিকারশীলত্ব ধরিয়া লইয়াও ভগবান ছুইট 
ক্লোকে তাহার অশোচ্যত৷ প্রতিপাদন করিতেছেন। অর্থাৎ যদিও ধরিয়া লওয়া যায় যে আত্মা 
বিকারী, জন্মমরণলীল তথাপি তাহার জন্য শৌক করা উচিত নহে, ইহাই এক্ষণে বলিবেন।১ 
(যাহারা! আত্মার বিকারিত্ব স্বীকার করে সেই সমস্ত বাদিগণের মধ্যে ) বৌন্ধগণ বলিয়া থাকে যে 
আত্মা জানম্বরূপ কিন্ত প্রতিক্ষণবিনাশী (প্রত্যেকক্ষণেই তাহা বিনাশ প্রাপ্ত হয়)।২ . লৌকায়তিক 
চার্বাকগণ বলিয়া থাকে যে, দেহই আত্মা; তাহা স্থির অর্থাৎ স্থারী হইলেও উৎপক্ন হয় 
ও নষ্ট হয়, এইরূপে প্রতিক্ষণেই পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ইহা! প্রত্যক্ষসিন্ধ।৩ অন্ত 
বাদিগণ বলিয়া থাকেন যে আত্মা দেহ হইতে অতিরিক্ত (ভিন্ন) হইলেও. দেহের সহিতই বিনাশ 
প্রাপ্ত হয়।৪ অপর কেহ কেহ এইক্কপ বলিয়া থাকেন যে আত্মা আকাঁশাদির স্চায় সথাটর প্রথম 
সময়েই উৎপন্ন হয় এবং দেহভেদেও অনুবর্তমান হইয়া থাকে অর্থাৎ মৃত্যুর পর অন্ত দেহ আশ্রয় 
করিয়াও কল্প অর্থাৎ প্রলয়ের পূর্ববকাল পধ্যস্ত বিগ্যমান থাকে এবং প্রলয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়1৫ 
তাকিকগণ বলিয়া থাকেন যে আত্ম! নিত্যই বটে, তথাপি তাহা জন্মায় ও মরিয়া থাকে । তাহারা 
আরও বলিয়া থাকেন যে প্রেত্যভাবই জন্ম) সেই প্রেত্যভাব বলিতে অপূর্বব ( পূর্বে যাহা 
ছিলনা এমন) দেহ আদির সহিত সন্বন্ধ। এইরূপ মরণ বল্ত্তেও পূর্বের দেহ ও ইন্্িয়াদির 
সহিত বিচ্ছেদ অর্থাৎ সম্বন্ধাভাব বুঝায়। আর জন্ম” মরণ এতদুভদ্ই ধর্াধন্মনিমিত্ক বলিয়া 
অর্থাৎ ধর্দদ ও অধর্দরূপ অদৃষ্টই তাঁহাদের ,হেতু. বলিয়া তাহাদের আধার যে নিত্য আত্মা তাহার 


দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ। ১৮৬ 
তু কৃতহাম্থকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গেন ' ধর্ম্াধর্্মাধারত্বান্ুপপন্ভেঃ ন জন্মমরণে মুখো ইতি চ 
বদস্তি।৬ নিত্যন্তাপ্যাত্মনঃ-কশজুলীজন্মনা আকাশস্যেব' দেহজন্মনা জদ্ম তন্নাশাচ্চ 
মরণং (তছ্ভয়মৌপাধিকমমুখ্যমেবেত্যন্তে 1৭, তত্রানিত্যদ্পক্ষেঘপি শোচ্্মাত্মনে! 
নিষেধতি 1৮ “অথ” ইতি পক্ষান্তরে, “চঃ” অপ্যর্থে 1৯ যদি ছুরের্বাধত্বাদাত্মবস্তনোই- 
সকংশ্রবণেইপ্যবধারণাসামর্ঘ্যাৎ মছুক্তপক্ষানঙ্গীকারেণ পক্ষান্তরমভ্যুপৈষি . তব্রাপ্য- 
নিতত্বপক্ষমেবাশ্রিত্য ' য্েনমাত্থ্ানং “নিত্যং- জাতং” নিত্যং “মৃতং বা মন্তসে্ 
বাশবশ্চার্থে_ক্ষণিকত্বপক্ষে নিত্যং প্রতিক্ষণং, পক্ষান্তরে আবশ্যকত্বান্লিত্যং নিয়ুতং 
জাতোহয়ং মুতোইয়মিতি লৌকিকপ্রত্যয়বশেন যদি কল্পয়সি, তথাপি হে “মহাবাহো” 
পুরুষধৌরেয়েতি সোপহাসং কুমতাত্যুপগমাৎ, ত্বয্যেতাদৃশী কুদৃষ্টর্ন সম্ভবতীতি সান্থু- 
কম্পং বা। “এবং” অহোবত মহৎপাপং কর্ত,ং ব্যবসিতা। বয়মিত্যাদি যথা শোচসি 
পক্ষে এঁ দুইটী মুখ্যভাবেই হইয়৷ থাকে । অর্থাৎ তাকিকগণের মতে জন্ম মরণ আত্মার আরোপিত 
নহে কিন্তু বাস্তবিক। পক্ষান্তরে ধন্াধর্খের আঁধার যদি অনিত্য হয় অর্থাৎ আত্ম। যদি অনিত্য 
হয় এবং অনিত্য আত্মাকে যদি ধর্ধাধর্ের আধার বলা হয় তাহ। হইলে কৃতহানি ও অকৃতাভ্যাগম 
নামক দোষের প্রসঙ্গ হইয়া! পড়ে অর্থাৎ তাকিক মতে জন্ম এবং মরণের যে লক্ষণ বলা হইল উক্ত 
লক্ষণাক্রাস্ত জন্ম মরণ প্রকৃতপক্ষে আত্মার ঘটিয়া৷ থাকে। আর সেই আত্মা! নিত্য ।৬ অন্য কেহ 
কেহ এইরূপ বলিয়া থাকেন যে আত্মা নিত্য বটে তথাপি কর্ণশছুলী জন্মিলে যেমন তৎপরিচ্ছিন্ 
আকাশও জন্মিয়াছে বলিয়া ব্যবহার করা হয়, বাস্তবিক কিন্তু ইহাতে আকাশ জন্মায় না, সেইরূপ 
দেহের জন্মেই আত্মার জন্ম এবং দেহের মরণেই আত্মার মরণ ;ন্ন্ম ও মরণ আত্মার ওপাধিক 
(উপাধিজন্ত ) অমুখ্য অর্থাৎ গৌণ বা আরোপিত ধর্ম, উহা বাস্তবিক নহে।৭ এই সমস্ত মতের মধ্যে 
আত্মার অনিত্যত্বপক্ষ ্বীকার করিয়া লইলেও তাহার শোচ্যত্ব নিষেধ করিতেছেন অর্থাৎ তাহার 
জন্ত শোক করা অন্গচিত বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন।৮ লোকে যে “অথ” শবটী আছে তাহার 
অর্থ-_পক্ষান্তরে, এবং “চ* শবটার অর্থ “অপি* (তথাপি )1৯। ফলিতার্থ এইবূপ,__আত্মবস্ত 
দুজ্ঞেপ বলিয়া! পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিয়াও নিশ্চয় করিবার সামর্থ্য না থাকার জন্য মহুক্ত (আত্মার 
নিত্যত্বাদি.) পক্ষ শ্বীকার না করিয়া যদি তুমি অন্য পক্ষ গ্রহণ কর,_আর তন্মধ্যেও অর্থাৎ এ 
সমস্ত পক্ষাত্তরের মধ্যেও অনিত্যত্বপক্ষ অবলম্বন করিয়! ষদি এই আত্মাকে নিত্যজাতং- নিত্য 
জাত এবং ম্বৃতম্‌_ নিত্যম্ৃত বলিয়া মনে কর,_ স্সোকে পবা” শব্দটা “চ৮*- এবং এই অর্থে প্রযুক্ত 
হইয়াছে। ক্ষণিকত্বপক্ষ অহুসারে “নিত্যজাতম্‌ নিত্যং মৃতম্‌* এস্থলের নিত্য শবের অর্থ প্রতিক্ষণে ; 
আর অন্ত পক্ষ অন্ুসারে আবশ্যকতা হেতু নিত্য শবের অর্থ নিয়ত ( নিয়মান্গুসারে) ইহা উৎপন্ন হইয়াছে 
এবং ইহ! মৃত হইয়াছে এইরূপ লৌকিক প্রতীতির অহুরোধে যদি আত্মার জন্মমরণ কল্পনা কর, তথাপি 
হে মহাবাছে। অর্থাৎ পুকুষধুরত্ধর !_এই বলিয়া উপহাঁস করিতেছেন; কারণ তিনি কুমত অবলম্বন 
করিয়াছেন, _অথবা তোমার পক্ষে এরপ কুদৃষ্টি করা উচিত হয় না এই বলিয়া অস্কম্পা (দয়া) প্রকাশ 
করিয়া বলিতেছেন এবন্‌_এই প্রকারে--“হায়! আমরা মহৎ পাপ করিতে উদ্যত হইয়াছি” 


১৮২. ভ্রীমত্তগবদগীতা৷ ৷ 


জাতম্ত হি ধরবো মৃত্যুঞ্জবং জন্ম ম্বৃতস্ত চ। 
তস্মাদপরিহার্্যেহ্থে ন ত্বং শোচিতুমহ্সি ॥২৭॥ 


হি জাতন্ত মৃত্যু: ফ্বঃ মৃতত্ত চ জন্ম ধ্রবং তন্মাৎ অপরিহাধ্যে অর্থে ত্বং শোচিতুং ন অর্থসি। অর্থাৎ, যেহেতু জাত জীবের 
মৃত্যু অবস্ঠস্তাবী এবং মৃত প্রাঙীরও পুনর্জন্ম অবধারিত সে কারণে যাহা অপরিহাধ্য বিষয় তাহার নিষিত্ত তোমার মত 
ব্যক্তির শোক কর! উচিত হুয় না।২৭ 


এবংপ্রকারং অন্ুশোকং কর্তুং স্বয়মপি ত্বং তাদৃশ এব সন্‌ “ন অসি” যোগ্য ন ভবসি। 
ক্ষণিকত্বপক্ষে দেহাত্মববাদপক্ষে দেহেন সহ জন্মবিনাশপক্ষে চ জম্মাস্তরাভাবেন পাপভয়া- 
সম্ভবাৎ, পাপভয়েনৈব খলু ত্বমন্ুশোচসি। তচ্চৈতাদৃূশে দর্শনে ন সম্ভবতীত্যর্থঃ।১০ 
ক্ষণিকত্বপক্ষে চ দৃষ্টমপি ছুঃখং ন সম্ভবতি, বন্ধুবিনাশদর্শিত্বাভাবাদিত্যধিকম্‌।১১ 
পক্ষাস্তরে দৃষ্টহুখনিমিত্বং শোকমভ্যনুজ্ঞতুমেবঙ্কারঃ1১২ দৃষ্টুখনিমিত্তশোকসম্ভবেহপ্য- 
দৃষ্টহুখনিমিত্তঃ শোক: সর্ববথা নোচিত ইত্যর্থ; প্রথমগ্লোকস্ত।১৩__২৬ 


এইরূপে যে শোক করিতেছ তাদৃশ ভাবে অনুশোচনা করা উচিত নহে, তুমি নিজে এতাদৃশ পুরুষ 
হইয়া এই প্রকারে অস্থুশোচন! করিবার যোগ্য নহ__ইহা তোমার খাটে না। কারণ যাহাদের মতে 
আত্মা প্রাতিক্ষণবিনাশী সে পক্ষে, যাহাদের মতে দেহই আত্মা সে পক্ষে এবং যাহাদের মতে দেহের 
সহিত আত্মারও জন্ম এবং বিনাশ হইয়৷ থাকে সে পক্ষেও জন্সাস্তর সম্ভব নহে বলিয়৷ পাপের ভয় 
নাই; আর তুমি পাপের ভয়েই শোক প্রকাশ করিতেছ। তাহা কিন্তু এতাদৃশ দর্শনশান্ত্রের মতে 
সম্ভব হয় না অর্থাৎ এই সমস্ত দার্শনিকগপের মতে যখন জন্মাস্তরই নাই তখন আর পাপ পুণ্য কি? 
কাজেই এই মতাহ্থসারেও পাপের ভয় নাই বলিয়া তোমার শৌক করা উচিত নহে।১০। আর 
ক্ষণিকত্বপক্ষে অর্থাৎ ধাহীরা বলেন আত্মা প্রতিক্ষণবিনাশী তাহাদের মতে দৃষ্ট দুখও সম্ভব হয় না, 
কারণ যে দুঃখ করিবে সে ত বন্ধুর বিনাশ দেখে নাই; এইরূপ এই মতান্সারে দুঃখ করা অধিক 
অসঙ্গত। অর্থাৎ তন্মতে আত্মা ক্ষণিক; সুতরাং ষে ক্ষণে বন্ধুবিনাশ হয় সেইক্ষণে যে আত্ম! 
উহা! দেখে পরক্ষণেই তাহার বিনাশ হয় বলিয়া সে আর শোক করিতে পারে না। আর পরক্ষণ- 
জাত আত্মা ষে শোক করিবে তাহাও বল! চলে না, যেহেতু সে, শোকের কারণ যে বন্ধুনাশ তাহা 
উৎপর হইবার ক্ষণে অবিদ্যমান থাকায় পূর্ের বার্তাই জানিতে পারে না । স্থৃতরাং এই মতা্ুসারে 
শোক করা আরও অসঙ্গত।১১ অন্যবার্দীর পক্ষে দৃষ্টহ্ঃখনিমিত্ক শোক সম্ভব হইতে পারে 
ইহা অঙ্থমোদন করিবার জন্ত (“নৈবং শোচিতুমর্হসি” এস্থলে ) “এবং” (এই প্রকারে ) এই শ্রবটা 
প্রযুক্ত হইয়াছে অর্থাৎ দেহাত্মবাদিগণের মতাহ্ুসারে বন্ধুবিয়োগজন্ত এঁহিক দুঃখ সম্ভব হইলেও 
তুমি যেভাবে দুঃখ করিতেছ সেরূপ ভাবে দুঃখ করা অনুচিত এইরপ অর্থ বুঝাইবার জন্য “এবং 
এই শবটা প্রযুক্ত হইয়াছে ।১২ দৃষ্টহূঃখের অন্য অর্থাৎ ইহলোকে এই দেহে দুঃখভোগ করিব 
এই কারণে শোক সম্ভব হইলেও অদৃষ্ট ছুঃখের জন্য অর্থাৎ পরলোকে ছুঃখভোগ করিতে হইবে 
এই নিমিত্ত ৫শাক করা! কোন রকমে উচিত হয় না ইহাই প্রথম ঙ্লোকের তাৎপর্ধ্যার্থ।১৩-_২৬ 


দ্বিতীয়োহ্ধ্যায়ঃ। ১৮৩ 


নবাত্মন আভৃতসংগ্বস্থায়িত্বপক্ষে নিত্যত্পক্ষে চ দৃষ্টাদৃষ্টহৃঃখসস্ভবাততস্তাবয়ন্‌ 
শোচামীত্যত আহ দ্বিভীয়ঙ্লোকেন-1১ “হি” যম্মাৎ “জাতন্” স্বকৃতধর্্মাধর্্মাদিবশাল্লব্ধ- 
শরীরেন্দিয়াদিসম্বন্স্ত স্থিরস্তাত্মনো “ঞুব” আবশ্তকো “মৃত্যু” স্তচ্ছরীরাদিবিচ্ছেদঃ 
তদারম্তককর্মক্ষয়নিমিত্তঃ, সংযোগস্ত বিয়োগাবসানত্বাং।২ তথা! “বং জন্ম মৃত্য চ” 
প্রাঙ্দেহকৃতকর্মফলোপভোগার্থ* সানুশয়স্যৈব প্রস্ততত্বাৎ ন জীবন্মুক্তে ব্যভিচারঃ।৩ 
“তম্মাদেস্বম্‌ “অপরিহার্য” পরিহর্তমশক্যেহস্মিন্‌ জন্মমরণলক্ষণে “অর্থে” বিষয়ে 
“ত্বম্” এবং বিদ্বান “ন শোচিতুমহসি”। তথাচ বক্ষ্যতি__খতেপি ত্বাং ন ভবিত্যস্তি 
সর্বেবে ইতি 1৪ বদি হি ত্বয়া যুদ্ধেনাহন্যমানা এতে জীবেয়ুরেব তদা যুদ্ধায় শোক- 
স্তবোচিতঃ স্তাৎ এতে তু কর্মক্ষয়াৎ স্বয়মেব ঘরিয়ন্ত ইতি তৎপরিহারাসমর্থস্ত তব 


আচ্ছা, আত্মা ভূতপ্রলয় পর্য্যস্ত (যতদিন না পৃথিবী প্রভৃতি ভূতগণের প্রলয় হয় ভাবৎকাল ) 
স্থায়ী এই পক্ষে অথবা আত্মা নিত্য এই পক্ষে দৃষ্ট ( ইহলৌকিক ) এবং অদৃষ্ট ( পারলৌকিক) 
উভয় প্রকার ছুঃখই সম্ভব হয়; এই কারণে সেই ভয়ে শোক করিতেছি, এইরূপ আশঙ্কার যাহ! 
উত্তর তাহ দ্বিতীয় ্জোকে বলিতেছেন_1১ “হি”-যেহেতু জাতন্ত -স্বরৃত ধর্মাধর্্মাদিবশে যাহা 
শরীর ও ইন্জিয়ের সহিত সন্বদ্ধাভ করিয়াছে এতাদৃশ যে স্থায়ী আত্মা তাহার স্বৃত্যুঃ মৃত্যু অর্থাৎ 
সেই শরীর আদির সহিত যে বিচ্ছেদ যাহা সেই শরীরের আরম্ভক কর্শের ক্ষয়বশতঃই হইয়া 
থাকে, তাহা গ্রবঃ -অব্ম্ভাবী; কারণ সংযোগের অবসানে ( অস্তে ) বিয়োগ হইয়া! থাকে অর্থাৎ 
শরীরেন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগরূপ জন্ম যখন হইয়াছে তখন শরীরেক্্িয়ের সহিত বিয়োগরূপ 
মৃত্যুও অবশ্যই হইবে, যেহেতু সংযোগ হইলে শেষে বিয়োগও অবশ্যই হইবে ইহাই নিয়ম ।২ 
সেইরপ গ্রুবং জন্ম ম্ৃতত্য চ মৃত ব্যক্তির জন্মও ধব কারণ তাহার পূর্বব দেহে যে সমস্ত কর্ম কৃত 
হইয়াছে তাহাদের ফলভোগ করিতে হইবে। আর সাহ্শয় ( সংগ্কাররূপবাসনাবিশিষ্ট ) পুরুষের 
বিষয় প্রস্তুত (বর্ণিত) হইতেছে বলিয়া জীবন্ুক্ততে ব্যভিচার হইল না। অর্থাৎ মরিলেই যে 
জন্মিতে হইবে এ নিয়ম সর্বত্র খাটে না যেহেতু জীবনুক্ত পুরুষের মৃত্যু হয় কিন্ত জন্ম হয় না; সুতরাং 
মরিলেই যে জন্সিতে হয় জীবন্মুক্ত পুরুষে ইহার ব্যভিচার হইয়া থাকে”_এইরূপ আশক্কার উত্তরে 
টাকাকার বলিতেছেন যে জীবমক্ত পুরুষের মৃত্যুর পর জন্ম না হইলেও কথিত নিয়মের কোনরূপ অন্যাথা 
হইতে পারে না, কারণ তাহার অঙ্থশয় থাকে না।৩ তক্মাঁ- অতএব এইরূপে অপরিহার্য যাহা 
অপরিহার্ধ্য অর্থাৎ পরিহার করিতে অসাধ্য, এতাদৃশ এই জন্মমরপরূপ জর্থে- বিষয়ে তোমার এইরূপ 
জানিয়া শুনিয়া দ শোচিতুম্‌ জর্থপসি-শৌক করা উচিত হয় না। পরেও ভগবান্‌__“খতেহপি 
ত্বাং ন ভবিয্স্তি সর্ধেষ”-.তৃমি ছাঁড়া আর কেহই বীচিবে না” ইত্যািস্থলে ইহা বলিবেন।৪ 
ইহারা যুদ্ধে তোমাকর্তৃক নিহত না হইলেই যদি বীচে তাহা হইলে যুদ্ধের জন্ত তোমার শোক কর! 
উচিত হইতে পারে ; প৯ র্ক্ষয হইলে ইহারা দ্বংই মরিয়া ধাইবে। অতএব তাহ। পরিহার করিতে 


১৮৪: শ্রীমভভগবদগীতা। 


ৃষ্টহৃখনিমিতঃ শোকো নোচিত ইতি ভাবঃ৫ এবমদৃষ্টহ্ঃখনিমিত্বেঘপি শোকে 
“্তম্মাদপরিহার্য্েইর্থে” ইত্যেবোত্বরং ।৬ যুদ্ধাখ্যং হি কর্ম ক্ষত্রিয়স্ত নিয়তং অগ্নি- 
হোত্রাদিবং | তচ্চ যুধ, সম্প্রহারে ইত্যন্মান্ধাতোনিষ্পন্নং শক্রপ্রাণবিয়োগান্থকৃল- 
শঙ্তপ্রহাররূপং বিহিতত্বাদগ্নীষোমীয়াদিহিংসাবন্ন প্রত্যবায়জনকম্‌।৭ তথাচ গৌতমঃ 
স্মরতি “নন দোষে হিংসায়ামাহবেহন্বাত্র ব্যস্বাসারথ্যনায়ুধকৃতাপ্জলিপ্রকীর্ণকেশ- 
পরাজ্মুখোপবিষ্স্থলবৃক্ষারূঢদূতগোত্রাক্ষণবাদিভ্যং ইতি। ব্রান্ষণগ্রহণঞ্চাত্রাযোদ্ধব্রাহ্ষণ- 
বিষয়ং গবাদিপ্রায়পাঠাদিতি স্থিতং। এতচ্চ সর্ব্বং “ন্বধর্্মমপি চাবেক্ষ্ো”্ত্যত্র স্পটাক- 
রিস্যতে ।৮ তথাচ যুদ্ধলক্ষণেইর্থেহগ্নিহোত্রাদিবদ্বিহিতত্বা“অপরিহার্যে” পরিহর্ভমশক্যে 
তদকরণে প্রত্যবায়প্রসঙ্গাৎ ত্বমৃষ্টছুঃখভয়েন শোচিতুং নাহসীতি পূর্বববৎ।৯ যদিতু 


যখন তুমি অসমর্থ তখন দৃষ্টদুঃখের জন্য তোমার শোক করা উচিত হয় না ইহাই ভাবার্থ।৫। এইবপ 
অদৃষ্ট দুঃখের জন্য যে শোক তাহারও তল্মাদ্দপরিহার্ধ্যেইর্থে - “অতএব অপরিহাধ্য বিষয়ের জন্য” 
_ ইহাই উত্তর । অভিপ্রায় এই যে ইহাদিগকে বধ না করিলেও যখন ইহার! মরিবেই তখন “ইহাদিগকে 
মারিয়৷ আমি পরলোকে ছুঃখভোগ করিব” এইরূপে শোক করা অন্চিত।৫ যুদ্ধ নামক যে কর্ম তাহ! 
ক্ত্রিয়ের পক্ষে অগ্িহোত্রাি কর্মের স্ায় নিয়ত অথাৎ বিধিসিত্ধ বলিয়া নিত্য অর্থাৎ অবশ্ত কর্তব্য। 
সম্প্রহারার্থক 'যুধ ধাতু হইতে নিশ্পন্ন যুদ্ধ এই পদটার অর্থ-শক্রুর প্রাণ বিয়োগের অন্থকূল ( সহায়ক ) 
শন্তরপ্রহার। আর তাহা বিহিত অর্থাৎ বিধিবৌধিত বলিয়া অশ্্ীষোমীয়াদি হিংসার ন্যায় প্রত্যবায় 
(পাপ) জনক নহে। অর্থাৎ 'অগ্্ীষোমীয়ং পশুমালভেত' ( অগ্নীষোমদেবতার উদ্দেশে পণ্ড বধ করিবে ) 
_ এই শাস্ত্রবাক্যে হিংসা বিহিত হইয়াছে বলিয়া এ স্থলের এ হিংসা! যেমন পাপজনক নহে, কেননা 
যাহা পাপজনক তাহ! অপুরুষার্থ বলিয়া! তাহা শাস্ত্রবিহিত হইতে পারে না, ( হ্ুতরাং শান্ত্রবিহিত নহে, 
যে হিংসা তাহাই পাপজনক ) সেইরপ যুদ্ধে প্রাণিহত্যারূপ হিংসাও ক্ষত্রিয়ের পাপপ্রদ নহে, কারণ শান্তর 
তাদৃশ হিংসার বিধান রহিয়াছে। স্মতিসংহিতাকার গৌতম এইরূপ শ্বৃতি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন 
যথা, “যুদ্ধে__অশ্বপরিত্যক্ত, সারথিহীন, অস্ত্ররহিত, করজৌড়কারী, গ্রকীর্ণকেশ ( যাহার কেশপাশ 
অসংযত বা বিক্ষিপ্ত ), বিমুখ, উপবিষ্ট, ভূমিস্থিত, বৃক্ষারঢ, দূত, গরু ও ত্রাদ্ধণ এবং যে নিজের রক্ষার 
জন্য গো অথবা ক্রাঙ্মণ বলিয়! ঘোষণা করে এতাদৃশ ব্যক্তি ছাড়া অন্ত সমস্ত যুধ্যমান লোকের হিংসায় 
দোষ হয় না"। এন্থলে যে ব্রাহ্মণশব্টা প্রযুক্ত হইয়াছে তাহার অর্থ অযোদ্ধা ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ধিনি 
ুদ্ধার্থ সমাগত নহেন তাদৃশ ত্রাঙ্ছণ; গবাদিপ্রায়পাঠে অর্থাৎ অধুধ্যমান গে! প্রভৃতি বহুশব্দের 
সহিত পঠিত হওয়ায় ইহার এইক্পই অর্থ) অভিপ্রায় এই যে যুদ্ধ করিবার জন্ত সমাগত ব্রাঙ্গণকে বধ 
করা নিষিদ্ধ নহে। এই সমস্ত বিষয় স্বধর্্মমপি চাবেক্ষ্য-“নিজধর্্ম অবেক্ষণ করিয়াও” ইত্যাদি 
গ্নোকের ব্যাখ্যাকালে স্পষ্টাকৃত হইবে ।৮ অতএব যুদ্ধরূপ বিষয়টা ( কাধ্যটা ) অগ্নিহোত্রাদির 
তায় বিহিত বলিয়া তাহা অপরিহাধ্য__তাহা পরিহার কর! অসাধ্য--কেননা তাহা (যুদ্ধ) ন৷ করিলে 
প্রত্যবায় (পাপ) হইবে) হ্ৃতরাং অদৃষ্টহৃঃখের ভয়ে তঘ্ধিষয়ে তোমার শোক করা উচিত নহে-- 


দ্বিতীয়োহ্ধ্যায়ঃ | ১৮৫ 


যুদ্ধাখ্যং কর্ম কাম্যমেব “ঘ আহবেষু যুধ্যন্তে ভূম্যর্থমপরান্মুখাঃ। অকৃটেরাযুধৈর্ান্তি 
তে স্বর্গ যোগিনো যথা” ইতি যাজ্ঞবন্ক্যবচনাৎ, 'হতো বা প্রাঙ্দ্যসি স্বর্গং জিত্বা বা 
ভোক্ষ্যসে মহীমি'তি ভগবদ্বচনাচ্চ, তদাপি প্রারব্স্ত কাম্যস্তাপি অবশ্তপরিসমাপ- 
নীয়ত্বেন নিত্যতুল্যত্বাৎ ত্বয়া যুদ্ধন্ত প্রারন্বত্বাদপরিহাধ্যত্বং তুল্যমেব।১০ অথবা আত্ম- 
নিত্যত্বপক্ষ এব গ্লোকদয়ং__অর্জ্নস্ত পরমাস্তিকস্য বেদবাহামতাত্যুপগমাসন্ভবাৎ। 
অক্ষরযোজনা তু-নিত্যশ্চাসৌ দেহেব্দ্রিয়াদিসম্বদ্ধবশাজ্জাতশ্চেতি নিত্জাতস্তং 


এইরূপে ইহার অর্থ পূর্বের ন্যায় হইবে ।৯ আর 'াহার! যুদ্ধে বিমুখ না হইয়া এবং কুট 
( গোপনরক্ষিত ) অস্ত্র না লইয়! দেশরক্ষার জন্য যুদ্ধ করে তাহারা যোগিগণের ন্যায় স্বর্গে গমন করিয়া 
থাকে যাজ্ঞবন্ধ্ের এই বচন অন্দাবে এবং “তুমি যদি হত হও তাহা হইলে অবস্তই স্বর্গলাভ 
করিবে আর যদি জয়লাভ কর তাহা হইলে পৃথিবী ভোগ করিবে”_-এই প্রকার ভগবদ্বাক্য 
অনুসারে যদ্দি যুদ্ধ নামক কর্টীকে কাম্য বলিয়াই ধরিয়। লওয়! যায় তথাপি যাহার আরম্ভ করা 
হইয়াছে এতাদৃশ যে প্রারন্ধ কর্ম তাহা৷ কাম্য হইলেও তাহার সমাপ্তি করা অবশ্ঠ কর্তব্য, এইজন্য 
উহাও নিত্য কর্ণেরই তুল্য; আর তুমি যখন যুদ্ধ প্রারব্ধ করিয়াছ তখন ইহার অপরিহাধ্যতা নিত্য 
কর্খেরই সদৃশ অর্থাৎ নিত্য কর্শের ন্যায় ইহাও অবশ কর্তব্য, না করিলে প্রত্যবায় হইবে। 
[তাৎপর্য্য-_দ্বিজাতির পক্ষে অগ্নিহোত্রাদি কর্শ যেমন নিত্য অর্থাৎ অবশ্ত কর্তব্য সেইরূপ 
ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধকর্্ম অবস্থ কর্তব্য বলিয়া! নিত্য কর্ম; উহা! না করিলে পাপ হইবে, ইহাই সাধারণ 
নিয়ম । তবে রাজ্যলাভ বা স্বগপ্রাপ্তি এগুলিও যুদ্ধের ফল বটে। যদি কোন ক্ষত্রিয় এই ফল আকাঙ্ষ। 
করিয়া যুদ্ধ করে তাহ! হইলে তাহার সে যুদ্ধ নিত্য হইবে না কিন্তু কাম্যই হইবে । আর যাহা কাম্য 
তাহ। না করিলেও প্রত্যবায় হয় নাঁ। এস্থলে অর্জুন ইহলোকে রাজ্যলালসায় এবং পরলোকে 
স্ব্গলাভেচ্ছায় যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন বলিয়৷ তাহার পক্ষে তাহা কাম্য কর্ম; স্থৃতরাং না 
করিলে পাপ হইবে না। এইরূপ আশঙ্কা! হইলে ততুত্তরে বলিতেছেন, যদিও এখানে যুদ্ধ কম্মটাকে 
কাম্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় তথাপি তাহা না করিলে পাপই হইবে। কারণ অর্জুন যুদ্ধ 
করিতে আরস্ত করিয়াছেন-উগ্যত হইয়াছেন। আর শান্্মতে আরন্ধ কর্ম হইতে বিনা কারণে 
বিরত হওয়া পাপজনক। সুতরাং এই যুদ্ধ হইতে বিরত হইলে যে প্রত্যবায় হইবে না৷ এরূপ 
বলা অসঙ্গত। বাস্তবিক পক্ষে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যে যুদ্ধকন্্ম কাম্য হইতে পারে না তাহা অগ্রে 
এ রাজ্যলাভ বা স্বর্গপ্রাপ্তির আহ্ষঙ্গিকতা৷ দেখাইয়া বলিবেন।১*] অথবা এই ঙ্সোক দুইটা 
আত্মার নিত্যত্ব পক্ষেই যোজনীয়,_কেননা পরম আস্তিক অর্জনের পক্ষে বেদবহিভূর্ত নাস্তিক 
মত গ্রহণ করা অসম্ভব অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রকার ব্যাখ্যার প্রারস্তে বলা হইয়াছিল যে তুমি যদি 
নাস্তিকমতাহুসারে আত্মার অনিত্যত্ব স্বীকার কর তথাপি তোমার শৌক করা উচিত নহে। এক্ষণে 
বলিতেছেন অঞ্জন পরম আস্তিক; তিনি কি আর নাস্তিক মতানুসারে আত্মার অনিত্যত্ব পক্ষ 
গ্রহণ করিতে পারেন? তিনি আত্মার নিত্যতাই স্বীকার করিস্রেন। আর সে পক্ষে ক্লোক দুইটার 


২৪ টে 


১৮৩ শ্রীমস্ভগবদগীতা । 


অব্যক্তাদীনি ভৃতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত । 
অব্যক্তনিধনান্তেব তত্র কা পরিদেবন! ॥২৮॥ 


ভারত! ভূতানি অবাক্তাদীনি ব্যক্তমধ্যানি অবাক্তনিধনানি এব তত্র ক! পরিদেবনা অর্থাৎ, হে ভাঁরতকুলতিলক ! এই 
পৃথিব্যাদি ভূত সকল অব্যক্ত হইতে সপ্লাত, মধ্যে ব্যক্তভাবে বিদ্তামান এবং অস্তে অব্যক্তকেই লয় প্রাপ্ত হয়। হ্ৃতরাং তাহার 
জন্ত বিলাপ কিসের ? 1২৮৫ 


এনমাত্বানং নিত্যমপি সন্তং জাতঞ্চেনন্তসে তথা নিত্যমপি সম্ভং মৃতধেন্সন্তসে 
তথাপি ত্বং নাহ্ুশোচিতুমর্ৃসীতি প্রতিজ্ঞায় হেতুমাহ “জাতত্ত হিস্ইত্যাদিনা।১১ নিত্যস্ত 
জাতত্বং মৃতত্ঞ্চ প্রাপ্যাখ্যাতং ; স্পষ্টমন্তৎ। ভ্যত্যমপ্যম্মিন্‌ পক্ষে যোজনীয়ং।১২-_২৭ 


ঘেরপ ব্যাখ্যা হইবে তাহা বলা যাইতেছে । আত্মার নিত্যত্ব পক্ষাহথসারে ্লোকের যে অক্ষরযোজনা 
তাহা এইরূপ যথা-_উহা (আত্মা) নিত্যও বটে আবার দেহে্দরিয়াদির সহিত সম্বন্ধবশতঃ জাত 
(উৎপন্ন )ও বটে; এইজন্য উহা৷ নিত্যজাত--এই আত্ম নিত্য হইলেও যদি তুমি উহাকে উৎপন্ন 
বলিয়া মনে কর অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া! মনে কর এবং উহা! নিত্য হইলেও যদি তুমি 
উহাকে মৃত বলিয়া মনে কর তথাপি তোমার শোক করা উচিত হয় না, এইবপ প্রতিজ্ঞ! করিয়। 
জাতন্ত হি-_ইত্যাদি শ্লোকে তাহার হেতু বলিতেছেন।১১ নিত্য আত্মার জাতত্ব ও মৃতত্ 
কীদৃশ--তাহা কিরূপে জন্মিতে ও মরিতে পারে তাহা পূর্বের ব্যাখ্যাত হইয়াছে । অপরাপর 
পদগুলি ম্পষ্টার্থক রহিয়াছে । ভাস্তের অর্থও এই পক্ষে যোজনা করিয়া লইতে হইবে ॥১২__২৭ 

ভাবগ্রকণশ--আর আত্মা অবিনাশী, ইহা না জানিয়া দেহের সঙ্গে সঙ্গে আত্মারও জন্ম 
ও বিনাশ হয় ইহাই যদি তুমি মনে কর, তাহা হইলেও ত তোমার শোক করিবার কিছু নাই। 
যাহার জন্ম হইয়াছে তাহার বিনাশ হইবেই। ষে কর্মের ভোগের জন্ত জন্ম সে কর্ম শেষ হইলে 
মৃত্যু হইবেই। আবার এই জীবনে যে কর্ণ অনুষ্ঠিত হইল এবং অন্যজন্াজ্িত যে সমস্ত কর্শের 
ভোগ হয় নাই তাহার ফল ভোগের জন্য পুনরায় জন্মও হইবে । ইহা অব্যভিচারী সত্য । যাহার 
পরিহারের কোনও উপায় নাই, যাহ। হইবেই হইবে, যাহা! অদৃষ্টবশতঃ ঘটিবেই ঘটিবে, যাহ! মন্গুম্তের 
কর্তৃত্বাধীন নহে, সে বিষয়ে শোকের কারণ নাই। 

সত্যই এই উপদেশটা শোকনাশের পরম উপায়, যতক্ষণ আমরা ভাবি যে মান্য ইচ্ছা করিলেই 
সব করিতে পারে__ততক্ষণই শোকের কারণ থাকে । একজনের পুত্রের মৃত্যু হইল, তিনি ভাবিলেন 
হয়ত অন্য চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎস! করাইলে বা! পুরীতে বায়ুপরিবর্তন জন্ত লইয়া গেলে তাহার 
জীবন রক্ষা হইত। এই চিন্তা তাহার শোককে ঘ্িগুণ করিয়া তুলিল, কিন্তু তিনি যখন ভাবিলেন 
যে আম্ুংশেষ না হইলে কাহারও মৃত্যু হয় না, গ্রাভগবানের নির্দেশ এবং অলঙ্ঘ্য বিধান কাহারও 
অতিক্রম করিবার শক্তি নাই, অর্থাৎ ষে মুহূর্তে ঘটনাটা অপরিহীরধ্য এই বোধ হইল, তখন তাহার 
শোকবেগ অনেক প্রশমিত হইল। 


দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ। ১৮৭ 


তদেবং সর্ধবপ্রকারেণাত্মানোইশোচ্যত্বমুপপাদিতং ; অথেদানীমাত্মনোইশোচ্যত্বেইপি 
ভূতসংঘাতাত্বকানি শরীরাণ্য্দিশ্ব শোচামীত্যঙ্জুনাশঙ্কামপন্ুদতি ভগবান্‌ অব্যক্তা- 
দীনীতি-১ আদৌ জন্মনঃ প্রাক অব্যক্তানি অন্ুপলব্ধানি ভূতানি পৃথিব্যাদিভূত- 
ময়ানি শরীরাণি মধ্যে জন্মানস্তরং মরণাৎ প্রাক ব্যক্তানি উপলব্ধানি সম্তি, নিধনে 
পুনরব্যক্তান্যেব ভবস্তি থা স্বপ্েন্দরজালাদৌ প্রতিভাসমাত্রজীবনানি শুক্তিরূপ্যাদিবং ন তু 
জ্ঞানাৎ প্রারগৃর্ং বা স্থিতানি, দৃষি্্ভ্যুপগমাৎ। তথা চ আদাবস্তে চ বন্াস্তি বর্তমানেইপি 
তত্বথা' ( গৌড়পাদকারিকা ২৬ ) ইতি ম্তায়েন মধ্যেহপি ন সন্ত্যেবৈতানি, 'নাসতো 
বি্ভতে ভাব ইতি প্রাগ্ুক্তেশ্চ।২ এবং সতি “তত্র” তেষু মিথ্যাভৃতেঘত্যস্ততুচ্ছেযু 
ভূতেষু “কা! পরিদেবনা” কো বা ছুঃখপ্রলাপঃ_ন কোইপ্যুচিত ইত্যর্থঃ। ন হি স্বপ্নে 
বহুবিধান্‌ বন্বহ্পলভ্য প্রতিবুদ্ধ স্তদিচ্ছেদেন শোচতি পুথগ্জনোইপি। এতদেবোক্ং 
পুরাণে 'অদর্শনাদাপতিতঃ পুনশ্চাদর্শনং গতঃ__ভূতসংঘ ইতি শেষঃ। তথাচ শরীরাণ্য- 

অতএব এইবূপে সর্ধপ্রকারে আত্মার অশোচ্যতা উপপাদিত (যুক্তির দ্বারা প্রতিপাদিত ) 
হইল। অনস্তর এক্ষণে আত্মা অশোচ্য হইলেও ভূতসংঘাতাত্মক ( পৃথিব্যাদিভৃতের সমষ্িন্বরূপ ) 
শরীরের উদ্দেশেই শোক করিতেছি--অর্জুনের এই প্রকার যে আশঙ্কা হইতে পারে ভগবান্‌ 
তাহারই অপনোদন করিতেছেন_-১। ভূুভানি- পৃথিবী আদি ভূতের বিকার শরীর সকল 
অব্যক্তা্দীনি -আদিতে অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বের অব্যক্ত অর্থাৎ অন্থপলন্ধ থাকে; তাহা ব্যক্ত- 
মধ্যানি-মধ্যে অর্থাৎ জন্মের পর হইতে মরণের পূর্ব পধ্যস্ত সময়ে ব্যস্ত অর্থাৎ উপলব্ধ হইয়া 
থাকে। আবার অব্যক্তনিধনাঁনি - নিধন হইলে তাহা অব্যক্তই হইয়া থাকে । যেমন স্বপ্নকালীন 
অন্ুভূয়মান পদার্থসকল এবং ইন্্রজাল, শুক্তিরূপ্যের (শুক্তিতে আরোপিত রঙ্গতের ) স্তায় প্রতিভাস- 
মাত্রশরীর অর্থাৎ যাঁবৎ তাহার! প্রতীতিগোচর হয় তাবৎকালই তাহাদের সতা৷ কিন্ত তাহ! 
প্রতীতির পূর্ক্বে অথবা পরে ছিল না বা থাকে না কারণ 'ৃষ্টিস্থা্টিবাদ” স্বীকার করা হয় অর্থাৎ 
সমন্ত পদার্থ ই প্রতভীতিকালে পুরুষ কর্তৃক অবিদ্যাবশে সৃষ্ট হইয়া থাকে তাহা পূর্ব এবং পরে 
থাকে নাঁ_এই মত স্বীকার করা হয়, এই ভূত সকলেরও অবস্থা সেইরূপ বুঝিতে হইবে। "যাহা 
আদিতেও থাকে না এবং অস্তেও থাকে না বর্তমানকালে অর্থাৎ মধ্যাবস্থায়ও তাহা সেইন্পই 
অর্থাৎ মধ্যাবস্থাযও তাহার যে সতা তাহাও না থাকাই বুঝিতে হইবে এই নিয়ম অনুসারে 
এই ভূত সকল ( মধ্যকালে ব্যক্তাবস্থায়ও) নাই-ই বুঝিতে হইবে; যেহেতু পূর্বেও ভগবান্‌ 
বলিয়াছেন ষে "যাহা অসৎ তাহার সত্তা থাকিতে পারে না”।২ এইরূপ হইলে পর তত্র-তঘ্িষয়ে 
অর্থাৎ মিথ্যাভূত অত্যন্ত তুচ্ছ সেই সমস্ত ভূতের জন্য আর ক। পরিবেদনা-ছুঃখ প্রলাপ 
কেন? তাহার নিমিত্ত কোনরূপ ছুঃখজন্য প্রলাপ করা উচিত হয় না--ইহাই ভাবার্থ। যেহেতু 
অত্যন্ত গ্রাম্য ব্যক্তিও স্বপ্রকালে নান! বন্ধুজন সাক্ষাৎকার করিয়া জাগ্রথকীলে তাহাদের বিরহে 
শোক করে না।৩ ঠিক এই কথাই পুরাণেও কথিত হইয়াছে, যথা,_“এই ভূতসঙ্ঘ অদর্শন 
( অব্যক্ত ) হইতে আপতিত (দৃষ্টিগোচর ) হইয়াছে এবং পুনন্লায় তাহার! অনর্শনে লীন হইয়াছে ।' 


১৮৮ শ্রীমভগবদগীতা। 


পুযদ্দিন্ত শোকো৷ নোচিত ইতি ভাবঃ18৪ আকাশাদিমহাভূতাভিপ্রায়েণ বা শ্লোকো 
যোজ্যঃ | অব্যক্তমব্যাকৃতমবিদ্ঠোপহিতচৈতন্মাদিঃ প্রাগবস্থা যেষাং তানি, তথ৷ অব্যক্তং 
নামরূপাভ্যামেব আবিষ্ঠকাভ্যাং প্রকটাভূতং ন তু স্বেন পরমার্থসদাত্মনা, মধ্য স্থিত্যবস্থা 
যেষাং তাদৃশানি ভূতান্তাকাশাদীনি “অব্যক্তনিধনান্তেব” অব্যক্তে স্বকারণে ম্দীব 
ঘটাদীনাং নিধনং প্রলয়ো৷ যেষাং তেষু ভূতেষু কা পরিদেবনেতি পূর্বববৎ।৫ তথাচ 
শ্রুতিঃ “তদ্ধেদং তহাব্যাকৃতমাসীৎ তন্নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়ত, ( বৃহদাঃ উঃ ১1৪৭) 
ইত্যাদিরব্যক্তোপাদানতাং সর্ববস্ গ্রপঞস্ত দর্শয়তি। লয়স্থানত্বস্ত তস্তার্থসিদ্ধ, কারণএব 
কার্যযলয়স্ত দর্শনাৎ। গ্রস্থাস্তরে বিস্তরঃ।৬ তথাচাজ্ঞানকল্পিতত্বেন তুচ্ছান্তাকাশাদি 
ভূতান্প্যু্দিশ্য শোকো৷ নোচিতশ্চে তৎকার্ধ্যাণি উদ্দিশ্য নোচিত ইতি কিমু বক্তব্যমিতি 
ভাবঃ।৭ অথবা! সর্বদা! তেষামব্যক্তরূপেণ বিদ্যমানত্বাৎ বিচ্ছেদাভাবেন তন্সিমিত্তঃ 
প্রলাপো নোচিত ইত্যর্থঃ।৮ ভারতেত্যনেন সম্ঘোধয়ন্‌ শুদ্ধবংশোষ্ঠবত্বেন শাস্ত্ীয়মর্থং 
প্রতিপত্তুমহসি কিমিতি ন প্রতিপদ্যসে ইতি স্ুচয়তি ।৯--২৮ 

অতএব শরীরাদির জন্য শোক করা উচিত হয় ন| ইহাই ভাবার্থ।৪ অথবা এই গ্লোকটীকে 
আকাশাদি মহাঁভূত সকলের উৎপতিনির্দেশার্থে যোজন! করিয়! লওয়া যায়। সে পক্ষে অর্থ থা, 
অব্যক্ত অর্থাৎ অব্যাকৃত-__অবিষ্যা দ্বারা উপহিত চৈতন্ত হইতেছে আদি অর্থাৎ পূর্ববাবস্থ। যাহাদের 
তাহারা (অব্যক্তাদি)। এবং যাহাদের মধ্য অর্থাৎ স্থিতি-অবস্থা ব্যক্ত অর্থাৎ অবিষ্যাকল্লিত 
নাম এবং রূপের দ্বারাই প্রকটীরুত কিন্তু তাহা নিজপরমার্থ সদবস্থার দ্বারা প্রকাশিত নহে (কারণ তাহা 
পরমার্থসৎ নহে ), এতাদৃশ আকাশাদি ভূত সকল অব্যক্ত নিধানানি এব - অব্যক্তনিধনস্বরূপই 
হইতেছে; অর্থাৎ ঘটাঁদি পদার্থের যেমন স্বীয় কারণ মৃত্তিকায় প্রলয় হয় সেইরূপ তাহাদেরও অব্যক্ত 
নামক স্বীয় কারণে প্রলয় হইয়! থাকে ; স্থতরাং তাহাদের জন্য পরিদেবনার কি আছে, ইহা পূর্বের 
তায় যোজনীয়।৫ এইজন্য “সেই এই নামরূপাত্মক জগৎ উৎপত্তির পূর্বে অব্যারুত কারণ স্বরূপ 
ছিল। সেই অব্যারত কারণ নামরূপোপলক্ষিত হইয়া ব্যাকৃত রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল ইত্যাদি 
শ্রুতি অব্যক্তই যে সমস্ত প্রপঞ্চের উপাদান তাহা দেখাইয়া দিতেছে। আর সেই অব্যাকৃতই 
যে গ্রপঞ্চের লয়স্থান অর্থাৎ তাহাতেই যে জগৎ লীন হয় ইহা অর্থতঃসিদ্ব, যেহেতু কারণেই কার্য্ের 
বিলয় হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। অন্ত গ্রন্থে (সন্দর্ভে) ইহার বিস্তৃত বিবরণ বলা হইয়াছে ।৬ 
স্থৃতরাং অজ্ঞানকল্লিত বলিয়া আকাশাদি মহাভূত সকল তুচ্ছ; তাহাদের উদ্দেশেই যখন শোকপ্রকাশ 
করা উচিত হয় না তখন শরীরাদিরূপ তাহাদের যে সকল কাধ্য তদুদ্দেশে শোক করা ষে একেবারেই 
অহুচিত তাহা কি আর বলিতে হইবে? ইহাই ভাবার্থ।৭ অথবা ইহার অর্থ এইবূপ- তাহারা 
সকল সময়েই অব্যক্তরূপে বিদ্যমান থাকে বলিয়া তাহাদের যখন ( অব্যক্রূপের ) বিচ্ছেদ নাই 
তখন তাহাদের জন্য প্রলাপ করা উচিত হয় না ।৮ “ভারত” এইরূপ সম্বোধন করায় তুমি 
সত্বভরতবংশে উৎপন্ন হইয়াছ বলিয়া শাস্ত্রীয় অর্থ বোধ করিবার যোগ্য হইতেছে, তথাপি তাহা! 
বুঝিতেছ না কেন?__এইরূপ অর্থ স্থদিত হইতেছে ।৯--২৮ 


দ্বিতীয়োহ্ধ্যায়ঃ | ১৮৯ 


আশ্চর্য্যব পশ্যতি কশ্চিদেনমাশ্চর্য্যবদ্বদতি তখৈব চান্যাঃ | 
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্তঃ শৃণোতি শ্রত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কম্চিৎ ॥২৯॥ 


কম্চিৎ এনম্‌ আশ্চ্্যবৎ পশ্ঠতি তখৈব চ অন্তঃ আশ্চর্্যবৎ বদতি অন্তঃ চ এনম্‌ আশ্চর্ধাবৎ শৃখোতি কশ্চিৎ চ শ্রন্বা অপি 
এনং বেদ কশ্চিৎ চ নৈব (বেদ) অর্থাত, কেহ কেহ যে এই আত্মাকে দর্শন করে তাহা আশ্চর্ধাবৎ, কেহ কেহ যে এই আত্মার 
সম্বন্ধে উপদেশ দেন তাহা! আশ্চত্যবৎ, কেহ কেহ যে ইহা! শ্রবণ করে তাহা! জাশ্চ্যযবৎ, কেহ কেহ ইহ! শ্রবণ করিয়। বেদন করে 
অর্থাৎ সাক্ষাৎ করে, আবার কেহ মোটেই কিছুই করিতে পারে না । ২৯ 


নন্থু বিদ্বাংসোইপি বহবঃ শোচস্তি তত কিং মামেব পুনঃ পুনরেবমুপালভসে। 
অন্চ্চ 'বক্ত,রেব হি তজ্জাভ্যং শ্রোতা যত্র ন বুদ্ধ্যত' ইতি ন্যায়াৎ ত্বদ্বচনার্থাপ্রতিপত্তিরপি 
মম ন দোষঃ। তত্রান্ঠেষামপি তবেবাত্মাপরিজ্ঞানাদেব শোকঃ আত্মপ্রতিপাদক- 
শাস্ত্ার্থাইপ্রতিপত্তিশ্চ তবাপ্যন্যোমিব স্বাশয়দোষাদিতি নোক্তদৌবদ্বয়মিত্যভি- 
প্রেত্যাত্মনে। ছূর্বিবিজ্দেয়তামাহ আশ্চর্যবদিতি ।_-১ “এনং” প্রকৃতং দেহিনং আশ্চর্যেণা- 
ভূতেন তুল্যতয়া! বর্তমানং আবিদ্যকনানাবিধবিরুত্ধধর্ম্াবন্তয়! সম্তভমপ্যসন্তমিব স্বপ্রকাশ- 
চৈতম্তরূপমপি জড়মিবানন্দঘনমপি ছুঃখিতমিব নিব্বিকারমপি সবিকারমিব নিত্যমপা 
নিত্যমিব প্রকাশমানমপ্যপ্রকাশমানমিব ব্রদ্মাভিন্নমপি তত্ভিম্নমিব মুক্তমপি বদ্ধমিব 


ভাবপ্রকাশ- এক অব্যক্ত কারণ হইতে দেহাদির উৎপত্তি হয়, আবার এক অব্যক্ত 
কারণে কিছুকাল পরে দেহার্দির লয় হইয়া যায়। কি এক অদৃষ্ট বিধান অশ্সারে এই জন্ম মরণ 
আপনা হইতে ঘটে। এই নিয়মানুযায়ী অবশ্ঠত্তাবী কর্মের জন্য শোকের অবসর কোথায়? যে 
দুর্ঘটনা আমি চেষ্টা করিলে বন্ধ করিতে পারিতাম, বা যে শুভকর্দ আমি করিলে করিতে পারিতাম, 
তাহার করণে বা অকরণে আমার শোকের কারণ থাকিতে পারে। কিন্তু জন্ম বা মৃত্যু যাহা! আমার 
কর্তৃত্বাধীন নহে-_তাহার জন্য শোকের কোনও কারণই বিদ্যমান নাই ।২৮ 

অন্ুবাদ-_আচ্ছা! অনেক বিদ্বান্‌ ব্যক্তিওত (আত্মীয় স্বজনের বিচ্ছেদে) শোক করিয়া 
থাকেন, তবে কেবল আমাকেই কেন বার বার এইরূপে তিরস্কার করিতেছ ? আরও--যে স্থলে 
শ্রোতার বোধ জন্মে না তথায় বক্তারই জড়তা-__(বুদ্ধিমান্দ্য বা অকৌশল ) প্রকাশ পাইয়! থাকে, এই 
নিয়ম অনুসারে আমি যে তোমার কথার অর্থ বুঝিতে পারিতেছি না ইহা ত আমার দোষ নহে। 
(ইহার উত্তরে ) অপরেরও তোমারই ন্যায় আত্মতত্ব না জানার জন্যই শোক হইক্সা থাকে, আর অপরেও 
যে তোমারই মত আত্মপ্রতিপাদক শাস্ত্রের অর্থবোধ করিতে পারে না তাহার হেতু এই যে তাহাদের 
অন্তঃকরণে (অবিষ্ভারপ ) দোষ বিদ্যমান রহিয়াছে । অতএব তুমি যে আমার উপর ছুইটা দোষ 
চাপাইয়াছ তাহা খাটে না। এইক্নপ উত্তর বলিবার অভিপ্রায়ে ভগবান্‌ আত্মার ছুবিজেয়তা বর্ণনা 
করিতেছেন।১ এনং-.এই বর্ণিত দেহীকে কেহ আম্চর্য্যব -আশ্চধ্যের ন্ায় অর্থাৎ অন্ভুত পদার্থের 
তুল্যই বর্তমান থাকিতে দেখিয়! থাকে-_অবিষ্যাকল্লিত নানারিধ বিরুদ্ধ ধর্মযুক্ত হইয়! বর্তমান রহিয়াছে 


১৯০ শ্ীম্গবদগীতা । 


অদ্বিভীয়মপি সদ্িতীয়মিব  অসম্ভাবিতবিচিত্রানেকাকারপ্রভীতিবিষয়ং “পশ্ঠতি” 
শান্ত্রাচার্যোপদেশাভ্যাং  আবিদ্যকসর্বছৈতনিষেধেন পরমাত্মস্বরূপমাত্রাকারায়াং 
বেদাস্তমহাবাক্যজন্ায়াং সর্ববন্ুকৃতফলভূতায়ামস্তঃকরণবৃত্বৌ প্রতিফলিতং সমাধি- 
পরিপাকেণ সাক্ষাৎকরোতি “কশ্চিং” শমদমাদিসাধনসম্পন্নঃ চরমশরীরঃ কশ্চিদেব নতু 
-সর্বঃ।২ তথা “কশ্চিদেনং যত “পশ্ততি” তদাশ্চ্ধ্যবদিতি ক্রিয়াবিশেষণম্‌ ; 


দেখে; যেমন,_আত্মা সং হইলেও অসতের ন্যায়, স্বপ্রকাশ-চৈতন্তস্বরূপ হইলেও জড়ের ন্যায়, আনন্দ- 
স্বরূপ হইলেও ছুঃখিতের ন্যায়, বিকারবিহীন হইলেও বিকার যুক্কের ন্যায়, নিত্য হইলেও অনিত্যের 
্যায়, প্রকাশমান হইলেও অপ্রকাশমানের ন্যায়, ব্রক্ম হইতে অভিন্ন হইলেও ভস্তিন্নের স্তায়, মুক্ত 
হইলেও বন্ধের ন্যায়, এবং অগ্থিতীয় হইলেও সদ্বিতীয়ের (দ্বিতীয়যুক্তের) ন্যায়, এইরূপে ইহাতে 
বিচিত্র অনেকাকার (বহুপ্রকার) প্রতীতির বিষয় সম্ভাবিত হয় মনে করিয়া লোকে সেইরূপ পশ্্যতি - 
দেখিয়া (জানিয়৷ ) থাকে অর্থাৎ শাস্ত্র ও আচার্যের উপদেশ প্রভাবে অবিদ্যাকল্লিত সমস্ত ছবৈতৈর 
নিষেধ করিয়া অর্থাৎ দ্বৈতবুদ্ধি পরিত্যাগ করিলে বেদাস্তের “তত্বমসি” আদি মহাঁবাক্য হইতে যাহা! 
উৎপক্ন হয় এবং যাহা সমস্ত স্ুকুতের (পুণ্যের ) ফলম্বরূপ এতাদৃশ যে কেবলমাত্র পরমাত্ম স্বরূপে 
আকারিত অন্তঃকরণবৃত্তি তাহাতে প্রতিফলিত ( প্রকাশিত) আত্মাকে সমাধির পরিপক্কতাবশে 
সাক্ষাৎ করিয়! থাকেন__কশ্চিও- কোনও ব্যক্তি অর্থাৎ শমদম প্রভৃতি সাধনযুক্ত অতি স্বল্প লোকেই 
দেখিতে পান, সকলে নহে ।২ 

তাৎপর্ধর্য -_আত্মসাক্ষাৎকারই মুক্তি ইহা শাস্ত্র মধ্যে ভূয়ো ভূয়: কথিত হইয়াছে । এই 
আত্মসাক্ষাৎকার সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া৷ উঠে ন।; অতি স্বল্প ব্যক্তিই আত্মসাক্ষাৎকার করিতে 
সমর্থ হয়েন। যাহারা নিষিদ্ধ কর্ম হইতে বিরত হইয়া বিহিত কর্ম সকল ফলাভিসন্ধিরহিত হইয়া 
কেবলমাত্র কর্তব্যবুদ্ধিতে অনুষ্ঠান করেন তাহাদের চিত্তে সংসারে বৈরাগ্য বশতঃ আত্মজ্ঞানের 
ইচ্ছা উদ্দিত হয়-এই আত্মবেদনের ইচ্ছাও অনেক হ্কৃতের ফল। তাই ভগবান্‌ 
বলিয়াছেন--“সর্বং কর্মীখিলং পার্থ জানে পরিসমাপ্যতে” শ্রুতিও বলিতেছেন_“বিবিদিষস্তি 
যজেন দানেন তপসা অনাশকেন? ৷ এতাদৃশ বিরক্ত পুরুষ সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া শম, দম উপরতি 
এবং তিতিক্ষা! আদি লইয়! সদ্‌গুরুর নিকট আত্মনিবেদনপূর্ববক বেদাস্তোক্ত আত্মতত্ব শ্রবণ, মনন ও 
নিদিধ্যাসন করিয়া থাকেন। বহুঙ্গন্মের বহু পণ্যে 'তত্বমসি', “নেহ নানান্তি কিঞ্চন” ইত্যাদি শাস্ত্র 
বাক্যের অন্ুশীলনবশতঃ যখন তাহার দ্বৈতবুদ্ধি তিরোহিত হয়, যখন তিনি সতত সমাধিস্থ হইয়৷ জীব ও 
ঈশ্বরের অভিন্নতা বোধ করিতে থাকেন তৎকালে তাহার অস্ত:করণ হইতে অবিষ্তাবৃত্তির অপনারণ 
হইয়া থাকে; কারণ অবিষ্াবৃত্তি বশেই জীব ও ঈশ্বর ভিন্ন, আমি এবং জগৎ ভিন্ন ইত্যাদিরূপ 
ভেদবুদ্ধির উদয় হইয়া থাকে । অবিগ্যানাশ হইলে তাঁহার অন্তঃকরণ সর্বপ্রকার পাপবিহীন হওয়ায় 
বিস্তদ্ধ পরমাত্মার শ্বন্বপগ্রহণে সমর্থ হইয়া থাকে । শুদ্ধ অস্তঃকরণে আত্মার যে বিশুদ্ধ শ্বূপের 
উদয় হয় তাহাই আত্মসাক্ষাৎকার নামে কথিত হইয়৷ থাকে । আর তাহা এবং শান্ত্রোপদেশ 
আচার্য্যোপদেশ দ্বারাই হইয়া থাকে।২ * 


দ্বিতীয়োহ্ধ্যায়ঃ। ১৯১ 


আত্মদর্শনমপ্যাশ্চর্ধ্যবদেব যত স্বরূপতো৷ মিথ্যাভূতমপি সত্যন্ত ব্যঞ্জকং আবিদ্যকমপ্য- 
বিষ্ঠায়৷ বিঘাতকম্, অবিদ্াম্‌ উপদ্বৎ তৎকার্ধ্যতয়া স্বাত্মানমপুযুপহ্তীতি।৩ তথাচ 
যত কশ্চিদেনং পশ্ততি স আশ্চর্ধ্যবদিতি কর্তৃবিশেষণং, যতোইসৌ নিবৃত্বাবিষ্ঠা- 
তকার্য্যোহপি প্রারন্ধকর্মপ্রাবল্যাত্বদ্বানিব ব্যবহরতি, সর্বদা সমাধিনিষ্ঠোইপি 


অন্ুবাদ-_আরও কোনও ব্যক্তি ষে ইহাকে দেখিয়া থাকেন তাহাও (সেই দর্শনক্রিয়াও ) 
আশ্চধ্যের তৃল্য। “আশ্চর্ধ্যবৎ* এই শব্দটা এইস্থলে “পশ্ঠতি” এই ক্রিয়ার বিশেষণ । আত্মার যে দর্শন 
তাহাও আশ্চর্য্েরই ন্যায়; আত্মদর্শন অর্থাৎ আত্মসাক্ষাৎকাররূপ অস্তঃকরণবৃত্তি; স্বরূপতঃ মিথ্যা হইলেও 
তাহ৷ সত্যের ব্যপগ্তক (প্রকাশক ), তাহা আবিগ্যক ( অবিদ্যাজন্য ) হইলেও অবিদ্যার বিঘাতক ; এবং 
তাহ! অবিষ্যাকে নষ্ট করিয়া নিজেকেও নষ্ট করে, যেহেতু তাহ। নিজেও অবিষ্যারই কার্ধ্য।৩ 

ভাপর্ধ্য £_ পূর্ব বলা হইয়াছে যে অস্তঃকরণবৃত্তিতে যে আত্মপ্রতিবিত্ব হয় ব্রদ্ধ! হইতে 
অভেদে তৎসাক্ষাৎকারই আত্ম-দর্শন নামে অভিহিত হয়। এখানে বিবেচনা করিতে হইবে যে ইহাই 
চরম নহে, কারণ এস্থলেও অস্তঃকরণবৃত্তিবপ একটা স্বতন্ত্র পদার্থ আত্মা হইতে ভিন্নরূপে ভাসমান 
রহিয়াছে। এই ষে অস্তঃকরণবৃত্তি ইহাও অবিষ্যারই কার্য, কেন না এস্থলেও দৃশ্ঠ, দর্শন প্রভৃতি ভেদ 
রহিয়াছে; আর ভেদ অবিষ্ভারই কাধ্য। এই কারণে ইহা যতক্ষণ থাকিবে ততক্ষণ অদ্বৈততত্ব সম্ভব 
হইবে না; এই কারণে বৈদাস্তিক আচাধ্যগণ বলিয়া থাকেন যে উক্ত অস্তঃকরণবৃত্তি যদিও অবিদ্যারই 
কাধ্য বটে তথাপি অবিষ্যার অন্থান্ত বৃত্তি হইতে ইহার পার্থক্য এই যে ইহা! অবিদ্ার কার্য হইলেও 
অবিষ্যারই নাশক, এবং উহা স্বয়ং নিজেরও বিঘাতক ; এই জন্য উহাকে স্ব-পরবিঘাতক বল! হয়। 
যেমন কতক ফলের চূর্ণ আবিল জলমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলে তাহা জলগত আবিলতা দূর করিয়া দেয় এবং 
স্বয়ং যে আবিলতা জন্নাইতে পারিত তাহাও নষ্ট করিয়! থাকে অর্থাৎ নিজেকেও জীর্ণ করিয়া দেয়, 
যেমন অজীর্ণ রোগী জল পান করিলে সেই গীত জল উদরস্থ দুষ্ট জল্পকে জীর্ণ করে এবং নিজেকেও 
জীর্ণ করে, যেমন প্রতপ্ত লৌহে নিক্ষিপ্ত পয়োবিন্দু অগ্নিকে নষ্ট করে এবং নিজেও নষ্ট হয়, এবং 
যেমন অগ্নি তৃণাদি হইতে উৎপন্ন হইয়া তৃপস্তপকে ধ্বংস করে এবং স্বয়ংও দাহাভাবনিবন্ধন নিবৃত্ 
হয় সেইরূপ অস্তঃকরণবৃত্তি অবিদ্যাজন্ত হইলেও অবিদ্যাকে ত নষ্ট করেই অধিকস্ত উহা! নিজেকেও 
নষ্ট করিয়া থাকে। তৎকালে সর্বপ্রকার দ্বৈতৈর নিবৃত্তি হওয়ায় বিশুদ্ধ অদবৈততত্ব পূর্বব হইতে 
বিরাজমান থাকিলেও নিরাবরণ হইয়! প্রকাশ পাইতে থাকে । এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে যে 
উক্ত অস্তঃকরণবৃত্তি যখন অবিষ্যার কাধ্য, তখন উহা অবশ্তই মিথ্য/। তাহা হইলে মিথ্যা পদার্থ 
কিনপে সত্যের প্রকাশক হইতে পারে? ইহার উত্তরে বক্তব্য যে মিথ্যা পদার্থও সত্যের জনক 
হইয়া থাকে । যে হেতু মিথ্যাপদার্ধেরও অর্থক্রিয়াকারিত্ব লৌকিক ব্যবহার হইতে এবং শান্ত 
হইতেও সিদ্ধ হইয়া থাকে । স্বপ্রকালে নিজেকে দশ্থযকবলিত মনে করিয়৷ যে ভীতি উৎপন্ন হয় 
তাহা সত্যই হইয়৷ থাকে, যে হেতু তজ্জন্ত হৃৎকম্পার্ি ক্রিয়া হয়। স্বপ্নকালে দেবতাসাক্ষাৎকার 
অথবা মহাপুকুষদর্শন কিংবা প্রি্সসমাগম বোধ হইলে তজ্জন্ত প্রসন্নতা জাগ্রৎ কালেও থাকে । এবং 
ইহাদের তারতম্যও অন্গভূত হইয়া থাকে । শান্ত্রেও 'যদা কণ্ধযু কাম্যেু স্তিয়ং স্বপ্েষু পশ্ততি । সমৃদ্ধিং 
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বুত্তিষ্ঠতি, বুখিতোহপি পুনঃ সমাধিমন্ুভবতীতি প্রারন্ধকম্ঘবৈচিত্র্যাদবিচিত্রচরি্রঃ 
প্রাপ্তদপ্রাপজ্ঞানত্বাং দকললোকম্প্‌হনীয়োইত আশ্চর্য্যবদেব ভবতি।৪ তদেতক্রয়ম- 
প্যাশ্চ্য্যমাত্সা তজজ্ঞানং তজজ্ঞাতা চেতি পরমহূর্বিবজ্ঞেয়মাত্বানং কথমনায়াসেন 
জানীয়। ইত্যভিপ্রায়ঃ।৫ এবমুপদেষ্,রভাবাদপ্যাত্মা ছুর্বিজ্ঞেয়ঃ। যো হ্যাত্মানং জানাতি 


তত্র জ্বানীয়াৎ তন্সিন্‌ স্বপ্রনিদর্শনে ॥ (ছন্দোগ্যোপনিষৎ ৫1২1৭) ইত্যাদি: শ্লোকে দেখাইতেছেন 
যে মিথ্য। বস্তও সত্যের প্রকাশক হইয়। থাকে । অতি সহজ কথায় বলিলেও দেখ! যায় যে বঙ্গাক্ষর, 
নাগর 'অক্ষর, উৎকলীয় অক্ষর প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানীয় অক্ষরের বিভিন্নতা নিবন্ধন ককারাদি 
অক্ষরের আরুতিও বিভিন্নই হইয়া থাকে । বাস্তবিক কিন্তু তাহাতে ককারের কোনও ভেদ হয় না, 
অধিক কি উক্ত বিভিন্ন অক্ষরগুলির মধ্যে কোনটাই ককার নহে, ককার উহা হইতে স্বতন্ত্র 
বস্ত এবং তাহা নিত্য; এই জন্ তাহা তত্ৎ দেশীয় সেই সেই রেখার দ্বারা পরিচ্ছিন্নও হইতে 
পারে না। সুতরাং মিথ্যা পদার্থও যে সত্যের প্রকাশক হইতে পারে তাহা সিদ্ধ হইল। এ সম্বন্ধে 
এইরূপ আরও অনেক যুক্তি শাস্ত্র মধ্যে কথিত হইয়াছে। প্ররুতপক্ষে কিন্ত অবিগ্যার নিবৃত্তি আত্ম- 
স্বরূপ; তাই বৃহদারণ্যক বার্তিকে উক্ত হইগ্াছে, 'নিবৃত্তিরাত্মা মোহম্য জ্ঞাতত্বেনোপলক্ষিতঃ | 
আর আত্মা নিত্য স্বগ্রকাশ। স্থৃতরাং তাহার প্রকাশের জন্য কাহারও অপেক্ষা নাই। মেঘাপগমে 
সু্য্যের ন্যায় অবিদ্যানাশে নিত্য স্বতঃপ্রকাশ আত্মতত্ব প্রকাশ পাইয়া থাকে ।৩ 

অন্ুুবাদ-_-এইরূপ, কোনও ব্যক্তি যিনি ইহাকে দেখিতে পান তিনিও আশ্চর্যের ন্যায়; 
এখানে “আশ্চ্্যবৎ” এই পদটা কর্তার বিশেষণ। তিনি যে আশ্চর্্যবৎ তাহার কারণ তাহার অবি্যা 
এবং অবিষ্ভাজনিত কার্ধ্য নিবৃত্ত হইলেও প্রারন্ধ কর্মের বলব! হেতু তিনি যেন অবিগ্যাবান্‌ ব্যক্তির 
্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন; তিনি সকল সময়েই সমাধিনিষ্ঠ ( সমাহিত) হইলেও আবার ব্যুখিত 
হয়েন, আবার ব্যুখিত হইলেও পুনরায় সমাধি অনুভব করিয়া থাকেন। এইবূপে প্রারন্ধ কর্মের 
বিচিত্রতা নিবন্ধন তাহার আচার ব্যবহার বিচিত্র; এবং তিনি ছৃপ্রাপ্য যে জ্ঞান তাহা লাভ করিয়াছেন 
বলিয়া সকল লোকের স্পৃহণীয়; এই সমস্ত কারণে, তিনি আশ্চর্যের ন্যায়ই হইয়া থাকেন।৪ 
আত্মা, আত্মন্ঞান এবং আত্মজ্ঞাতা এই তিনটাই আশ্চর্য । স্থতরাং তুমি পরম ছুজ্ঞে্ন এই 
আত্ম-তনত্ব কিরূপে অনায়াসে বুঝিতে পারিবে? ইহাই অভিপ্রায় ।৫ 

ভাপর্য :__জীবের কর্্মাশয়ে যে সমস্ত কর্মবাসনা সঞ্চিত থাকে তাহাকে ছুই ভাগে ভাগ 
ধরা হয়; কতকগুলি সঞ্চিত কর্ম আর কতকগুলি প্রারন্ধ কর্্ম। তন্মধ্যে যে সমস্ত কর্মের প্রভাবে 
বর্তমান শরীর আরব হইয়াছে তাহাদিগকে প্রারন্ধ কর্ম বলে, আর ষে গুলি কোন কার্য জন্মায় নাই 
অথচ কর্মাশয়ে বিদ্যমান রহিয়াছে তাহাদিগকে সঞ্চিত কর্খ বলে। আত্মসাক্ষাৎকার হইলে 
জ্ানবলে সমস্ত সঞ্চিত কর্ষেরই নাশ হইয়! থাকে অর্থাৎ সেই সমস্ত কর্ধের আর আরম্তকতা শক্তি 
থাকে না-_তাহারা আর শরীরাস্তর জন্সাইতে সমর্থ হয় না। কিন্ত প্রারন্ধ কর্ণ, যাহার প্রভাবে 
বর্তমান শরীর আরব্ধ হইয়াছে তাহা জানের দ্বারা নষ্ট হয় না) যেমন ধনুর্মূক্ত বাণ গন্ভব্য স্থানে 
না যাইয়া বেগবিচ্যুত হয় না, অথবা ষেনন কুলালচক্র কুস্তাঁদি কার্য জন্মাইয়াও কিয়ৎকাল বিনা 
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স এব তমন্তন্মৈ গ্রবং ত্রয়াং, অজ্ঞন্তোপদেষ্টত্বাসম্তবাৎ; জানংস্ সমাহিতচিত্বঃ 
প্রায়েণ কথং ব্রবীতু, ব্যুখিতচিত্তোহপি পরেণ জ্ঞাতুমশক্যঃ। যথাকথঞ্চিৎ জ্ঞাতোহপি 
লাভপুজাখ্যাত্যাদিপ্রয়োজনানপেক্ষত্বান্ন ব্রবীত্যেব। কথঞ্চিৎ কারণ্যমাত্রেণ ক্রব্স্ত 
পরমেশ্বরবদত্যস্তহুলভ এবেত্যাহ “আশ্চর্য্যবদূবদতি তখৈব চান” ইতি। যথা জানাতি 


প্রয়োজনেই ঘুরিয়া থাকে, মধ্যস্থলে তাহার বেগ নষ্ট হয় না, ইহার কারণ তাহার বেগাখ্য সংস্কার 
তখনও বলবান্‌ রহিয়াছে, সেইরূপ জ্ঞানোদয় হইলেও জ্ঞানীর যতক্ষণ না দেহপাত হয় ততক্ষণ বিদেহ- 
কৈবল্য লাভ হয় না। ভোগের দ্বারা তাহাকে সেই প্রারন্ধ কর্ম পাপই হউক অথবা পুণ্যই হউক, ক্ষয় 
করিতে হইবে । আর জানোদয়ের সঙ্গে সেই'ষে তীহার দেহপাত হয় না ইহার কারণ তাহার প্রারনধ 
কর্মের বলবত্তা। এতাদৃশ পুরুষকেই জীবন্মক্ত বলা হয়। এই জীবন্ত পুরুষ প্রারন্ধ বশে যে সমস্ত 
কশ্ম করেন তাহাও আর তাহার কর্াশয়ে সঞ্চিত হয় না। কারণ অবিষ্তাপ্রভাবে তদঘধীন হইয়। যে 
কম্ম করা হয় তাহাই কর্খবাশয়ে সঞ্চিত হইয়া! থাকে; জীবন্মুক্ত পুরুষের অবিষ্যাক্ষয় হওয়ায় তিনি 
অবিস্যার অধীন নহেন বলিয়া জীবন্মুক্তিদশায় যে সমস্ত কর্ম অনুষ্টিত হয় তাহারা! কর্ম্মাশয়ে সংস্কীর সঞ্চিত 
করিতে পারে না । তাই শ্রুতি বলিতেছেন-_“তন্ত তাবদেব চিরং যাবৎ ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎন্তে 
( ছন্দোগ্যোপনিষৎ ৬।১৪।২); যথা পুষ্করপলাশে আপো ন শ্গিহ্স্তে এবং হ এবংবিদি ন পাপ্মা 
ম্পৃশতি ( ছান্দোগ্যোপনিষৎ 81১৪।৩) “তদ্‌ যথা ঈধিকাতুলমক্ৌ প্রোতং প্রদুয়েত এবং হান্ত সর্ব 
পাপ্মানঃ প্রদু়স্তে' ( ছাঃ উ: ৫২২1৩) অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তির বিদেহকৈবল্য লাভে ততক্ষণই বিলম্ব 
যতক্ষণ না তাঁহার বর্তমান শরীরের বিমোক্ষ অর্থাৎ লয় হয়; যেমন পদ্মপত্রে জল ন্পৃষ্ট হয় না 
সেইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তিকেও ( ধন্দীধস্মরূপ ) কোনও পাপ ম্পর্শ করে না; যেমন ঈষিকার তুলা অমিতে 
্রক্ষিপ্ত হইলে তাহা একেবারে নষ্ট হইয়া! যায় সেইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তির সঞ্চিত কর ক্ষীণ হইয়া যায়। 
“ভিম্যতে হ্াদয়গ্রস্থিং' (মুগ্ডকোপনিষৎ ২1২।৮) ইত্যাদি মন্ত্রাও এই অর্থই প্রকাশ করিতেছে । 
বেদান্ত দর্শনে তাই কধিত হইয়াছে “তদধিগমে উত্তরপূর্বাঘযোরক্শেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ। 
(বেদাস্ত দর্শন ৪1১/১৩ ত্র) অর্থাৎ ত্রহ্প্রাপ্থি হইলে অর্থাৎ আত্মজান হইলে জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ববকালীন 
পাপ বিনষ্ট হইয়া যায় এবং উত্তরকালীন পাপ অর্থাৎ কর্মজন্ত ধর্্াধর্শশ সং্ষিষ্ট হয় না অর্থাৎ 
কশ্মাশয়ে সঞ্চিত হয় না। যেহেতু শ্রুতিতে এরূপই উপদেশ আছে। “ইতরন্তাপি অসংক্লেষঃ 
(ব্দোস্ত দর্শন 81১1১৪ সুত্র) অর্থাৎ পুণ্য কর্পও এরূপ অঙ্লেব এবং বিনাশ প্রাপ্ত হইয়। থাকে। 
আর ভোগেন স্বিতরে ক্ষপর্ধিতা সম্পদ্ভতে' (বেঃ দঃ ৪1১১৯) পুপ্যপাপাত্মক প্রারন্ধ কর্মকে 
ভোগপূর্বক নিঃশেষ করিয়া তিনি বিদেহকৈবল্য প্রাপ্ত হন। ] অন্গুবাদ-সেইরূপ উপদেশ 
কর্তার অভাব হেতুও এই আত্মা দুবিজেয়। কারণ_ধিনি আত্ম-্বরূপ জানেন তিনিই কেবল 
তাহা অপরকে নিশ্চিত ভাবে বলিতে পারেন, যেহেতু অজ্ঞ ব্যক্তির উপদেষ্ত্ব সম্ভব হইতে 
পারে না। অর্থাৎ যে নিজে যাহা জানে না সে যে অন্যকে তদ্িষয়ে উপদেশ দিবে ইহা সম্ভব নহে; 
আর ধিনি আত্মতত্ব জানেন তিনি প্রায়ই (সকল সময়েই ) সমাহিত চিত্ত হুইয়৷ থাকেন বলিয়! 
কিন্ধপে উপদেশ দিতে পারেন? অর্থাৎ উপদেশ দেওয়া! ব্ৃখিত অবস্থার কার্য; কিন্তু খিনি আত্মবিৎ 


৫ 


১৯৪ শ্রীম্গবদগীতা। | 


তখৈব বদতি, এনমিত্যন্কর্ষণার্থশ্চকারঃ ; স চান্তঃ সর্ববাজ্ঞজনবিলক্ষণঃ। ন তু ষঃ পশ্তাতি 
ততোহচ্য ইতি, ব্যাঘাতাৎ।৬ অত্রাপি কর্ম্ণি ক্রিয়ায়াং কর্তরি চ আশ্চর্ধ্যবদিতি যোজ্যম্‌। 
তত্র কর্মণঃ কর্তৃশ্চপ্রাগাশ্চরধ্যবন্বং ব্যাখ্যাত,, ক্রিয়াযাস্ত ব্যাখ্যায়তে। সর্ববশবদাবাচ্যন্ 
শুদ্বন্তাত্বনো যদ্ধচনং ভদাশ্চর্য্যবৎ | তথাচ শ্রুতিঃ | “যতো বাচো নিবর্তাস্তে অপ্রাপ্য মনসা 
সহ? (তৈত্তিঃ উঃ ২৯) ইতি কেনাপি শবেনাবাচ্স্ত শুন্বন্তাত্মনো বিশিষ্টশক্তেন পদেন 


তিনি প্রায় সর্বদাই সমাধিমগ্ন থাকেন বলিয়! উপদেশ দিবার অবস্থার বাহিরে চলিয়া যান। আর যখন 
তিনি ব্যুখিতচিত্ত তৎকালে (তাহার আচার ব্যবহার সাধারণ ব্যক্তির ম্যায়ই হইয়া থাকে বলিয়া) 
অন্ত ব্যক্তি তাহাকে (জ্ঞানী ) বলিয়া! বুঝিতে পারে না। যদি বা কোনওরূপে তিনি অপরের দ্বারা 
আত্মবিৎ বলিয়! বিদিত হন তথাপি তাহার লাভ পুজা ( সম্মান ) খ্যাতি (যশ) প্রসৃতির প্রয়োজন না 
থাকায় আত্মতত্বোপদেশ না! বলাই সম্ভব (কারণ লৌকে লাভ সম্মান খ্যাতি প্রস্ততি প্রয়োজনেই উপদেশ 
দিয়া থাকে )। আরধিনি কোনরূপ কারুণ্যবশতঃ উপদেশ দিয়া থাকেন তাদৃশ ব্যক্তি পরমেশ্বরের 
্যায় স্বত্যন্ত দুর্গভই হইয়া! থাকেন অর্থাৎ পরমেশ্বরের প্রাপ্তি যেমন পরম দুর্লভ সেইরূপ কারণ্যপূর্ববক 
উপদেষ্টা আত্মবিৎ ব্যক্তিও হুছুর্ণভ। এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন__আশ্চর্য্যবছব্দতি তখৈব 
চান্যঃ অর্থাৎ অন্য কোন ব্যক্তি যে আত্মতত্ব উপদেশ দেন তাহা৷ আশ্চ্ধ্যবৎ। তিনি যেরূপ জানেন 
ঠিক সেইরূপই বলেন। এস্থলে "এনং* এই পদটার অন্কর্ষণ করিবার নিমিত্ত অর্থাৎ বদতি 
এই ক্রিয়ার কণ্মরূপে গ্রহণ করিবার জন্ত স্সোকে ( তখৈব চান্তঃ ) এই স্থলে “৮” শবটা প্রযুক্ত হুইয়াছে। 
এই যে 'অন্ত' ব্যক্তি ইনি সমস্ত অজ্ঞ জনগণ হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ স্বতন্ত্প্রকার-_( ইহাই এস্থলে 
“অন্ত” শব্দটার অর্থ); কিন্ত ইহার অর্থ এরূপ নহে যে, যেব্যক্তি আত্মসাক্ষাৎকার করেন 
তন্তির অন্য লোক, কেন না তাহা হইলে ব্যাঘাত দোষ হইবে। অর্থাৎ যিনি আত্মসাক্ষাৎকার 
করিয়াছেন তিনি তদ্বিষয়ে উপদেশ দেন না কিস্ত যে ব্যক্তি আত্মসাক্ষাৎকার করে নাই সে 
তশ্বিষয়ে উপদেশ দিতেছে এরূপ বলিলে ব্যাঘাত হয়। ৬। এস্থলেও "আশ্চ্যবৎ-এই শব্টাকে 
কর্ম, ক্রিয়া! এবং কর্তার সহিত যোজন! করিয়া লইতে হইবে । তন্মধ্যে কর্মের এবং কর্তার আশ্চারধ্যবত্ব 
পূর্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । আর এক্ষণে ক্রিয়ার আশ্চ্ধ্যবত্বের ব্যাখ্যা করা! যাইতেছে। যাহা সর্ববশব্বা- 
বাচ্য অর্থাৎ যাহা কোনও শব্দেরই বাচ্য নহে এতাদৃশ যে শুদ্ধ আত্মা তাহার যে বচন অর্থাৎ 
তৎসন্বদ্ধে যে কিছু বলা তাহা আশ্্ধ্যবৎ। [ ভাৎপর্ধ্য-জাতি, গুণ, ক্রিয়া এবং সম্বন্ধ লইয়াই 
শব! অর্থীভিধায়ক হইয়া থাকে। আত্মা জাতি, ৭, ক্রিয়া ও সম্বন্ধ রহিত; এই কারণে আত্মা 
কোনও শবের বাচ্য হইতে পারে না। অথচ আত্মবিৎ ব্যক্তি শব্দের দ্বারাই আত্মতত্বের উপদেশ 
দিনা থাকেন। স্থতরাং এই শব্দাবাচ্য আত্মার যে স্বরূপোপদেশক্রিয়া ইহাও আশ্ট্য্বৎ্। ] তাই 
শ্রুতি বলিতেছেন-_“মনের সহিত বাক্য সকল ধাহাকে না পাইয়৷ (নিজেদের বিষয়ীভূত করিতে 
না পারিয়! ) যাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়। অর্থাৎ আত্মা বাক্য ও মনের অগোচর। শুদ্ধ আত্ম! 
কোনও শবের বাচ্য নহে, তথাপি. বিশিষ্ট (জাতি, গণ, ক্রিয়! বা সম্বন্ধ বিশিষ্ট) অথথ যাহার 


দ্বিতীয়োহ্ধ্যায়ঃ। ১৯৫ 


জহদজহত-স্বার্থলক্ষণয়! কল্পিতসম্বন্ধেন লক্ষ্যতাবচ্ছেদকমন্তরেণৈব প্রতিপাদনং তদপি 
নিধ্বিকল্পকসাক্ষাৎকাররূপমত্যাশ্চর্ধ্যমিত্যর্থঃ।৭ অথবা বিনাশক্তিং বিনা লক্ষণাং বিনা 


শক্ত ( বাচ্য) হইয়া থাকে তাদৃশ বিশিষ্শক্ত পদের দ্বারা লক্ষ্যতাবচ্ছেদক বিনাই (লক্ষণা বলে 
প্রতিপাদিত লক্ষিত অর্থের কিছু বিশেষণ না! থাকিলেও, বিশেষ্ববিশেষণসন্বন্ধ না লইয়াই ) কল্পিত 
সম্বন্ধ সাহায্যে জহদজহতঘ্থার্থলক্ষণাবলে যে সেই আত্মা প্রতিপাদিত হয়, তাহাও আবার যে নিবিকল্পক 
সাক্ষাৎকারস্বরূপ হয়, তাহা আশ্চর্যাই বটে-_ইহাই তাৎপর্্যার্থ। ৭ 

ভাুপর্য : প্রত্যক্ষ সবিকল্প ও নির্ধকল্পভেদে ছুই প্রকার। তন্মধ্যে যখন বস্তর 
বিশেষণীংশ, বিশেস্তাংশ এবং তাহাদের সম্বস্ক মিলিত ভাবে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় হয় তখন সেই 
প্রত্যক্ষকে পবিকল্পক সাক্ষাৎকার বলা হয়। যেমন আমরা যখন কোন মানুষকে দেখি তখন 
তাহার আকার এবং কর-চরণীদিমত্বরূপ প্রকার এই সমস্তগুলিকে মিলিত ভাবেই দেখিয়া থাঁকি। 
যতক্ষণ না তাহার করচরণাদিমত্ব দেখিতে পাই ততক্ষণ তাহাকে মানুষ বলিয়া বুঝিতে পারি না। 
এ স্থলে এই যে করচরণাদিমত্ব ইহারই নাম প্রকার। প্রকার ও বিশেষণ সমানার্থক। কিন্ত খন এ 
প্রকারাংশটা আমাদের জ্ঞানগোচর হয় না তখন বুঝিতে পারি না! যে সেই বন্তটা মানুষ কি অন্য কিছু। 
এই কারণে বহু দূরে অবস্থিত কোন বস্ত যখন আমাদের নয়নগোচর হয় তখন তাহা যে একটা বস্ত 
এই মাত্র বুঝি; ততসম্বন্ধে একটী অল্পষ্ট জ্ঞান হয় মাত্র। এতাদৃশ যে অস্পষ্ট জ্ঞীন, বস্তর শুদ্ধ 
স্বরূপটী বা আকারটাই ইহাতে ভাসমান হয়। এই প্রকার প্রত্যক্ষকে নির্ধিকল্পক সাক্ষাৎকার বলা 
হয়। শব্দ হইতে যে শাব্ধ জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহা পরোক্ষ হইলেও এই ভাবের নির্ব্বিকল্পক 
সাক্ষাৎকার স্বরূপ হয় না, কিন্তু সবিকল্পক রূপেই হইয়া থাকে। যেহেতু শব্ধ যে অর্থ প্রকাশ 
করিয়া থাকে তাহা জাতি, গুণ, ক্রিছ্া বা! সন্বন্ধবিশিষ্টই হইয়া থাকে। যেমন, “গরু” প্রভৃতি শব 
হইতে গোত্ব জাতিবিশিষ্ট গোব্যক্তির- যে প্রতীতি হয় ইহা জাতিনিমিত্তক। এইরূপ শশুর প্রত্ৃতি 
শব্দ হইতে গুপনিমিত্তক, 'পাচক" প্রভৃতি শব্ধ হইতে ক্রিয়া নিমিতক এবং “দণ্ী, প্রভৃতি শব্দ হইতে 
সম্বদ্ধনিমিত্তক বিশিষ্ট-অর্থ প্রতীত হয়। এই কারণে বিশিষ্ট অর্থই শব্দের বাচ্য। তাহাও আবার 
শক্তি ও লক্ষণীভেদে দুইপ্রকার হইয়। থাকে। তন্মধ্যে শব্দের যাহা আসল মুখ্য অর্থ তাহাকেই শব্যার্থ 
বলা হয়; আর যাহা সেই শক্যার্থসন্ব্বযুক্ত অর্থান্তর তাহার নাম লক্ষ্যার্থ। শক্যার্থ এবং লক্ষ্যার্থ 
এই উভয় স্থলেই তাহাদের বিশেষণাংশগুলিকে যথাক্রমে শক্যতাবচ্ছেদক ও লক্ষ্যতাবচ্ছেদক বল! হয়। 
যেমন ঘটত্বরূপ বিশেষণাংশটা ঘটপদের শক্যতাবচ্ছেদক। আর গঙ্গাপদের অর্থ যখন লক্ষণাবলে 
গঙ্গাতীর ধরা হয় তখন তীরত্বরূপ বিশেষণাংশটা হয় লক্ষ্যতাবচ্ছেদক। স্থৃতরাং শব বিশিষ্ট-অর্থেরই 
বোধক হয় বলিয়৷ ঘটপদের অর্থ ঘটত্ববিশিষ্ট ঘট এবং গঙ্গা পদের লক্ষ্যার্থ হয় তীরত্ববিশিষ্ট তীর। 
শব্দের অর্থ-বোধকতা সম্বন্ধে এইরূপ নিয়ম আছে বলিয়া “তত্বমসি, প্রভৃতি মহাবাক্য হইতে যে 
অর্থবোধ হইবে তাহা শক্যার্থই হউক অথবা! লক্ষ্যার্থই হউক তাহাও এ প্রকারে বিশিষ্ট অর্থই 
হইবে। স্থৃতরাং অখণ্ড, অসঙ্গ নির্বিশেষ চিৎপদার্থই যখন এ মহাবাক্যসকলের প্রতিপাগ্থ, আর 
তাহা অবিষ্ভাসংস্পর্শশন্ত শতত্বস্বকূপ হওয়ায় যখন অসঙ্গ, উদাসীন -ও সর্ধবপ্রকার সন্বন্ধ বিবঞ্জিত তখন 


১৯৬ শ্রীম্তগবদ্গীতা। 


সনষন্ধাস্তরং নুযুণ্তোখাপকবাক্যবততত্বমন্তাদিবাক্যেন বদাত্মবতত্বপ্রতিপাদনং তদাশ্চরধ্যবৎ, 
শব্দশক্তেরচিস্ত্যত্বাং।৮ নচ বিন! সম্বন্ধং বোধনে অতিপ্রসঙ্গ লক্ষণাপক্ষেইপি তুল্যত্বাৎ, 
শক্যসম্বনস্তানেকসাধারণত্বাৎ। ভাংপর্ধ্যবিশেষাল্গিয়ম ইতি চেত, তন্তাপি সর্ববান্‌ 
প্রত্যবিশেষাৎ। কশ্চিদেব তাতপর্য্যবিশেষমবধারয়তি ন সর্বব ইতি চেত, হস্ত তহি 
পুরুষগত এব কশ্চিদ্বিশেষে! নির্দোষত্বরূপো নিয়ামক, স চ অন্মিন পক্ষেইপি ন 


তাহা বিশিষ্ট অর্থাৎ বিশেত্তবিশেষণসন্বত্বযুক্ত হইতে পারে না। আর তাহা না হইলে তাহা শবেরও 
অভিধেয় হইতে পীরে না, অথচ তাহা হইলে তাহা সখণ্ড, সস্গ ও সবিশেষ হুইয়া পড়ে। 
এই জন্তই শ্রুতি বলিয়াছেন-“যতো! বাচো নিবর্তস্তে অপ্রাপ্য মনসা! সহ*। আবার তাহা যে একেবারেই 
শবাপ্রতিপাষ্ঘ নহে, তাহাও নহে; যেহেতু শ্রুতিই বলিতেছেন_-“তং স্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি” 
অর্থাৎ উপনিষৎ (ব্দোস্ত ) প্রতিপাদিত সেই পুরুষের বিয্নয়ই আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি । অথচ 
বিশেষ্য, বিশেষণ সম্বন্ধ ব্যতীত তাহা শবের দ্বারা প্রতিপাদিতও হইতে পারে না। এই কারণে 
এই পরম্পর বিরুদ্ধ দুইটা শ্রুতির মধ্যে “যতো! বাচঃ ইত্যাদি শ্রতিটী নিরবকাশ হওয়ায় প্রবল বলিয়া! 
এবং “তং ত্বৌপনিষদ এই শ্রুতিটী সাবকাশ হওয়ায় দুর্বল বলিয়া এই শেষোক্ত শ্রুতিটার অর্থ একটু 
ঘুরাইয়া করিতে হইবে। এই শ্রুতিটা পাছে একেবারে বাধিত হয় এই জন্য বলিতে হইবে যে 
অবিষ্তাকঙ্লিত সম্বন্ধ অবলম্বন করিয়াই মহাবাক্য সকল অথণ্ড, অসঙ্গ, নির্কিশেষ আত্মতন্ব প্রকাশ 
করিয়া থাকে । তাহা হইতে মাত্র বস্তর স্বরূপাংশটারই বোধ হইয়া থাকে এবং তদাশ্রিত সম্বন্ধ 
কল্পিত ও আবিষ্যক হওয়ায় তাহার ফলে সেই অখণ্ড, অসঙ্গ নির্বিিশেষ সৎ বস্তর সখণ্ততা, সসঙ্গতা, ও 
সবিশেষতার প্রসক্তি হইতে পারে না। আর এই কারণেই এ মহাবাক্য সকল হইতে জহদজহৎশ্থার্থ- 
লক্ষণা বলে যে বোধ উদ্দিত হয় তাহাও বিশেষণরহিত নির্ববশেষবস্ত্রবিষয়ক বলিয়! সবিকল্পক না হইয়া 
নির্বিকল্পসাক্ষাৎকারম্বরূপই হইয়া থাকে ।৭ (জন্ুবাদ ) অব! শক্তি (অভিধাশক্তি ) ব্যতীত, লক্ষপা 
ব্যতীত এবং অন্য কোনরূপ সম্বন্ধ ব্যতীতই স্বপ্ ব্যক্তি যাহাতে উত্থিত হয় এতাদৃশ বাক্যের ন্যায় 
“তত্বমসি' বাক্য যে আত্মগ্রতিপাদন করে তাহা! আশ্সরঘ্য তুল্য, কারণ শবের শক্তি ষে কিরূপ তাহা 
অচিস্তনীয়।৮। এম্থলে এরূপ আশঙ্কা করা! উচিত নহে যে শব্দ যদি সম্বন্ধ ব্যতীত বোধ জন্মায় 
তাহা হইলে অতিপ্রসঙ্গ হইবে, কারণ লক্ষণাপক্ষেও এই দোষ তুল্য । কেন না লক্ষণাস্থলেও যে 
শক্যসম্বন্ধ তাহা অনেক বস্তর সহিত হইতে পারে এবং অনেক অর্থের মধ্যে সাধারণভাবে বিষ্যমান 
রহিয়াছে বলিয়া সকলগুলিই তথায় সাধারণভাবে লক্ষণার দ্বারা প্রতীত হইতে পারে। 
ভাগুপর্ধ্য শব ও অর্থের মধ্যে বাচ্য-বাচক সন্বদ্ধ রহিয়াছে; শব বাচক আর অর্থ বাচ্য। 
যাহা যে শব্ধের বাচ্য নহে সেই শবের সবার সেই অর্থের বোধ হয় বলিলে তদিতর অন্ত অর্থেরও 
প্রতীতি হইতে পারে; কারণ সেই অর্থটার সহিত যেমন শবের বাচকতা সম্বন্ধ নাই, অন্ত অর্থের 
সহিতও তাহার সেইবূপই বাচকতা৷ সম্বন্ধ নাই। সেই অর্থটা যেমন সেই শবের বাচ্য নহে 
অন্থ অর্থ টাও সেইরূপই বাচ্য নহে । স্থতরাং যে অর্থের সহিত যে শবের বাচ্যবাচকতাসম্বন্ধ নাই 
সেই শব হইতে সেই অর্থের প্রতীতিং হুইলে অন্ত অর্থেরই বা গ্রতীতি হইবে না কেন? আর 


দ্িতীয়োহ্ধ্যায়ঃ। ১৯৭ 


দণ্ডবারিত। তথাচ যাদৃশস্ত শুন্ধান্তঃকরপত্ত তাৎপধ্যান্থসন্ধানপুরঃসরং লক্ষণয়! 
বাক্যার্থাববোধো ভবস্ভিরঙ্গীক্রিয়তে তাদৃশক্তৈব কেবল; শববিশেষঃ অখণ্ুসাক্ষাৎকারং 
বিনাপি সন্বন্ধেন জনয়তীতি কিমমুপপন্নম। এতশ্মিন্‌ পক্ষে শব্দবৃত্যবিষয়ন্বাৎ “যতো! 
বাচে। নিবর্তৃস্ত' ইতি স্থৃতরামুপপন্নম্‌।৯ অয়ঞ্চ ভগবদভিপ্রায়ো! বার্তিককারৈঃ প্রপঞ্চিতঃ__ 
“ুর্ববলত্বাদবিদ্ঠায়া আত্মত্বাদ্বোধরূপিণঃ | শব্দশক্রেরচিন্তযত্বাছিপ্স্তং মোহহানতঃ॥ অগৃহীস্বৈব 


যদি তাহা হয় তাহা হইলে যে কোন শব্ধ হইতে যে কোন অর্থের বোধ জন্মিতে পারে বলিয়া 
অতিপ্রসঙ্গ দোষ হয়। স্থৃতরাং কোন সন্বন্ধ বিনাই “তত্মমসি, প্রভৃতি বাক্য আত্মতত্ব প্রকাশ করে 
ইহা! বলা অযৌক্তিক। সিদ্ধান্তী ইহীর পরিহারকল্পে বলিতেছেন যে, তোমর! সকলেই ত লক্ষণাশক্তি 
ত্বীকার কর। তবে তাহাতেই বা এই দোষ লাগিবে না কেন? যেহেতু বাচ্যার্থস্বন্বযুক্ত যে 
অর্থ তাহাই লক্ষপাবলে প্রতীত হয়; আর গঙ্গারূপ বাচ্যার্থের সহিত তীরের ন্যায় মতস্তকৃস্ত্ীরাদিরও 
সম্বন্ধ রহিয়াছে । স্থতরাং তথায় কেবল তীরত্বম্বরূপ অর্থেরই যে বোধ হুইবে, আর অন্তগুলির 
হইবে না তাহার হেতু কি?] অন্ুুবাদ__আর যদি বল যে তথায় তাৎপধ্যবশতঃই নিয়ম অর্থাৎ 
অর্থ-বোধের শৃঙ্খলা (“এইবূপ অর্থই বিবক্ষিত অন্য প্রকার অর্থ বিবক্ষিত নহে” ইত্যাদিরূপ শৃঙ্খল! ) 
হইয়া থাকে, তাহা হইলে বলিব যে সেই নিয়মেরও সকলের প্রতি কোন বিশেষ (বৈশিষ্ট্য ব৷ 
পার্থক্য) নাই অর্থাৎ তাৎপর্যগত পার্থক্য না থাকায় সকলেরই এ তীরত্বম্থপ অর্থ বোধ 
হওয়া উচিত, কিন্তু তাহা হয় না। আর যদি বল যে কোন বিশেষ ব্যক্তিই তাৎপর্্যবিশেষ 
নিশ্চয় করিতে পারে কিন্তু সকলে পারে না, তাহা হইলে বলিব, বেশ ত, তাহা হইলে পুরুষগত 
নির্দোষত্বরূপ কোন বিশেষ ( বৈশিষ্ট্যই ) ইহার অর্থাৎ সেই বিশেষ লক্ষ্যার্থটার প্রতীতির নিয়ামক 
হয় এইরূপ অর্থ দীড়ায়। আর এইরূপ অর্থ ত এপক্ষেও (সি্ান্তপক্ষেও ) দণ্ডের দ্বারা নিবারিত 
হয় নাই অর্থাৎ সিদ্ধান্ত পক্ষেও তাহা হইলে এইরূপ অর্থ স্বীকার করিতে অর্থাৎ চিত্তগত অশ্তদ্ধিদোষ- 
শূন্ত কোনও পুণ্যবান্‌ ব্যক্তিরই তত্মস্তাদি মহাবাক্যশ্রবণ হইতে শক্তি, লক্ষণা বা গৌনীবৃত্তি 
প্রভৃতিরূপ সমবন্বপ্রতিসন্ধান বিনাই নির্বিকল্পক ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয় ইহা স্বীকার করিতে দোষটা 
কি আছে? স্ৃতরাং তোমাদের মতে যাদৃশ শুদ্ধাস্তঃকরণ ব্যক্তির তাৎপর্যান্বেষণপূর্ব্বক লক্ষণাবলে 
বাক্যার্থের বোধ জন্মিয়া থাকে বলিয়া স্বীকৃত হয় ঠিক সেইরূপ অন্মৎপক্ষেও পাপসংস্পর্শ বিহীন 
অবিষ্তাশৃন্ত ব্যক্তিদেরই নিকট কেবল 'তত্বমসি' শব্দ বিশেষ কোনরূপ সম্বন্ধ বিনাই অখণ্ড ব্রদ্ধ 
সাক্ষাৎকার জন্মাইয়া থাকে এইরূপ বলিলে কি অসঙ্গত হয়? আর এই পক্ষে, আত্মা শববৃত্তির 
বিষয় হয় না বলিয়া-“ধাহা হইতে বাক্য সকল নিবৃত্ত হইয়া থাকে” এই শ্রুতিবাক্যও ভাল ভাবেই 
সঙ্গতার্থ হইয়া থাকে ।৯» ভগবানের এই প্রকার অিপ্রায় বার্িককার বিস্তৃতভাবে বলিয়া গিয়াছেন; 
যথা__“অবিষ্থা দুর্বল বলিয়া এবং বোধন্বরূপ পদার্থ ই আত্মা! হওয়ায় এবং শব্শক্তিও অচিস্ত্য বলিয়া 
মোহনাশ হইলে সেই আত্মাকে আমরা জানিতে পারি। ুযুণ্ডিদশায় নুষৃপ্ত ব্যক্তি যখন অন্যকর্তৃক 
বোধিত হয় তৎকালে দে অভিধান (বাচক শব) এবং অভিধেয়ের (বাচ্য অর্থের) 
সম্বন্ধ গ্রহণ না করিয়াই নিন্রা ত্যাগ করতঃ জাগরিত হয়, কারণ স্যুপ্তিকালে কোন ব্যক্তিই 


১৯৮ শ্রীমত্তগবদগীত|। 


সম্বন্ধমভিধানাভিধেয়য়োঃ। হিত্বা নিদ্রাং প্রবৃদ্ধান্তে স্যুপ্তে বোধিতাঃ পরৈঃ ॥ জাগ্রঘন্ন 
যতঃ শব্দং স্ুযুন্তে বেত্তি কশ্চন। ধ্বস্তেহতো৷ জ্ঞানতোহজ্ঞানে ব্রহ্গাম্্ীতি ভবেৎ কলং ॥ 
অবিগ্ভাঘাতিনঃ শব্দাদঘাহং ব্রন্ষেতি ধীর্ভবেৎ। নশ্বত্যবিষতয়া সার্ধং হত্বা রোগমিবৌবধম্‌ ॥ 
( বৃহদাঃ বাঃ ১1৪/৮৬০) ইত্যাদিনা গ্রন্থেন।১০ তদেবং বচনবিষয়স্ত বক্তবর্বচন- 
্রিয়ায়াস্চাত্যাশ্চর্য্যরপত্বাদাত্মনো ছুর্বজ্ঞানত্বমুক্ত। শ্রোতুহ্মিলত্বাদপি তদাহ 
“আশ্চর্ধ্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি শ্রত্বাপ্যেনং বেদপ্ইতি। অন্যো দষটর্বস্চ মুক্তাছিলক্ষণো 
মুমুস্ষর্বক্তারং ব্রহ্মবিদং বিধিবছুপন্যত্য “এনং শৃণোতি” শ্রবণাখ্যবিচারবিষয়ীকরোতি 
বেদাস্তবাক্যতাৎপর্য্যনিশ্চয়েনাবধারয়তীতি যাব। শ্রুত্বা চৈনং মনননিদিধ্যাসন- 
পরিপাকাৎ*বেদ*অপি সাক্ষাংকরোত্যপি আশ্র্য্যবৎ। তথার্চআশ্চর্্যবৎ পশ্ততি কশ্চি- 
দেনম্৮ইতি ব্যাখ্যাতম্‌।১১ তত্রাপি কর্তূর্াশ্চধ্যরূপত্বং অনেকজন্মানুষ্টিতস্থকৃতক্ষালিত- 
মনোমলতয়াতিহুর্লভত্বাংৎ। তথাচ বক্ষ্যতি “মনুহ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্যততি সিদ্ধয়ে। 


জাগ্রথকালের ন্যায় ( বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যের বাচকরূপে ) শাবজ্ঞান হৃদয়লম করে না। অতএব (এই 
দৃষ্টান্ত অনুসারে ), জ্ঞানবলে অজ্ঞান বিধ্বস্ত হইলে “আমি ব্রহ্ম হইতেছি” এইরূপ ফল উদ্দিত হয়। 
শব (শ্রুতিবাক্য ) হইতে “আমি ত্রদ্ধণ ইত্যাকার যে বোধ অর্থাৎ ব্রদ্ধাকার! বৃত্তি উৎপন্ন হয়, ঁধধ 
যেমন রোগনীশ করিয়া স্বয়ং বিনষ্ট হইয়া! যায় সেইরূপ সেই বৃত্তিও অবিদ্ার সহিত নাশ প্রাপ্ত 
হয় অর্থাৎ ব্রদ্মাকারা বৃত্তি অবিষ্ার নাশ করে এবং স্বয়ংও নষ্ট হইয়া যায়। তখন সর্বপ্রকার 
দ্বৈতরহিত অদ্বিতীয় অথণ্ড সচ্চিদানন্দ তত্ব নিরাবরণ হইয়া! নির্ববাধে প্রকাশমান হয়।১০ 

এই প্রকারে বচনের বিষয় ( বাচ্য আত্মা ), বক্তা এবং বচনক্রিয়া৷ এই সমন্তগুলিই অতি আশ্্ধ্য- 
স্বরূপ হওয়ায় আত্মা ছুবিজ্ঞেয়__ইহ| বলিয়া, অনস্তর আত্মবিষয়ক বেদবাক্য যিনি শ্রবণ করিবেন 
এতাদৃশ পুরুষও দুপ্রাপ্য, বলিয়া যে আত্মা ছুবিজেয় তাহাই বলিতেছেন আশ্চর্ষব চৈনমন্তাঃ 
শৃণোতি শ্রত্বাপ্যেনং বেদ অর্থাৎ ইহাও আশ্চর্যের মত যে অন্য কোন ব্যক্তিও আত্মতন্ব শ্রবণ 
করেন এবং এই আত্মতত্ব শ্রবণ করিয়াও কেহ তাহাকে জানিতে পারেন। অম্কয: -- অন্য ব্যক্তি 
অর্থাৎ আত্মন্রষ্টা এবং আত্মতত্ববক্তা মুক্তপুরুষ হইতে ন্বতন্্র কোন মুমুক্ষু ব্যক্তি ব্রদ্মবিৎ বক্তার 
নিকট যথাবিধি অভিগমন করিয়া এই আত্মার বিষয় শৃণৌতি - শ্রবণ করেন অর্থাৎ শ্রবণ নামক 
বিচারের বিষয় করেন অর্থাৎ বেদাস্তবাক্যের তাৎপর্ধ্য নিশ্চয় করিয়! আত্মতত্ব অবধারণ করেন। 
আর তিনি শ্রন্বা চ এনং-এই আত্মার বিষয় শ্রবণ করিয়া মনন ও নিদিধ্যাসনের পরিপঞ্কতা 
বশত: বেদাপি তাহা অবগতও হয়েন অর্থাৎ আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াও থাকেন; ইহাঁও 
আশ্চর্যের স্যায়। অতএব ইহার হারা আশ্চর্য্যবগ পশ্যতি কশ্চিদেনম্‌-. কেহ বা ইহাকে যে 
দেখেন তাহা আশর্য্ের স্তায় এই অংশটা ব্যাখ্যাত হইল 1১১ 

এস্থলেও কর্তার আশ্চধ্যরূপতার কারণ এই যে বু জন্ম ধরিয়া অন্ষ্ঠিত স্থপুপ্য রাশির 
বারা ধাহার মনের মল ক্ষালিত ( ধৌত )* হইয়াছে এরূপ পুরুষ ছূর্পভ। ভগবান্‌ অগ্রে এই কথাই 


দ্বিতীয়োহ্ধ্যায়ঃ। ১৯৯ 


যততামপি. সিদ্ধানাং কশ্শিম্মাং বেত্তি তব্বত' ইতি। 'শ্রবণায়াপি বহুভির্ষো ন লভ্যঃ 
শৃখ্বস্তোহপি বহবো৷ যং ন বিছ্যুঃ। আশ্চর্য্যো৷ বক্তা কুশলোইস্ত লব্বা আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা 
কুশলানুশিষ্ট' ইতি শ্রুতেশ্চ (কঠ উঃ ১/২৭)।১২ এবং শ্রবণশ্রোতব্যয়োরাশ্চরয্ত্বং 
প্রাঞ্থদ্যাখ্যেয়ং।১৩ নন্ু ষঃ শ্রবণমননাদিকং করোতি স আত্মানং বেদেতি 
কিমাশ্চধ্যমত আহ “নচৈব কশ্চিদিগতি;) চকারঃ ক্রিয়াকর্মমপদয়োরনুবঙ্গার্থ: ) 
কশ্চিদেনং নৈব বেদ শ্রবণাদিকং কুর্ব্বন্নপি, তদকুর্ববংস্ত ন বেদেতি কিমু বক্তব্যং? 
'হিকমপ্রস্ততপ্রতিবন্ধে তন্দর্শনাং'ইতি স্যায়াৎ।১৪ উত্তঞ্চ বান্তিককারৈঃ_ _“কুতস্তজ- 
জ্ঞানমিতি চেত্বদ্ধি বন্ধপরিক্ষয়াৎ। অসাবপি চ ভূতে বা ভাবী বা! বর্ততেইথবা*ইতি 
(বৃহদাঃ বাঃ সম্বন্ধ বাঃ ২৯৪ )। শ্রবণাদি কুর্ববতামপি প্রতিবন্ধপরিক্ষয়াদেব জ্ঞানং 


বলিবেন যে “সহম্র সহস্র মন্ুযষ্তের মধ্যে কোন একজন হয়ত সিদ্ধির জন্ যত্ব করিয়া থাকে । আবার 
বনু যত্ত্রশীল সিদ্ধগণের মধ্যে কোনও একজন আমাকে যথাযথভাবে অবগত হয়েন”। শ্রুতিও 
বলিতেছেন--“যে আত্মাকে (মুমুক্ষু ) বহু ব্যক্তিই শ্রবণেরও যোগ্য করিতে পারে না, আবার শ্রবণ 
করিলেও অনেকে (ছূর্তাগ্যবশতঃ ) ধাহাঁকে অবগত হইতে পারে না সেই আত্মার তত্ব যিনি বলেন 
তাদৃশ ব্যক্তি আশ্টর্যতুল্য, এবং ইহার লদ্ধাও কুশলই অর্থাৎ যুক্তি ও অনুভবে সমর্থ ব্যক্তিই ইহাকে 
লাভ করিতে পারেন, আবার যিনি কুশলানুশিষ্ট অর্থাৎ যুক্তি ও অনুভবে নিপুণ আচার্ধ্যকর্তৃক 
উপদিষ্ট হইয়া এই আত্মাকে জানেন তিনিও আশ্চর্ধ্য ।১২ এইবূপে শ্রবণ এবং প্রোতব্যেরও 
আশ্টর্য্যরূপতা পূর্বের ন্যায় ব্যাখ্যা করিতে হইবে ।১৩ ইহাতে আশঙ্ক। হইতে পারে, 
যে ব্যক্তি শ্রবণ মননার্দি করেন তিনিই যে আত্মাকে জানিয়৷ থাকেন, ইহাতে আর আশ্চর্ঘ্য কি 
আছে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন নচৈব কম্চিও-কেহ আবার জানিতেই পারে 
না। "নচৈব বেদ* এইস্থলে যে "চ' শবটা প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা ক্রিয়। পদ এবং কর্মপদের অন্ুঙ্গ 
( পুনঃ সঙ্গতি ) করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে অর্থাৎ বেদ এই ক্রিয়াপদটার এবং এনং এই কর্ধপদটার 
ষে অনুষঙ্গ করিতে হইবে তাহা! “চ'কারের দ্বারা স্থচিত হইয়াছে । অতএব শ্রবণাদি করিতে থাকিলেও 
যখন কেহ কেহ ইহাকে জানিতেই পারে না, তখন যে ব্যক্তি ভাহা (শ্রবণাদি ) করে ন| সে যে জানিতে 
পারিবেই ন! তাহা কি আর বলিতে হইবে? অর্থাৎ ধাহারা আত্মতত্ব শ্রবণ করেন তাহারা অধিকাংশ 
স্থলে আত্মতত্ব জানিতে পারেন না বটে তথাপি তাহাদের জানিবার সম্ভাবনা আছে; কিন্তু যাহারা 
শ্রবাদিও করে না তাহাদের কম্মিন্কালেও আত্মতত্ব জানিবার সম্ভাবনা নাই। ঘ্যদি কোন 
প্রতিবন্ধক না থাকে তাহা হইলে ইহ জন্মেই বিগ্যার উদয় হইয়া থাকে, যেহেতু শ্রুতিতে এইরূপ 
উক্তিই দেখিতে পাওয়া যায় এই ন্যায় হইতে অর্থাৎ বেদাস্তদর্শনের এই স্ুত্রস্থচিত অধিকরণোক্ত 
নিয্ম হইতে ইহা প্রতিপার্দিত হয়।১৪ বাত্তিককারও তাই বলিয়াছেন, যথা-_“সেই জান কিরূপে 
হইয়! থাকে এইকপ যদি প্রশ্ন কর তাহা হইলে বলিব তাহা বন্ধের নাশ হইলেই হইয়া! থাকে । আর সেই 
বন্ধক্ষ্ও কাহারও হইয়াছে, কাহারও বা হইবে এবং কাহারও বা! বর্তমান রহিয়াছে অর্থাৎ হইতেছে? । 
অনেক ব্যক্তি শ্রবপাদির অভ্যাস করিতে থাকিলেও, যদি প্রতিবুদ্ধ পরিক্ষীণ হয় তবেই তাহাদের কাহারও 
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জায়তে, অন্যথা তু ন। স চ প্রতিবন্ধপরিক্ষয় কন্যচিভ্ভূুত এব যথা হিরণ্যগর্ডন্ত, 
কম্তচিন্তাবী যথা বামদেবস্থ, কস্চিদ্বর্তৃতে যথা স্বেতকেতোঃ। তথাচ প্রতিবন্ধক্ষয়ন্তাতি- 
হলভত্বাৎ 'জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্তযকর্্মণ' ইতি স্মবতেশ্চ ছবিবিজ্জেয়োহয়- 
মাত্েতি নির্গলিতোইর্থ:।১৫ যদি তু *শ্রত্বাপ্যেনং বেদ নচৈব কশ্চিৎ”ইত্যেব ব্যাখ্যায়েত 
তদা 'আশ্চধ্যো জ্ঞাতা কৃশলামুশিষ্ট' ইতি শ্রুত্যেকবাক্যতা ন স্তাৎ, “যততামপি সিদ্ধানাং 
কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্বত”ইতি ভগবদ্ধচনবিরোধশ্চেতি বিদ্বন্থিরবিনয়ঃ কষস্তব্যঃ ১৬ অথবা 
“ন চৈৰ কশ্চিংস্ইত্যস্ত সর্ববত্র সন্বন্ধঃ__কশ্চিদেনং ন পশ্ঠতি ন বদতি ন শৃণোতি শ্রন্বাপি 
ন বেদেতি পঞ্চ প্রকারা উক্তাঃ। কম্চিৎ পশ্তত্যেব ন বদতি, কশ্চিৎ পশ্ঠুতি চ বদতি 


জান জন্মিয়া থাকে, অন্তথা নহে। আর সেই যে প্রতিবন্ধপরিক্ষয় তাহা কাহারও হইয়া গিয়াছে, 
যেমন হিরণ্যগর্ভের ; কাহারও বা হইবে, যেমন বামদেবের 7; এবং কাহারও বা হইতেছে যেমন শ্বেত- 
কেতুর। হ্থতরাং প্রতিবন্ধক্ষয় অত্যন্ত দূর্লভ হওয়ায় এবং “পাঁপকর্মের ক্ষয় হইলে তবেই পুরুষের 
জানোদয় হইয়। থাকে" এই প্রকার স্বৃতি বচন থাকায় এইরূপ অর্থই নিশ্চত হয় যে এই আত্ম! ছুবিজেয 
অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ করা অনায়াসসাধ্য নহে ।১% আর যদি “শ্রত্বাপ্েনং বেদ ন টৈব কশ্চিৎ* অর্থাৎ 
“এই আত্মতত্ব শ্রবণ করিয়াও-কেহ ইহাকে জানিতে পারে না” এই সমস্ত-অংশটাকে একটী বাক্য 
ধরিয়া ব্যাখ্য। করা হয় অর্থাৎ টীকামধ্যে “শ্রত্বাপ্যেনং বেদ” এই পর্য্স্ত একটা বাক্য এবং “ন চৈব 
কশ্সিৎগ্এইটা অন্য একটা বাক্য ধরিয়া! যে ভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহা না করিয়া! যদি এ সমস্ত 
অংশটাকে একত্র একটা বাক্য ধরা হয় তাহ! হইলে “এই আত্মার জাত! আশ্শরধ্যন্বক্ূপ এবং উপদেশকও 
কুশল অর্থাৎ যুক্তি ও অন্ুভবে নিপুণ এই ক্রুতিবাক্যের সহিত একবাক্যতা হয় না। এবং 
“আত্মতত্ব বোধে যত্রশীল সিদ্ধব্যক্তিগণের মধ্যে কোনও ব্যক্তি আমাকে স্বরূপতঃ জানিয়৷ থাকে” 
এই ভগবদুক্তিও বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে।-_এই কথা বলায় যদি আমার কোন অবিনয় প্রকাশ পাইয়া 
থাকে তাহা সুধীগণের মাঞ্জনীয়। অভিপ্রায় এই যে শ্রুতি ও ভগবদ্গীতার উক্ত বচন হইতে জানা যায় 
যে আত্মতত্ব বু লোকে না জানুক খুব কম লোকও অন্ততঃ জানিতে পারে, কেন না৷ তাহা না 
হইলে কাহারও মুক্তি হইতে পারে না । কিন্তু এই স্থলের "শ্রদ্ধাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ* এই সমস্ত 
অংশটীকে একটা বাক্য ধরিয়া অর্থ করিলে শ্রুতি ও বক্ষ্যমাণ ভগবদ্বাক্যের সহিত বিরোধ হয়, কারণ 
এপক্ষে ইহার এইবূপ অর্থ হয় যে, শ্রবণাদি করিলেও কেহই এই আত্মাকে অবগত হইতে পারে না। 
অথচ শ্রুতিবাক্য ও ভগবছুক্তি হইতে জানা যায় ষে শ্রবপমননাদিপরায়ণ ব্যক্তিগণের মধ্যে ধাহাদের 
প্রতিবন্ধ ক্ষয় হইয়াছে তীহারা আত্মতত্ব অবগত হইয়! থাকেন। এই কারণে উক্ত অংশটাকে দুইটা 
বাক্য করিয়া যেমন ব্যাখ্যা কর! হইয়াছে তাহাই সঙ্গত।১৬ অথবা *ম চৈব কম্পিত” 
এই অংশটার সর্বত্রই অর্থাৎ গ্লোকোক্ত সকল ক্রিয়াপদের সহিতই অন্থ্যঙ্গমূলক সম্বন্ধ আছে 
বুঝিতে হইবে। আর তাহা হুইলে-_-কেহ ইহাকে দেখিতে পায় না, কেহ বলিতে পারে না, 
কেহ শ্রবণ করিতে পারে না, এবং কেহ শুনিয়াও অবগত হয় না, এইরূপে পদ যোজনা 


দ্বিতীয়োহ্ধ্যায়ঃ। ২০১ 


দেহী নিত্যমবধ্যোহয়ং দেহে সর্ববস্ত ভারত | 
তম্মাৎ সর্র্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥৩০॥ 


ভারত! অরং দেহী সর্ববন্ত দেহে নিত্যম্‌ অবধাঃ তন্মাৎ ত্বং সর্ববাণি ভূতানি শোচিতুম্‌ ন অর্হসি, অর্থাৎ, হে ভরতকুলতিলক ! 
সকল প্রাণিরই দেহ নিহত হইতে থাকিলেও দেহী যখন নিশ্চিতই নিহত হয় না তখন কোনও প্রাণীর বধের জন্চ তোমার শোক 
করা উচিত হয় না 1 ৩৪ 


চ, কশ্চিন্তদ্বচনং শুণোতি চ তদর্থং জানাতি চ, কশ্চিৎ শ্রত্বাপি ন জানাতি, কশ্চিত্ত 
সর্বববহিভূতি ইতি।১৭ অবিদ্ধৎপক্ষে তু অসস্তাবনা বিপরীতভাবনাভিভূতত্বাদাশ্্য্যতুল্যত্বৎ 
দর্শনবদনশ্রবনেধিতি নিগদব্যাখ্যাত; শ্লোকঃ। চতুর্থপাদে তু দৃষ্টোক্ত1 শ্রুত্বাপীতি 
যোজনা ।১৮-_২৯ 

ইদানীং সর্ববপ্রাণিসাধারণভ্রমনিবৃত্তিপাধনমুক্তমুপসংহরতি দেহীতি। “সর্ববস্তা” 
প্রাণিজাতন্ত “দেহে” বধ্যমানেইপ্যয়ং “দেহী” লিঙ্গদেহোপাধিরাত্ম। বধ্যো ন ভবতীতি 
“নিত্যংত নিয়তং য্মাৎ তন্মাৎ “সর্ববাণি ভূতানি” স্থুলানি সুক্াণি চ ভীম্মা্দিভাবাপ- 


করিলে পাঁচ প্রকার অর্থ উক্ত হয়। যথা,-কেহ দেখেন বটে কিন্তু বলেন না, কেহ 
দেখিয়াও থাকেন এবং বলিয়্াও থাকেন, কেহ আত্মবিষয়ক শ্রুতিবাক্য শুনিয়া থাকেন এবং 
তাহার অর্থও অবগত হইয়া থাকেন, কেহ শ্রবণ করিয়াও অর্থাৎ আত্মবিষয়ক শ্রুতিবাক্য শ্রবণ 
করিয়াও তাহা অবগত হয়েন না, আর কেহ বা এই সমস্ত প্রকারেরই বহির্ভত।১৭ এই শ্লোকটা 
অজ্ঞানিব্যক্তিগণের উদ্দেশে প্রযুক্ত হইয়াছে এইরূপ পক্ষ ধরিয়া ব্যাখ্যা করিলেও আত্মদর্শন, আত্মতত্ব- 
কথন এবং আত্মতত্বশ্রবণ এই সমস্তই তাহাদের কাছে আশ্চধ্যের ন্যায়, কারণ তাহারা অসভ্ভাবনা ও 
বিপরীতভাবনার দ্বারা অভিভূত। এই পক্ষে এইরূপে শ্লোকটা নিগদ ব্যাখ্যাত অর্থাৎ যেমন উক্ত 
হইয়াছে সেইরূপেই উহা! ব্যাখ্যাত হইয়! গিয়াছে। কেবল চতুর্থ পাদে “দেখিয়া, বলিয়া এবং 
শুনিয়াও (কেহ জানিতে পারে ন! )”_এইরূপ যোজনা করিতে হইবে ।১৮_-২৯ 

ভাবপ্রকাশ-_যদি বল, সকলেই ত শোক করে; যদি শোকের কারণই না থাকে, তবে 
সকলেই শোক করে কেন? ইহার উত্তরে বলিব যে আত্মতত্ব অতীব দুরধিগম্য, এ সম্বদ্ধে শুনিলেই 
ষে ধারণা করিতে পারা যাঁয় তাহা নহে,_এ এক অভিনব তত্ব; ইহার কথ! আশ্চর্যজনক বলিয়া! 
বোধ হয়। হহার তুল্য ছিতীয় বস্ত নাই__তাই ইহার ধারণা এত কঠিন, এই আত্মতত্বের ধারণা 
হয়না বলিয়াই লোকের শৌকমোহ উপস্থিত হয়। আত্মাকে জানিলে শোকমোহ থাকিতে পারে 
ন-__ইহা নিশ্চিত। আত্মতত্ব এত কঠিন যে যিনি ইহাকে জানেন--তিনিও বলিয়া ইহাকে প্রকাশ 
করিতে পারেন না । এ এমন অভিনব তত্ব যে যিনি ইহাকে দর্শন করেন তিনি বিস্ময়ে অভিভূত 
হইয়া পড়েন__ইহার তুল্য বস্ত ত কখনও দর্শন করেন নাই-_তাই এই বিন্ময়? দেখিয়াও বিন্বয় যায় 
না, বলিতে গেলে ইহাকে প্রকাশ করা যায় না। ইহার বর্ণনাও বিস্ময়কর 


৮ । 


২০২ শ্রীমত্ভগবদগীতা | 


স্বধ্্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি। 
রমা যুদ্ধাচ্ছেযোহন্যৎ ক্ষত্রিয়স্ত ন বিদ্যতে ॥৩১॥ 


বধর্দং অপি চ অবেক্ষ্য বিকম্পিতুং ন অরহসি হি ধর্ম্যাৎ ঘুদ্ধাৎ ক্ষতিয়্ত অন্তৎ শ্রেয়; ন বিদ্াতে, অর্থাৎ, ক্ষজিয়ের ধর্দ 
(কর্তব্য) আলোটন! করিয়াও তোমার বিচলিত হওয়া উচিত হয় না; কারণ ধর্ম্ানুগত যুদ্ধ ছাড়া জত্রিয়ের অন্ত কোন 
শ্রেয়োজনক কর্ন নাই ।৩১ 
্ানযদ্দিন্ত ত্বং “ন শোচিতুমর্থসি”__-১ স্থুলদেহস্তাশৌচ্যত্বমপরিহাধ্্যত্বাৎ, লিঙ্গদেহস্তা- 
শোচ্যত্বমাত্মবদেব অবধ্যত্বাদিতি সুুলদেহস্ত লিঙগদেহস্যাত্মনো বা শোচ্যত্বং ন যুক্ত- 
মিতি ভাব ।২--৩০ ॥ 
তদেবং স্থুলনুক্সশরীরদ্বয়তৎকারণাবিগ্ঠাখ্যোপাধিত্রয়াইবিবেকেন মিথ্যাভূত- 
স্তাপি সংসারস্ত সত্যত্বাত্বধন্মত্বাদিপ্রতিভাসরূপং সর্বপ্রাণিসাধারণমজ্জুনস্ত ভ্রমং 
নিরাকর্তূং উপাধিত্রয়বিবেকেনাত্মন্বরূপমভিহিতবান্‌।১ সম্প্রতি যুদ্ধাখ্যে স্বধর্থ্ে 
হিংসাদিবাহুল্যেনাধর্শত্বপ্রতিভাসরূপমজ্জ্রনস্তৈব করুণাদিদোষনিবন্ধনমসাধারণং ভ্রমং 


এক্ষণে, যে ভ্রম সমস্ত প্রাণীর মধ্যে সাধারণ অর্থাৎ সমভাবে বিদ্মান সেই 
ভ্রমনিবৃত্তির যাহা সাধন_ সেই ভ্রম যাহা দ্বারা! নিবৃত্ত হয়, যাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে, তাহারই উপসংহার 
করিতেছেন। জর্ব্ন্ত -সমন্ত প্রাণিগণের দেহে - দেহ নিহত হইতে থাকিলেও অয়ং দেহী- এই 
দেহী অর্থাৎ লিঙ্গোপাধি আত্ম! (লিঙদেহ ধাহার উপাধি অর্থাৎ সংসারাধার, লিঙ্গদেহোৌপহিত সেই আত্মা 
অবধ্যঃ -বধ্য অর্থাৎ বধার্থ বা বিনষ্ট হন না, যেহেতু ইহা নিত্যং- নিয়ত অর্থাৎ নিশ্চিত সেই কারণে 
সর্ব্বাণি ভূতানি -ভীগ্মাদিভাবাপন্ন সমস্ত স্কুল ও সুস্্ম ভূত সকলের উদ্দেশে ত্বং শোচিতুম্‌ ন 
অর্থজি- তোমার শোক করা উচিত নহে।১ স্ুল দেহ অশ্বোচ্য অর্থাৎ স্থুল দেহের জন্ত শোক 
করা অনুচিত কারণ তাহার নাশ অপরিহার্য ; আর লিঙ্গদেহ অশোচ্য (শোকের অযোগ্য ), 
যেহেতু তাহাও আত্মারই ন্তায় অবধ্য অর্থাৎ নিহত হয় না। এই সমস্ত কারণে স্থুলদেহের অথব। 
লিঙ্গদেহের কিংবা আত্মার শোচ্যতা উচিত নহে অর্থাৎ তাহাদের জন্য শোক করা অন্থচিত ॥ ২৩০ ॥ 

ভাবপ্রকীশ- পূর্বোক্ত আলোচনার উপসংহার করিয়। বলিতেছেন যে সকল প্রাণীর দেহ্‌টাই 
কেবল বিনাশযোগ্য এবং বিনষ্ট হয়। যিনি দেহী আত্ম! তাহার বিনাশ নাই। এই আত্মার সর্বথা 
অবিনাশিত্ব স্মরণ করিয়া তোমার শোঁকমোহ পরিহার করা কর্তব্য ।৩০ 

অন্ুবাদ--এইরূপে শ্ুল ও সুস্ত্র শরীরদ্বয় এবং তাহাদের কারপন্বূপ অবিদ্ঠা এই তিন 
নামে প্রসিদ্ধ তিনটা উপাধির অবিবেক বশতঃ অর্থাৎ আত্মা হইতে ইহাদের পার্থক্য জানা নাই বলিয়! 
সংসার মিথ্যা হইলেও “তাহা সত্য এবং তাহা আত্মার ধর্ম এইবূপে ভাসমান (প্রতীয়মান ) যে ভ্রম 
যাহা সকল প্রাণীর মধ্যেই সাধারণ ভাবে বিষ্যমীন, অঞ্জুনের সেই ভ্রম দূর করিবার জন্য ভগবান উপাধি- 
য়ের পার্থক্য নির্দেশপূর্বক আত্মার াহা স্বরূপ তাহা বলিয়াছেন। অর্থাৎ উক্ত প্রকার ভ্রম সকল 
প্রাণীরই রহিয়াছে এবং অর্জজনৈরও ছিল; তাহা দূর করিবার উপায় কি তাহা তগবান্‌ বলিলেন।১ 


দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ। ২০৩. 


নিরাকর্তৃং হিংসাদিমত্বেপি যুদ্ধস্য স্বধর্ম্ত্বেনাধর্মত্বাভাবং বোধয়তি ভগবান্‌।২ 
ন কেবলং পরমার্থতত্বমেবাকেক্ষ্য কিন্তু “ম্বধর্ম্মমপি* ক্ষত্রিয়ধর্্মমপি যুদ্ধাপরাম্মুখত্বরূপং 
“অবেক্ষ্য” শীস্ত্রতঃ পর্য্যালোচ্য “বিকম্পিতুং” বিচলিতুং ধর্ম্মাদধর্সত্বতরান্ত্যা নিবন্ধিতুং 
“নারহৃসি”।৩ তত্রৈবং সতি “যগ্প্যেতে ন পশ্যস্তি” ইত্যাদিন! “নরকে নিয়তং বাসো 
ভবতীপ্ত্যস্তেন যুদ্ধস্ত পাপহেতুত্বং ত্বয়া যছুত্তং “কথং ভীম্মমহং সঙ্খ্যে” ইত্যাদিনা চ 
গুরুবধক্রহ্মবধাগ্যকরণং যদভিহিতং তৎ সর্ববং ধর্মশান্ত্রাপর্যযালোচনাদেবোক্তম্‌।৪ কম্মাৎ ? 
“হি” যম্মাৎ “ধর্স্যাৎ” অপরাজ্মুখত্বধন্্মাদনপেতাৎ “যুদ্ধাৎ” অন্থাৎ ক্ষত্িয়স্ত শ্রেয়ঃ শ্রেয়ঃ 
সাধনং “ন বিষ্যাতে”__যুদ্ধমেব হি পৃথিবীজয়দ্বারেণ প্রজারক্ষণত্রাদ্ষণশ্ডআীষাদিক্ষাত্রধর্ম- 


এক্ষণে, যুদ্ধ নামক স্বধর্দে হিংসাদি দৌষ বহুল ভাবে বিদ্যমান থাকায়, তাহা অধর” এইরূপ বিবেচনা 
বশতঃ অর্জুনের করুণাদিদোষনিবন্ধন যে অসাধারণ ভ্রম হইয়াছিল ( কর্তব্যে অকর্তব্যরূপ ভ্রম 
সর্বসাধারণ নহে, কিন্তু যাহার পক্ষে যাহা! কর্তব্য তদ্ধিষয়ে তাহার যদি ভ্রমে অকর্তব্যতা বোধ হয় 
তাহা হইলে এই ভ্রম সেই ব্যক্তির একারই হইয়া থাকে বলিয়া তাহা অসাধারণ; আর যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া 
অর্জনের এপ্রকারেরই যে ভ্রম হইয়াছিল ) তাহা নিবারণ করিবার জন্য ভগবান্‌ বুঝাইয়া দিতেছেন যে 
দ্ধ ্বধন্্ন হওয়ায় ভাহাতে অধর্শত্ব নাই__২। কেবল যে পরমার্থ তত্ব অবেক্ষণ করিয়া! যুদ্ধে কম্পিত 
( শোকাদিহেতু চঞ্চল ) হওয়া অনুচিত তাহা নহে কিন্ত স্বধর্্মম্‌ অপি -যুদ্ধাপরা ্খত্বরূপ অর্থাৎ যুদ্ধে 
বিমুখ না হওয়া এই প্রকার যে ক্ষাত্রধর্ম তাহাও অবেক্ষ্য - অবেঙ্ষণ করিয়! অর্থাৎ শাস্ত্রোক্তি অনুসারে 
আলোচন! করিয়া বিকম্পিতুং -বিকম্পিত হওয়া__বিচলিত হওয়া অর্থাৎ ধর্মাদিতে অধর্ম্ জান করিয়া 
তাহা হইতে নিবৃত্ত হওয়া নার্ছসি- তোমার উচিত নহে। ৩ এরূপ স্থলে ইহা হইলে পর অর্থাৎ 
সে স্থলে ইহাই যখন শান্ত্রসঙ্গত তখন, ষন্ভপ্যেতে ন পশ্বীস্তি- “যদিও ইহারা দেখিতে পাইতেছে 
না" ইত্যাদি ক্লোকে আরম্ত করিয়া নরকে নিয়তং বাঁনঃ-“অবশ্তই চিরকাল ধরিয়া নরকে বাস 
হইয়া থাকে” এই পর্যন্ত শ্লৌকে তুমি ( অঞ্জুন ) যে যুদ্ধের পাপহেতৃতার কথা বলিয়াছিলে অর্থাৎ যুদ্ধ 
করিলে পাঁপই হইবে এইবূপ যে বলিয়াছিলে এবং কথং ভীম্মমহং সংখ্যে -“যুদ্ধে আমি কিনূপে 
ভীম্মের সহিত বাণদ্ধারা৷ যুদ্ধ করিব” ইত্যাদি শ্সৌকে গুরুবধ ও ব্রহ্ম বধ করিব না বলিয়া যে অভিসন্ধি 
প্রকাশ করিয়াছিলে সে সমস্তই ধর্দ্দ শাস্ত্র পর্যালোচনা না করিয়াই বলিয়াছিলে অর্থাৎ ধর্মশশীস্ত্রের বিধি 
সম্যক্রূপে আলোচনা কর নাই বলিয়াই সেইরূপ উক্তি সকল তোমার মত ব্যক্তির মুখ হইতে নির্গত 
হইয়াছিল।৪ কি রকম? (উত্তর)_“হ্ি*-যেহেতু ধর্থ্যাৎ - অপরাদ্থখন্বধর্ম হইতে অর্থাৎ বিমুখ 
না হওয়ারূপ যে ধর্ম তাহ! হইতে অনপেত (অশ্থলিত) যে যুদ্ধ, সেইরূপ যুদ্ধ ছাড়া অন্য অন্ত 
অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে আর অন্য 'কোন শ্রেয়: অর্থাৎ শ্রেয়ঃসাধন ( মঙ্গলজনক কার্ধ্য ) নাই। কিন্ত 
একমাত্র যুদ্ধই পৃথিবীবিজয়দারা প্রজারক্ষণ এবং ক্রাহ্মণন্ু্রষ! প্রভৃতি ক্ষাত্র ধর্ের নির্ববাহক ; এবং ইহাই 
ক্ষক্রিয়ের পক্ষে প্রশস্ততর- ইহাই অভিপ্রায়; অর্থাৎ যাহা যাহার ধর্ম বা কর্তব্য তাহাই তাহার শ্রেয় 
সাধন, তাহা হইতেই তাহার শ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে। ক্ষ্রিয়ের গ্রজাপালন, ত্রা্মণণ্ড্যা গ্রতভৃতিই 


২০৪ শ্রীমভ্গবদগীতা। 


নির্বাহকমিতি তদেব ক্ষত্রিয়স্ত প্রশস্ততরমিত্যভিপ্রায়ঠ)।৫ তথাচোক্তং পরাশরেণ, 
ক্ষত্রিয়ো হি প্রজা রক্ষন্‌ শত্্রপাণিঃ প্রদণ্ডবান্। নিজিত্য পরসৈম্তানি ক্ষিতিং ধর্সেণ 
পালয়েৎ'। মন্ুনাপি, 'সমোত্বমাধমৈ রাজ! চাহৃতঃ পালয়ন্‌ প্রজাঃ। ন নিবর্তেত সংগ্রামাৎ 
কষাত্রং ধর্মমনুস্মরন্‌ ॥ সংগ্রামে্বনিবন্তিতবং প্রজানাঞ্েব পালনং। শুঅষ। ব্রাহ্মণানাঞ্চ 
রাজ্ঞঃ শ্রেয়স্করং পরমি'ত্যাদিনা ( ৭।৮৭,৮৮)।৬ রাজশবশ্চ ক্ষত্রিয়জাতিমাত্রবাচীতি 
স্থিতমেবেষ্ট্যধিকরণে। তেন ভূমিপালস্যৈবায়ং ধর্ম ইতি ন ভ্রমিতব্যম্‌। উদাহৃতবচনেইপি 
ক্ষত্রিয়ো হি'ইতি ক্ষাত্রং ধর্মম্ইতি চ স্পষ্টং লিঙ্গম্‌। তস্মাৎ ক্ষত্রিয়্ত যুদ্ধং প্রশস্তো ধর্ম 
ইতি সাধু ভগবতাভিহিতম্।৭ “অপশবোইন্তে গোঅশ্বেভ্যঃ পশবো! গোঅস্থা ইতিবৎ 
প্রশংসালক্ষণয়া যুদ্ধাদন্থৎ শ্রেয়ঃসাধনং ন বিদ্ভত ইত্যুক্তমিতি ন দোঁষঃ।৮ এতেন, 


কর্তব্য কর্্ম। আবার ছুষ্ট দমন না করিলে প্রজাপালন হয় না। আর যুদ্ধ না করিলে ছুষ্ট দমন হয় না; 
এই কারণে এবং ধর্মশীস্ত্রে বিহিত হইয়াছে বলিয়াও যুদ্ধই ক্ষত্রিয়ের ধর্্ বপিয়! তাহা! হইতেই তাহার 
শ্রেযঃ হয়।৫ পরাশর তাহাই বলিয়াছেন, যথা--ক্ষত্রিয় প্রজাপালন করিয়া এবং হস্তে শূ্্গ্রহণ করতঃ 
ছ্টগণের দণ্ড বিধানে তৎপর হুইয়া পরসৈন্য পরাজিত করিয়া ধর্ধাহুসারে পৃথিবী রক্ষা করিবে”। 
মন্ণও_-রাজা প্রজাপালন করিতে থাকিয়া স্বসমান, নিজ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কিংবা অধম ব্যক্তির দ্বার যদি 
(যুদ্ধার্ধে ) আহৃত হন তাহা হইলে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম স্মরণ করিয়া যুদ্ধ হইতে তাহার নিবৃত্ত না হওয়া 
উচিত। কারণ যুদ্ধে নিবৃত্ত না হওয়া, এবং প্রজাগণের পালন করা ও ব্রাঙ্মণগণের স্তশ্রষা এইগুলিই 
ক্ষত্িয়ের পক্ষে পরম শ্রেয়স্কর'-_ইত্যাদি সন্দর্তে উহাই বলিয়াছেন ।৬ আর “রাজা” এই শব্দটা যে কেবল- 
মাত্র ক্ষত্রিয়েরই বাচক তাহা “অবেষ্টি, অধিকরণে (মীমাংসা দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের 
দ্বিতীয় অধিকরণে ) নির্ণীত হইয়াছে । সুতরাং এস্থলে__-যিনি ভূমিপাল অর্থাৎ ভূম্বামী (তিনি ব্রাহ্মণই 
হউন, ক্ষত্রিয়ই হউন অথবা অন্য যে জাতীয়ই হউন ) ইহা! অর্থাৎ যুদ্ধ করিয়া প্রজাপালন প্রভৃতি 
কর্ম করা তাহীরই ধর্ধ কিন্তু উহা সাধারণ ক্ষতরিয়ের ধর্ম নহে__এরপ ভ্রম হওয়া উচিত নহে। যেহেতু 
উদ্াহত ( পরাশরের ) বচনে কক্ষত্রিয়ঃ হি” এবং (মুর বচনে ) 'ক্ষান্রং ধর্ম, এইরূপ নির্দেশই ইহার 
স্পষ্ট লিঙ্গ অর্থাৎ চিহ্ন বাঁ জাপক । অর্থাৎ মন এবং পরাশর উভয়েরই বচনে যখন স্পষ্ট করিয়া “ক্ষত্রিয়” 
বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে তখন যুদ্ধ করিয়! প্রজাপালনাদি করা৷ ব্রাহ্মণাদি যে ব্যক্তিই ভূম্বামী হইবে 
তাহা তাহারই কর্তব্য কিন্ত ক্ষত্রিয় সাধরণের কর্তব্য নহে, এরূপ বলা চলে না। অতএব ভগবান্‌, ক্ষতরিয়ের 
পক্ষে যুদ্ধ ্রশত্ত ধর্ম, এই কথা যে বলিয়াছেন তাহা! অতি লমীচীনই হইয়াছে ।৭। «গো এবং অশ্ব 
ছাড়া অন্ত পণুসকল অপপ্ড (পশ্তই নহে ), কিন্তু গো এবং অশ্ব ইহারাই পশ্ত'_-এই বচনে যেমন গো এবং 
অশ্থের প্রশংসাই কীন্তিত হইয়াছে কিন্তু অন্ত পশ্ততে যে পশুত্ব নাই এরূপ অর্থ উক্ত হয় নাই এ স্থলেও 
সেইরূপ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধ ব্যতীত অন্য শ্রেয়ঃসাধন নাই” এই উক্ভিতে যুদ্ধের প্রশংসাই কীত্িত 
হইয়াছে কিন্তু অন্য ধর্ম যে ক্ষত্রিয়ের অহুষ্ঠেয় নহে-_-এরপ অর্থ এন্থলে বিবক্ষিত হয় নাই; স্থৃতরাং উক্ত 
উদ্তিতে কোনরূপ দোষের সম্ভাবনা নাই,। ৮। ইহার স্বারা অর্থাৎ ধর্্দানপেত যুদ্ধ ছাড়া ক্ষত্রিয়ের 


দ্বিতীয়োহ্ধ্যায়ঃ। ২০৫ 


ুদ্ধাৎ প্রশস্ততরং কিঞ্িদনুষ্ঠাতুং ততো নিবৃত্তিরূচিতেতি নিরস্তং, “ন চ শ্রেয়োহমুপস্তামি 
হত স্বজনমাহব” ইত্যেতদপি ॥৯__৩১ ॥ 


অন্য কর্তব্য নাই_-এই উক্তি হেতু "যাহা যুদ্ধ অপেক্ষা অধিক প্রশস্ত এমন কোন কর্ধের অনুষ্ঠান 
করিবার জন্যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হওয়া উচিত'__ এইরূপ মত নিরম্ত হইল এবং "যুদ্ধে ন্বজনগণকে 
নিহত করিয়া কোন শ্রেয়; দেখিতেছি না” অর্জুনের এই উক্তিও প্রত্যুক্ত হইল অর্থাৎ যুদ্ধই 
ক্ষত্রিয়ের পক্ষে প্রশস্ততম ধর্ম, তাহার পক্ষে তাহা অপেক্ষা অধিক প্রশত্ত শ্রেয়ঃসাধন কোন কর্ম 
নাই; আর তাহা হইতেই তাহার শ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে । এই কারণে "যুদ্ধ অপেক্ষ। প্রশত্ততর 
কর্তের অনুষ্ঠান করিব এবং যুদ্ধে স্বজনগণকে বধ করিয়া ইহাতে কোন শ্রেয়ঃ দেখিতেছি না”__ 
( অর্জুনের ) এই দুই প্রকার উক্তিই সঙ্গত নহে।৯-__৩১ 

ভাপর্ধ্য :_ স্কোকটার তাৎপর্য পরিষ্ফুট করিবার জন্য টীকাকার মীমাংসা দর্শনের দুইটা 
অধিকরণের উল্লেখ করিয়াছেন । সেই দুইটা অধিকরণ এইরূপ-_মীমাংস! দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের 
তৃতীয় পাদের দ্বিতীয় অধিকরণে তৃতীয় সুত্রে যে বিচার আছে তাহাতে রাজস্থয় যজ্ঞের 
প্রকরণে উপদিষ্ট অবেষ্টিনামকযজ্ঞে ক্ষত্রিয়ের ন্যায় ব্রাহ্মণ এরং বৈশ্তেরও অধিকার আছে কি না 
এই সন্দেহের মীমাংসাপ্রসঙ্গে সিদ্ধান্তরূপে বল! হইয়াছে যে ক্ষত্রিয়ত্ব জাতিই রাজশবের প্রবৃত্তির 
নিমিত্ত বলিয়! 'রাজা রাজসুয়েন যজেত” এই শ্রতিবাক্যবিহিত রাজনুয় যজ্ঞে ক্ষত্রিয়পদবোধিত 
ক্ত্রিয়জাতি ছাড়া ব্রাহ্মণ বা বৈশ্ের অধিকার নাই। অতএব রাজস্ুয় প্রকরণাস্তর্গত যে অবেষ্টি- 
নামক ইষ্টি তাহাতে রাজ্ঞপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ এবং বৈশ্তের অধিকার নাই। এইজন্ত এই অস্তরবেষ্টি ছাড়া 
রাজনুয় যজ্জানস্তর্গত বহিরবেষ্টিষ্ঞে ব্রান্মাদি ব্ত্রয়ের কর্তৃত্ব আছে, আর অস্তরবেষ্টিতে কেবলমাত্র 
কষত্রিয়েরই অধিকারিতা রহিয়াছে। অতএব 'সমোতমাধমৈ রাজা+ ইত্যাদি মন্গবচনে যে “রাজা? পদটা 
প্রযুক্ত হইয়াছে তাহাও এ প্রকারে ক্ষত্রিয়েরই বাচক বলিয়া তদুক্ত নিয়মান্ুসারে যুদ্ধ করা 
কত্রিয়জাতি অর্জুনের অবশ্য কর্তব্য,_না করিলে প্রত্যবায় হইবে । এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে ব্রাঙ্মণত্ব, 
ক্ষত্িযত্বাদি জাতি জন্মনিমিত্তক, গুণকম্মনিমিত্তক নহে-_এই শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত অন্সারেই এই সমস্ত 
বিচার । 

আর এ স্থলে যে বলা হইয়াছে ধর্দ যুদ্ধ ছাড়া ক্ষত্রিয়ের অন্য শ্রেয়; নাই, ইহার দ্বারা তাহার 
পক্ষে অন্য শ্রেয়ের নিষেধ করা হয় নাই কিন্তু যুদ্ধের প্রশম্ততাই কথিত হৃইয়াছে। মীমাংসা দর্শনের 
প্রথম অধ্যায়ের চতুর্ঘ পাদের যোড়াশধিকরণে প্রশংসা” এই স্থত্রাংশে 'অপশবো! বা অন্যে গোঅশ্বেভ্যঃ 
পশবো গোমস্থাঃ? অর্থাৎ গরু ও ঘোড়া ছাড়া অপর সকল গুলিই অপশ্ত,_গরু ও ঘোড়াই পণ্ড, এই 
বাক্য লইয়া বিচার করিয়া যেমন বল! হইয়াছে যে “অপশবঃ” এস্লে অন্যের পশ্তত্ব নিষেধ করা 
বিবক্ষিত নহে, কিস্ত গবাশ্থের প্রীশত্ত্য ও অপরের অপ্রশত্তত! জাপন করাই উদ্দেস্ । অর্থাৎ পণ্ডর 
মধ্যে গবাশ্ব যাদৃশ প্রশস্ত অন্য পণ্ড তাদৃশ নহে । সেইরূপ এন্থলেও বল! হইয়াছে যে যুদ্ধ কর! ক্ষত্রিয়ের 
পক্ষে যাদৃশ প্রশস্ত অর্থাৎ শ্রেয়োজনক অন্য কোন কর্খদ তাহার তাদৃশ শ্রেয়োজনক নহে। 


২০৬ স্রীমতগবদগীত 


যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপার্তম্‌। 
স্ৃখিনঃ কত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশমূ ॥৩২॥ 


পার্থ! ম্ৃখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ বদৃচ্ছয়! চ উপপন্নম্‌ অপাৃতং হর্গদবারং ঈদৃশং যুদ্ধং লভত্তে অর্থাৎ দবদেমাগত এই যে 
এতাদৃণ বুদ্ধ যাহা সাক্ষাৎ স্বর্গের দ্বারন্বরূপ, হে পার্থ যে সমস্ত ক্ষত্রিয় ইহা! লাত করে ভাহার! নিশ্চিতই হুখী--ভাগ্যবান্‌।৩২ 


নথ যুদ্ন্ত কর্তব্যত্বেহপি ন ভীম্ম্রোণাদিভিগুরুভিঃ সহ তৎ কর্ড মুচিতমতিগহিত- 
ত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ যদৃচ্ছয়েতি।১ “যদৃচ্ছয়া” স্বপ্রযত্রব্যতিরেকেণ “চ:৮ অবধারণে অপ্রার্থ-. 
নয়ৈব “উপস্থিতং” ঈদৃশং ভীম্মপ্রোণাদিবীরপুরুষপ্রতিযোগিকং কীর্তিরাজ্যলাভদৃষ্টফল- 
সাধনং “যুদ্ধ” যে ক্ষত্রিয়াঃ প্রতিযোগিত্বেন লভস্তে তে “সখিনঃ” স্ুখভাজ এব। জয়ে 
সতি অনায়াসেনৈব যশসো রাজ্যস্ত চ লাভাৎ, পরাজয়ে চ অতিশীম্রমেব ন্বগগ্য লাভাদিত্যাহ 
“ম্বগর্ধারমপারৃতম্ইতি।২ অপ্রতিবদ্ধং ব্বর্গসাধনং যুদ্ধং অব্যবধানেনৈব ন্বগজনকং, 
জ্যোতিষ্টোমা দিকন্ত চিরতরেণ, দেহপাতন্ত প্রতিবন্ধাভাবস্'চ অপেক্ষণাদিত্যর্থ; ।৩ ্বর্গধার- 


ভাবপ্রকাশ- পূর্বে ত তত্বালোচনার দ্বার! দেখাইলাম যে শোকের কোনও কারণ নাই। 
লোক ব্যবহারের কথা যে তুমি বলিয়াছ সেদিক দিয়াও কথাটা ভাবিয়া দেখ। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে 
ধর্শযুদ্ধ নিষিদ্ধ ত নহেই, পরস্ত ইহা অপেক্ষা কল্যাণকর বস্ত ক্ষত্রিয়ের পক্ষে আর নাই । তুমি ক্ষত্রিয়, 
যুদ্ধ হইতে বিরত হওয়া তোমার উচিত নহে ।৩১ 

অন্ুবাদ__ আচ্ছা, যুদ্ধ কর্তব্য হইলেও ভীন্ম, ত্রোণ প্রভৃতি গুরুজনগণের সহিত যুদ্ধ করা ত 
অনুচিত, যেহেতু তাহা অতি গহিত; এইরূপ আশঙ্কা! হইলে তাহার উত্তর বলিতেছেন_-)। 
যদৃচ্ছয়। - যদৃচ্ছাক্রমে অর্থাৎ নিজ প্রযত্ব ব্যতীত। শ্চ” শব্দটা অবধারণ (নিশ্চয়) অর্থে 
প্রযুক্ত হইয়াছে। (অতএব) বিনা প্রার্থনায় উপস্থিত এতাদূশ যে যুদ্ধ, যাহাতে ভীন্ম, 
ক্রোণ প্রভৃতি বীরপুরুষগণ প্রতিযোগিরূপে (প্রতিহন্দী হইয় ) বিদ্যমান রহিয়াছেন এবং যাহা 
কীষ্ডিলাভ, ও রাজ্যলাভরপ দৃষ্ট ফলের ( এহিক প্রয়োজনের ) সাধন অর্থাৎ যাহা দ্বার। ইহজগতে কীর্তি 
লাভ এবং রাজ্াপ্রাপ্তি ঘটিয়া' থাকে, তাহাকে যে সকল ক্ষত্রিয়গণ প্রতিযোগিরূপে লাভ করিতে পারে 
তাহার! অবশ্থই ন্ৃখ্থিনঃ-. সুখী অর্থাৎ স্থখভাগী বলিতে হইবে । যেহেতু যদি জয় হয় তাহা হইলে 
অনায়াসেই যশ ও রাজ্য লাভ হইবে।২ আর যদি পরাজয় হয় তাহা হইলে অতিশীন্রই স্বর্গলাভ 
হইবে। এইজন্য ভগবান্‌ বলিতেছেন স্বগর্ধারম্‌ অপাবৃতম্‌ "যুদ্ধ অপ্রতিবন্ধ ভাবে অর্থাৎ প্রতি- 
বন্ধক বিনা অর্থাৎ অব্যবধানেই (ব্যবধান বিনাই ) স্বর্গের জনক। পক্ষান্তরে জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি 
যজ্ঞ চিরতরে অর্থাৎ বহু বিলঙ্ষে হ্বর্গের জনক হইয়া থাকে; কেননা সে স্থলে দেহপাঁতরূপ প্রাতি- 
বন্ধাভাব অপেক্ষিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোমাদি হজ্ঞ'সমাপ্ত করিলেও যাঁবৎকাল দেহ 
বিস্যমান থাকে তাবৎকাল স্বর্গলাভ ঘটিতে পারে ন| বলিয়া সে স্থলে দেহস্থিতিই তাহার প্রতিবন্ধক । 
আমুক্ষয়ে শরীর নষ্ট হইলে পরে যাজিরক ব্যক্তি ন্বর্গারোহণে সমর্থ হয়েন। আর যুদ্ধে মৃত্যু হইলে সঙ্গে 
সেই স্বর্গলাভ হুইয়! থাকে, যেহেতু, তাহাতে সঙ্গে সঙ্গেই দেহপাতরূপ প্রতিবন্ধকাভাব ঘটে ।৩ 


' দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ। ২০৭ 


মিত্যনেন শ্রেনাদিব প্রত্যবায়শস্কা পরিহৃতা। শ্ঠেনাদয়ো হি বিহিত অপি ফলদোষেণ 
হষ্টা» তৎফলস্ত শক্রবধন্তয “ন হিংস্তাৎ সর্ববা ভূতানি 'ব্রাহ্মণং ন হন্তাৎ*ইত্যাদি শাস্ত্রনিবিদ্ধন্ত 
প্রত্যবায়জনকত্বাৎ, ফলে বিধ্যভাবাচ্চ, ন “বিধিষ্পুষ্টে নিষেধানবকাশ' ইতি ন্ায়াবতারঃ। 
ুদ্বস্ত হি ফলং ন্বর্গঃ ; স চ ন নিষিদ্ধঃ1৪ তথাচ মন্তুঃ “আহবেষু মিথোইম্যোন্যং জিঘাংসস্তো 
মহাক্ষিতঃ। যুধ্যমানাঃ পরং শক্ত! স্ব্গং যাস্ত্যপরান্মুখা ইতি ।৫ যুদ্ধন্ত অগ্নীষোমীয়া্া- 
লম্তবদ্িহিতত্বান্ন নিষেধেন শ্ররষ্টং শক্যতে োড়শিগ্রহণাদিবং । গ্রহণাগ্রহণয়োস্তল্যবলতয়া 
বিকল্পবৎ সামান্তশাস্্স্ত বিশেষশাস্ত্রণ সঙ্কোচসম্ভবাং।৬ তথা চ বিধিষ্পৃষ্টে নিষেধানবকাশ 
ইতি ন্যায়াৎ যুদ্ধং ন প্রত্যবায়জনকং নাপি ভীম্মপ্রোণাদিগুরত্রান্ষণাদিবধনিমিত্তো দোষ», 


“স্বর্ধারম্* এই কথা উক্ত হওয়ায় শ্রেনাদি যজ্ঞের স্থায় যুদ্ধে যে প্রত্যবায়ের (পাপের ) আশঙ্কা হইতে 
পারে তাহ। পরিহত হইল। অর্থাৎ শ্রেনাদি যাগে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে না হউক ফলের দ্বারা প্রত্যবায় আছে, 
কিন্তু যুদ্ধে তাহা নাই। ইহার কারণ এই যে শ্রেন প্রভৃতি যাগ সকল বিহিত হইলেও অর্থাৎ 
বিখিবোধিত বলিয়া স্বয়ং অনিষ্টঞ্নক ন! হইলেও ফলের দোষে দুষ্ট ( দোষযুক্ত ) হইয়া! থাকে। কারণ 
শ্তেন যাগের ফল শক্রবধ; তাহা আবার «কোনও প্রাণীর প্রতিই হিংস| করিবে না” 'ব্রাঙ্গণকে বধ 
করিবে না” ইত্যাদি শাস্ত্রের দ্বারা নিষিদ্ধ হওয়ায় প্রত্যবায়জনক ; আর ফলবিষয়ে বিধি (শান্ত্রবিধান ) 
না থাকায় তথায় “বিধিষ্পৃষ্টে অর্থাৎ শান্ত্রবিহিত বিষয়ে নিষেধের অবকাশ নাই” এই নিয়ম খাটে না। 
অর্থাৎ উক্ত নিয়মানুসারে শ্রেনযাগজন্য হিংসার যে পাপজনকতা৷ নাই তাহা বল! চলে না, কারণ 
শ্রেনাদির ফল হিংসা; আর হিংসা নিষিদ্ধ বলিয়া প্রত্যবায় জনক। পক্ষান্তরে যুদ্ধের ফল হইতেছে 
স্বর্গ; আর তাহা নিষিদ্ধ নহে (স্থতরাং তাহ। পাপজনকও নহে )। ৪ এইজন্য মন্্ু বলিয়াছেন_-“যে 
সকল রাজন্তগণ যুদ্ধে অপরাদ্থুখ হইয়৷ শ্বসামধ্য অনুসারে পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে 
পরম্পরের হিংসা করিয়৷ থাকে অর্থাৎ পরম্পর হতাহত হয় তাহার! স্বর্গগমন করে। ৫ আর যুদ্ধ 
অগ্লীষোমীয়ার্দি পশুর আলস্তের (বধের) ন্যায় বিহিত বলিয়। যোড়শিনামক যজ্ঞপান্রবিশেষের 
গ্রহণের ন্যায় তাহা নিষেধের দ্বারা ম্পৃষ্ট হইতে পারে না! যোড়শীর (যজ্্পাত্রবিশেষের ) গ্রহণ 
এবং যোড়শীর অগ্রহণস্থলে যেমন গ্রহণ এবং অগ্রহ্ণ তুল্যবল হওয়ায় বিকল্পিত অর্থাৎ দুইটাই শান্ত 
বলিয়া সমবল হওয়ায় সে স্থলে ইচ্ছান্ুসারে উভয়ই অস্ষ্ঠেয, কিন্তু কোনটাই অপ্রমাণ নহে, সেইরূপ 
বিশেষশাস্ত্রের বারা সামান্তশীন্ত্রের সংকোচ হওয়াই উচিত অর্থাৎ সামান্য শাস্ত্র এবং বিশেষ শাস্ত্র 
স্বলভেদে উভয়ই প্রমাণ-কোনটাই অপ্রমাণ নহে। অর্থাৎ ন হিংন্যা এইটা সামান্ত শাস্ত্র আর 
অগ্নাবোমীয়ং পশুমালভেত এইটী বিশেষ শাস্ত্র; এই ছুইটাই প্রমাণ । তবে ইহাদের অবিরোধ 
করিতে হইলে বলিতে হইবে যে অস্লীষোমীয়াদি বিহিত স্থল ছাড়া অন্যান্য অবিহিত স্থলেই হিংসায় 
অনর্থ জন্মে কিন্তু তততৎ বিহিত স্থলে হিংসা অনর্থসাধন নহে । এইরূপে, সামান্তবিধির দ্বারা সকল 
স্থলেই হিংসার যে অনর্থফলকত্ব বুঝাইতেছিল, বিধিবিহিত স্থলে তাহা তাদৃশ হয় না বলিয়া তথা 
হইতে তাহার সক্কোচ হইল।৬ অতএব “বিধিষ্পৃষ্ট বিষয়ে* নিষেধের অবকাশ নাই” এই স্তায় 


২০৮ স্ীমভগবদ্গীতা। 


তেষামাততায়িত্বাং।৭ তহুক্তং মনুনা 'গুরুং বা বালবৃদ্ধো বা ব্রাহ্মণং ব1 বহুশ্রতং। আততায়িন 
মায়ান্তং হন্তাদেবাবিচারয়ন। নাততায়িবধে দোষো হন্তর্ভবতি কশ্চন। (মনু 
৮1৩৫০,৫১)। আততায়িন মায়ান্তমপি বেদাস্তপারগম্‌। জিঘাংসন্তং জিঘাংসীয়াল তেন 
্রক্মহা ভবেৎ' ইত্যাদি ।৮ নন 'ম্বৃত্যোর্ব্বিরোধে শ্যায়ন্ত বলবান্‌ ব্যবহারতঃ। অর্থশাস্্রাচ্চ 
বলবন্বন্মশান্্রমিতি স্থিতি'রিতি (যাজ্জবন্্যসং ২২১) যাজ্ঞবন্ক্যবচনাৎ আততায়িব্রাহ্মণ- 
বধেহপি প্রত্যবায়োইস্তোব । '্রাহ্মণং ন হস্ঠাৎ'ইতি হি দৃষ্টপ্রয়োজনানপেক্ষাত্বাদ্বর্্শান্ত্রৎ 
“জিঘাংসম্তং জিঘাংসীয়ার তেন ব্রক্ষহা' ভবেৎইতি চ স্বজীবনার্থত্বাদর্থশান্ত্রম্‌।৯ 


(নয়ম ) অনুসারে যুদ্ধ প্রত্যবায়জনক নহে, অর্থাৎ যাহ! বিধিবিহিত তাহা! হিংসাত্মক হইলেও 
প্রত্যবায়জনক নহে; যুদ্ধও বিধিবিহিত এই কারণে ভাহ। হিংসাত্মক হইলেও পাপজনক নহে । আর 
তাহাতে ভীন্ম, দ্রোণ প্রভৃতি গুরুজনগণের এবং ব্রাক্ষণের বধ করার জন্যও দোষ নাই; যেহেতু তাহারা 
আততায়ী।৭ মনও তাহাই বলিয়াছেন-__“আক্রমণকারী আততায়ী গুরুই হউক আর বালকই হউক, 
বৃদ্ধই হউক, অথবা বহুক্রুত ( শাস্্রজ্ঞ) ব্রাঙ্মণই হউক, বিচার না করিয়্াই তাহাকে নিহত করিবে। 
আক্রমণকারী আততায়ী ব্যক্তি বেদাজপারগ হইলেও যদি সে হনন করিতে ইচ্ছা করে তাহা৷ হইলে 
তাহাকে মারিবার ইচ্ছা করিয়া অগ্রসর হইবে অর্থাৎ বধ করিবে, তাহাতে ব্রহ্ম হইতে হইবে 
না; যেহেতু আততায়ী ব্যক্তিকে বধ করিলে ঘাতকের কোনও দোষ হয় নাঁ_ইত্যাদি।৮ ইহাতে 
আশঙ্ক! হইতে পারে ষে, "শ্বৃতিদ্য়ের (ছুইটা ম্ৃতিবচনের ) বিরোধ ঘটিলে ব্যবহার বিষয়ে ন্যায়ই 
অর্থাৎ যুক্তিযুক্ত স্থতিবচনটাই বলবান্‌ বলিয়! গ্রাহ হইবে। আর ধর্মশাস্ত্র অর্থশান্ত্র অপেক্ষা বলবৎ, 
ইহাই স্থিতি অর্থাৎ নিয়ম হইতেছে+__যাজ্ঞবন্ক্ের এই বচন অনুসারে আততাযী ব্রাহ্মণের বধেও ত 
অবশ্তই পাপ রহিয়াছে । কারণ 'ব্রাঙ্মণকে বধ করিবে না” ইহা হইতেছে ধর্শান্ত্, কেন না ইহাতে 
কোন দৃষ্ট প্রয়োজনের অপেক্ষা নাই এবং 'হনন করিতে ইচ্ছু ব্যক্তিকে হনন করিতে ইচ্ছা 
করিয়া অগ্রসর হইবে ইহা হইতেছে অর্থশান্ত,। যেহেতু এস্থলে নিজজীবনরক্ষারূপ দৃষ্ট 
প্রয়োজন বিষ্ভমান রহিয়াছে। ইহার অভিপ্রায় এইরূপ-যে, যাহা দৃষ্প্রয়োজন এবং 
পরত্যক্ষাদি লৌকিকপ্রমাণগম্য তঘ্িষয়ে শাস্ত্রে তাৎপর্য নাই, কারণ 'অজ্ঞাতজ্ঞাপকং 
হি শান্্রম্‌-_যে সকল বিষয় লৌকিক প্রমাণ দ্বারা জাত হওয়! যায় না তাদৃশ বিয়য় সম্বন্ধে যাহা 
উপদেশ দেয় তাহাই শাস্ত্র। দৃষ্ট বিষয় সকল ত লৌকিক প্রমাণের দ্বারাই জান। যায়, স্বতরাং তদ্ধিষয়ে 
শাস্ত্রের আর অপেক্ষ। কি? এই জন্য শাস্ত্রে যায় লৌকিকপ্রমাণগম্য বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে 
তাদৃশস্থলে শাস্ত্র অনুবাদি, সে বিষয়ে শাস্ত্রের তাৎপর্ধ্য নাই__ইহাই শাস্তরজ্ ব্যক্তিগণের সিদ্ধান্ত । এই 
নিয়ম বুদ্ধিস্থ করিয়াই আশঙ্ক! কর! হইয়াছে যে 'আততায়িবধবিষয়ক শাস্ত্র ধর্শশান্্র নহে, কিন্তু অর্থ 
শান্ত, কেনন! আততায়ীকে বধ করিলে জীবনরক্ষা হইবে। নুতরাং নিজ্জীবনরক্ষারূপ দৃষ্ট প্রয়োজন 
উহার ফল হওয়ায় “আততায়ী ব্যক্তিকে বধ করিবে” এই শাস্ত্রী অর্থ শান্ত্র। আর অর্থশান্ত্র ধর্শশান্্র 
অপেক্ষা দুর্বল বলিয়া “ন হিংস্তাৎ* এই ধর্শাশান্ত্রটা এখানে প্রবল । স্থতরাং এই নিয়ম অনুসারে যুদ্ধে বধ 
করা অধর্শ বলিয়া! পাপজনক।৯ " এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বক্তব্য_-্রক্মার উদ্দেশে ত্রাঙ্গণ 
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অন্রোচ্তে ব্রহ্ষণে ব্রাহ্মণমালভেত' ইতিবৎ ( যজু্রবেদ ৩০।৫ ) .যুদ্ধবিধায়কমপি 
ধর্দশীস্্রমেব, “নুখছাঃখে সমে কৃত্বাস্ইত্যত্র দৃষ্টপ্রয়োজনানপেক্ষত্বস্ত বক্ষ্যমাণস্বাৎ। 
যাজ্ঞবন্ক্যবচন্ত দৃষ্প্রয়োজনোদেশ্ককুটায়ুধাদিকৃতবধবিষয়মিত্যদোষঃ1১০ মিতাক্ষরা- 
কারস্ত-_-ধন্মার্থসন্িপাতেহ্থগ্রাহিণ  এতদেবেতি দ্বাদশবাবিকপ্রায়শ্চিত্তন্যৈতচ্ছব্দ 
পরামৃষ্স্তাপস্তন্বেন বিধানাৎ মিত্রলব্াগ্র্শাস্তান্থুসারেণ চতুষ্পাদ্যবহারে শত্রোরপি জয়ে 
ধর্মশান্ত্রাতিক্রমো ন কর্তব্য ইত্যেতৎপরং বচনমেতৎ”_ইত্যাহ। ভবেত্ববং ন নো 
হানিঃ।১১ তদেবং যুদ্ধকরণে নুখোক্তেঃ “স্বজনং হি কথং হত্ব স্ুখিনঃ স্যাম মাধব”ইত্য- 
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আলম্তন (বধ) করিবে” এই শাস্ত্রের ন্যায় যুন্ধবিষয়ক শাহস্্ও ধর্মশাস্্রই বটে। যেহেতু অগ্রে “সখ 
এবং দুংখকে সমানজ্ঞান করিয়া” ইত্যাদি ক্লোকে বল! হইবে যে যুদ্ধে দৃষ্ট প্রয়োজনের অপেক্ষাই 
নাই অর্থাৎ রাজ্যলোভের জন্য যে যুদ্ধ করিতে হইবে তাহা নহে কিন্তু ধর্দের জন্যই তাহা 
কর্তব্য । আর যাজ্ঞবক্কের বচনটা দৃষ্ট (লৌকিক) প্রয়োজন যাহার উদ্দেশ্ত এতাদৃশ কুটযুদ্ধজন্য 
যে বধ তাহারই সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ কোন ফলের উদ্দেশে যদি যুদ্ধে ব্রাহ্মণ বধ 
করা হয় তাহা হইলে সে স্থানে ব্রাক্মণবধজন্য পাপ হইবে, কেননা তাদৃশ যুদ্ধ ধর্মযুদ্ধ নহে। কিন্তু 
যেখানে বিনা ফলাকাজ্ষায় কেবল কর্তব্যবোধে যুদ্ধ কৃরিতে হয় এবং তাদৃশ যুদ্ধে যদি ব্রাহ্মণও 
আততায়ী হয় তাহ! হইলে তাহার বধে পাপ হইতে পারে না__ইহাই যাজ্ঞবন্ক্যের বচনের অর্থ; 
এইরূপে স্বতিত্বয়ের যে পরম্পর বিরোধরূপ দোষ হইতেছিল তাহা আর হইতে পারে না।১০ 
যাজ্জবন্ক্য সংহিতার মিতাক্ষরানামকটাকাকার কিন্তু এ স্থলে বলেন__-ধশ্মশফকলক এবং অর্থফলক উভয় 
প্রকার ক্রিয়ার যেখানে প্রবৃতি হয় সেইরূপ স্থলে যদি কেহ ধর্মফলক ক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়! 
অর্থফলক ক্রিয়া গ্রহণ করে তাহা হইলে তাহার পক্ষে ইহাই ( এইবপ দ্বাদশবািক প্রায়শ্চিতই ) বিহিত? 
_ এই বচনে আপন্ডস্থ “এতদ্‌” শবের দ্বারা ঘাদশবর্ধব্যাপিপ্রায়শ্চিত্তের বিধান করিয়াছেন। স্থতরাং 
মিত্রলন্ধি আদি অর্থশীস্তান্সসারে অর্থাৎ 'পূর্বপক্ষ আগ্ঘপাদঃ, পূর্বরপক্ষ প্রথমপাদ হইতেছে ইত্যাদি 
শাস্ত্নির্দিষ্ট চতুষ্পাদ্‌ব্যবহীরস্থলে অর্থশাস্ত্র অনুসরণ করিয়। শক্রকে জয় করিবার জন্যও ধর্মশাস্ত্রের 
অতিক্রম করা উচিত নহে” অর্থাৎ শত্রুকে নিঙ্জিত করিবার জন্তও ধর্্শশান্ত্র অতিক্রম করিয়া অর্থশাস্ত্র 
অনুসরণ করা উচিত নহে, ইহাই এই বচনের অর্থ । মিতক্ষরাকারের মতে যদি উহার অর্থ এইরূপ হয় 
হউক, তাহাতে আমাদের কোন ক্ষতি নাই। অর্থাৎ যাজ্ঞবন্ধ্য বচনের এরূপ অর্থ হইলেও যে যুদ্ধ 
পাপজনক নহে এবং শান্ত্রবিহিত সেই যুদ্ধে আততায়ীকে বধ করিলেও যে কোন প্রত্যবায় হয় না 
ইহাতে কোন বৈমত্য নাই। আর তাহাই আমাদের সিদ্ধান্ত।১১ অতএব যুদ্ধ করিলে যে সখ 
হয় তাহা এই প্রকারে উক্ত হইল বলিয়া__“হে মাধব আমরা ম্বজনগণকে হনন করিয়া কিরূপে স্থত্থী 
হইব” ?-_-অঙ্জুনের এইরূপ উক্তি প্রত্যুক্ত হইল অর্থাৎ উহার প্রত্যুত্তর দেওয়া হইল অর্থাৎ অর্জুনের 
এই প্রকার উক্তি যে সঙ্গত নহে তাহ! দেখান হইল ।১২ ভাৎপর্ধ্য ৫__ধর্দতত্ববিৎ আঁচা্যগণ বলেন 
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ধর্ম কি এবং অধন্ম কি তাহা! মন্ুয্যের কথায় অবধারিত হয় না, যেহেতু ধর্াধন্দ অতীন্দ্রিয় অননুমেয় 
পদার্থ। শাস্ত্রমতে দেখ! যায় একই কর্ম একজনের নিকট এক সময়ে ধর্ম এবং তাহাই আবার 
অন্য একজনের নিকটে অথবা! অন্য এক সময়ে অধর হইয়৷ থাকে । রাজনুয়, অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ 
ক্ত্রিয়েরই অধিকার ; কোন ক্রাক্ষণ যদি রাজা হইয়৷ উক্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন তাহাতে 
তাহার ধর্ম ত হইবে না প্রত্যুত অধশ্মই হইবে । এইকপ সন্ধ্যাবন্দনা ব্রাহ্মণের নিত্য ধর্ম হইলেও 
অশৌচাদি অবস্থায় বা তারশ কালে তাহার অনুষ্ঠানে অধর্দদই হয়। এইরূপ শালগ্রামশিলার্চনা 
প্রসৃতি কর্ম অপধু্দস্ত অবস্থায় ব্রান্মণের পক্ষে ধর্ম হইলেও শূদ্রের পক্ষে তাহা করা সর্ববকালে 
অধর্শা। এইবপ অন্যান্ত বিষয়ও বুঝিতে হইবে। এই জন্য মীমাংসাদর্শনকার মহ্ষি জৈমিনি বলিয়াছেন 
ধর্স্থ শবমূলত্বাৎ' ( মীমাংসাদর্শন_-১1১।৩ ) অর্থাৎ ধর শব্দ ( শস্ত ) মূলক; একমাত্র শান্ত্রই ধর্শ 
বিষয়ে প্রমাণ। ভগবান শঙ্বরাচারধ্যও ব্রহ্মনুত্রভান্তে বলিয়াছেন 'শান্্হেতুত্বাৎ ধর্মাধর্শাবিজ্ঞানম্ত” অর্থাৎ 
ধর্ম ও অধর্শের নির্ণয় শাস্ত্র হইতেই হইয়া! থাকে । ধর্ম্মতত্বনির্ণয় করিবার সম্বন্ধে যখন মহাজনগণের 
সিদ্ধান্ত এইরূপ তখন নিজের ভাল লাগে না বলিয়া, অথবা! জনসমাজে বিসদৃশ দেখায় বলিয়! “ইহা 
ধর্ম হইতে পারে না" এই প্রকার যে জনমত তাহা অত্যন্ত ভ্রমমূলকই বলিতে হইবে। ঈদৃশ 
লোকমত সুধী ব্যক্তিগণের উপেক্ষণীয়। স্ৃৃতরাং যাহা! শাস্ত্রবিহিত তাহাই ধর্দ এবং যাহা শান্তরনিষিদ্ধ 
তাহাই অধর্শ, ইহাই হইল ধর্ম্াধর্মের সাধারণ লক্ষণ । আবার কোনও বিষয় যদি শাস্ত্রে এক স্থানে 
বিহিত হয় এবং অপর স্থানে নিষিদ্ধ কিংবা এক স্থানে নিষিদ্ধ হইয়! অন্য স্থানে বিহিত হয় তাহা 
হইলে তাদৃশ স্থলে সদ্যুক্তি অবলম্বন করিয়াই তাৎ্পধ্য নির্ণয় করিতে হয়। সাধারণতঃ প্রায় সকল 
ব্যক্তিকেই এই কথা বলিতে দেখা যায় যে সকলেই যখন ভগবানের সন্তান, তখন সন্তান হনন কিরূপে 
স্তাহার অভিপ্রেত হইতে পারে? ইহার উত্তরে বু কথা বক্তব্য থাকিলেও অল্প কথায় এইরূপ বলা 
যায় যে ধর্ম এবং অধর্মের লক্ষণ কি, কাহাঁকে ধশ্ম এবং কাহাকে অধর্শ বলে তাহা! স্মরণ করা উচিত। 
তাহা না হইলে ধর্ভ্রমে অধর্দশ আচরিত হইয়া পড়ে, এবং ইহ! বর্তমান যুগে যত্ত্রত্র বহুল পরিমাণে 
পরিলক্ষিত হয়। এই প্রকার ভ্রান্ত বুদ্ধি দ্বার! চালিত হইয়াই অর্জুন প্রাণবধরূপ যুদ্ধকে পাপ বলিয়া মনে 
করিয়াছিলেন। ভগবান্‌ও তাহার উত্তরে বলিলেন যে যুদ্ধ হিংসাত্বকই হউক আর যাহাই হউক উহা 
( ক্ষত্রিয়ের পক্ষে) শাস্ত্র বিহিত; স্তরাং উহা তাহার ধন্দ-_-উহাতে তাহার পাপ নাই। পক্ষান্তরে উহা 
ষদি না করা হয় তাহা হইলেই তাহার পাপ হইবে। ইহার দৃষটান্তস্বরূপ টাকাকার অগ্নীষোমীয়পত্ত- 
হিংসার কথা উল্লেখ করিয়াছেন । যজ্ঞে অগ্ীযোমদেবতার উদ্দেশে পশ্ড বধ শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে । 
আর শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে বলিয়াই উহা পাপজনক নহে । শীন্ত্রবিহিত হইলেও উহা পাপজনক, 
এইরূপ বলিলে ফলত: দীড়ায় এই যে শাস্ত্র পাপকর্্রূপ অপুরুষার্থেরও বিধান করিয়াছেন। কিন্ত 
খধিগণের এবং পূর্ববাচার্যগণের মতে সমগ্র শাস্তরই পুকুতঘার্থপর্ধ্যবসায়ী; এই জন্য শাস্ত্রে অনর্থের উপদেশ 
আছে-্যাঁহা পুরুষের অনিষ্ট ফল প্রদান করে তাহার বিধান আছে, এইরূপ কল্পনা করাও অন্তায়। 
তাই মহুধি বেদব্যাস বলিয়াছেন “অশ্ুদ্বমিতি চেৎ ন, শব্দাৎ, ( বেদান্তদর্শন-_৩।১।২৫ ) অর্থাৎ 
যজ্ঞাদি কর্ম হিংসীবন্থল. হওয়ায় অশুদ্ধ অর্থাৎ পাপজনক এরূপ বলা চলে না, যে হেতু উহা শান্ত 
বিহিত। উক্ত হুত্রের ভাসতে ভগবান্‌'শঙ্করাচার্ধ্য বলিয়াছেন_-শাস্ত্াদৃতে ধর্মধর্মাবিষয়ং বিজ্ঞানং ন 
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কম্তচিদস্তি॥ শান্াচ্চ হিংসান্ুগ্রহাস্যাত্মকো জ্যোভিষ্টোমো ধর্ম ইত্যবধারিত:ঃ। স কথম্‌ অশুদ্ধ 
ইতি শক্যতে বক্তুম্, অর্থাৎ "শাস্ত্র ব্যতীত কাহারও ধর্শীধর্্দ বিষয়ক বিশিষ্ট জ্ঞান হইতে পারে না। 
আবার শাস্ত্র হইতেই জানা যায় যে হিংসাদি-অঙ্গ-সংযুক্ত জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞই ধর্ম । সুতরাং সেই 
শান্ত্রবিহিত যজ্ঞ অশুদ্ধ ইহা কিরূপে বলিতে পারা যায়? এক্ষণে আশঙ্ক! হইতে পারে যে 'অভিচার 
করিতে হইলে শ্তেন যাগের অনুষ্ঠান করিতে হইবে? এইরূপ বিধি আছে। অথচ শ্েনাদি যাগের 
অনুষ্ঠান করিলে প্রত্যবায় হয় বলিয়াও শাস্ত্রে কথিত আছে; সুতরাং শান্ত্রে অপুরুযার্থেরও ত উপদেশ 
রহিয়াছে। ইহার উত্তরে শান্ত্কারগণ বলেন যে যাহা বিধেয় তাহাই ধর্শা। যাগাদিই বিহিত; অর্থাৎ 
বিধিবোধিত, কিন্ত স্বর্গাদিরূপ ফল বিধেয় নহে, যেহেতু তাহাতে পুরুষের স্বভাবতঃই অনুরাগ থাকে 
বলিয়া তাহা অন্থ্রাগপ্রাপ্ত। আর যাহা প্রাপ্ত বিষয় তাহার বিধান হয় না। এই জন্য শাস্ত্রে কুত্রাপি 
ফল বিহিত হয় নাই। এইজন্য প্রসিদ্ধ মীমাংসক কুমারিলভট্ট পাদ বলিয়াছেন “ফলাংশে ভাঁবনায়াম্চ 
প্রত্যয়ে ন বিধায়কঃ, ( গ্লোকবার্তিক ১।২।২২ ) অর্থাৎ লিঙাঁদি বিধি প্রত্যয়ের ফলাংশে বিধায়কত্ব 
নাই। ইহার কারণ এই যে যাহাতে স্বভাবতঃই পুরুষের প্রবৃত্তি আছে তাহার বিধান করা শাস্ত্রের 
কাধ্য নহে; এই জন্য স্বর্গাদি বিধেয় নহে কিন্ত স্বর্গাদির সাধন যে ষাগাদি তাহাই বিধেয়। আবার 
স্বর্গা্দি ফল নিষিদ্ধও নহে? এই কারণে জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে পণ্ড হিংসার বিধান থাকিলেও তাহার 
ফলে যজ্ঞের সাঙ্গতা সাধনই হয়। আর যজ্ঞের সাঙ্গতা হইতে ফলের পূর্ণতা হইয়া থাকে । আর স্বর্গই 
জ্যোতিষ্টোমের ফল এবং তাহা বিধিবিহিত না হইলেও নিষিদ্ধ নহে। এই কারণে জ্যোতিষ্টোমাদি 
স্বর্পতঃ বা ফলতঃও অনর্থজনক নহে। কিন্তু ্টেন যাগের ফল মাত্র অভিচাঁর অর্থাৎ শত্রু বধরূপ 
হিংসা ছাড়া অন্য কিছু নহে; হিংসা আবার অন্ত স্থলে শান্্তঃ প্রতিষিদ্ধ; স্থতরাং হ্ঠেন যাগের 
ফল প্রতিষিদ্ধ। সুতরাং শাস্ত্রে শ্রেন যাগের বিধান থাকিলেও তাহার ফল প্রতিষিদ্ধ হওয়ায় 
উহার অনুষ্ঠানে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে না হউক ফলঘ্বার' পরম্পরাসন্বন্ধে অধর্শরূপ পাপই হইবে । অতএব 
শ্রেনাদি যাগের দৃষ্টান্তে জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের অধর্্দতা অশ্থমান করা যায় না। এক্ষণে পুনরায় আশঙ্কা 
হইতে পারে যে "মা হিংস্তাৎ সর্বা ভূতানি, কোনও প্রাণীর হিংসা করিবে না, এই শাস্ত্র অনুসারে 
হিংস। নিষিদ্ধ; আবার 'অশ্রীষোমীয়ং পশুমালভেত” “অগ্নীষোমদেবতাঁর উদ্দেশে পণ্ড বধ করিবে” 
এই শাস্ত্র অনুসারে হিংস! বিহিত। সুতরাং ইহাদের বিরোধ ত দুষ্পরিহর। ইহার উত্তরে বক্তব্য 
শাস্ত্রোক্ত বলিয়া এস্থলে বিধি ও নিষেধ উভয়ই প্রমাণ এবং উভয়ই বলবান্‌। যেমন "অতিরাক্ে 
ষোড়শিনং গৃহ্নাতি' অর্থাৎ “অতিরাত্র নামক যজ্জে ষোড়শী নামক যজ্জীয় পাত্র গ্রহণ করিতে হয়, এবং 
'নাতিরাত্রে ঘোড়শিনং গৃ্াতি' অতিরাত্র যজ্ঞে ষোড়শী নামক যন্জীয় পাত্র গ্রহণ করিবে না" এই 
পরম্পর বিরুদ্ধ শাসত্ত্বয় উতয়ই প্রমাণ এবং উভয়ই তুল্যবল। এন্থলে প্রামাণ্য রক্ষা করিতে হইলে 
উভয়ের তুল্যব্লতা নিবন্ধন বিকল্প হইয়! পড়ে অর্থাৎ স্থল বিশেষে অতিরাত্র যজ্জে ষোড়শী নামক 
যজ্পাত্র গ্রহণ করিতে হয় আবার স্থল বিশেষে তাহা গ্রহণ করিতে হয় না। আর কোন্‌ স্থলে গ্রহণ 
করিতে হয় আর কোন্‌ স্থলে গ্রহণ করিতে হয় ন! তাহা বাক্যান্তর পর্যালোচনায় বুঝিয়া লইতে হয়। 
সেইরূপ “কোনও প্রাণীর হিংসা করিবে না? ইহা সাধারণ ভাবে বলা হইল। আর 'অগ্রীষোম দেবতার 
উদ্দেশে পণ্ড হনন করিবে” ইহা! বিশেষভাবে বলা হইল। এমূতে উভয় বাক্য পর্যালোচনা করিলে 
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অথ চেত্বমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি। 
ততঃ স্বধর্মমং কীত্তিঞ্ণ হিত্বা পাপমবাপ্দ্যসি ॥৩৩॥ 
অথ চেৎ তং ইং ধরম্যং সংগ্রামং ন করিক্লসি ততঃ বরং কত চহিত্া পাপদ্‌ অবাজ্সি অর্থাৎ-_-জার যদি তুমি এই 
র্ানুগত সংগ্রাম না! কর তাহা! হইলে ধর্ম এবং ( পূর্ব্বোপাজ্জিত) কীন্তি ত্যাগ করিয়া কেবল পাঁপভাগীই হইবে। ৩৩ 
নম নাহং যুদ্ধষফলকামঃ “ন কাজে বিজয়ং কৃষ্ণ! ন চ রাজ্য” “অপি ত্রেলোক্য 
রাজ্যস্ত” ইত্যক্তত্বাং, তত কথং ময়! কর্তব্যম্‌ ইত্যাশঙ্ক্যাকরণে দোষমাহ- 


এইকূপ অর্থ পাওয়া যায় যে বিহিতন্থল ছাড়া অন্তত্র হিংসা দৌষাবহা এবং এই জন্যই . শ্রেন যাগের 
হিংসা ফলম্বরূপ হওয়ায় তাহা বিহিত নহে বলিয়া তাহা দৌষাবহা। পক্ষান্তরে জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ 
হিংসাত্মক যাগই বিধেয়, এই কারণে তথায় হিংসা পাঁপপ্রদ নহে এবং তাহার ফল স্বর্গ বিধেয় না হইলেও 
নিষিদ্ধ না হওয়ায় তাহাও পাপহেতু হয় না। আরও একটা সাধারণ নিয়ম আছে যে “সামান্ত_ 
বিশেষয়োঃ বিশেষবিধিঃ বলবান্‌ঃ অর্থাৎ সামান্ত শান্তর অর্থাৎ সাধারণ ভাবে যে বিধি আছে তাহা এবং 
বিশেষবিধি এই উভয়ের মধ্যে বিশেষ বিধিই বলবান্‌। সুতরাং “হিংসা! করিও না” ইহা! সামান্ত 
বিধি এবং অগ্রীষোমীয়হিংসা বিশেষ বিধি; এইজন্য বিশেষবিধি দ্বারা সামান্ত বিধির সংকোচ হইয়া 
থাকে । অতএব হিংসা সাধারণতঃ অধর্ম বলিয়! পাপ জন্মাইলেও বিহিত স্থলে তাহা ধর্ম বলিয়া 
পাপ জন্মাইতে পারে না। ফলতঃ যাহা শান্্রবিহিত তাহাই ধন এবং ষাচছা শান্তপ্রতিযিদ্ধ তাহা 
অধর্শ। মীমাংসা! দর্শনের 'চোদনালক্ষণোইর্থো ধর্মঃ এই স্থত্রের "অর্থ, পদের সার্থকা দেখাইয়া 
প্রসিদ্ধ মীমাংঘক কুমারিল ভট্টপাদ বলিয়াছেন-_“তেনার্থগ্রহণেনোক্তা বিধেয়স্তেহ ধর্মতা। 
নিষেধ্যানামনর্থত্বমর্থসিন্ধং ন স্ত্রিভম্‌।- চোদন! অর্থাৎ বিধিশান্ত্র যাহার জ্ঞাপক এতাদৃশ যে অর্থ 
অর্থাৎ বিধেয় বিষয় তাহাই ধর্ম। আর যাহা! নিষেধ্য তাহাই অধন্ম; ইহা অর্থতঃসিদ্ধ বলিয়া আর 
পৃথক্‌ করিয়া সুত্রে উল্লিখিত হয় নাই। অষ্টাদশ অধ্যায়ে ৭ম ক্লোকের ব্যাথ্যায় টাকাকার হিংসার 
পুপাজনকত্ব এবং পাপপ্রদত্ব বিষয়ে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। 

ভাবপ্রকাশ- ধর্শযুদ্ধে শক্তি অঙছসারে যুদ্ধ করিলে স্বর্গলাভ হয়; পরম ভাগ্যবান্‌ ক্ষত্রিয়গণই 
ধর্যুদ্ধে যুদ্ধ করিবার সযোগ প্রাপ্ত হন। তোমার বহু স্থরতির ফলে আজ স্বরগন্ধার তোমার নিকট উন্মুক্ত 
হইয়াছে। এ স্থযোগ তুমি ইচ্ছা! করিয়া! ত্যাগ করিবে? [ অধর্দ্ের সহিত ধর্দের যে সংগ্রাম, পাঁপ 
বৃত্তির নহিত পুণ্য প্রবৃত্তির যে সংগ্রাম, আমাদের চিত্বনদীর কল্যাণবহ শোতের সহিত পাপবহ শ্োতের 
যে সংগ্রাম, ইহা! সৌভাগ্য ও পুণ্যের ফলেই উদয় হয়। যতদিন আমাদের আস্থরভাব, পাপভাব বলবান্‌ 
থাকে ততদিন আমাদের অস্তঃকরণে দেবাস্থর সংগ্রাম উপস্থিত হয় না। যখন সত্বের উন্মেষ হয়, যখন 
রজঃ সত্বাভিমুখী হয়, অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ভাব যখন দেখা দেয়, তখনই ধর্দসংগ্রাম উপস্থিত হয়। 
অস্তঃকরণের মধ্যে সৎ ও অসতের, ধর্ম ও অধন্মের এই যে যুদ্ধ ইহা ভাগ্যবান্‌ পুণ্যাত্মারাই লাভ 
করিয়া থাকেন 1৩২ 

অন্ুবাদ- আচ্ছা, আমি ত যুদ্ধের ফল অভিলাষ করিতেছি না, তাহা “হে কৃষঃ আমি বিজয় 
বাষ্ছা করি না” “অৈলোক্য রাজ্যের জন্যও” ইত্যাদি গ্লোকে পূর্বে বলিয়াছি। স্থতরাং তাহা ( সেই 
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“অথ”ইতি পক্ষান্তরে “ইমং” ভীক্মপ্রোণাদিবীরপুরুষপ্রতিযোগিক *ধর্ম্যং” হিংসাদি- 
দোষেণাগ্রস্তং সতাং ধর্মাদনপেতমিতি বা।২ স চ মন্থুন! দর্শিতঃ ;_ন কুটেরাযুধৈহন্তাৎ 
যুদ্ধমানো রণে রিপুন্। ন কর্ণিভিনাঁপি দি্ধৈনাগ্রিত্বলিততেজটৈঃ। নচ হন্াৎ 
স্থলারঢং ন ব্লীবং ন কৃতাঞ্জলিং। ন মুক্তকেশং নাসীনং ন ত্বাম্মীতি বাদিনং। 
নস্ুপ্তং ন বিলম্লাহং ন নগ্রং ন নিরাফুধং। নাষুদ্ধযমানং পশ্যস্তং ন পরেণ সমাগতং। 
নায়ুধব্যসনপ্রাপ্তং নার্তং নাতিপরিক্ষতং। ন ভীতং ন পরাবৃত্বং সতাং ধর্ম 
মনুস্মরন্ঠ ইতি ৩--সতাং ধর্ম মুললজ্ঘা যুদ্মানো৷ হি পাপীয়ান্‌ স্তাৎ। ত্বস্ত পরৈরাহ্তোইপি 
স্বধর্মোপেতমপি “সংগ্রামং” যুদ্ধং ন করিষ্যসি ধর্মতো লোকতে! বা ভীতঃ পরাবৃত্ে! 
ভবিষ্যসি চেৎ ততো 'নির্জিত্য পরসৈন্তানি ক্ষিতিং ধর্মে পালয়েৎইত্যাদি শাস্তর- 
বিহিতস্ত যুদ্ধস্তাকরণাৎ দন্বধর্্মং হিত্বা”্ইননুষ্ঠায় ৭কীত্িধ” মহাদেবাদিপমাগম- 
নিমিত্তাং হিত্বা “ন নিবর্তেত সংগ্রামাৎ ইত্যাদি শাস্ত্রনিষিদ্ধসংগ্রামনিবৃত্তযারণজন্তং 


যুদ্ধ) আমার কর্তব্য হইবে কেন? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে যুদ্ধ না করিলে যে দোষ হয় 
তাহা বলিতেছেন_।১ “অথ” এই শব্টার অর্থ “পক্ষান্তরে' ৷ ইমং-এই অর্থাৎ ভীন্ম, ত্রোণ প্রভৃতি 
বীরপুরুষগণ যাহাতে প্রতিযোগী (প্রতিতবন্বী) এতাদৃশ, ধর্্যং-যাহ। হিংসাঁদিদৌষেও ছুষ্ট নহে অথবা 
যাহা সাধুগণের ধর্ম হইতে অনপেত ( অঙ্থলিত )_|২ সাধুগণের সেই ধর্ম কি মগ তাহা দেখাইয়! 
গিয়াছেন ধথা / যোদ্ধা "যুদ্ধ করিতে করিতে সাধুগণের ধর্ম স্মরণ করিয়! কৃট যুদ্ধে কুট অস্ত্রে (যে 
সমস্ত অস্ত্র বহির্ভাগে কা্ঠাদিময় কিন্ত তাহাদের মধ্যে শানিত অস্ত্র গুপ্ত করিয়া রাখা হইয়াছে সেই 
সমস্ত অস্ত্রে) শক্রদদিগকে গ্রহীর করিবে না, কর্ণা (যাহার ফলক কর্ণাকার ), দিষ্ঠ (বিষাক্ত ), অথবা! 
যাহাদের ফলক অগ্নিসন্দীপিত তাদৃশ অস্ত্রে যুদ্ধ করিবে না। স্থলারঢ, ক্লীব, কৃতাঞ্চলি, মুক্তকেশ, 
এবং উপঝিষ্ট ব্যত্বি'কে বধ করিবে না) এবং যে ব্যক্তি 'আমি তোমার, ( শরণাগত ) এইবপ বলিবে 
তাহাকে, প্রস্প্ত ব্যক্তিকে বিসন্নাহ অর্থাৎ যাহার যুদ্ধ সজ্জা নাই তাহাকে এবং নগ্ন অর্থাৎ শিরক্ত্াণাদি 
শূন্ত ও নিরাফুধ ( নিরন্তর) ব্যক্তিকে মারিবে না। যে ব্যক্তি যুদ্ধ করিতেছে না, যে যুদ্ধ দেখিতেছে, 
ষে অপরের সহিত সমাগত অর্থাৎ যুদ্ধে ব্যাপৃত আছে, যাহার অস্ত্রবাসন হইয়াছে অর্থাৎ খড়গ ভগ্ন 
অথবা ধনুক জ্যাশূন্ত কিংবা তৃণীর শরশূন্য ইত্যাদিরূপ অস্ত্রের বিপদ হইয়াছে তাহাকে, আর্ত 
অত্যন্ত পরিক্ষত, ভীত ও পরাদ্বুখ ব্যক্তিকে বধ করিবে না" ।৩ যে ব্যক্তি সাধুগণের ধর্ম 
উন্নঘন করিয়া যুদ্ধ করে তাহাকে পাপী হইতে হয়। আর তুমি ঘদ্দি অপর কর্তৃক আহত 
হইয়াও সন্তন্খসংযুক্ত সংগ্রামও না কর অর্থাৎ ধর্মভয়ে অথবা লোকবলের ভয়ে ভীত হইয়া 
পরাবৃত্ত হও তাহা হইলে-_-শক্রগণের সৈন্য সকলকে পরাস্ত করিয়া ধর্মান্থসারে পৃথিবী পালন 
করিবে ইত্যাদি শাস্ত্রের দ্বারা যে যুদ্ধ বিহিত হইয়াছে তাহা না করার জন্ত এবং স্বর 
পরিত্যাগ করিয়! অর্থাৎ স্বধর্মের অনুষ্ঠান না করিয়া এবং মহাদেবাদির সমাগমে তোমার যে , 
কীত্তি হইয়াছিল তাহ। পরিত্যাগ করিয়া এবং “সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত হইবে. না ইত্যাদি শাস্ত্রে 


২১৪ শ্রীম্গবদগীতা । 


অকীতিষ্াপি ভূতাঁনি কথযিয্্তি তেহব্যয়াম্‌। 
সম্ভাবিতস্ত চাকীক্তির্দরণাদতিরিচ্যতে ॥৩৪॥ 


অপি চ ভূতাঁনি তে অবায়াম্‌ অকীন্তিং কথযিত্ত্তি; চ সম্তাবিতন্ত অকীর্তিঃ মরপাঁৎ অতিরিচ্যতে অর্থাৎ সকলে তোমার 
চিরস্থায়ী অথাতি ঘোবপা করিবে। আর লোকসমাদৃত ব্যাক্তির যে অধ্যাতি তাঁহ! তাহার নিকট মরপেরও অধিক ।৩৪ 
পাপমেব কেবলমবাগ্স্যসীত্যর্থ» ন তু ধর্মমং কীর্তি, বেত্যভিপ্রায়ঃ।8 অথবা অনেক- 
জন্মার্জিতং ধর্ম ত্যন্ত1 রাজকৃতং পাপমেবাবাদ্স্যসীত্যর্থ; ; যন্মাৎ ত্বাং পরাবৃত্তমেতে 
ছুষ্টা অবশ্যং হনিয্যন্তি। অতঃ পরাবৃত্তহতঃ সন্‌ চিরোপার্জিতনিজ্বকৃতপরিত্যাগেন 
পরোপার্জিতৃদ্কৃতমাত্রভাগ্রাভূরিত্যভিপ্রায়।৫ তথাচ মনুঃ “স্তর ভীতঃ পরাবৃত্তঃ সংগ্রামে 
হন্যতে পরৈঃ। ভর্তধদুকৃতং কিঞিত্ৎ সর্ববং প্রতিপদ্ভতে ॥ যচ্চাস্ত স্থবকৃতং কিঞ্দি- 
মুত্রার্থমুপার্জিতং । ভর্তা তৎ সর্ধবমাদত্তে পরাবৃত্তহতন্ত তু; ইতি। যাজ্ৰবক্ক্যোইপি-_ “রাজা 
সুকৃতমাদত্তে হতানাং বিপলায়িনাম্ইতি।৬ তেন যহুক্তং “পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্‌ হতৈ- 
তানাততায়িনঃ। এতান্নহস্তমিচ্ছামি ভ্রতোইপি মধুস্থদন”ইতি তম্িরাকৃতং ভবতি।৭__৩৩ 
এবং কীত্তিধর্্ময়োরিষ্টয়োরপ্রাপ্তিরনিষ্ন্য চ পাপন্ত প্রাপ্তিযুদ্ধপরিত্যাগে দর্শিতা 
তত্র পাপাখ্যমনিষ্টং ব্যবধানেন ছুঃখফলদমামুত্রিকত্বাৎ, শিশ্টগর্থালক্ষণস্বনিষ্টমাসন্নফল- 


দ্বার যাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে সেই যুদ্ধবিমুখতার নিমিত্ত তুমি কেবল পাপই ফলম্বরূপে লাভ 
করিবে, কিন্তু তাহাতে কোন ধর্ম অথবা কীর্তি লাভ করিতে পারিবে না--ইহাই অভিপ্রায় ।৪ 
অথবা অনেক জন্ম ধরিয়া যে সমস্ত ধশ্মান্ুষ্ঠান করিয়াছ তাহা পরিত্যাগ করিয়া তোমাদের রাজার যে 
পাপ তাহাই লাভ করিবে অর্থাৎ রাজাকর্তৃক যুদ্ধে নিযুক্ত হইয়া যুদ্ধ না করিলে তাহার যদি কোন 
পাপ থাকে তাহা হইলে তাহাই কেবল প্রাপ্ত হইবে। যে হেতু তুমি পরাবৃত্ত হইলেও এই দুষ্টগণ 
তোমাকে অবস্ঠই নিহত করিবে । এই সমস্ত কারণে যুদ্ধে পরাদ্থুখ হইয়! নিহত হইয়া চিরকালসঞ্চিত 
নিজ পুণ্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল পরোপাঞ্জিত পাপের ভাগী হইও না ইহাই অভিপ্রায় ।৫ মধ 
তাহাই বলিয়াছেন “যে ব্যক্তি ভীত হইয়া! সংগ্রামে বিমুখ হইয়া শক্র কর্তৃক নিহত হয় সে তাহার প্রত্ুর 
যাহা কিছু পাপ আছে সেই সমস্ত প্রাপ্ত হইয়৷ থাকে। আর এই পরাদ্ুখ হইয়া নিহত ব্যক্তির 
যাহা কিছু উপাজ্জিত পরলোকের জন্য সঞ্চিত পুণ্য থাকে তাহার প্রতু সেই সমস্তই পায়! থাকে ।” 
যাজ্জবন্ধ্যও বলিয়াছেন_-পলায়িত এবং তদবস্থায় নিহত ব্যক্তিগণের সমস্ত পুণ্য রাজা গ্রহণ করিয়া 
থাকে? ।৬ স্বতরাং “এই সমস্ত আততায়ীদিগকে মারিলে আমাদের কেবল পাঁপই আশ্রয় করিবে; 
অতএব হে মধুন্দ্ন ইহারা বধ করিতে থাকিলেও আমি ইহাদের নিহত করিতে ইচ্ছা করি না”__ 
অঞ্জনের এই উক্তি ও নিরারুত হইল । অর্থাৎ এ প্রকার উক্তির প্রত্যুত্তর দিয়া উহার অসারতা 
দেখান হইল ।*-_৩৩ 

.  এইরূপে, যুদ্ধ পরিত্যাগ করিলে যে অভীগ্সিত কীঙ্তি এবং ধর্মের প্রাপ্তি হয় না অর্থাৎ তাহা লাভ 
করা যায় না প্রত্যুত অনভিপ্রেত পাপ লাভই হইয়া থাকে তাহা দেখান হইল। তন্মধ্যে পাপরূপ 


 দ্বিভীয়োহ্ধ্যায়ঃ। ২১৫ 


দমত্যসহামিত্যাহ_1১ “ভূতানি” দেবহিমন্থৃস্তাদীনি “তে” তব “অব্যয়াং দীর্ঘকালাম্‌ 
“অকীন্তিং* ন ধর্মাত্বায়ং ন শুরোইয়মিত্যেবংরূপাং “কথয়িস্স্তি*অন্যোস্তং কথাপ্রসঙ্গে।২ 
কীত্ডিধর্্ননাশসমুচ্চয়াঘোঁঁ নিপাতৌ। ন কেবলং কীত্তিধর্মৌ হিত্বা পাপ, প্রাপ্র্যসি অপি 
তু অকীত্তিঞ্ প্রাপ্গ্াসি। অপি তু ভূতানি কথয়িস্ান্ত্যপি ইতি বা নিপাতয়োরর্৫থঃ।৩ 
নম্থ যুদ্ধে স্বমরণসন্দেহাৎ তৎপরিহারার্থমকীত্তিরপি সোব্যা, আত্মরক্ষণন্তাত্যস্তাপেক্ষি- 
তত্বাং। তথাচোক্তং শাস্তিপর্ববণি ।__সায়়! দানেন ভেদেন সমস্ভৈরুতবা! পৃথকৃ। বিজেতুং 
প্রযতেতারীন্‌ ন যুদ্ধেন কদাচন॥ অনিত্যো বিজয়ো৷ যম্মাদৃশ্টতে যুদ্ধ্যমানয়োঃ। 
পরাজয়শ্চ সংগ্রামে তম্মাদ্যুদ্ধং বিবর্য়েৎ ॥ ত্রয়াণামপুযুপায়ানাং পূর্বেবাক্তানামসম্তবে | 
তথা যুধ্যেত সংযতো৷ বিজয়েত রিপুন্‌ যথা*ইতি। এবমেব মন্ুনাপুযৃক্তম। তথা চ মরণ- 
ভীতম্ত কিমকীন্তিছ্ঃখমিতি শঙ্কামপন্থুদতি “সম্তাবিতস্ত”ইতি ধর্ম্াত্আা শুর ইত্যেব- 


যে অনিষ্ট তাহা ব্যবধান সহকারে ছু:খরূপ ফল জন্মাইয়৷ থাকে, কারণ তাহা আমুত্রিক অর্থাৎ পাঁপের 
ফল পরলোকে ভোগ্য, কিন্তু শিষ্ট জন কর্তৃক নিন্দীবূপ যে অনিষ্ট (অনভিলফিত অগ্রিয় বিষয় ) 
তাহা আসন্ন ভাবেই অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গেই ফল জন্মাইয়া থাকে এবং তাহা অসহনীয়ও বটে। ইহাই 
পরবর্তী শ্লৌোকে বলিতেছেন-।১ ভূতানি _ ভূতসকল অর্থাৎ দেবধি মনতস্তপ্রভৃতিরা তোমার অব্যয়াম্‌ 
সদীর্থকালস্থায়ী অকীরন্তিং -এ ব্যক্তি ধর্াত্মা! নহে এবং বীরও নহে এইপ্রকার দুর্নাম কথয়িস্্তি 
সকহিবে অর্থাৎ পরম্পরের নিকট কথা প্রসঙ্গে বলিবে।২ ক্লোকে যে “চ* এবং "অপ্পি* এই ছুইটী 
নিপাত ( অব্যয় শব্ধ ) আছে তাহা কীন্তি এবং ধর্মের নাশের সমুচ্চয় দেখাইবার জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে। 
স্থতরাং তুমি কীন্তি ও ধর্ম ত্যাগ করিয়া কেবল যে পাপ লাভ করিবে তাহ! নহে কিন্তু অকীর্ভিও লাভ 
করিবে। অথবা তুমিই যে, কেবল সেই পাপ ও অকীর্তিলাভ করিবে এরূপ নহে কিন্তু সমস্ত প্রাণি- 
গণও তাহা ঘোষণা করিবে-_এইরূপ অর্থও উক্ত নিপাত দুইটীর দ্বার ( অভিপ্রেত ) হইতেছে ।৩ 
আচ্ছা, যুদ্ধে যখন নিজের মরণসন্দেহ রহিয়াছে তখন তাহার পরিহার করিবার জন্য অকী্ডি 
ত সহ করা উচিত, কেন না আত্মরক্ষা করা অত্যন্ত আবশ্তক। এইজন্য মহাভারতে শাস্তি- 
পর্ধবে কথিত ও হইয়াছে-_সামের দ্বারা, দানের দ্বারা অথবা ভেদের দ্বারা পৃথক পৃথক্‌ ভাবে 
কিংবা একযোগে এঁ সবগুলি উপায়ের দ্বারাই শত্রু জয় করিতে সচেষ্ট হইবে, কিন্তু কখনও যুদ্ধ 
করিয়৷ জয় লাভ করিতে চেষ্টা করিবে না। যেহেতু দেখিতে পাওয়া যায় যে যুধ্যমান ব্যক্তিঘয়ের 
বিজয় অনিত্য অর্থাৎ কাহার পক্ষে জয় লাভ হইবে তাহার কোন স্থিরতা নাই, প্রত্যুত সংগ্রামে পরাজয় 
হইয়া থাকে। অতএব যুদ্ধ পরিত্যাগ করা উচিত অর্থাৎ যথাসম্ভব যুদ্ধ এড়াইতে চেষ্টা করিবে। 
তবে যখন পূর্বোক্ত তিনটা উপায়ই অসম্ভব হইবে তখন সম্যক্‌ ঘত্তবান্‌ হইয়৷ এরূপভাবে যুদ্ধ 
করিবে যাহাতে রিপুদিগকে বিজিত করা যায়। মনও ঠিক এইরূপই বলিয়াছেন। স্থতরাং যে ব্যক্তি 
মরণে ভীত তাহার নিকট কি আর অকীর্তিজনিত ছুঃখ হয় 1__এই প্রকার আশঙ্কার অপনোদন 
কল্পে ভগবান্‌ বলিতেছেন জন্তাবিতস্য -সম্ভাবিত ব্যক্তির অর্থাৎ এই ব্যক্তি ধর্্াত্মা, বীর 


২১৩ ্রীমস্তগবগীতা | 
ভারত: মাক দা মহারথাঃ | 
যা ত্বং বহুমতো তৃত্ব যাস্তসি লাঘবম্‌ ॥৩৫॥ 


মহারথাঃ দ্বাং ভয়াৎ রণাঁৎ উপরতং মাস্তস্ে; ত্বং যেষাম্‌ বহুমতঃ ভূত্বা চ লাঘবং বান্তসি অর্থাৎ পূর্বে তুমি ধীহাদের নিকট 
এও রাভিনা রর বলি রড হার্বি ই? আর এই ভাবে 
বিরত হইয়! লঘুতাই প্রাপ্ত হইবে ।৩৫ 


মাদিভিরনন্যলভ্োগ্ পৈর্্বহৃমতন্ত জনস্ত “অকীন্ডির্রণাদপ্য তিরিচাতে” অধিকা ভবতি। 
চো হেতৌ।৪ এবং যম্মাৎ অতোইকীর্তের্মরণমেব বরং ননত্বাৎ।৫ ত্বমপ্যতিসম্তাবিতোইসি 
মহাদেবাদিসমাগমেন। অতো! নাকীত্তিছঃখং সোঢ়ং শক্ষ্যসীত্যভিপ্রায়ঃ।৬ উদাহত- 
বচনন্ত অর্থশাস্ত্ত্বা “ন নিবর্তেত সংগ্রামাৎইত্যাদি ধর্শশাস্তাৎ ছূর্ববলমিতিভাবঃ1৭-_-৩৪ 

ননুদাসীন। জন! মাং নিন্দন্ত নাম ভীম্মদ্রোণাদয়ন্ত মহারথাঃ কারুণিকত্বেন 
স্তোত্তস্তি মামিত্যত আহ ভয়াদিতি_১ কর্ণাদিভ্যো ভয়াৎ যুদ্ধান্সিবৃত্তং ন কৃপয়েতি 
ত্বাং “মংস্যাস্তে” ভীম্মব্রোণছূর্যোধনাদয়ো “মহারথাঞ ।২ নম্থু তে মাং বহু মন্তমানাঃ 
কথং ভীতং মস্থাপ্তে ইত্যত আহ-_“যেষামেব” ভীম্মাদীনাং *ত্বং বন্ুমতো” বহুভি- 


ইত্যাদি প্রকার অনন্যলভ্য গুণরাশির দ্বারা যে ব্যক্তি গৌরবান্ধিত তাহার পক্ষে অকীত্ঠি মরণ হইতেও 
অভিরিচ্যতে - অতিরিক্ত অর্থাৎ অধিক হইয়া থাকে 19 জস্তাবিতন্ঠ চাকীর্ডিঃ এস্থলে পচ” 
শব্দটার অর্থ 'হেত”। যে হেতু ইহা এইরূপ অর্থাৎ সমান্ত ব্যক্তির অকী্ি মরণেরও অধিক সেই কারণে 
এনূপ স্থলে অকীত্তি অপেক্ষ। মরণ ভাল কারণ তাহা অকীর্তি অপেক্ষ| ন্যুন (অল্প দুঃখপ্রদ ) 1৫ 
আর মহাদেবাদির সহিত সমাগমবশতঃ তুমিও যখন অত্যধিক সম্ভাবিত (সন্মানিত) হইয়াছ, 
তখন তুমি অকীন্তিরূপ দুঃখ সহ করিতে পারিবে না-_ইহাই অভিপ্রায়।৬৷ আর উক্ত বচনটী অর্থাৎ 
শাস্তিপর্ববাদি হইতে যে যুদ্ধ নিবৃত্তির উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে উহা অর্থশস্ত্সন্বন্বীয়; এবং সেই জন্তই 
উহ “সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত হইবে না” এই ধর্মশান্ত্র হইতে ছুর্ববল। (ধর্শশাস্ত্র অপেক্ষা অর্থশান্্র যে 
দুর্বল তাহা পূর্বে যাজ্বন্েক্যর বচন উদ্ধৃত করিয়৷ বলা হুইয়াছে। অধিক কি ধর্শশীস্ত্র লঙ্ঘন করিয়া 
অর্থশাস্ত্রের অশ্থসরণ করিলে প্রায়শ্চিতত করিতে হয় )1৭-_-৩৪ 

আচ্ছা যাহীরা! উদাসীন অর্থাৎ যাহাদের যুদ্ধ হওয়ায় অথবা না হওয়ায় কোন লাভালাভ নাই তাহারা 
আমায় নিন্দা করে করুক, কিন্তু ভীন্ম, প্রোণ প্রভৃতি মহারথগণ ত আমায় পরম কারুণিক বলিয়া শব 
(প্রশংসা) করিবেন_এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে। এক্ষণে তাহার উত্তর বলিতেছেন_-।১ 
ভীন্ম, দ্রোণ, দূর্যোধন প্রভৃতি মহারথগণ মনে করিবেন যে, তুমি কর্ণাদির ভয়েই যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত 
হইয়াছে, কুপাপরবশ হইয়া যে নিবৃত্ত হইয়াছে তাহা নহে।২ ইহাতে প্রশ্ন হইতে পারে তাহার! 
ত আমার গৌরবই .করিয়া থাকেন তবে আবার কিরূপে আমাকে ভীত মনে করিবেন? ইহার 
উত্তরে বলিতেছেন, যেষাং -যে ভীক্ষ প্রভৃতির নিকট তুমি বন্ধমতঃ-বহমত অর্থাৎ এই অর্জুন 


_ দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ। ২৯৭ 


অবাচ্যবাদাংশ্চ বহুন্‌ বদিষ্যস্তি তবাহিতাঃ | 
নিন্দস্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিমূ ॥৩৬॥ 

তব অহিতাঁঃ চ তব সামর্্যং নিনদস্তঃ বহুন্‌ আবাচ্যবাদান্‌ বদিল্স্তি ; ততঃ ছুঃখতরং কিং নু অর্থাৎ শক্রুগণ তোমার সামর্থ্যের 
নিন্দা করিতে করিতে বহু অকথ্য শব্ধ ( তোমার উদ্দেশ্তে ) প্রয়োগ করিবে; ইহা অপেক্ষা আঁর অধিক ছুঃখ কি আছে ।৩৬। 
গুণৈযুক্তোইয়মজ্জ্বন ইত্যেবং মতঃ তএব ত্বাং “মহারথা” ভয়াহুপরতং মব্তস্ত ইত্যন্বয়ঃ 1৩ 
অতো! “ভূত্বা* যুদ্ধাছুপরত ইতিশেষঃ “লাঘবম্” অনাদরবিষয়ত্বং “্যাস্তসি” প্রাপস্তসি, 
সর্ব্বেষামিতি শেষঃ18 যেষামেব ত্বং প্রার্ছমতোইভূত্তেষামেব তাদৃশো ভৃত্বা লাঘবং 
যাস্তসীতি বা।৫-__-৩৫ 

নহ্থু ভীম্মাদয়ো মহারথা ন বন্থু মন্তস্তাং ছুর্য্যোধনাদয়ন্ত্র শত্রবো বহু ম্তন্তে মাং 

যুদ্ধনিবৃত্ত্যা ততুপকারিত্বাদিত্যত আহ অবাচ্যেতি।১ “তব”অসাধারণং যৎ সামর্থ্যং লোক- 
প্রসিদ্ধং তৎ*নিন্মস্তপ্স্তব শত্রবে ছূর্য্যোধনাদয়ঃ অবাচ্যান্‌ বাদান্‌ বচনানরহ্ান্‌ ষন্চতিলাদি- 
রূপানেব শবান্‌ “বহুন্” অনেকপ্রকারান্‌ “বদিষ্যস্তি” ন তু বহু মস্তাস্তে ইত্যভিপ্রায়ঃ।২ 
অথবা “তব সামর্থ্যং স্ততিযোগ্যত্বং তব নিন্মন্তঃ অহিতা৷ অবাচ্যবাদান্‌ বদিঘ্য্তীত্যন্বয়ঃ।৩ 
নন্নু ভীম্মপ্রোণাদিবধপ্রযুক্তং কষ্টতরং ছুঃখমসহমানো যুদ্ধান্নিবৃত্তঃ শক্রকৃতং সামর্ধ্য- 
নিন্দনাদি ছঃখং সোছুং শক্ষ্যামীত্যত আহ-_“তত”্তম্মানিন্দাপ্রাপ্তিছ্ঃখাৎ “কিন 
ছুঃখতরং*__ততোইধিকং কিমপি ছুঃখং নাস্তীত্যর্থ; ।৪-_৩৬॥ 
বহুপ্রকার গুণে বিভূষিত এইরূপ বিদিত আছ সেই মহারথগণই তোমাকে ভয়ে বিরত হইয়াছ বলিয়া 
মনে করিবেন-_এস্থলে এইরূপ অন্বয় 1৩ অতএব তুমি যুদ্ধ হইতে উপরত হইয়! লাঘবম্‌ - অনাদর- 
বিষযত্ব বাস্তসি -প্রাপ্ত হইবে। এস্থলে "সর্কেষাম্” অর্থাৎ “সকলের” এই পদটা উহা করিয়া লইতে 
হইবে। অর্থাৎ তুমি সকলের অনাদরের বিষয় হইবে ।৪ অথবা শ্লৌকটার ( চতুর্থচরণের ) অর্থ 
এইরূপ, পূর্বে তুমি যাহাদের গৌরবের বিষয় ছিলে তাহাদেরই নিকট সেইরূপ হইয়াও লঘুত! 
প্রাপ্ত হইবে ।৫--৩৫ 

ভাল, ভীম্ম প্রভৃতি মহাঁরথগণ না হয় আমার গৌরব নাই করিবেন, কিন্তু ছূর্ধ্যোধনাদি শক্রগণ ত 
অবশ্তই আমার গৌরব করিবে, কেন না আমি যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া তাহাদের উপকারই করিয়াছি। 
এইক্সপ আশঙ্কার উত্তর বলিতেছেন-।১ তোমার যে অসাধারণ সামধ্্য লোকে প্রসিদ্ধ আছে তাহার 
নিন্দা করিতে করিতে তব শত্্রবঃ - দূর্যোধন প্রভৃতি তোমার শক্রগণ অবাচ্যবাদান্ "যাহা বলা 
উচিত নয় এমন “ষণ্৮”, “তিল' প্রভৃতিরূপ বন্ুন্‌-* অনেক প্রকার শব্ধান্‌-শব বদিষ্তস্তি - বলিবে 
(প্রয়োগ করিবে ), কিন্তু তাহারা তোমার গৌরব করিবে নাঁ_ইহাই অভিপ্রায়।২ অথবা তব 
সামর্থ্য -তোমার স্ততিযোগ্যতার নিন্দত্তঃ -নিন্দা করিতে করিতে তোমার অহ্িভাঃ -শক্রগণ বু 
অবাচ্য বাক্য বলিবে, এইরূপ অন্ব় করিতে হইবে ।৩ আচ্ছা, ভীম্ম ভ্রোণ গ্রতৃতির বধ করার' জন্ত « 
যে অধিক কষ্টদায়ক দুখে হইবে তাহা৷ আমি সহ করিতে পারিব না বলিয়৷ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলে 


০ 


২১৮ শ্রীমতগবদগীতা | 


হতো বা প্রাপ্ন্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীমৃ। 
তম্মাহুতিষ্ঠ কৌন্তে যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥৩৭॥ 


হতঃ বা স্বর্গংপ্রাপদ্যসি জিত! বা! মহীং তোক্ষাসে তন্মাৎ যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়; উততিষ্ঠ অর্থাৎ যদি তুমি যুদ্ধে নিহত হও তাহা! 
হইলে নিশ্চিতই স্বর্গলাভ করিবে, আর বদি জয়লাভ কর তাহা হইলে পৃথিবী ভোগ করিবে। অতএব হে কুস্তীনন্দন! তুমি 
স্থিরসনবল্প হইয়া যুদ্ধ করিতে উঠ ৩৭॥ 


নন্ধু তহি যুদ্ধৈগুর্বাদিবধবশাৎ মধ্যস্থকৃতা নিন্দা, ততো! নিবৃত তু শক্রকৃতা 
নিন্দেত্যুভয়তঃপাশী রজ্জুরিত্যাশঙ্ক্য জয়ে পরাজয়ে চ লাভধৌ ব্যাদ্যুদ্ধার্থমেবোখান- 
মাবশ্কমিত্যাহ হতোবেতি।১ স্পষ্টং পূর্ববার্ধং।২ যন্মাদ্ভয়ঘাপি তে লাভভ্তম্মাৎ 
জেম্যামি শত্রুন্‌ মরিস্তামি বেতি “কৃতনিশ্চয়ঃ সন্‌ “ঘুদ্ধায়োত্তিষ্*” অন্যতরফল- 
সন্দেহেহপি যুদ্ধকর্তব্যতায়া নিশ্চিতত্বাং।৩ এতেন “নচৈতদিদ্মঃ কতরম্নো! গরীয়” 
ইত্যাদি পরিহ্াতং ॥৪-__-৩৭ ॥ 


শক্রগণ যে আমার সামধ্যের নিন্দা করিবে তজন্য ছু'খ না হয় সহ্থ করিতে পারিব। ইহার উত্তর 
বলিতেছেন ।-_-তত:-.তাহা হইতে কিং নু দুঃখতরম্‌ অর্থাৎ সেই নিন্দাপ্রাপ্তিজন্য ছুঃখ হইতে 
অধিক দুখপ্রদ আর কি আছে? অর্থাৎ তাহা অপেক্ষা অধিক আর কোন দুখে নাই ।৪--৩৬ 

ভাবপ্রকাশ-_তুমি ভীম্মাদিকে বধ কন্সিলে পাপভাগী হইবে বলিয়া যুদ্ধ করিতে চাহিতেছ না, 
কিন্ত ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অবস্ত কর্তব্য যে ধর্শযুদ্ধ তাহা হইতে বিরত হইলে তোমার স্বধর্ম হানি হইবে। 
স্বধর্্ম ত্যাগ করিলে তোমার পাপ অবস্বস্তাবী। আরও দেখ, দুর্যোধনাদি যোদ্ধাগণ মনে করিবে তুমি 
কর্ণাদির ভয়ে যুদ্ধ হইতে বিরত হইয়াছে । তোমার সামধ্যের নিন্দা করিয়া বহু কুকথা তোমাকে 
বলিবে। তোমার অকীন্তি হইবে। সম্মানিত ব্যক্তির পক্ষে অকীন্তি মরণ অপেক্ষাও ক্েশদায়ক । ধর্মযুন্ধে 
বধ করিলে পাপ নাই ইহা ভগবান্‌ মনন বলিয়াছেন। স্বঘর্্ম ত্যাগ করিলে যে পাপ হয় ইহা 
সর্বশাস্ত্রের বিধান। তুমি তুল বুঝিয়া যাহাতে পাপ নাই তাহাই পাপদায়ক মনে করিতেছ। 
এবং যেটা পাপের পথ সেইটাই ইচ্ছা করিয়া গ্রহণ করিতেছ ।৩৩1৩৪।৩৫।৩৬ 

অনুবাদ- আচ্ছা, তাহা হইলে যুদ্ধে আমাকর্তৃক গুরুজনাদির বধ হইলে মধাস্থ ব্যক্তিগণ যে 
নিন্দা করিবেন তাহা! অবশ্যই পাইতে হইবে, আবার যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলে শক্রকুত নিন্দাও ত হইবে; 
স্বতরাং এইরূপে উভয়তঃপাশা রঙ্জু অর্থাৎ যে দিকেই যাই না কেন বন্ধন অবশ্থস্ভাবি হওয়ায় উভয়সক্কট 
অবস্থায় যে পতিত হইতেছি? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন-_-জয়ই হউক অথবা পরাজয়ই হউক 
লাভ গ্রবনিশ্চয় ; স্থতরাং যুদ্ধের জন্যই উত্থিত হওয়া আবশ্তক) তাহাই বলিতেছেন হতো! বা 
ইত্যাদি।১ গ্লোকের পূর্বার্দের অর্থ ম্পষ্ট।২ যেহেতু উভয় প্রকারেই তোমার লাভ অশ্শ্থস্ভাবী সেই 
, হেতু “হয় আমি শক্রগণকে জয় করিব না হয় মরি" এইরূপে কৃতনিশ্চয় হইয়া যুদ্ধের জন্য উত্থিত হও। 
কারণ যুদ্ধের অন্ততর ফলের সন্দেহ থাকিলেও অর্থাৎ একটা ফল অবশ্ই হইবে তবে তাহা কোন্টা 


দ্বিতীয়োহ্ধ্যায়ঃ। ২৩৯ 


হৃখভুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ । 
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্য নৈবং পাঁপমবাপ্দ্যসি ॥৩৮॥ 


সুখছুখে, লাভালভৌ, জয়াজয়ৌ সমে কৃত! ততঃ যুদ্ধায যুজ্যম্থ ; এবং পাঁপং ন অবাপ্স্যসি অর্থাৎ সুখ ছুঃখ, লাত অলাত, 
জয় পরাঁজয়ে সমভাঁব করিয়! কর্তৃবযতাজ্ঞানে যুদ্ধ করিতে সজ্জিত হও, এরাপ করিলে আর তোমার পাপ হইবে না ।৬৮৫ 


নম্বেবং স্ব্মুদ্দিশ্য যুদ্ধকরণে তত্ত নিত্যত্বব্যাঘাতঃ রাজ্যমুদ্দিশ্ট যুদ্ধকরণেহর্থ- 
শান্ত্াদবন্মশান্ত্রাপেক্ষয়া। দৌর্ববল্যং স্তাৎ। ততশ্চ কাম্যস্তাকরণে কুতঃ পাপং দৃষ্টা্ঘস্ত 
গুরুত্রাহ্মণাদিবধস্য কুতো! ধর্ম্ত্ব, তথাচ “অথচেত্বমিমম্ইতি শ্লোকার্থে। ব্যাহত ইতি 
চেত্রত্রাহ সুখছুঃখে ইতি-।১ সমতাঁকরণং রাগদ্ধেষরাহিত্যং সুখে ততকারণে লাভে 


ইহা সন্দিপ্ধ হইলেও যুদ্ধের কর্তব্যতা নিশ্চিত অর্থাৎ যুদ্ধ যে অবশ্ঠ কর্তব্য তাহা স্থনিশ্চিত।৩ 
ইহার ঘ্বারা-_“ইহাও জানি না ইহার মধ্যে আমার নিকট কোনটা গুরুতর”-_অজ্জীনের এই আপত্তির 
পরিহার করা হইল ।৪--৩৭ 

ভাবপ্রকাশ-যুদ্ধে জয় হইলে রাজ্যভোগ, পরাজয় হইলেও ন্বর্গ। উভয়ত্্ই লাভ, অতএব 
আর কোনও সংশয় না করিয়! তুমি যুদ্ধে কৃতসন্থক্প হইয়! উঠিয়! পড় । অন্ন মনে করিতেছিলেন 
যুদ্ধে জয়লাভ হইলেও জ্ঞাতিবধনিবন্ধন সাধারণ লোকের নিন্দা, যুদ্ধ হইতে বিরত হুইলেও শক্রগণের 
নিন্দা, অতএব নিন্দার হাত হইতে অব্যাহতি নাই। কিন্তু ভগবান্‌ এই উভয়তঃপাশ! রজ্ছুকে 
ছেদন করিয়। দেখাইলেন দুই দিকেই অর্জুনের লাভ।৩৭ 

অন্ুবাঁদ__আচ্ছা, এইরূপে যদি হ্বর্গ লাভের উদ্দেশে যুদ্ধ করা হয় তাহা হইলে যুদ্ধের যে নিত্যতা 
(পূর্বে কথিত হইয়াছে) তাহার ব্যাঘাত (বিরোধ ) ঘটে (কারণ কাম্য কর্ম নিত্য নহে)। 
আর যদি রাজ্য লাভের উদ্দেস্টে যুদ্ধ করা হয় তাহা হইলে (যুদ্ধ করার বিধি) অর্থশাস্ত্র হইয়া 
পড়ে ( যেহেতু ইহা দৃষ্টপ্রয়োজনক হইতেছে, আর যাহা দৃষ্প্রয়োজনক জীবনধারপোপযোগী 
তথ্ধিষয়ক শাস্ত্রই অর্থশান্ত্র )। স্তরাং তাহা অর্থাৎ যুদ্ধ করিবার বিধি ধর্ম্শশাস্ত্রের তুলনায় অর্থাৎ 
নি হিংস্তাৎ ইত্যাদি হিংসানিষেধক শাস্ত্রের তুলনায় দুর্বল হইয়া পড়ে। স্তরাং (যদি যুদ্ধ না করা 
হয় তাহা হইলে ) কাম্য কর্ণের অনুষ্ঠান না করিলে কিরূপে পাপ হইতে পারে এবং গুরু, ত্রাদ্ধণ 
প্রভৃতির যে বধ যাহার লৌকিক প্রয়োজন দৃষ্ট হয় অর্থাৎ যাহা হইতে ইহলোকে অভীষ্ট সাধিত হয় 
তাহাই ব! কিরূপে ধর্ম হইতে পারে? অর্থাৎ উক্ত প্রকারে যুদ্ধ করা কাম্য কর্্দের অন্তর্গত হওয়ায় 
যুদ্ধ না করিলে পাঁপ হইবে না, যেহেতু কাম্য কর্ম না করিলে পাপ হয় না। আর যুদ্ধ করিতে গিয়া ষে 
গুরুজন হত্যা এবং ব্রহ্ষবধাদি হইবে তাহাও ধর্ম হইতে পারে না, কারণ এঁহিক রাজ্যলাভাদিই তাহার 
প্রয়োজন বলিয়! তাহা ধর্মশান্ত্রবিহিত নহে। অতএব “অথ চেৎ” ইত্যাদি ক্লোকে যে কথা বল! 
হইয়াছে তাহা ব্যাহত (বিরুদ্ধ ) হইয়া পড়ে। এই প্রকার আশঙ্কা উত্থিত হইলে তাহার উত্তর 
বলিতেছেন_-।১ রাগঘেষহীনতাই সমতাকরণ__অর্থাৎ স্থখে অন্রাগ এবং দুঃখে ছেষ রহিত করাই 


২২০ শ্্রীমত্গবদর্গীতা। 
তৎকারণে জয়ে চ রাগমকৃত্বা, এবং ছুঃখে তদ্ধেতাবলাভে তদ্দেতাবজয়ে চ দ্বেষমকত্বা! “ততো! 
যুদ্ধায় যুজ্যন্ব” সন্নদ্ধো! ভব ।২ “এবং” সুখকামনাং ছুঃখনিবৃত্তিকামনাং বা বিহায় স্বধর্মবৃদ্া। 
যুদ্মানে গুরত্রাহ্ষণাদিবধনিমিত্তং নিত্যকন্মাকরণনিমিত্বঞ্চ “পাপং ন” প্রাপত্যসি ।৩ 
'ষস্ত ফলকামনয়া করোতি স গুরুত্রাক্ষণাদিবধনিমিত্বং পাপং প্রাপ্পোতি, যো বা ন 
করোতি স নিত্যকর্মাকরণনিমিত্বঞ্চ।8 অতঃ ফলকামনামস্তরেণ কুর্বন্নভয়বিধমপি 
পাপং ন প্রাপ্ধোতীতি প্রাগেব ব্যাখ্যাতোইভিপ্রায়ঃ।৫ “হতো বা প্রাপস্তসি ্বর্গং 
জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীমি”তি ত্বানুষঙ্গিককলকথনমিতি ন দোষঃ।৬ তথাচাপস্তন্থঃ 
স্মরতি-_-তদ্যথাঘ্রে ফলার্থে নিন্মিতে ছায়া গন্ধ ইত্যনৃতপঘ্যেতে এবং ধর্মমং চর্য্যমাণমর্থা 


এখানে "ুখ-ছুঃখে সমে কৃত্বা” ইহার অর্থ। স্থখে এবং স্থখের কারণ লাভে ও লাভের কারণ জয়ে 
অন্থ্রাগ ন! করিয়া, এইরূপ দুঃখে এবং ছুঃখের কারণ অলাভে ও তাহার কারণ পরাজয়ে বিদ্বেষ না 
করিয়া, তত; - সেইজন্য অর্থাৎ কর্তব্যতার জন্য যুদ্ধায় -যুদ্ধের নিমিত্ত যুজ্যস্থ যুক্ত হও অর্থাৎ স্ন্ধ 
(সজ্জিত) হও।২ এবম্‌ -.এইরূপে সৃখাভিলাষ এবং ছুঃখনিবৃত্তির বাসনা পরিত্যাগ করিয়। স্বধর্ম- 
বুদ্ধিতে (ইহা! আমার ধর্্-_কর্তব্য কর্ধদ এইরূপ বুদ্ধিবশতঃ ) যদি যুদ্ধ করিতে থাক তাহা হইলে গুরু- 
্রাঙ্মপাদিবধনিমিত্ত অর্থাৎ গুরু এবং ব্রাঙ্মণাদির বধ যাহার নিমিত্ত (কারণ ) এবং নিত্যকর্্ীকরণ- 
নিমিত্ত অর্থাৎ নিত্য কর্ম না করাও যাহার নিমিত্ত সেইরূপ পাপ পাইবে না। অর্থাৎ যুদ্ধ করা ক্ত্রিয়ের 
কর্তব্য কর্দদ ;) আর আমিও ক্ষত্রিয়, স্তরাং আমায়ও অবশ্ই যুদ্ধ করিতে হইবে, তাহাতে জয়ই 
হউক, অথবা পরাজয়ই হউক, আর স্থুখই হউক অথবা! ছুঃখই হউক ইহাতে কিছু আসিয়া যায় না, 
এইবপ বুদ্ধিতে কেবলমাত্র কর্তব্যতার অন্থরোধে যদি স্বধন্ম যুদ্ধের অনুষ্ঠান কর তাহা হইলে তোমায় 
গুরু বা ব্রহ্মহত্যার পাঁপ লাঁগিবে না। আর যুদ্ধ কাম্য কর্ম নহে, কিন্তু তাহ! অবশ্কর্তব্য বলিয়! নিত্য 
কর্ম; আর নিত্য কর্ম না করিলে প্রত্যবায় হয়। কিন্তু যদি তুমিযুদ্ধকর তাহা হইলে আর সেই 
প্রত্যবায় হইবে না ।৩ পক্ষান্তরে ষে ব্যক্তি ফলাভিসদ্ধিতে যুদ্ধ করে সে গুরুত্রাপ্ষণাদির বধনিমিত্ত পাপ 
ভোগ করে। অথবা যে ব্যক্তি (ক্ষত্রিয় হইয়াও ) ইহা করে না অর্থাৎ স্বেচ্ছায় যুদ্ধ পরিত্যাগ 
করে সে নিত্য কর্ম না করার জন্য পাপ লাভ করিয়া থাকে 1৪ অতএব ফলকামনা বিনা যদি 
যুদ্ধ করা হয় তাহা হইলে উভয়বিধ পাপের কোনটাই ভোগ করিতে হয় না_ইহাই যে এ স্থলের 
অভিপ্রায়, তাহা পূর্বেই ব্যাখ্যাত হইয়্ছে।৫ আর-_“যদ্ধি নিহত হও তাহা হইলে স্বর্গলাভ করিবে 
এবং যদি জয়লাভ কর তাহা হইলে পৃথিবী ভোগ করিবে” এইবপে যে (যুদ্ধের ) ফল কীর্তন করা 
হইয়াছে তাহা আমুষঙ্গিক ফলের বিষয়েই বলা হইয়াছে অর্থাৎ যদি কর্তব্যবোধে যুদ্ধ করিয়া নিহত হও 
তাহা হইলে হ্বর্গরূপ ফল বিনা কামনায় আন্ুযঙ্গিকভাবে লাভ হইয়া যাইবে; আবার যদি এক্বপে 
নিহত না হও তাহ! হইলে পৃথিবীভোগও আহ্ষঙ্গিকভাবে আপনা হইতেই লন্ধ হইবে, বস্তুতঃ 
, এ দুইটীই কামনার বিষয় নহে কিন্তু বন্ত্বভাবসিদ্ধ-_ইহাই উক্ত শ্লোকের ফলকীর্ভনের অভিপ্রায়। 
সুতরাং এইবপে পূর্বাপর সামঞরস্য থাকায় মার কোন দোষ হইল না।৬ আপন্তঘ শ্বৃতিতে এইরূপই 


দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ। ২২১ 


এষা তেহভিহিতা সাষ্্যে বুদ্ধিরোগে তিমাং শূণু। 
ৃদ্ধ্যা যুক্তো যয়৷ পার্থ কর্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥৩৯॥ 


সাংখ্যে এষা বুদ্ধিঃ তে অভিহিত! যোগে তু ইমাং শুণু বয় বৃদ্ধা! যু্তঃ কর্দবন্ধংপ্রহান্তসি অর্থাৎ সাংখ্য অর্থাৎ উপনিষং- 
প্রতিপাদ্য পুরুষ সম্বন্ধে এই জ্ঞান তোমায় বল1 হইল; তবে এক্ষণে কর্্মযোগ বিষয়ে জান শোন, যে জ্ঞানবলে তুমি কর্মে নিযুক্ত 
হইলেও কর্বন্ধন প্রকৃষ্ট ভাবে ত্যাগ করিতে পারিবে 1৩১1 


অনৃৎপদ্ঠন্তে নো৷ চেদনৃৎপদ্ঠান্তে ন ধর্্মহানির্ভবতি'ইতি ।৭ অতো যুদ্ধশাস্স্তা রশাস্ত্ত্বাভাবাৎ 
“পাপমেবাশ্রয়েদন্মানিস্ত্যাদি নিরাকৃতং ভবতি।৮-_৩৮॥ 

নন্ধ ভবতু স্বধর্শবুদ্ধা। যুদ্ধামানস্ত পাপাভাবঃ, তথাপি ন মাং প্রতি যুদ্ধকর্ত- 
ব্যতোপদেশ স্তবোচিতঃ “যএনং বেত্তি হস্তার মি”ত্যাদিনা “কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি 
হস্তি কমিস্ত্যস্তেন, বিছুষঃ সর্ববকর্মপ্রতিক্ষেপাৎ। ন হি অকর্রভোক্ত শুদ্ন্বরূপোহহমস্টি 


কথিত হইয়াছে যথা, “যেমন আস্ত বৃক্ষ ফলের প্রত্যাশায় নির্মিত হইলেও তাহার ছায়া এবং গন্ধ 
অনুনিষ্পন্ন হয় ( প্রসিদ্ধ হয়), সেইরূপ ধর্ম আচরিত হইতে থাকিলে অর্থ (প্রয়োজন ) সকলও তাহার 
সহিত আনুষঙ্গিক ভাবে উৎপন্ন হইয়া! থাকে; আর যদি তাহা উৎপন্ন না হয় তাহা হইলে তাহাতে 
ধর্দদের কোন হানি হয় না”।৭ অতএব যুদ্ধ শাস্ত্রের অর্থ-শান্্ত্ব না থাকায় অর্থাৎ যুন্ধশাস্তর দৃষ্ট 
প্রয়োজন নহে বলিয়া উহা! অর্থশান্ত্র নহে। কিন্তু উহা! অদৃষ্টপ্রয়োজন হওয়ায় ধর্মশান্ত্র বলিয়া 
“আমাদের কেবল পাঁপই আশ্রয় করিবে* অঞ্জুনের এই প্রকার উক্তি নিরাঞ্ত হইল অর্থাৎ অঙ্জবন 
উহাকে অর্থ-শান্ত্র মনে করিয়া তদুপদিষ্ট ভাবে কার্য করিলে কেবল পাপই জন্মিবে এই প্রকার যে 
আশঙ্কা করিয়াছিলেন তাহা দুরীকৃত হইল ।৮--৩৮ 

ভাবপ্রকাশ- ধর্শযুদ্ধে পাপ নাই। রাজ্যভোগ কিন্বা ন্বর্গভোগ ইহার! কর্মের ফল মাত্র। কর্ম 
ফলাকাজ্ষায় অনুষ্ঠিত না হইলে কাম্য কর্ধের মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। তোমাকে বলিয়াছি যে, 
ক্ষত্রিয়ের স্বধন্ম যুদ্ধ এই ভাব লইয়া তুমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও । যুদ্ধের ফল কি হইবে ইহা চিস্তা করিয়! 
যুদ্ধ করিও না। পূর্ব শ্লোকে যে ফলের কথা বলিয়াছি উহা! তোমার কর্ম অর্থাৎ যুদ্ধ প্রবৃত্তির লক্ষ্য 
হইবে না; উহারা কর্দের আনুষঙ্গিক ফল মাত্র। ধর্ম বলিয়া অবশ্ঠ কর্তব্য বলিয়া, কর্ণ করিলে 
স্থখ দুঃখ, লাভ অলাভ, জয় পরাজয়_-ইহীদের কথাই উঠিতে পারে না। কর্তব্য কর্ম অনুষ্ঠিত 
হইলে কর্তব্যসম্পাদননন্য যে বিমল আনন্দ অন্ভৃত হয় এ চিত্ত প্রসাদই পরম ফল। কর্তব্য- 
বুদ্ধিতে কর্খখব করিলে পাপন্পর্শের কোনও সম্ভাবনা নাই। রাগত্বেষযুক্ত কর্ই পাপপুণ্যের 
জনক হয়। ধর্বুদ্ধি বা কর্তব্যবুদ্ধিপ্রণোদিত কর্ম পাঁপ পুণ্যের জনক হয় না।৩৮ 
.... অন্ুবাদ-_ভাল, যে ব্যক্তি হ্বধর্মন বুদ্ধিতে (“ইহা আমার পক্ষে বিহিত বলিয়! আমার অবশ্য 
কর্তব্য” এই প্রকার কর্তব্যতাবোধে ) যুদ্ধ করে তাহার ন হয় পাপ নাই হউক, তথাপি আমার প্রতি 
তোমার যুদ্ধকর্তব্যতার উপদেশ দেওয়া! উচিত হয় নাই; কারণ “যে ব্যক্তি ইহাকে হস্তা বলিয়া 
জানিয়া থাকে এবং “হে পার্থ, সেই পুরুষ কি প্রকারে কাহাকেও বধ করিতে বা বধ করাইতে 


২২২ শ্রীমভগবদগীতা ৷ 


যুদ্ধং কৃত্বা তংফলং ভোক্ষ্য ইতি চ জ্ঞানং সম্ভবতি বিরোধাৎ, জ্ঞানকর্ম্মণোঃ সমুচ্চয়াসস্ভবাং 
প্রকাশতমসোরিব। অয়ঞ্চার্জুনাভি প্রায়োঁজ্যায়সী চেংসইত্যত্র ব্যাক্কো ভবিষ্কাতি। তম্ম- 
দেকমেব মাং প্রতি জ্ঞানস্ত কর্মমণশ্চোপদেশে। নোপপগ্ভত ইতি চে, ন, বিদ্বদবিদ্বদবস্থা- 
ভেদেন 'জ্ঞানকর্ম্মোপদেশোপপত্তেরিত্যাহ ভগবান্‌ এষা তে ইতি_১ “এবা” নত্বেবাহ- 
মিত্যান্ভেকোনবিংশতিক্লোকৈ; “তে” তৃভ্যম্অভি হিতা” “দাধ্ঘ্যে” সম্যক্‌ খ্যায়তে সর্বের্া- 
পাধিশুস্ততয়া প্রতিপাগ্ভতে পরমাত্মতত্বমনয়েতি সঙ্খ্যোপনিষৎ; তয়ৈব তাৎপর্যযপরি- 
সমাপ্ত্যা প্রতিপাগ্যতে যঃ স সাঙ্যঃ $পনিষদঃ পুরুষ ইত্যর্থ; ; তশ্মিন্‌ “বুদ্িগস্তম্মাত্রবিষয়ং 


পারে”__এই ক্লৌকে বিদ্বান্‌ ব্যক্তির পক্ষে সকল প্রকার কর্টের নিষেধই করা হইয়াছে। আর 
এরূপও সম্ভব হয় না যে, একই ব্যক্তির “আমি অকর্তা, অভোক্তা ও শুদ্ধ স্বরূপ হইতেছি এবং আমি 
যুদ্ধ করিয়! তাহার ফলভোগ করিব” এইরূপ উভয়প্রকার জ্ঞানই হইবে, কারণ ইহাতে বিরোধ হইয়! 
থাকে, অর্থাৎ নিজে অকর্তা ও অভোক্তা হইতেছি আবার যুদ্ধও করিব এবং তাহার ফলভোগও করিব 
এইপ্রকার ব্যবহারঘ্য় পরম্পর বিরুদ্ধ ; কারণ আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় অসম্ভব 
অর্থাৎ আলোক ও অন্ধকার যেমন যুগপৎ এক স্থানে থাকিতে পারে না সেইরূপ একই ব্যক্তির অকর্তা 
অভোক্তাবপ শুদ্ধ আত্ম-জ্ঞান আবার তদ্ধিরুদ্ধ কর্মেরও অধিকারিতা হওয়া সম্ভব নহে। অজ্জুনের 
এইরূপ অভিপ্রায় “যদি জ্ঞানকে জ্যায়ান্‌ বলিয়া মনে কর” এই বক্ষ্যমাণ শ্লোকে পরিস্ফুট হইবে। স্থতরাং 
একই (অভিন্ন ব্যক্তি) আমার প্রতি জ্ঞানের ও কর্শের উপদেশ দেওয়া যুক্তিযুক্ত হয় না-যদি 
এইরূপ আশঙ্কা করা হয় তাহা হইলে তাহা সঙ্গত হইবে না, কারণ বিদ্বদবস্থ! ও অবিত্বদবস্থা 
ভেদে জ্ঞান ও কর্মের উপদেশ সার্থক হইয়া থাকে অর্থাৎ বিশ্বদবস্থায় অবস্থিত ব্যক্তির উদ্দেশ্ঠে 
জ্ঞানের উপদেশ এবং অবিদ্বদবস্থায় অবস্থিত ব্যক্তির পক্ষে কর্মের উপদেশ দেওয়া! হইয়া থাকে; 
তাহাই ভগবান্‌ বলিতেছেন-_।১ এষ! অর্থাৎ ন ত্বেবাহম্‌-.“আমি কখনও ছিলাম না যে তাহা নহে” 
ইত্যাদি একুশটা শ্লোকে তে - তোমায় অভিন্িত। -যাহা বলা হইয়াছে তাহা সাংখ্যে -সাধ্ধয বিষয়ে 
-যাহার দ্বারা পরমাত্মতত্ব সম্যক্রূপে অর্থাৎ সর্কবোপাধিশূন্তরূপে খ্যাত হয় অর্থাৎ প্রকাশিত 
হয় তাহা সাত্্য; স্থৃতরাং এই প্রকার বৎ্পত্তি অহ্সারে সংখ্যা শব্দের অর্থ উপনিষঃ । 
কেবল মাত্র তাহীর দ্বারাই (সেই উপনিষৎ নামক সংখ্যার দ্বারাই ) যাহা! তাৎপর্ধ্যপরিসমাপ্তিবলে 
প্রকাশিত হয় তাহার নাম সাধ্খয ;__হতরাং সাংখ্য বলিতে ওপনিষদ (উপনিষৎ্প্রতিপান্ভ ) 
পুরুষ । ভাপর্য্য-]্‌ আত্মতত্ব কেবল মাত্র উপনিষৎ হইতেই অবগত হওয়া যায়, অন্য 
কোন প্রমাণ তাহার স্বরূপ নিবেদনে সমর্থ নহে। আবার, কেবল মাত্র নির্বিশেষ অদ্বৈত আত্মতত্বই 
উপনিষদের তাৎপধ্য ; তাদৃশ আত্মতত্ব প্রতিপাদনেই যে উপনিষ সকলের তাৎপর্ধ্য পরিসমাপ্ত 
হইয়াছে তাহা তাৎপর্যযনির্ণায়ক উপক্রমোপসংহার, অভ্যাস, অপূর্বতা, ফল, অর্থবাদ ও 
উপপত্তি-এই ষড়বিধ লিঙ্গ পর্যালোচনা করিয়! উপনিষদের অর্থ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিলে 
বুঝিতে পারা যায়. এইজন্য টাকায় “তাৎ্পধ্যপরিসমাপ্তি' বলা হ্ইয়াছে। ] সেই সাংখ্য 


দ্বিতীয়োহ্ধ্যায়ঃ। ২২৩ 


ভ্ানং সর্ববানর্থনিবৃত্তিকারণং ত্বাং প্রতি ময়োক্তং, নৈতাদৃশজ্ঞানবতঃ কচিদপি কর্মোচ্যতে, 
'তস্য কার্ধ্যং ন-বিদ্কাত* ইতি বক্ষ্যমাণত্বাৎ।২ যদি পুনরেবং ময়োক্তেইপি তবৈষাবুদ্ধি- 
নোঁদেতি চিত্তদোষাৎ তদা তদপনয়নেনাত্মতত্বসাক্ষাৎকারায় কর্্মযোগএব ত্য়ানুষ্টেয়;।৩ 
তশ্মিনি “যোগে” কর্মযোগে তু করণীয়াং “ইমাং সুখহুঃখে সমে কৃতেত্যত্রোক্তাং 
ফলাভিসন্ধিত্যাগলক্ষণাং বুদ্ধিং বিস্তরেণ ময়া বক্ষ্যমাণাং “শৃণু” | তুশবঃ পূর্বববুদ্ধেঃ যোগ- 
বিষয়ত্বব্যতিরেকমচনার্ঘঃ।8 তথাচ শুদ্ধান্তঃকরণং প্রতি জ্ঞানোপদেশঃ অশুদ্ধান্তঃকরণং 
প্রতি কর্মমোপদেশ ইতি কুতঃ সমুচ্চয়শঙ্কয়! বিরোধাবকাশ ইত্যভিপ্রায়ঃ।৫ যোগবিষয়াং 
বুদ্ধিং ফলকথনেন স্তৌতি__“্যয়া” ব্যবসায়াত্মিকয়! “বৃদ্ধ্যা” কর্মান “্যুক্তপস্ত্ং কর্মমনিমিত্তং 
বন্ধং আশয়াশুদ্ধিলক্ষণং জ্ঞানপ্রতিবন্ধং প্রকর্ষেণ পুনঃ প্রতিবন্ধান্ৎপত্তিরূপেণ হাস্যসি 
তক্ষ্যসি।৬ অয়ন্তাবঃ_ কর্মনিমিত্তো জ্ঞানপ্রতিবন্ধঃ কর্ম্মণৈব ধর্্মাখ্যেনাপনেতুং 


বিষয়ে অর্থাৎ ওপনিষন পুরুষ বিষয়ে যে বুদ্ধি অর্থাৎ সেই উপনিষদ পুরুষের সম্বন্ধে যে জ্ঞান 
যাহা সকল প্রকার অনর্থনিবৃত্তির হেতু, তাহা আমি তোমায় বলিয়াছি। যে ব্যক্তির এতাদৃশ 
জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে কোন স্থলেই কর্দের উক্তি (বিধান) নাই। অগ্রেও “তস্ 
কার্ধযং ন বিষ্যতে”- “তাহার আর কর্তব্য থাকে না” ইত্যাদি স্থলে এই কথা বল! হইবে।২ আর আমি 
এইরূপ বলিলেও ( উপদেশ দিলেও ), চিত্তের কলুষতাদি দৌষ বশতঃ যদ্দি তোমার এই প্রকার জ্ঞানের 
উদয় না হয় তাহা হইলে তাহা! (সেই চিত্মলিনতাদোষ ) দূর করিয়া আত্মতত্ব সাক্ষাৎকার করিবার 
জন্য তোমায় কর্থ যোগেরই অনুষ্ঠান করিতে হইবে ।৩ আর সেই যোগে অর্থাৎ কর্মযোগে বুদ্ধিকে 
যেরূপ ফলাভিসদ্িত্যাগসম্পন্ন করিতে হইবে যাহা “সখ ও দুঃখে সমজ্ঞান করিয়া” ইত্যাদি স্থলে 
(সংক্ষেপে ) কথিত হইয়াছে তাহাই এক্ষণে বিস্তৃত ভাবে বলিতেছি তুমি শুন। শ্সোকে “যোগে 
তু ইমাং, এইস্থলে পূর্বোক্ত বুদ্ধি (সাংখ্যবুদ্ধি) যোগবুদ্ধি হইতে যে ব্যতিরিক্ত তাহা স্চিত 
করিবার জন্য “তু” শবটা প্রযুক্ত হইয়াছে।৪ স্তরাং যে ব্যক্তির অস্তঃকরণ শুদ্ধ অর্থাৎ ধাহার চিততশুদ্ধি 
হইয়াছে তাহার প্রতি জ্ঞানের উপদেশ এবং যাহার অন্তঃকরণ অশুদ্ধ তাহার প্রতি কর্মের উপদেশ প্রদত্ত 
হইয়াছে। অতএব জ্ঞান ও কর্শের সমুচ্চয়ের ( মিলনের ) আশঙ্কা করিয়া যে বিরোধের আশঙ্কা করা 
হইয়াছিল তাহার অবকাশ কোথায়? অর্থাৎ কণ্ম ও জ্ঞান যদি একই কালে একই পুরুষের অবলম্বনীয় 
বলিয়া উপদেশ দেওয়া হইত তাহা হইলে উভয়ের সমুচ্চয় অর্থাৎ সহাবস্থানবশতঃ বিরোধ হইতে পারিত; 
কিন্ত তাহা ত অভিপ্রেত নহে, কেননা জ্ঞান যাহার অবলম্বনীয় কর্ম তাহার পরিত্যাজ্য, আবার 
কণ্ যাহার অনুষ্ঠেয় জ্ঞান তাহার অধিকারবহিভূতি। স্থতরাং এরূপ হইলে বিভিন্ন অবস্থার ব্যক্তি জান 
ও কর্মের অধিকারী বলিয়া জ্ঞান ও কর্মের সহীবস্থান না থাকায় বিরোধেরও কোন আশঙ্কা নাই, ইহাই 
অভিপ্রায় ।৫ এক্ষণে ফলনির্দেশপূর্ববক যোগবিষয়ক বুদ্ধির প্রশংসা করিতেছেন__। যয়ী।- যে ব্যবসায়া- 
ত্মিকা (নিশ্চয়াত্বিকা) বুদ্ধির প্রভাবে যুক্ত: অর্থাৎ করে নিযুক্ত হইয়া তুমি কর্ম্বন্ধং - কর্ম জন্য আশয়ের 
(চিত্তের) অশ্ু্ধিরূপ যে বন্ধ অর্থাৎ জানপ্রতিবন্ধ তাহা প্রহ্থাস্ঁসি -প্রকুষ্টভাবে অর্থাৎ পুনরায় আর 
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শক্যতে ধির্শেণ পাপমপন্ুদতি'ইতি শ্রুতেঃ (তৈ; আঃ -১০।৬৩।৭ )। শ্রবণাদিলক্ষণো 
বিচারস্ত কর্মাত্বকপ্রতিবন্ধরহিতন্তাসম্ভাবনাদিপ্রতিবন্ধং দৃষ্টঘারেণাপনয়তীতি ন কর্ম 
বন্ধনিরাকরণায়োপদেষ্টং শক্যতে । অতোইত্যস্তমলিনাস্তঃকরণত্বাদবহিরঙ্গং সাধনং 
কর্ম্ব তয়ানুষ্ঠেয়, নাধুনা শ্রবণাদিযোগ্যতাপি তব জাতা দূরে তু জ্ঞানযোগ্যতেতি। 
তথাচ বক্ষ্যতি “কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু*্ইতি।৭ এতেন সাথ্যবুদ্ধেরস্তরঙ্গসাধনং 
শ্রবণাদি বিহায় বহিরঙ্গদাধনং কর্ম ভগবতা৷ কিমিতি অর্ছুনায়োপদিশ্ঠত ইতি 


যাহাতে প্রতিবন্ধের উৎপত্তি না হইতে পারে সেই ভাবে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইবে ।৬ এস্থলের 
ভাবার্থ এইরূপ- কর্মের জন্য জ্ঞানের যে প্রতিবন্ধ হয় তাহা ধর্ম (শুভাদৃষ্ট) নামক কর্মের দ্বারাই অপনীত 
করা যায়। অর্থাৎ শাস্ত্রোক্তভাবে সংকর্ের অনুষ্ঠান করিলে শুভাদৃষ্টরূপ ধর্ম জন্মে এবং সেই শুভাদৃই 
বশতঃই চিত্তদোষ দুরীভূত হয়। যেহেতু শ্রুতি বলিতেছেন-__ধর্মের হারা পাপ দূর করিবে' ইত্যাদি। 
আর আত্মতত্বশ্রবণাদিরূপ যে বিচার তাহা কর্শাত্মকপ্রতিবন্ধকবিহীন ব্যক্তির অসম্ভাবনাদি প্রতিবন্ধ 
ৃষ্দ্বারে (অপৃষ্টকে দ্বার ন! করিয়া) দূর করিয়া থাকে; 'এই কারণে তাহা (শ্রবণীদিবূপ বিচার) কর্মবন্ধ 
নিরাকরণের জন্য উপদিষ্ট হইতে পারে না। [ তাৎপর্য্য__'আত্মা বা অরে ত্রষ্টব্য:ঃ শ্োতব্যো মন্তব্যো 
নিদিধ্যাসিতব্য অর্থাৎ আত্মা দর্শনার্হ, এইজন্য তথ্বিষয়ে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করা উচিত" এই শাস্্- 
বাক্যে যে আত্মশ্রবণাঁদি বিহিত হইয়াছে তাহার দ্বারা অসস্ভাবনাদি বিনিবৃত্ত হয়; শ্রবণের দ্বারা প্রমাণগত 
অসভ্ভাবন! দূর হয়, মননের দ্বারা প্রমেযগত অসম্ভাবনা অপনীত হয় এবং নিদিধ্যাসনের দ্বারা বিপরীত 
ভাবনার বিনিবৃত্তি হইয়। থাকে। ইহাই হইল শ্রবণাদি কার্ধ্যেরদৃষ্ট ফল। কিন্তু চিত্তের অস্তদ্ধিরূপ যে দোষ 
তাহা শ্রবণাদির দ্বারা নিবৃত্ত হয় না, তজ্জন্ নিম কর্মের অনুষ্ঠান একান্ত আবশ্ক ; কারণ নিষ্ষাম কম্মের 
অচষ্ঠানের ফলে ধর্্ননামক শুভাদৃষ্ট উৎপন্ন হয় আর তাহার ফলে চিত্তগত মালিস্থ দুর হইয়া যায়। কিন্ত 
ষে ব্যক্তি নিষষাম কর্মের অনুষ্ঠান করে নাই তাহার চিত্রদোষও দূরীভূত হয় না; আর তাহা হইলে সে 
যখন শ্রবণাদির অধিকারীই হইতে পারে না, তখন শ্রবণাদি যে তাহার কর্মবন্ধরপ চিত দোষ দূর 
করিবে তাহা স্থদুর পরাহত। ] অতএব তোমার ( অর্জুনের ) অস্তঃকরণ অত্যন্ত মলিন বলিয়া কণ্ম 
রূপ বহিরঙ্গ সাধনই তোমার অনুষ্ঠেয়, কারণ এক্ষণে তোমার শ্রবণাদি বিষয়েই যোগ্যতা জন্মে নাই 
জ্ানবিষয়ে যোগ্যতা ত দূরের কথা [ অর্থাৎ যাহা সাক্ষাৎসম্বদ্ধে কোন কার্ধ্য উৎপাদন করে তাহা 
অন্তর সাধন আর যাহা পরম্পরাসম্বন্ধে করে তাহা বহিরঙ্গ সাধন। শ্রব্ণ মননাদি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
আত্মজ্ঞানজনক বলিয়া উহারা আত্মজ্ঞানের অন্তরঙ্গ সাধন; আর কর্শযোগ চিত্রপ্তদ্ধিকে দ্বার করিয়া 
আত্মজ্ঞান জন্মায় বলিয়! বহিরঙ্গ সাধন। অন্তরঙ্গ সাধনে যোগ্যতা লাভ করিতে হইলে তৎপূর্কের বহিরঙ্গ 
সাধনের অন্্ঠান কর্তব্য। এই কারণে জ্ঞানানধিকারী মুমুক ব্যক্তির নিফাম কর্শযোগ-্ব স্ব বর্ণাশ্রম- 
বিহিত কর্ণের অনুষ্ঠান অবশ্ত করণীয়। ] এইজন্য পরে বলিবেন-_"কেবল মাত্র করেই তোমার 
অধিকার হইতেছে”।৭ ইহার দ্বারা, সাংখ্য বুদ্ধির অস্তরঙ্গ সাধন যে শ্রবণাদি তাহা পরিত্যাগ করিয়া 
ভগবান্‌ কেন অর্জুনকে বহিরঙ্গ সাধন কর্তমাদির উপদেশ দিলেন? যাহারা এইরূপ কথা বলে তাহাদের 
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নেহাভিক্রমনাশোহস্তি প্রত্যবায়ো ন বি্ভাতে। 
স্বল্লমপ্যস্থ ধর্মস্থ ভ্রোয়তে মহতো ভয়াঁৎ ॥৪০।॥ 


ইহ অভিক্রমনাশঃ ন অন্তি প্রত্যবায়ঃ ন বিদ্যতে অন্ত ধর্মন্ত স্বল্পং অপি মহতঃ ভয়াৎ ত্রা়তে অর্থাৎ এই নিষ্কাম 
কর্মযোগে ফলের নাশ নাই এবং বৈগুপ্যেরও সম্ভাবন! নাই; এই ধর্দ অতি অল্লমাত্রারও অনুষ্ঠিত হইলে মহৎ সংসার ভয় 
হইতে রক্ষা করে 19০॥ 


নিরস্তং।৮ কর্ম্মবন্ধং সংসারমীশ্বর প্রসাদনিমিত্তজ্ঞানপ্রাপ্ত্যা প্রহাস্তসীতি প্রাচাং ব্যাখ্যানে 
ত্বপাহারদোষঃ কর্মপদবৈয়র্থ্যঞ্চ পরিহর্তব্যং ।৯-__৩৯ 

ননু “তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষস্তি বজ্জেন দানেন তপসানাশকেন” 
(বৃহদাঃ উঃ ৪181২২ ) ইতি শ্রুত্যা বিবিদিষাং জ্ঞানং চোদ্দিশ্য সংযোগপৃথকৃত্বন্ায়েন 


মতও নিরম্ত হইল । অর্থাৎ এ প্রকার সংশয় একেবারে অমূলক ।৮ “তুমি ঈশ্বরের প্রসন্নতার 
ফলে জ্ঞান লাভ করিয়া কর্ম্নবন্ধং অর্থাৎ সংসার ত্যাগ করিতে পারিবে, প্রাচীনগণের 
এই প্রকার যে ব্যাখ্যা তাহাতে অধ্যাহাঁর দোষ অর্থাৎ 'ভগবানের প্রসন্নত প্রাপ্তি এই অংশটী অধ্যাহার 
(উহ) করিতে হইবে, ইহা! একটা দোষ, এবং কর্মপদের বিফলতাদোষ অর্থাৎ “কর্মবন্ধ* এস্থলে 
কর্ম পদটা বিফল হয়, কারণ বন্ধ বলিলেই সংসারবন্ধন বুঝায় বলিয়া কম্ম পদটা দেওয়া! নিরর্থক হয়, 
ইহাও আর একটী দৌষ--এই দুইটা দোষের পরিহার করিতে হয়। অর্থাৎ উক্ত দুইটা দোষ 
থাকায় তাদৃশ ব্যাখ্যান সমীচীন নহে ।৯__৩৯ 
ভাবপ্রকীশ-_তোমাকে এই যে যোগ বুদ্ধিতে কর্ম করিবার কথা বলিলাম ইহ। কর্বন্ধন 
হইতে মুক্ত হইবার এক প্রধান উপায়। পূর্বে আত্মতত্বের কথা বলিয়াছি। যথার্থ আত্মজ্ঞান হইলে 
পাপ পুণ্যের হাত হইতে আত্যস্তিক মুক্তিলাভ করা যায়। কিন্তু ধাহারা আত্মজ্ঞান লাভ করিতে 
সমর্থ হন না, তাহারা যোগবুদ্ধি অবলম্বন করিয়াও বন্ধন মুক্ত হইতে পারেন। যে জ্ঞানে সচ্যোমুক্তি 
বা সাক্ষাৎ মুক্তি হয়, সেই আত্মজ্ঞান বা সাংখ্যজ্ঞান তোমাকে বলিয়াছি। এখন তোমাকে 
যোগবুদ্ধির কথা কলিব। এই যোগে আন্ঢ় হইলে ঈশ্বর প্রসাদে জ্ঞানলাভ হয় স্তরাং এই যোগ 
অবলম্বন করিলেও অস্তে সংসার হইতে মুক্তি হয়। মধুস্থদন বলেন প্রাচীনদের এইরূপ ব্যাখ্যায় 
'কর্ম্ববন্ধং পদের “কণ্ম” শবের সার্থকতা থাকে না। তাই তিনি বলেন কর নিমিত্ত যে জ্ঞানের 
প্রতিবন্ধক তাহা কর্ণের দ্বারাই ক্ষয় হয়। চিত্তের অশুদ্ধি ক্ষয় করিতে কর্মমই একমাত্র সাধন; তাই 
অশ্তন্ধাস্তঃকরণ অর্জুনকে তিনি কর করিতে বলিতেছেন। কর্ম্নবন্ধন বলিতে এখানে মূল বন্ধনকে 
বুঝাইতেছে না। এখানে কর্শজনিত যে জ্ঞানের প্রতিবন্ধক অর্থাৎ চিত্তের অশ্তদ্ধি তাহাকেই 
বুঝাইতেছে 1৩৯ 
আচ্ছা,_ত্রাক্ষণগণ ( ব্রদ্ষবিৎগণ ) সেই এই আত্মাকে, বেদাহ্ছবচনের দ্বারা ( বেদাধ্যয়নের 
সবার) যজ্ঞের হারা, দানের দ্বারা এবং অনাশক অর্থাৎ অনশনাদি তপস্তার দ্বারা জানিতে ইচ্ছা 
২৯ 


সর্বকর্ধণাং বিনিয়োগাৎ তত্র চ অন্তকরণশুদ্ধে্রত্বাৎ মাং প্রতি কর্মানুষ্ঠানং বিধীয়তে।১ 


তত্র “্ত্যথেহ কর্দজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণাজিতো লোক: ক্ষীয়ত” 
(ছাঃ উঃ ৮১1৬ ) ইতি শ্রুতিবোধিতস্ত ফলনাশস্ সম্ভবাৎ জ্ঞানং বিবিদিষাং বা! উদ্দিশ্ঠয 
ক্রিয়মাণস্থয যজ্ঞাদে;ঃ কাম্যত্বাৎ সর্ববাঙ্গোপসংহারেণানুষ্েয়স্ত যৎকিক্িদঙ্গাসম্পত্তাবপি 
বৈগুণ্যোপপত্তেঃ যজ্জেনেত্যাদিবাক্যবিহিতানাঞ্চ সর্বেবষাং কর্মণামেকেন পুরুষায়ুষ- 


করেন”__এই শ্রুতিতে “সংযোগপৃথকক্ত” স্তায়ে বিবিদিষা (আত্মতত্ব বেদন করিবার ইচ্ছা) এবং 
জ্ঞান এতছৃভয়ের উদ্দেশে কর্্সসকল বিহিত হইয়াছে এবং তাহাতেও আবার অন্তঃকরণশুদ্ধি ছবার- 
স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে, এইজন্তই ত আমার প্রতি কর্মের অনুষ্ঠান করিবার বিধান করা হইতেছে ?১ 
কিন্তু তাঁহাতেও ত অর্থাৎ সেই কর্মানুষ্ঠানেও ত ফলক্ষয়ের সম্ভাবন! রহিয়াছে; কারণ-_“যেমন এই 
ব্যবহার জগতে কর্মাজ্জিত ( কৃত্যাদি ) ফল নষ্ট হইয়া যায় ঠিক সেইরূপই পরলোকেও পুণ্যসঞ্চিত ফলের 
ক্ষয় হইয়া থাকে” এই শ্রুতি দ্বারা কর্দাঙ্জিত পুণ্য ফলের নাশ জ্ঞাপিত হয়। আবার যজ্ঞাদি কর্ম 
জানোদ্দেশ্টে এবং বিবিদিষার জন্য অনুষ্ঠিত হইতে থাকিলে তাহা কাম্য কন্ম হইয়া! পড়ে। তাহা 
আবার সমস্ত অঙ্গকর্মগুলিকে উপসংহত করিয়! অর্থাৎ সমবেত করিয়া অনুষ্ঠান করিতে হয় অর্থাৎ 
সমস্ত অঙ্গের দ্বারা পর্ণত! সম্পাদনপূর্ববক কাম্য কণ্ধ সকল অনুষ্ঠেয়; কারণ তাহাতে যদি যতকিঞ্চিৎ 
অঙ্গেরও অসম্পত্তি ঘটে অর্থাৎ অন্বধানতাদিবশতঃ অতি অল্প অঙ্গেরও অনুষ্ঠানবিষয়ে যদি ক্রুটি- 
ব্চ্যিতি ঘটে তাহা হইলে বৈগুণ্য (অঙ্গহানি ) ঘটিয়৷ থাকে । অপি চ, “যজ্ঞ” ইত্যাদি বাক্যে 
যে সকল কর্ম বিহিত হইয়াছে পুরুষের ( পূর্ণ ) আহুদ্ধাল শেষ হইলেও একটা পুরুষ 
কর্তৃক সেই কর্মগুলি সমগ্রভাঘে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না অর্থাৎ কোনও ব্যক্তি যদি 
পূর্ণ পরমায়ু লাভ করে এবং সে যদি বরাবর বিহিত কণ্শ সকলের অনুষ্ঠান করিতে থাকে তথাপি কর্তব্য 
কর্দ সকল এত অধিক যে তাহার আম্ুঃশেষে তাহাদ্দের সকলের অনুষ্ঠান করা হইয়! উঠিবে না। 
অতএব “( কর্মযোৌগের ছার! ) কর্ধবন্ধন পরিত্যাগ করিতে পারিবে” এইবূপে যে কর্মযোগের ফল 
নির্দেশ করা হইয়াছে সেই ফলের প্রত্যাশা কিরূপে সম্ভব হয়? [ তাঁৎপর্ধ্য__পূর্কে বলা হইয়াছে 
বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করিলে কর্মবন্ধরূপ আশয়াশুদ্ধি দূর হয়। কিন্তু সমস্ত কর্ের অনুষ্ঠান 
একজনের পক্ষে একজীবনে অসম্ভব । তাহার উপর যে কর্মগুলি অনুষ্ঠিত হইবে তাহাতে ক্রটিবিচ্যুতি 
হওয়া স্বাভাবিক । অনুষ্ঠানে ক্রি হইলে আবার সম্পূর্ণ ফল লাভ হয় না। যদি বলা হয় যে এতাদৃশ 
কণ্মান্ঠানের কোন ফল নাই, যে হেতু নিষ্কামভাবে তাহার অনুষ্ঠান করিতে হয়ঃ আর নিষ্কামভাবে 
যাহা৷ অনুষ্ঠিত হয় তাহার কোন ফল ভোগ হয় না। কিন্তু তাহাও ঠিক নহে, কারণ “জের দ্বার। আত্ম- 
তত্ব জানিতে ইচ্ছা করেন” এই শ্রুতি বাক্যে স্পষ্টই বলা হইয়াছে ষে বিবিদিষা যজ্ঞাদি অচুষ্ঠানের ফল 
এবং জ্ঞানও তাহার ফল। আবার অন্ত শ্রুতিতে দেখান হইয়াছে যে কর্ম্মফলমাআজই অনিত্য; 
স্থতরাং বিবিদিষাও কর্মফল বলিয়া অনিত্য হইয়া পড়ে। তাহা হইলে পর অস্তঃকরণত্ুদ্িরপ 
ফল অনিত্য হওয়ায় তাহা ত মোক্ষের উপযোগী হইতে পারে না।] এই প্রকার আশঙ্কার উত্তর 


দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ। ২২৭ 


পর্ধযবসানেইপি কর্ত মশক্যত্বাং কৃত; কর্মবন্ধং প্রহাস্যসীতি ফলং প্রত্যাশেত্যত আহ 
ভগবান্‌_২। অভিক্রম্যতে কর্ণ! প্রারভ্যতে যৎফলং সোইভিক্রমঃ, তস্য নাশত্তদ্‌- 
যথেহেত্যাদিনা প্রতিপাদিতঃ “ইহ” নিষ্কামকর্মযোগে নাস্তি, এতৎফলম্য শুদ্ধেঃ পাঁপক্ষয়- 
রূপত্বেন লোকশববাচ্যভোগ্যত্বাভাবেন চ ক্ষয়াসম্তবাৎ, বেদনপর্ধ্যস্তায়া এব বিবিদিষায়াঃ 
কর্মমফলত্বাদ্ধেদনন্ চাব্যবধানেনাজ্ঞাননিবৃত্তিফলজনকস্য ফলমজনযিত্বা নাশাসম্ভবাৎ ইহ 
ফলনাশো নাস্তীতি সাধুক্তং।৩ তহৃক্তং “তদ্যথেহেতি যা নিন্দা সা ফলে ন তু কর্মমণি। 


স্বরূপে শ্রীভগবান্‌ বলিতেছেন_-২। যাহা অভিত্রাস্ত হয় অর্থাৎ কর্খের দ্বারা যাহা আরন্ধ হয় তাহা 
অভিক্রম, স্থৃতরাং অভিক্রম অর্থ কর্জন্য ফল) তাহার নাশ অভিক্রমনাশ; তাহাঁঁ_“তদ্যথেহ” 
(যেমন ইহলোকে) ইত্যাদি শাস্ত্রের দ্বার! প্রতিপা্দিত হহয়াছে; তাহা এই নিষ্কামকর্মর্যোগে নাই। 
কারণ, ইহার ফল যে চিততশ্তদ্ধি তাহা পাপক্ষয়স্বরূপ হওয়ায় তাহাতে লোকশববাচ্য ভোগ্যত্ব নাই 
অর্থাৎ "এবমেবাধুত্র পুণ্যজিতো লোক: ক্ষীয়তে” এই শ্রতিবাক্যে “লোক” শব্দের দ্বারা যে ভোগ্যত্ব 
খ্যাপিত হইয়াছে নিষ্ষামকর্মযোগে তাহা নাই; এ শ্রুতিবাক্যে লোক" শব্দটা থাকায় ইহাই অবগত 
হওয়া যায় যে লোক অর্থাৎ স্বর্গাদিরূপ ভোগ্য ফলই অস্থায়ী, কিন্তু নিষ্ষামকর্শান্ষ্ঠানের ফল চিত্বগত- 
পাপক্ষযন্থরূপ হওয়ায় তাহা! ভোগ্য নহে, এবং এই কারণে তাহ! বিনাশশীলও নহে। অতএব 
তাহার ক্ষয়েরও সম্ভাবন। নাই । আবার “যজ্েন” ইত্যাদি বাক্যে যে বিবিদিষার কথা বলা হইয়াছে 
তাহা কর্মফল সত্য, কিন্তু তাহা দ্বারা বেদন পর্যস্ত অর্থাৎ জ্ঞান পধ্যন্ত বিবিদিষাই বিবক্ষিত ( অর্থাৎ 
নিষ্কাম কর্মানষ্ঠান বিবিদিষাকে দ্বার কিয়! বেদন পর্য্যন্ত ফল জন্মাইয়া থাকে ।) সেই বেদন আবার 
বিনা ব্যবধানে (সাক্ষাৎ সম্বন্ধে) অজ্ঞাননিবৃত্তিরূপ ফল জন্মাইয়া' থাকে বলিয়া যতক্ষণ না তাহা অজ্ঞান- 
নিবৃত্তিরূপ ফল জন্মায় ততক্ষণ তাহার নাশ হওয়াও অসম্ভব। (অর্থাৎ বেদন শব্দর অর্থ আত্ম-জ্ঞান 
বা ব্রহ্মাকার অন্তঃকরণবৃত্তিবিশেষ। আর অবিগ্ার বিনাশ করাই তাহার কার্য । এই কারণে 
যতক্ষণ না অবিগ্যার বিনাশ হয় ততক্ষণ তাহারও ক্ষয় নাই। তাহা যে অবিষ্ভার বিনাশ সাধন 
করিয়া স্বয়ং বিনষ্ট হইয়া যায় ইহা পূর্বের বল! হইয়াছে।) এই হেতু এই নিষ্কাম কর্্যোগে ফলের 
বিনাশ নাই এই কথা যে বলা হইয়াছে তাহা ঠিকই হুইয়াছে।৩ [তাৎপর্য $__আশঙ্কা উবাপন 
করা হইয়াছিল যে কর্মফল বিনাশী হওয়ায় অন্তঃকরণশুদ্ধিরূপ কর্মফল মোক্ষের উপযোগী হইতে পারে 
না। ইহার উত্তর এই যে, কর্মফলের ভোগ হইলেই তাহা বিনষ্ট হয়, বিনা ভোগে তাহার বিনাশ নাই। 
এইজন্য কথিত আছে "নাতুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম কল্পকোটিশতৈরপি”। নিষাম কর্টের অনুষ্ঠান করিলে 
চিত্তের মলিনতারূপ পাপ দুর হয়; ইহাকেই চিত্তশুদ্ধি বলা হইয়াছে । ইহা কিছু ভোগের পদার্থ 
নহে; আর ভোগ না হওয়ায় ইহার ক্ষয়ও হইতে পারে না। "আরও নিষ্কাম কর্ম বিবিদিযোৎপত্তির 
নিষিত্ব অনুষ্ঠেয় এই কথা *বিবিদিষস্তি যজ্জেন* ইত্যাদি শ্রতিতে কথিত হইয়াছে; বিবিদিষা 
বলিতে বেদনের (জ্ঞানের ) ইচ্ছা । বস্ততঃ এস্থলে কেবল মাত্র বিবিদিষাই নিষাম কর্মের ফল নহে, 
কিন্তু বেদন অর্থাৎ জান পর্য্যন্ত যে ফল, যে বিবিদ্বিষার ফলে বেদন উৎপন্ন হয়, তাহাই এখানে 


২২৮ _. ্রীমতগবদগীতা। 


ফলেচ্ছাং তু পরিত্যজ্য কৃতং কর্্দ বিশুদ্ধিকৎস্ইতি।৪ তথ! “প্রত্যবায়ঃ” অঙ্গবৈকল্যনিবন্ধনং 
বৈগুণ্যমিহ “ন বিদ্যাতে”__তমেতমিতি বাক্যেন নিত্যানামেবোপাত্তহরিতক্ষয়দ্বারেণ 
বিবিদিষায়াং বিনিয়োগাৎ, তত্র চ সর্ববাঙ্গোপসংহারনিয়মাভাবাৎ ; কাম্যানামপি সংযোগ- 
পৃথথকৃতবন্তায়েন বিনিয়োগ ইতি পক্ষেইপি ফলাভিসন্ধিরহিতত্বেন তেষাং নিত্যতুল্যত্বাৎ।৫ 
ন হি কাম্যনিত্যাগ্সিহোত্রয়োঃ স্বতঃ কশ্চিদ্ধিশেষোইস্তি ফলাভিসন্ধিতদভাবাভ্যামেব তু 
কাম্যত্বব্যপদেশঃ।৬ ইদঞ্চ পক্ষদ্বয়মুক্তং বাণ্তিকে “বেদানুবচনাদীনামৈকাত্মযজ্ঞানজম্মনে । 


বিবিদিষা পদের বিবক্ষিত অর্থ। এইজন্য ভগবান্‌ ভাষ্যকার বলিয়াছেন “অবগতিপর্ধ্স্তমেব হি জ্ঞানং 
সন্বাচ্যায়৷ ইচ্ছায়াঃ ফলং ফলবিষয়ত্বাদিচ্ছায়া:*__ফলই ইচ্ছার বিষয় হয় বলিয়া যে পধ্যস্ত ন! 
অবগতি অর্থাৎ আত্মজ্ঞানরূপ ফল হয় তাবৎ পর্যন্ত অর্থই জিজ্ঞাসা পদের উত্তর বিহিত সন্‌ 
প্রত্যয়ের অর্থ। আবার জ্ঞান উৎপন্ন হইলে তাহা তথ্িরোধী অজ্ঞানকে অবশ্তই নষ্ট করিয়া 
থাকে, কেন না একত্র দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থের যুগপৎ স্থিতি অসম্ভব। স্তরাং অজ্ঞান 
নিবৃত্তিই যদি জ্ঞানের দ্বার! সাধিত হইল, এবং চিত্তশ্ুদ্ধিরূপ দ্বার সহাঁয়ে নিষ্কাম কর্ই যদি তাহার 
পরম্পরা কারণ হইল তাহা হইলে “কর্মবন্ধং প্রহস্তসি” এই কথা যে বল! হইয়াছে তাহাতে কি 
অসামপ্রস্ত থাকিতে পারে ?]৩ 

বৃহ্দারণ্যক বাষ্তিকমধ্যে এইরূপ কথিত ও আছে যথা, "তদ্‌ যথেহ” ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যে ষে কর্ম- 
নিন্দা শ্রুত হইতেছে তাহা ফল সন্বন্ধেই বুঝিতে হইবে, কর্ণ সম্বন্ধে নহে। কিন্তু ফলেচ্ছা পরিত্যাগ 
করিয়া যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয় তাহা৷ বিশুদ্ধিই জন্মাইয়৷ থাকে ৪ আরও, ইহাতে প্রত্যবায় অর্থাৎ অঙ্গ- 
বৈগুপ্যবশতঃ কোন বিগুপতা নাই; যেহেতু “তম্‌ এতম্‌* ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে ইহাই কখিত হইয়াছে 
যে, নিত্য কর্ম সকলই সঞ্চিত পাপের ধ্বংস করিয়া বিবিদিষায় বিনিযুক্ত হইয়া থাকে । আর তাহাতে 
সর্বাঙ্গোপসংহাররূপ নিয়ম নাই (অর্থাৎ সমস্ত অঙ্গ সাকল্যে অনুষ্ঠিত হইলেই করণ পূর্ণ ফল প্রদান করিয়া 
থাকে, তাহা না হইলে অঙ্গহানির জন্য ফলের অপ্রাপ্তি অথবা ন্যুনত। ঘটে-_ এই যে নিয়ম যাহা! 
মীমাংসাদর্শনের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ওয় পাদের ২য় অধিকরণে ৮-+১* স্বত্রে স্থাপিত হইয়াছে, ইহা সকাম 
ব্যক্তি কর্তৃক অনুষ্টিত কাম্য-কর্মম সম্বন্ধেই প্রযোজ্য ৷ পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ফলের অভিলাষী নহে তাহার 
নিকট সকল বা! বিকল উভয় প্রকার ফলই সমান। কাজেই তাহাতে তাহার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না, 
যেহেতু সে কর্তৃব্য বুদ্ধিতেই কর্শের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে ; আর তাহার ফলে তাহার যে চিত্শুদ্ধি জন্মে 
তাহ! যে অল্প পরিমাণে হয় তাহাঁও নহে )।৫ কাম্য কর্ষেরও “সংযোগপৃথকৃত্ব” ন্যায়ে ( উভয়ার্থে ই) 
বিনিয়োগ হইয়া! থাকে-__এই মতেও, সেই সমস্ত কর্দে ফলের অভিসদ্ধি না থাকায় তাহাও নিতা 
কর্মেরই সমান। যেমন কাম্যাগ্লিহোত্র এবং নিত্যাগ্সিহোত্র ইহাদের মধ্যে শ্বভাবতঃ কোন পার্থক্য 
নাই, কিন্তু কর্তার তাহাতে ফলাভিসন্ধি থাকিলে তাহা কাম্য এবং ফলাভিসন্ধি না থাকিলে তাহা 
নিত্য এইরপ ব্যপদেশ (ব্যবহার ) করা হুইয়৷ থাকে । সেইরূপ কর্তা কামনাপূর্বক অনুষ্ঠান করিলেই 
কর্মটী কাম্য হয় আর কামনা না থাকিলে তাহা নিত্য কর্দেরই তুল্য হইয়া থাকে । ( অষ্টাদশ অধ্যায়ের 
দ্বিতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে টাকাকার এ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচন! করিবেন )1৬ 


দ্বিতীয়োহ্ধ্যায়ঃ। ২২৯ 


তমেতমিতিবাক্যেন নিত্যানাং বক্ষ্যতে বিধিঃ | যদধা বিবিদিষার্ঘত্ব, কাম্যানামপি কর্ণণাং । 
তমেতমিতিবাক্যেন সংযোগস্ত পৃথক্ততঃ” ইতি (বৃহদাঃ বাঃ__সন্বন্ধ বাঃ ৩২১২২ )1৭ 


[ তাগপর্য্য_নিত্য কর্ম সকল নিফাম ভাবে অনুষ্টিত হইতে থাকিলে তাহার ফলে চিত্গত 
মলিন্ত৷ দূর হইয়া বিবিদিষ! উৎপন্ন হইয়া! থাকে ইহা একটা মত। অপর একটা ( সংক্ষেপশারীরক- 
কারের ) মত হইতেছে এই যে নিত্য কর্ এবং কাম্য কর্ম উভয়ই নিফামভাবে অনুষ্টিত হইলে তাহারা 
বিবিদিষার জনক হয়। ইহাতে আপত্তি হইতে পারে এই যে, কাম্য কর্ম সকলের বিধায়ক বাক্যের 
সহিত ষে ফলশ্রুতি থাকে তাহাই তাহার ফল। আর তাহা যদি হয় তাহা হইলে তাহা সেই স্ব স্ব 
স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ফলও জন্মাইবে, আবার বিবিদিষাও জন্মাইবে ইহা কিরূপে সম্ভব হয়? ইহার উত্তরে 
তাহারা মীমাংসা দর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের সংযোগপৃথকত্তন্তায় নামক তৃতীয় অধিকরণটার 
উল্লেখ করেন। মীমাংসা ও বেদান্ত দর্শনে এক একটা শ্রুতিবাক্যকে বিষয় করিয়৷ তাহাতে সংশয় 
পূর্বরপক্ষ, উত্তরপক্ষ এবং সিদ্ধান্ত এই পঞ্চাঙ্গের সাহায্যে এক একটা বিচার করা হইয়াছে । ইহাকেই 
অধিকরণ বা ন্যায় বলা হয়। এ সংযোগপৃথক্ঞুন্ায় নামক অধিকরণে “য়া ইন্দরিয়কামন্য জুন্ুয়াৎ” 
এই শ্রতিবাক্যকে বিষয় করিয়া এইবপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে একই দধিজ্ব্য নিফাম ব্যক্তির 
অগ্নিহোত্র হোমের সাঙ্গতা করিবে আবার সকাম ব্যক্তির ইন্দরিয়বৃদ্ধিরপ ফলবিশেষও উৎপাদন 
করিবে, কারণ এ সমস্ত বিষয়ে শীল্্রই একমাত্র প্রমাণ । আর সেই শাস্ত্রক্পপ প্রমাণেই যখন দধি, 
ভ্রব্যের উভয়ার্থতা অর্থাৎ উভয় প্রকার প্রয়োজননিষ্পাদকতা৷ উপদিষ্ট হইতেছে তখন কামনা! না 
থাকিলেও দধিপ্রব্য ব্যবহার করিতে হইবে, আবার উক্ত কামনাবিশেষ থাঁকিলেও তাহার প্রয়োগ 
করিতে হইবে। “খাদিরো যুপো ভবতি”__যজ্ঞ বিশেষে খদির কাষ্ঠের যূপ করিতে হইবে এবং 
প্থাদিরং বীর্যকামস্য যুপং কুর্বাত”-_বীর্ধ্যকামী ব্যক্তি সেই যজ্ঞবিশেষে খদ্দির কাষ্ঠের যুপ করিবে, 
ইত্যাদি স্থলেও এরূপ নিয়ম । এস্থলে যেমন সংযোগ অর্থাৎ বিধায়ক বাক্য পৃথথক্‌ অর্থাৎ বিভিন্ন 
হওয়ায় একই দ্রব্য বিভিন্ন ফল উৎপন্ন করে সেইব্প যজ্জ সকলের বিশেষ ফলশ্রুতি থাকায় সকাম 
ব্যক্তির পক্ষে সেই সেই ফল প্রাপ্তি হইবে আবার “বিবিদিষস্তি যজ্ঞেন” ইত্যাদি বাক্য থাকায় 
নিফাম ব্যক্তির পক্ষে তাহা হইতে বিবিদিষাও জন্মাইবে, ইহা স্বীকার করিতে আপত্তি কি?]৬ এই 
ছুইটী পক্ষই ( স্থরেশ্বরাচারধ্যকূত ) বৃহদারণ্যক বাঞ্ঠিক মধ্যে কথিত হইয়াছে; থা__“তম্‌ এতম্* 
ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে বলা হইবে যে, একাত্মতা জ্ঞান জন্মিবার জন্য বেদাুবচনাদি ( বেদাধ্যয়নাদি ) 
নিত্য কর্ম সকলের বিধি | অথবা! “তম্‌ এতম্‌* ইত্যাদি বাক্যে বল! হইবে যে কাম্য কর্েরও প্রয়োজন 
বিবিদ্িষা উৎপাদন করা । একই কর্ম যে ছুই রকম উদ্েস্টে প্রযুক্ত হয় তাহার কারণ সংযোগের অর্থাৎ 
বিধায়ক শ্রুতিবাক্যের পৃথকৃত্ব অর্থাৎ স্বতত্ত্রতা পৃথক্‌ পৃথক ভাবে উদ্লেখ আছে। [ফলিতার্থ এই 
যে পৃথক্‌ পৃথক্‌ শ্রতিবাক্যের দ্বারা! পৃথক্‌ পৃথক্‌ ফলশ্রুতি পূর্ববক বিহিত হইলে একই, কর্ম হইতে 
অনেক প্রকার প্রয়োজন সাধিত হইতে পারে। আর বাঞ্িককার এখানে 'যঘধ” বলিয়া ইহাই 
জানাইয়! দিতেছেন যে, কোন কোন মতে এ কর্ণ সকল আত্ম-জ্ঞানেরই উৎপাদক হইয়া থাকে । 
আর কোন কোন মতে উহার ফলে বিবিদিষা উৎপক্ন হয়, এবং বিবিদিষার ফলে বেদন অর্থাৎ 


২৩০ .. স্বীমভগবদগীতা | 


তথাচ ফলাভিসন্ধিনা ক্রিয়মাণ এব কর্ম্মণি সর্ববাঙ্গোপসংহারনিয়মাত্তদ্বিলক্ষণে শুদ্ধর্থে 
কর্মণি প্রতিনিধ্যাদিনা সমাপ্তিসস্তবান্নাঙগবৈগুণ্যনিমিত্ঃ প্রত্যবায়োইস্তীত্যর্থ; 1৮ তথা 
“অস্ত” শুদ্ধার্থস্য “ধর্মস্ত” তমিত্যাদি বাক্যবিহিতস্ত মধ “ন্বল্পমপি” সঙ্খায়েতিকর্তব্যতয়া 
বা যথাশক্তি ভগবদারাধনার্থং কিঞ্চিদপ্যনষ্ঠিতং “মহতঃ” সংসারভয়াৎ “ত্রায়তে” ভগবৎ- 
প্রসাদসম্পাদনেন অনুষ্ঠাতারং রক্ষতি। “সর্ববপাপপ্রসক্তোইপি ধ্যায়ঙ্লিমিষমচ্যুতং। 
তূয়স্তপস্বী ভবতি পংক্তিপাবনপাবন” ইত্যাদি স্মতেঃ। তমেতমিতি বাক্যে সমুচ্চয়- 
বিধায়কাভাবাচ্চ অশুদ্ধিতারতম্যাদেবানুষ্ঠানতারতম্যোপপত্তেযুক্তমুক্তং  কর্মবন্ধং 
প্রহাস্তসীতি ॥ ৯--৪০ 


আত্মজ্ঞান উদ্দিত হইয়া থাকে । তবে এই বিবিদিষ! পক্ষটাই বোধ হয় তাহার অভিপ্রেত) এই 
কারণে ষদ্ধা বলিয়া শেষকালে ইহারই উল্লেখ করিলেন।]৭ এই জন্য যে কর্ম ফলাভিসন্ধিপূর্ববক 
অনুষ্ঠিত হয় তাহাতেই সর্ধাঙ্গোপসংহারের নিয়ম থাকায় যাহা! তাহার বিপরীত অর্থাৎ কেবলমাত্র 
শুদ্ধির জন্য যাহ! অনুষ্ঠিত হয় তাদৃশ কণ্ন প্রতিনিধি প্রভৃতির দ্বারা সমাঞ্ড করা যখন সম্ভব হয় 
তখন আর তাহাতে অঙ্গবৈগুণ্যাদিজনিত প্রত্যবায় নাই, ইহাই অভিপ্রায় [তাপর্ধ্য__মীমাংসা 
দর্শনের ৬৩১ অধিকরণে ১৭ সুত্রে প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে কাম্য কর্ম না করিলে প্রত্যবায় 
নাই; এই কারণে তাহা করিতে হইলে যাহাতে তাহার মধ্যে জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ ত্রুটি ব্চ্যিতি 
জন্ত কোন বৈগুণ্য না হয় তাহা করা কর্তব্য; অন্যথা ফলেরও অসম্পত্তি কিংবা ননতা ঘটে। কিন্তু 
নিত্য কর্ম অবশ্ঠ করণীয়__না করিলে পাপ হইবে । এই কারণে যাহার সকল বস্তর আহরণ করিবার 
সামধ্থ্য না থাকায় অথবা অন্য কারণে সাঙ্গতা করা হইয়া উঠে না তাহার ক্রিয়ালোপ প্রসঙ্গ হয় বলিয়া 
সে যদি সেই নিত্যকর্দম যথাশক্তি করে তাহা হইলে কোন প্রত্যবায় হয় না। এইজন্য কথিত আছে 
“নিত্যেষু যথাশক্তি-্তায়ঃ*। আর এই জন্যই এখানে বলা হইয়াছে প্রত্যবায়ো ন বিভ্ভতে ।]৮ 
আরও “তমেতম্” ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা যাহা বিহিত হইয়াছে এবং চিত্শুদ্ধি যাহার প্রয়োজন সেই 
এই ধর্ম (নিষ্ধাম কর্মযোগ ) স্বপ্পমপি - অতি অল্পও অর্থাৎ সংখ্যায় অল্প হউক অথবা ইতিকর্তব্যতায় 
অল্পই হউক, ভগবদারাধনার জন্য যথাশক্তি যৎকিঞ্চিৎ পরিমাণে অনুষ্ঠিত হইলেও তাহা মহতোে। 
ভয়াড-মহৎ সংসার ভয় হইতে ত্রা'য়তে পরিত্রাণ করে অর্থাৎ ভগবানের প্রস্নতা সম্পাদন করিয়া 
অনুষ্ঠাতা পুরুষকে রক্ষা করিয়া থাকে। এ সম্বদ্বে”_“সকল পাপে আসক্ত হইয়াও লোকে যদি 
নিমেষমাত্রও নারায়ণকে ম্মরণ করে তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ( ভগবত্প্রসাদে ) পংক্তিপাবনগণেরও পাবন 
( পবিত্রতাকারী ) হইয়া উৎকৃষ্টভাবে তপন্বী হইয়! যায়” ইত্যাদি স্মৃতি বাক্যই প্রমাণ। “তম্‌ 
এতম্‌” ইত্যাদি বাক্যে ষজ্ঞাদির সমুচ্চয়ের বিধান ন! থাকায় ( অস্তঃকরণের ) অশুদ্ধির তারতম্যবশতঃ 
অনুষ্ঠানেরও তারতম্য হয় বলিয়। “কর্ধবন্ধন ত্যাগ করিতে পারিবে” এই কথা যে বলা হইয়াছে 
তাহা সঙ্গতই হইয়াছে ।৯ [তাৎপর্যয-_“তমেতম্‌ বেদান্ুবচনেন ব্রাহ্মণ! বিবিদিষস্তি য্েন দ্বানেন 
* তপসাইনাশকেন” এই যেদবাক্যে বেদাধ্যয়ন, য্, দান এবং অনশনপূর্ববক তপস্যা এইগুলিকে 
আত্ম-বিবিদিযার এবং আত্ম-বেদনের “হেতু -ৰলা হইয়াছে । এক্ষণে প্রশ্ন এই যে এগুলি কি 


দ্বিতীয়োহ্ধ্যায়ঃ। ২৩১ 


ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন 
বনুশাখা হানস্তাশ্চি বুদ্ধয়োহব্যবসায়িনাম্‌ ॥৪১॥ 
কুরুনন্দন! ইহ ব্যবসারাস্ধিকা বুদ্ধি: একা অব্যবসায়িনাম্‌ বুদ্ধ বহুশাখাঃ অনভ্তাঃ চ অর্থাৎ হে কুরুকুলাননাবর্ন ! 


এই শ্রেয়োমার্গে আত্মতবনিশয়াস্তিকা বুদ্ধি (সকলের পক্ষে ) একই প্রকারের ; কিন্ত অব্যবসার়িগণের বুদ্ধি বহভেদযুত এবং 
তাহা অনস্তই হইয়| থাকে ।৪১। 


এতছ্ুপপাদনায় তমেতমিতিবাক্যবিহিতানামেকার্থত্বমাহ ব্যবসায়েতি__হে “কুরু- 
নন্দন” “ইহ” শ্রেয়োমার্গে তমেতমিতিবাক্যে “ব্যবসায়াত্তমিকা বুদ্ধিরেকৈব” চতুর্ণমাশ্রমাণাং 
সাধ্যা বিবক্ষিতা বেদান্ুবচনেনেত্যাদৌ তৃতীয়াবিভক্ত্য প্রত্যেকং নিরপেক্ষসাধনত্ব- 
বোধনাৎ। ভিন্নার্থত্বে হি সমুচ্চয়ঃ স্যাৎ। একার্থত্বেইপি দর্শপূর্ণমাসাভ্যামিতিবৎ দ্ন্- 


সমুচ্চিত ভাবে (সবগুলি সমবেত হইয়া একযোগে) বিবিদিষাদির হেতু কিংবা পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে উহাদের 
প্রত্যেকটাই হেতু । ইহার উত্তরে বলা হয় যে উহারা প্রত্যেকেই পৃথক ভাবে বিবিদিষোৎ্পত্তির 
হেতু) উহাদের প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্ঠ বিবিদিষার এবং বেদনের উৎপত্তি সাধন করা। ইহার কারণ 
বিভিন্ন লোকের অস্তঃকরণের অশ্ুদ্ধতা বিভিন্ন প্রকার। আর সেই অশ্ুদ্ধি বিভিন্ন প্রকার বলিয়াই 
তদপনয়নের জন্ত বিভিন্ন প্রকার কার্যেরও অনুষ্ঠান আবশ্বক | এই জন্য কাহারও বেদাধ্যয়নে চিত্তের 
অস্তদ্ধি দূরীভূত হয়, কাহারও যজ্ঞাহষ্ঠানে, কাহারও বা দান করিয়া, কাহারও বা তপস্যা করিয়া 
কাহারও বা সবগুলির অনুষ্ঠান করিলে পর তবে চিত্দোষ নিবৃত্ত হয়। কিন্তু অনুষ্ঠানের তারতম্য 
হইলেও সবগুলিই চিত্তশুদ্ধিরূপ একই ফল জন্মাইয়া থাকে ]1৯-_৪৭। 

ভাবপ্রকাশ-_এই যে কর্মযোগের কথা তোমাকে বলিতেছি, ইহা! সাধারণ কর্ণ হইতে ভি্ন। 
যোগবুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত এই কর্মে ফলাকাজ্ষা নাই, এখানে অঙ্গহানিরও সম্ভাবনা! নাই। তাই বেদোক্ত 
কাম্য কর্মের অনুষ্ঠানে যে সমস্ত বিদ্ববাহল্যের ভয় আছে এখানে তাহা নাই। শ্তদ্ববুদধিযুক্ত হইয়া এই 
যোগপথে কর্ধানুষ্ঠান করিলে মহাফল লাভ হয় এবং অন্তে সংসারভয় হইতে ত্রাণ পাওয়া যায়। 
কাম্য কর্মে কর্ম সমাধ্ডি না হওয়া পর্যন্ত কোনও ফললাভ হয় না, বরং বিস্ববশতঃ কন্ম সমাপ্ত না 
হইলে কিন্ধা অন্রহানি হইলে প্রত্যবায় হয়। কর্্দযোগে কিন্তু যেটুকু করা যায় তাহাই মহাফল 
উৎপন্ন করে। ৪০ 

ইহাঁরই উপপাদন (যুক্তিনির্দেশ ) করিবার জন্য “তমেতম্” ইত্যাদি বাক্যের স্বারা যেগুলি 
বিহিত হইয়াছে তাহাদের সকলেরই প্রয়োজন যে এক তাহাই বলিতেছেন__। হে কুকুনন্দন ! 
ই অর্থাৎ এই শ্রেয়োমার্গে অথবা “তমেতম্* ইত্যাদি বাক্যে যাহা বিহিত হইয়াছে তথ্িষয়ে 
ব্যবসায্াত্মিক।- আত্মতত্বনিশয়াত্মিকা বুদ্ধি চারিটা আশ্রমের পক্ষেই এক প্রকারেই সাধ্য বলিয়া 
বিবক্ষিত; . কারণ “ব্দান্ুবচনেন, যজ্জেন, দানেন, তপসা” এই চারিটা স্থলেই তৃতীয়া বিভক্তি শ্রুত 
হওয়ায় ইহাদের প্রত্যেকেই ষে ইতরনিরপেক্ষ ভাবে বিবিদিষাঁদির উৎপত্তির সাধন তাহা বোধিত * 
হয়। যদি উহাদের প্রত্যেকের প্রয়োজন স্বতন্ত্র হ্বতত্্র হইত তাহা হইলে সমূচ্চয় হইতে পারিত। আর 


২৩২ ' শ্রীমতগবদ্গীতা । 


সমাসেন “যদগ্নয়ে চ প্রজাপতয়েচ”ই তিবচ্চশবেন (বা), ন তথাত্র কিঞ্চিৎ প্রমাণমন্তীত্যর্থ;।১ 
সাঙ্খাবিষয়া যোগবিষয়া চ বুদ্ধিরেকফলত্বাদেক ব্যবসায়াত্মিকা সর্ব্ববিপরীতবুদ্ধীনাং 
বাধিকা নির্দোষবেদবাক্যসমূখত্বাৎ ইতরাস্তব্যবসায়িনাং “বুদ্ধয়$” বাধ্যা ইত্যর্থ_ইতি 
ভান্তকুতঃ।২ অন্যেতু পরমেশ্বরারাধনেনৈব সংসারং তরিষ্যামীতি নিশ্চয়াত্মিকা এক- 


একার্ঘতা থাকিলেও অর্থাৎ উহাদের প্রয়োজন এক হইলেও যেমন প্রর্শ ও পৌর্শমাস নামক 
জয়ের দ্বারা” এই স্থলে হ্ন্দ সমাসের দ্বারা সমূচ্চয় বোধিত হয় অথবা যেমন যদগ্নয়ে চ প্রজা- 
পতয়ে চ-“অগ্নির উদ্দেস্তে এবং প্রজাপতির উদ্দেস্তে* এই স্থলে “চ* এই শবের দ্বারা সমুচ্চয় 
বোধিত হইয়া থাকে “তমেতম্‌” ইত্যাদি বাক্যে বেদাহ্গবচন এবং ষজ্ঞাদির সমূচ্চয় বৌধক তাদৃশ কোন 
প্রমাণ নাই, ইহাই অভিপ্রেত অর্থ।১ [ভাঁৎপর্য্য-_কোন্‌ আশ্রমে থাকিয়৷ তছুচিত কার্য করিতে 
থাকিলে যে বিবিদিষাদ্দির উৎপত্তি হইবে তাহা নিদ্দিষ্ট হইতে পারে না, কারণ আশয়দোষ নাশ 
না হইলে তাহা হইতে পারে না। চিত্তের মলিনতা ব্্চধ্যাশ্রমে থাকিয়া! বেদীন্বচন ( বেদাধ্যয়ন ) 
করিতে করিতেও নষ্ট হইতে পারে, গৃহস্থাশ্রমে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে, বানপ্রস্থাশ্রমে দানাদির দ্বারা, অথবা 
চতুর্থ ভৈক্ষাশ্রমে ( কামনাত্যাগরূপ ) অনশনাদিপূর্ব্ক তপশ্চর্ত্যাদি হইতেও নষ্ট হইতে পারে। ফলতঃ 
বেদান্থবচন, যজ, দান এবং তপন্তা ইহাদের প্রত্যেকেই নিরপেক্ষ ভাবে চিত্ত দোষ নাশ করিতে 
সমর্থ। এইজন্য ইহারা কেবল মিলিত হইলেই যে চিত্ত দোষ নাশ করিবে, তাহা না হইলে নহে, 
এরূপ কল্পনা করা নিশ্রমাণক | কারণ তাদৃশ অর্থ এই শ্রুতিবাক্যে বোধিত হয় না। যেহেতু 
কোথাও কোথাও অনেকগুলি বিষয় সমুচ্চিত হইয়া এক যোগে একটা প্রয়োজন সাধিত করে; 
তথায় কিন্ত তাহাদের সমূচ্চ়তাবোধক প্রমাণ আছে। যেমন দর্শপৌরণমাস স্থলে ছন্দসমাস দর্শ ও 
পূর্ণমীস নামক যজ্ঞত্বয়ের সমুচ্চয়বোধক এবং "্যদগ্নয়ে চ” ইত্যাদি স্থলে ছুইটা “চ'কার সমচ্চযবোধ 
হয়। এস্থলে কিন্তু শ্রতিবাক্যে তাদূশ কোন প্রমাণ নাই । এই কারণে বেদাহ্ুবচনাদি কর্গুলি 
যে সমুচ্চিত হইয়া অর্থাৎ একযোগে বিবিদিষার উৎপাদক হইবে ইহা শ্বীকার করা! চলে না।১] 
সাংখ্যবিষয়৷ এবং যোগবিষয়া যে বুদ্ধি তাহাদের ফল এক অর্থাৎ অভিন্ন হওয়ায় তাহারাও 
একা - একই প্রকারের অর্থাৎ সাংখ্যবিষয়া এবং যোগবিষয়৷ বুদ্ধি উভয়েই ব্যবসায়াত্মিকা অর্থাৎ 
সকল প্রকার বিপরীত বুদ্ধির বাধিকা; যেহেতু তাহা নির্দোষ বাক্য হইতে (তত্বমন্াদি মহাঁবাক্য 
হইতে) সম্যক্রূপে উখ্খিত হয়। পক্ষান্তরে অব্যবসাফ্লিগণের ( আত্মতব্ব-অনিশ্চয়কারিগণের ) ষে 
অন্ত প্রকার বুদ্ধিধারা তাহা! নিয়তই বাধিত হইয়া থাকে-_ইহাই অভিপ্রায়; ইহা ভাম্মকার ভগবান্‌ 
শঙ্করাচার্ধ্য কর্তৃক উক্ত হইয়াছে।২ [ তাণপর্য্য-_অর্থাৎ সাংখ্যবিষয়া ( উপনিষত্প্রতিপাদিত-আত্ম- 
বিষয়!) এবং যোগবিষয়া,(কর্মযোগবিষয়া) যে বুদ্ধি যাহীকে বেদন বা ব্রহ্ষজান বলা! হয় তাহা তস্বমসি 
প্রভৃতি বেদাস্ত বাক্যের শ্রবণাদি হইতে সম্যক্রূপে উৎপন্ন হয়। বেদান্ত বাক্য অপ্পৌরুষেয় বলিয়। 
« তাহাতে ভ্রম বা ফলসম্বন্ধে বিসাবাদ (অমিল) ইত্যাদি প্রকার কোনও দোষেরই সম্ভাবনা নাই। আর 
ধাহার চিত্তের পাপ সকল বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে তাঁহারই মধ্যেই জ্ঞান উদ্দিত হয় বলিয়া তাহা আর 


দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ। ২৩৩ 


যামিমাং পুম্পিতাং বাচং প্রবদস্ত্যবিপশ্চিতঃ ] 
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যাদস্তীতি বাদিনঃ ॥৪২॥ 
কামাত্মানঃ স্বর্গপর! জন্মকন্মফলগ্রদাম্‌ । 
ক্রিয়াবিশেষবনুলাং ভোগৈষ্বর্ধ্যগতিং প্রতি ॥৪৩॥ 


নিষ্টেব বুদ্ধিরিহ কর্্মযোগে ভবতীত্যর্থমানুঃ ৩ সর্বথাপি তু জ্ঞানকাণ্াহুসারেণ “্্- 
মপ্যন্য ধর্ম ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ” ইত্যুপপন্নং।8 কর্মকাণ্ডে পুনঃ বহুশাখাশ্চানেক- 
ভেদাঃ কামানামনেকভেদত্বাৎ অনন্তাশ্চ কর্ম্মফলগুণফলাদিপ্রকারোপশাখাভেদাৎ 
বুদ্ধয়ো ভবস্ত্যব্যবসায়িনাং তত্তৎফলকামনাং।৫ বুদ্ধীনামানস্তাপ্রসিদ্ধিষ্ভোতনার্ঘো হিশব: | 
অতঃ কাম্যকর্মাপেক্ষয়া মহদৈলক্ষণ্যং শুদ্ধযর্থকর্্নণামিত্যভিপ্রায়ঃ ॥৬--৪১ 


পুনরায় অজ্ঞানাবৃত হয় না, কিন্তু তাহাই অজ্ঞানসন্ভৃত ব্যবহার সকলের বিনাশ সাধন করিয়া থাকে। 
এই কারণে সেই ব্যবসায়াক্মিক! বুদ্ধি একা অর্থাৎ একনিষ্ঠা, তাহার ফল একই 11২ এস্থলে অন্য কেহ 
কেহ (শ্রীধরস্বামী ) আবার এইরূপ বলিয়া থাকেন, _পরমেশ্বরের আরাধনার দ্বারাই সংসার পার হইতে 
পারিব, এই প্রকার নিশ্চয়াত্মিকা একনিষ্টা বুদ্ধিই কর্দযোগের ফলে প্রকাশ পাইয়া থাকে ।৩ 
ঘাহাই হউক এই সকল প্রকারেই কিন্ত জানকাণ্ড অনুসারে “এই ধর্দের অতি অল্প মাত্রায় অনুষ্ঠানও 
মহৎ ভয় হইতে রক্ষা! করে” এই উক্তি যুক্তিযুক্তই হইয়াছে অর্থাৎ জ্ঞানকাণ্ড অনুসারেই এই প্রকার 
উক্তির যুক্তিযুক্ততা এবং সার্থকতা হইয়া থাকে।৪ পক্ষান্তরে কর্পকাণ্ড মধ্যে বহুশাখাঃ-বহু শাখা 
অর্থাৎ অনেক প্রকার ভেদ বিদ্যমান; ইহার কারণ পুরুষের কামনা অনেক প্রকার; অনন্তাঃ চ- 
এবং কর্মফল, গুণফল প্রভৃতি ভেদে অর্থাৎ প্রধান কর্মের ফল এবং বিশেষ বিশেষ গুণজন্য ফল 
প্রতিপাদক উপশাখা সকলেরও বনু ভেদ রহিয়াছে বলিয়া তদন্শীলনকারী অব্যবসায়িগণের অর্থাৎ 
সেই সেই বিভিন্ন প্রকার ফলের কামনা বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের বুদ্ধিও অনন্ত প্রকার হইয়া থাকে ।€ 
অব্যবসায়িগণের বুদ্ধির অনস্ততা যে প্রসিদ্ধ আছে তাহা৷ জানাইবার জন্য ক্লোকে বহু শাখা হনস্তাশ্চ 
এই স্থলে “ছি” শব্দটা প্রযুক্ত হুইয়াছে। অর্থাৎ এই কারণে কাম্যকর্মসকল হইতে চিত্তস্ত্ধির 
জন্য অনুষীয়মান কর্ম সকলের অতাস্ত বৈলক্ষণ্য অর্থাৎ স্বতন্ত্রতা! রহিয়াছে, ইহাই অভিপ্রায় ।৬ 

ভাবপ্রকাশ-_ঘে বুদ্ধি ঘার৷ যুক্ত হইলে কম্ যোগে পরিণত হয় সেই বুদ্ধি একা । এই বুদ্ধি 
স্থিরা এবং একাভিসুধী। ইহা বুদিকে ধাবিত হয় না। এই বুদ্ধি সাত্বিকী এবং অব্যভিচারিণী। 
ইহার লক্ষ্য সর্বদাই স্থির থাকে এবং ইহা কখনও লক্ষ্য্রষ্ট হয় না। সাংসারিক লোকের বুদ্ধি নানাদিকে 
ধাবিত হয়, নানা ফলের আকাঙ্ষায় বহুদিকে ছুটাছুটা করে। ভোগৈষ্বর্যের দিকেই সাংসারিক 
বৃদ্ধির দৃষ্টি থাকে । এই ভোগের অনন্ত রূপ) স্ৃতরাং এই বুদ্ধিও অসংখ্যদিকে ধাবিত হয়। যতদিন 
ভোগের জন্ত চিত্ত অভিলাষী থাকে ততদিন চিত্ত ষধার্থ ভাবে একাভিমুখী হইতে পারে না। 
ভোগকামনা শৃন্ত হইলে আর বুদ্ধি নানাদিকে ছুটাছুটা করে না।১--৪৩ 


৩, 


২৩৪ শ্রীম্ভগবদর্গীতা। 


ভোগৈষ্্যয প্রসক্তানাং তয়াপনৃতচেতসামূ। 
ব্যবসায়াত্মিক। বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥88॥ 


পার্থ! অবিপশ্চিতঃ বেদবাদরতাঃ অন্তৎ ন অস্তি ইতি বাঁদিনঃ কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ জন্মকর্মফলপ্রদাং ভোগৈম্্্যগতিং 
প্রতি ক্রিয়াবিশেববহুলাং ঘাং ইমাং পুম্পিতাং বাচং প্রবদস্তি তয় অপন্বতচেতসাং ভোগৈখধ্যগ্রসক্তানাং ব্যবসায়াক্মিক1 বুদ্ধিঃ 
সমাধো ন বিধীয়তে অর্থাৎ হে পার্থ! বেদের ভাৎপর্যানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কামনাপরিপূর্ণচিন্ত হওয়ায় তাঁহারা বেদের অর্থবাদের 
উপরই নির্ভর করির! হ্বর্গকেই পরমবন্ত বলিয়া থাকে, হ্বর্গাতিরিক্ত জন্য কিছু ( মোক্ষ ) যে আছে তাহা শ্বীকার করে না--আর 
এইকপে তাহারা যাহার ফলে স্বরগনুখভোগ এবং হ্র্গে আধিপত্য লাভ হয় তাদৃশ বহু ক্রিয়াবিশেবে বিস্তৃত জন্ম, কর্ম এবং 
ফ্াপ্রদ এই যে পুষ্পিত পলাশের সভায় আপাতরমণীয় বেদের কর্পকাগ্ময়ী বানী ইহাকেই প্রবৃষ্ট অর্থাৎ চরম বলিয়া প্রচার 
করে, ভোগ এবং এশ্থর্য্যে অর্থাৎ শ্র্গাধিপত্যে আদক্ত সেই সমস্ত ব্যক্তির চিত্ত সেই কর্মকাণ্ডীয় বাণীর বারা অভিভূত বলিয়! 
তাহাদের অন্তঃকরণে এই ব্যবসায়াত্িক! বুদ্ধি উদিত হয় ন1।৪২,৪৩,৪৪ ॥ 


অব্যবসায়িনামপি ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি কুতো৷ ন ভবতি প্রমাণত্ত তুল্যত্বাদিত্যা- 
শঙ্ক্য প্রতিবন্ধকসন্ভাবান্ন ভবতীত্যাহ ত্রিভিঃ_১ যামিমাং বাচং প্রবদস্তি তয়া৷ বাচাপ- 
হৃতচেতসামবিপশ্চিতাং ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির্ঘ ভবতীত্যন্বয়ঃ।২ “ইমাম্পঅধ্যয়নবিধ্যু- 


আচ্ছা, বেদবাক্যরূপ প্রমাণ যখন উভয়ত্রই তুল্য তখন অব্যবপায়িগণের 
ব্যবসায়াত্তিকা বুদ্ধি না হইবে কেন? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তাহার উত্তরে তিনটা ্লোকে ভগবান্‌ 
বলিতেছেন যে প্রতিবন্ধক বিদ্যমান থাকায় তাহাদের ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি হইতে পারে না।১ 
(তাৎপর্য্য-_আত্মতত্বান্থশীলনকারী ব্যক্তির সাংখ্য ও কর্্মযোগবিষয়া বুদ্ধিতে যেমন জ্ঞানকাণ্ডাত্বক 
বেদই প্রমাণ সেইরূপ কাম্যকর্শাুষ্ঠানকারী অব্যবসায়িগণের কর্মব্ষয়। বুদ্ধিতেও সেই 
ব্দই প্রমাণ । হইতে পারে তাহাদের মধ্যে কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডরূপ অবান্তর প্রভেদ রহিয়াছে। 
তথাপি দুইটাই ষখন বেদ তখন ছুইয়েরই প্রামাণ্য তুল্যরূপ, একটী যে অধিক প্রমাণ আর অন্থাটা 
যে কম প্রমাণ তাহা বল! চলে না, যেহেতু তাহা হইলে একটার প্রামাণ্য কুষ্টিত হইলে অপরটারও 
অবস্থা তদ্্রপ হইয়া! পড়িবে। অতএব বেদেই খন কামবহুল কণ্ধকলাপের উপদেশ রহিয়াছে 
তখন যে সমস্ত ব্যক্তিরা তদমুসারে চলে তাহাদের ব্যবসায়াত্মিক। বুদ্ধি না হইবার কোনই হেতু নাই। 
এইক্*প আশঙ্কা উখিত হইলে ইহীর সমাধানকল্লে বল। হইবে যে অব্যবসায়ী কামবহুল কন্ধাহুষ্ঠান- 
কারী ব্যক্তিগণেরও ব্যবসায়াত্মিক! বুদ্ধি হইতে পারিত যদি তাহাদের চিত্ত শুদ্ধ হইত। কিন্তু 
নানাবিধ কামনা জালে তাহাদের চিত্ত কলুষিত হইয়া রহিয়াছে বলিয়া সেই কামনাসস্ততি ব্যবসায়ািরা! 
বুদ্ধির প্রতিরদ্ধিক। হইয়া রহিয়াছে; এই কারণে তাহা প্রকাশ পাইতে পারে না। স্কতরাং অহুষ্ঠাতার 
আশয়দোষে ফলের তারতম্য হওয়ায় তাহাতে বেদের কোনও প্রামাণ্যহানি ঘটে না।১] স্লোক 
গুলির অন্বয় (পদযোজনা ) করিলে অর্থ এইরূপ হুইবে যথা, এইরূপ যে কথা বলা হয় সেই 
কথার দ্বার! যাহাদের চিত্ত অপহৃত হইয়া পড়ে সেই সমস্ত অবিপশ্চিৎ ( অজ্ঞ )গণের ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি 
হইতে পারে নী।২ 'ইমাম্‌ অর্থাৎ "ন্বাধ্যায়ঃ অধ্যেতব্যঃ* এই বেদাধ্যয়নবিধির স্কারা সংগৃহীত হওয়ায় 


দ্বিতীয়োধধ্যায়ঃ | ২৩৫ 


পাত্তদ্বেন প্রসিদ্ধাং «্পুম্পিতাং” পুষ্পিতপলাশবদাপাতরমণীয়াং সাধ্যসাধনসম্থন্ধপ্রতিভানা- 
ল্লিরতিশয়ফলাভাবাচ্চ4৩ কুতে৷ নিরতিশয়ফলত্বাভাবস্তদাহ “জন্মকর্্মকলপ্রদাং” ; গন্ম 
চ অপূর্ববশরীরেক্দরিয়া দিসন্বন্ধলক্ষণং, তদধীনঞ্চ কর্ত্দ তততঘর্ণাশ্রমাভিমাননিমিত্তা, তদধীনঞ্চ 
ফলং পুক্রপশ্তুন্র্গাদিলক্ষণং বিনশ্বরং, তানি প্রকর্ষেণ ঘটাযস্ত্রবদ্বিচ্ছেদেন দদাতীতি 
তথা তাং_॥8 কুত এবমত আহ-_“ভোগৈশ্ব্্যগতিং প্রতি ক্রিয়াবিশেষবহুলাং” অম্ৃত- 
পানোর্ববশীবিহারপারিজাতপরিমলাদিনিবন্ধনো যো ভোগ স্তৎকারণঞ্চ যদৈষ্ব্্য 
দেবাদিস্বামিত্বং তয়ো “গতিং, প্রাপ্তিং “প্রতি” সাধনভূতা৷ যে ক্রিয়াবিশেষ! অগ্নিহোত্র- 
দর্শপুর্ণমাসজ্যোতিষ্টোমাদয়স্তৈ “বনুলাং বিস্তৃতাং অতি বাহুল্যেন ভোগৈষ্ব্্যসাধন- 


যাহা! প্রসিদ্ধ অর্থাৎ স্থাধ্যায়ঃ অধ্যেতব্য (তৈত্তিরীয় আরণ্যক ২।১৫।১) “বেদাধ্যয়ন কর্তব্য” এই বিধি 
দ্বারা ইহাই জাপিত হয় যে সমগ্র বেদ পুরুষার্থপ্রতিপাঁদক-_পুরুষের যাহাতে শ্রেয়োলাভ হয় তাহাই 
বেদমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে । আর বেদাধ্যয়ন করিয়া তাহার অর্থ অবগত হইয়! তছুপদিষ্ট কর্মমকলাপের 
যথাঁবিধি অনুষ্ঠান করিলেই শ্রেয়োলাভ হইবে ইহাই যে কর্মকাওবিৎ ব্যক্তিগণের অভিমত ইহা অতি 
প্রসিদ্ধ। এইজন্য বলিয়াছেন ইমাম্‌ পুম্পিভাং কুহথমিতপলাশ বৃক্ষের ন্যায় যাহা আপাতরমণীয় 
( উপস্থিত মনোহর ); কারণ তাহাতে সাধ্য শ্বর্গাদি এবং তাহার সাধন যে যজ্ঞাদি তাহাদের 
সম্বন্ধ প্রতিভাত হইয়া থাকে এবং তাহাতে নিরতিশয় ফলও নাই ( এই হেতু তাহা পলাশের 
যায় প্রথমত: রমণীয় কিন্তু পরিণামরমণীয় নহে )।৩ তাহাতে নিরতিশয় ফল না থাকিবার 
হেতু কি? ইহার উত্তরে বলিতেছেন জল্মকর্্াফলপ্রদাং অপূর্বদেহেক্িয়া দিসম্বদ্ধই 
জন্ম অর্থাৎ পূর্বের যাহা ছিল না এতাদৃশ শরীর এবং ইন্জরিয়াদির সহিত যে সম্বন্ধ তাহাই 
জল্স। বর্ণাশ্রমাভিমানের নিমিতন্বরূপ কল্প জন্মের অধীন অর্থাৎ প্রত্যেক বর্ণের ও প্রত্যেক 
আশ্রমের মধ্যে অবস্থিত ব্যক্তিরাই কর্মকাণ্ডের অধিকারী । এইজন্য বর্ণাশ্রমাভিমানই কর্মের 
নিমিত্ত । "আর দেহের দ্বারাই সেই সেই কর্ম সম্পাদিত হয় বলিয়! কর্শসকল দেহের অধীন । 
আবার পুত্র, পণ্ড, স্বর্গ প্রভৃতি রূপ বিন্বর ফল স্ইে কর্মের অধীন । যাহা এই জন্ম, কর্ম এবং ফল, 
প্রকৃষ্ট ভাবে অর্থাৎ ঘটাযস্তরের স্তায় অবিচ্ছিন্ন ভাবে প্রদান করিয়া থাকে তাহা জন্মকর্্মফলপ্রদ ।9 
এইরূপ হইবার কারণ কি? অর্থাৎ জন্ম, কর্ম ও ফল যে ঘটাষস্ত্রের ন্যায় অবিচ্ছিন্ন ভাবে ঘটিয়৷ থাকে 
তাহার কারণ কি? তাহাই বলিতেছেন-_ভোগৈষ্বরয্যগতিং প্রতি ক্রিয়াবিশেববহুলাম অর্থাৎ 
যেহেতু তাহা ভোগ এবং এই্বর্যের প্রাপ্তির প্রতি সাধনীভূত যে ক্রিয়াবিশেষ তাহার দ্বারা পরিবৃত। 
অমৃভপাঁন, উর্বশীর সহিত বিহার এবং পারিজাতের পরিমল প্রভৃতি হেতু যে ভোগ, তাহার আবার 
কারণ স্বরূপ ষে এব অর্থাৎ দেবাদির উপর আধিপত্য (যেহেতু তাহা ন| হইলে দেবাদির সম্ুথে 
সে'ভোগ হইতে পারে না), এতদুভয়ের গতি অর্থাৎ প্রাপ্তির প্রতি দাধন স্বরূপ অগ্নিহোত্র, 
দর্শপৌর্ণমাস এবং জ্যোতিষ্টোম আদি যে সকল: ক্রিয়াবিশেষ নির্দিষ্ট আছে তাহাদের হ্বারা বহুল ' 
অর্থাৎ বিস্তৃত; ' অর্থাৎ তাহা (কর্কাণ্ডীয় বেদবাক্ায সকল) অতিশয় বাছুল্যরূপে ভোগ ও 


২৩৬ শ্রীমত্তগবদশগীতা । 


ক্রিয়াকলাপপ্রতিপাদিকামিতি যাঁবং-_কর্মকাণস্ত হি জ্ঞানকাণডাপেক্ষয়া সর্ববত্রাতি- 
বিস্তৃততং প্রসিদ্ধম_।৫ এতাদৃশীং কর্্মকাগুলক্ষণাং “বাচং প্রবদস্তি” প্রকষ্টাং পরমার্থ- 
্বর্গাদিফলামভ্যুপগচ্ছস্তি-1৬ কে যে “অবিপশ্চিতঠ* বিচারজগ্ততাৎপর্ধযজ্ঞানশৃষ্তাঃ_1” 
অতএব “বেদবাদরতাঃ বেদে যে সত্তি “বাদাঃ” অর্থবাদাঃ “অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্মাস্তযাজিনঃ 
নুকৃতং ভবতি”্ইত্যেবমাদয়ন্তেঘেব রতা৷ বেদার্ঘসত্যত্বেন এবমেবৈতদিতি মিথ্যাবিশ্বাসেন 
সন্তষ্ঠা» হে পার্থ-_1৮ অতএব “নান্াদস্তীতিবাদিন$” কর্্মকাগাপেক্ষয়৷ নাস্ত্যন্ৎ জ্ঞান- 
কাণ্ড, সর্ববস্তাপি বেদস্ত কার্ধযপরত্বাৎ কর্ম্মফলাপেক্ষয়া চ নাস্ত্ান্তন্লিত্যনিরতিশয়ং 
জ্ঞানকলমিতিবদনশ্রীলাঃ মহতা প্রবন্ধেন জ্ঞানকাগুবিরুদ্ধার্থভাষিণ ইত্যর্থ১1৯ কুতো 
মোক্ষদ্বেষিণত্তে ? যত; “কামাত্বানঃ” কাম্যমানবিষয়শতাকুলচিত্তত্বেন কামময়াঃ_| এবং 


বর্ষের সাধনীতূত ক্রিয়াকলাপ প্রতিপাদন করিয়া! থাকে বলিয়া সেইগুলিও খুব বিস্তৃত; কারণ 
ভোগ যখন বছবিধ তখন তত্প্রতিপাদক বাক্য সকলও বহুবিধ এবং অনন্ত। জ্ঞানকাণ্ডের তুলনায় 
কন্মকাণ্ড যে সর্বত্র অতি বিস্তৃত তাহা প্রসিদ্ধ ।৫ এতাদৃশ কর্শকাণ্তরূপ বাঁচং-বাক্য যাহারা 
প্রবদস্তি অর্থাৎ স্বর্গাদি রূপ ইহার যে ফল তাহা পরমার্থ হওয়ায় তাহাকেই প্রকষ্ট বলিয়া স্বীকার 
করে।৬ কাহার! এরপ স্বীকার করে? উত্তর--অবিপশ্চিতঃ-" বেদবাক্য বিচার করিলে যে তাৎপর্ধ্য 
জান হয় তাহা যাহাদের নাই সেই সমস্ত অবিপশ্চিংগণ অর্থাৎ বেদের তাৎপর্য কোথায় ইহ! 
যাহাদের জান নাই সেই সমস্ত একদেশদর্শী ব্যক্তিরাই এরূপ কথা বলিয়া থাকে ।৭ এই কারণেই 
তাহারা বেদ্বাদরতা: বেদমধ্যে “যে ব্যক্তি চাতুশ্মাস্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে তাহার সুরত অক্ষয় 
হইয়া থাকে” ইত্যাদি প্রকার যে সমস্ত বাদ অর্থাৎ অর্থবাদ রহিয়াছে, ওহে পার্থ! যাহারা তাহাতেই 
নিরত থাকে অর্থাৎ বেদের অর্থ সত্য হওয়ায় ইহা! এইরূপই অর্থাৎ চাতুন্ান্তযাজীর সথকুত অবস্থাই 
অক্ষয় হইয়া থাকে, তাহার আর কোন কালে ক্ষ নাই এইবূপ মিথ্যা বিশ্বাসবশে যাহারা সন্তষ্ট 
থাকে।৮ এই কারণেই তাহার! নাম্যুদস্তীতিবাদিনঃ অন্য আর কিছু নাই এইক্প কথনশীল 
অর্থাৎ কর্দকাণ্ড ছাড়া আর অন্য জ্ঞানকাণ্ড বলিয়া কিছুই নাই, যেহেতু সমন্ত বেদই কাধ্যপর 
(ক্রিয়াগ্রতিপাদক ), এই কারণে জানের অন্য কোন ফল নাই যাহা কর্্ফলের তুলনায় নিরতিশয় 
(অধিক ) হইতে পারে, এইরূপ বলা যাহাদের স্বভাব তাহারা অর্থাৎ যাহারা অত্যন্ত প্রষত্ব সহকারে 
জ্ঞানকাণ্ডের বিরুদ্ধ কথা বলিয়! থাকে-_৪। [তাঁৎপর্য্য-_কর্শকাগ্ডান্থশীলকারিগণের মতে বেদ ক্রিয়ার্থ 
অর্থাৎ কেবলমাত্র কর্ধপ্রতিপাদক ;-”কেবলমান্তর কর্ধপ্রতিপাদন করাই বেদের তাৎপর্ধ্য । স্থৃতরাং ষে 
সমস্ত বাক্য কর্ম প্রতিপাদক নহে সেইগুলির ম্ঘার্থে তাৎপর্য নাই; কিন্তু কর্মবোধক বাক্য 
সকলের অর্থাৎ বিধিবাক্য সকলের সহিত সংলগ্ন হইয়! সেইগুলি স্বীয় প্রামাণ্য রক্ষা করিয়া থাকে । 
এই কারণে উৎপনিধদাদিতে যে আত্মতত্ব, মোক্ষ প্রভৃতি বিষয়সকল উপদিষ্ট হইয়াছে সেইগুলি 
অর্থবাদ মাত্র। উপনিষদ মধ্যে "আত্মেত্যেবোপাসীত” ইত্যাদি বাক্যে যে উপাসনা প্রভৃতি উপদিষ্ 
হইয়াছে এগুলি তাহারই বিধিশেষ বা অর্থবাদ ।৯] তাহারা কি জন্য এইনপ মোক্ষবিদ্বেধী হইল? 
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সতি মোক্ষমপি কুতো ন কাময়ন্তে? যতঃ “স্বগগপরা*” স্বর্গএবোর্বশ্টাহ্যপেতত্বেন পর 
উৎকৃষ্টো যেষাং তে তথা। স্বর্গাতিরিক্তঃ পুরুষার্থে! নাস্তীতি ভ্রাম্যস্তো বিবেকবৈরাগ্যা- 
ভাবাম্মোক্ষকথামপি সোঢ়ুমক্ষমা ইতি যাবং-7১০ তেষাঞ্চ পূর্বোক্তয়োর্ভো গৈস্বধধ্যয়োঃ 
প্রসক্তানাং ক্ষযিত্বা দিদৌষাদর্শনেন নিবিষ্টান্তঃকরণানাং “য়া” ক্রিয়াবিশেষবুলয়া' বাচাই- 
পহৃতমাচ্ছাদিতং চেতো! বিবেকজ্ঞানং যেষাং তথাভূতানাং অর্থবাদাঃ স্তত্যর্থাঃ তাৎপর্য্য- 
বিষয়ে প্রমাণাস্তরাবাধিতে বেদস্ত প্রামাণ্য মিতি স্থুপ্রসিদ্ধমপি জ্ঞাতুমশক্তানাং “সমাধৌ” 


(উত্তর) যেহেতু তাহারা কামাত্মানঃ কামামান শত শত বিষয়ের দ্বারা তাহাদের চিত্ত আকুলিত 
হওয়ায় তাহারা কামময়।১০ যদি এইরূপই হয় অর্থাৎ যদি তাহারা কামময়ই হইয়া 
থাকে, তাহা হইলে তাহারা মোক্ষেরও কামনা করে না কেন? (উত্তর) 
ইহার কারণ এই যে তাহার! স্বর্গপরাঃ স্বর্গ উর্বশী প্রভৃতি সমাযুক্ত, এই কারণে স্বর্গই 
হইয়াছে পর অর্থাৎ উৎকৃষ্ট যাহাদের নিকট। অর্থাৎ স্বর্গ ছাড়া অন্য কোন পুরুষার্থ নাই 
এইবূপে ভ্রমচালিত হইয়া বিবেক বৈরাগ্যের অভাবহেতু তাহার! মোক্ষকথাও সহ করিতে অক্ষম ১১ 
সেই সমস্ত ব্যক্তি পূর্বোক্ত ভোগ ও ত্শবর্্যবিষয়ে প্রসক্ত অর্থাৎ ম্বর্গরপ ফলেরও যে 
্ষয়িত্ব প্রভৃতি দোষ আছে তাহা দেখিতে পাঁয় না! বলিয়া তাহাতেই ভাহাদের অন্তঃকরণ নিবিষ্ট। 
এবং তয় অর্থাৎ ক্রিয়াবিশেষের দ্বারা আকীর্ণ সেই কণ্মকাণ্ডীয় বেদবাণীর দ্বারা অপন্ধতচেতসাম্‌ - 
অপহৃত অর্থাৎ আচ্ছাদিত হইয়াছে চেতঃ অর্থাৎ বিবেকজ্ঞান যাহাদের সেই সমস্ত ব্যক্তি- 
গণের । অর্থবাদ সকল স্তরতির (প্রশংসার) নিমিত্ত, অর্থাৎ বিহিত কর্ে প্রবৃত্তি জন্মাইবার 
জন্য অর্থবাদ সকল তাহার প্রশম্ততা খ্যাপন করিয়া থাকে মাত্র; কিন্ত তাৎপর্য্ের বিষয় 
যদি অন্য প্রমাণের দ্বারা বাধিত না হয় তাহা হইলে তঘ্িষয়েও বেদের প্রামাণ্য আছে অর্থাৎ 
বেদ প্রমাপভূত বলিয়৷ অবাধিত তাৎ্পর্ধ্য নিধর্ণরিত বিষয়ও তাহার প্রতিপাগ্য, এই বিষয়টী 
অতি প্রসিদ্ধ হইলেও তাহারা ইহা বুঝিতে অসমর্থ [ ভাৎপর্ধ্য :_ মীমাংদকগণ বলেন, 
বেদের যে সমস্ত অংশ ক্রিয়াপ্রতিপাদক নহে সেই গুলির স্বার্থে তাৎপর্য নাই; ইহা সঙ্গত নহে। 
কারণ “স্বাধ্যায়; অধ্যেতব্য* বেদধ্যায়ন কর্তব্য, এই বিধি হইতে অব্গত হওয়া যায় যে সমগ্র 
বেদ পুরুষার্থপ্ধ্যবসামী। আর সাধ্য ক্রিয়াত্মক কর্ম হইতে যেমন পুরুষার্থ সাধিত হইয়া থাকে 
সিন্বস্বরূপ অক্রিয়াত্মক ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান হইতেও সেইরূপ পুরুঘার্থ সাধিত হয়। তাহাই যদি 
হয় তখন কর্ণ প্রতিপাদক শাস্ত্েরই স্বার্থে তাৎপর্য আছে আর তদতিরিক্ত অন্যগুলি অর্থবাদ 
মাত্র ইহা বলা অযৌক্তিক। কারণ যে স্থলে সিদ্ধ বস্ত প্রতিপাদন করা হইয়াছে অথচ তাহা 
প্রমাপাস্তর বিসংবাদী এবং অপুকুযার্থ পরধ্যবসায়ী তাদৃশ বাক্যসকল স্থার্থে প্রমাণ হওয়ায় অর্থবাদ হয় 
হউক, কিন্তু যে সমস্ত বাক্যের অর্থ প্রমাণীস্তর বিরুদ্ধ নহে অথচ পুরুষার্থ পর্ধযবসায়ী সেই গুলির স্বীয় 
স্বূপেও বেদবাক্যের তাৎপর্য নাই ইহা! কিরূপে বলা যায়? ইহা বল! অত্যধিক কম্মাভিনিবেশজন্য » 
সাহস ছাড়া আর কিছুই নহে। স্কৃতরাং আত্মতত্বজান-মোক্ষোপৃদেশ-গ্রভৃতি-সমস্থিত উপন্ষদ্ভাগ সকল 


২৩৮ শ্রীমস্ভগবদগীতা। 


অন্তঃকরণে প্যাবসায়ান্িকা বুদধিষ্নবিধীয়তে ন ভবতীতার্থঃ। সমাধিবিষয়া ব্যবসায়াস্মিকা 
বনিন্তেষাং ন ভবতীতি বা। অধিকরণে বিষয়ে বা সপ্তম্যান্তল্যত্বাং।১২ বিধীয়তে 
ইতি কর্কর্তরি লকারঃ1১৩ সমাধীয়তেইন্মিন্‌ সর্ববমিতি বুৎপত্যা সমাধিরস্তঃকরণং 
পরমাত্বা বেতি নাপ্রসিদ্ধার্থকল্পনম্‌ 1১৪ অহং ব্রন্ষেত্যবস্থানং সমাধিস্তন্নিমিত্বং ব্যব- 
সায়াস্মিকা বুদ্ধিনোৎপগ্ভত ইতি ব্যাখ্যানে তু রূটিরেবাদৃতা ।১৫ অয়স্ভাবঃ-_যগ্ভপি 
কাম্যাস্যগ্িহোত্রাদীনি শুদ্ধার্থেভ্ো ন বিশিত্ঠন্তে তথাপি ফলাভিসন্ধিদোষাৎ নাশয়- 
শুদ্ধিং সম্পাদয়স্তি। ভোগাহুগুণা তু শুদ্ধি্ণ জ্ঞানোপযোগিনী। এতদেব দর্শযিতুং 
ভোগৈষ্বধযপ্রসক্তানামিতি পুনরুপাত্বম্‌।১৬ ফলাভিসন্ধিমস্তরেণ তু কৃতানি জ্ঞানোপ- 


প্রমাপাস্তর বাধিতও নহে এবং তদ্থারা পুরুষার্থ সাধিত হয় না যে তাহাও নহে; প্রত্যুত তাহা হইতে 
পরম পুরুযার্থ লাভ হয় বলিয়া বেদের জ্ঞানকাণ্তীয় সেই সমস্ত অংশের অবশ্ঠই স্বার্থে তাৎপর্য 
রহিয়াছে বলিয়া মীমাংসকগণের এ প্রকার অভিমত তাহাদের কর্মকাণ্ডের প্রতি অত্যাধিক অভি- 
নিবেশ বা দ্রাগ্রহের পরিচায়ক | ] সেই সমস্ত ব্যক্তিগণের সমাধো সমাধিতে অর্থাৎ অস্তঃকরণে 
ব্যবসায়াত্তিকা বুদ্ধি বিহিত হয় না অর্থাৎ তাহাদের ব্যবসায়াত্তিকা বুদ্ধি উদিত হয় না। অথবা 
তাহাদের সমাধিবিষয়ে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি হয় না, এইরূপ অর্থও হইতে পারে। অধিকরণে 
অথব! বিষয়ে যে সপ্তমী বিভক্তি হয় ফলতঃ তাহাদের অর্থ তুল্য বলিয়। উক্ত দুই প্রকার অর্থই হইতে 
পারে।১২ বিধীয়তে এস্বলে কর্মকর্তৃবাচ্যে লটের প্রয়োগ হইয়াছে ।১৩ যাহীর মধ্যে সমস্ত বিষয় 
সমাহিত (নিহিত) হয় তাহা সমাধি । এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে সমাধি বলিতে অস্তঃকরণ অথবা পরমাত্মা 
এই দুইপ্রকার অর্থ ই পাওয়া যায়। এই জন্য এখানে (সমাধিপদের অস্তঃকরণ এইরূপ অর্থ করায়) কোন 
অপ্রসিদ্ধ কল্পনা করা হইল না।১৪ আর “আমি ব্রহ্ম হইতেছি, এই প্রকার বুদ্ধি লইয়া অবস্থান 
করার নাম সমাধি; তাহার, কারণীভূতা৷ ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি ইহার উৎপন্ন হয় না, এই রূপ ব্যাখ্যা 
করিলে ক্ষ (প্রসিদ্ধ) অর্থেরই আদর করা হইয়া থাকে অর্থাৎ এরূপ অর্থও হইতে পারে এবং ইহা! অতি 
ম্পষ্ট।১৫ এস্থলের অভিপ্রায় এইরূপ,_যদিও চিতশুদ্ধির জন্য অহুচীয়মান নিত্যাগ্লিহোত্রাদি কণ্ম এবং 
কাম্য অগ্নিহোত্রাদি কর্ধের মধ্যে অনুষ্ঠানতঃ কোন পার্থক্য নাই তথাপি কাম্যাগ্রিহোত্রাদি কর্মসকলে 
ফলাভিসদ্ধিরূপ দোষ থাকায় তাহারা চিত্তশুদ্ধি জন্মাইতে পারে না। আর ভোগের অনুপ্তণ অর্থাৎ 
উপযুক্ত যে শুদ্ধি তাহা জ্ঞানের উপযোগী নহে। অর্থাৎ হ্বর্গাদিভোগের যোগ্য হইতে হইলেও 
শ্ুদ্ধির আবশ্তক আছে; সে শ্তদ্ধির ফলে দিব্য ভোগের অনুপযুক্ত এই অপবিভ্র শরীর ছাড়িয়া 
তাদৃশ ভোগের উপযুক্ত পবিত্র দিব্য দেহ লাভ হয়, কিন্তু সেই শুদ্ধি ভোগসম্পাদন কার্ধ্যেই ব্যয়িত 
হইয়া যায় বলিয়া তন্বারা আর চিত্তশুদ্ধি জন্সিতে পারে না । এইকারণেই কাম্যকর্ম জানৌপঘোগী 
হয় না। এইরূপ 'অর্থ দেখাইবার (নির্দেশ করিবার ) জন্যই একবার "ভোগৈষ্বধ্যগতিং প্রতি” 
বল! হইলেও পুনরায় “ভোগৈশ্বধ্যপ্রসক্রানাং” এই বলিয়া পুনরুক্তি কর! হইয়াছে ।১৬ পক্ষান্তরে 


-...... স্বিতীয়োহধ্যায়ও। ২৩৯ 


রৈগুণ্যবিষয়া বেদ! নিস্ত্ৈগুণ্যো তবার্জন। 
নির্ঘন্দো নিত্যসত্স্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্‌ ॥8৫॥ 


বেছাঃ ভৈগুপ্যবিষয়াঃ স্বং নিস্বৈপুণাঃ নিন: নিত্যসবস্থ: নির্যোগক্ষেমঃ আত্মবান্‌ ভব অর্থাৎ হে অর্জুন! কর্কাগ্ডাত্বক 
বেদত্রয় জিগুপাত্বক কামনাময় সংসারফলক, তুমি কিন্ত নিস্ৈগুপয অর্থাৎ নিম, নিধন, নিত্যসতৃস্থ, যোগক্ষেম প্রবত্ববিহীন এবং 
পরমাজ্মনিষ্ঠ হও 18৫1 


যোগিনীং শুদ্ধিমাদধতীতি সিদ্ধং বিপশ্চিদবিপশ্চিতোঃ ফলবৈলক্ষণ্যম্। বিস্তরেণ 
চৈতদগ্রে প্রতিপাদয়িস্যতে ।১৭-_-৪২,৪৩১৪৪।। 

নম্থ সকামানাং মা ভূদাশয়দোষাদ্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ নিষ্ষামানাং তু ব্যবসায়াত্মক- 
দ্যা কর্ণ কুর্ববতাং কর্মস্বাভাব্যাৎ স্বর্গাদিফলপ্রান্তো জ্ঞানপ্রতিবন্ধঃ সমান ইত্যা- 
শঙ্ক্যাহ ত্রেগুণ্যবিষয়া ইতি_১ ত্রয়াণাং গুণানাং কর্ণ ত্রেগুণ্যং কামমূলঃ সংসার 
স এব প্রকাশ্যত্বেন বিষয়ো৷ যেষাং তাদৃশা বেদাঃ কর্ম্মকাণ্ডাত্বকাঃ যো যৎফলকাম 


কর্ধসকল যদি ফলাভিসন্ধি রহিত ভাবে অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলে তাহারা জ্ঞানের উপযোগী শ্তদ্ধি 
সম্পাদন করিয়া! থাকে-__এইকারণে জ্ঞানী এবং অঙ্ঞনীর ষে ফলের তারতম্য হয় তাহা সিদ্ধ হইল। 
অগ্রে ইহা বিস্তৃতভাবে প্রতিপাদিত হইবে ।১৭ 

ভাবপ্রকাঁশ-_বেদে কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত যজ্ঞাদি কর্মের স্বর্গাদি বহুবিধ ফলের কথা বলা 
হইয়াছে । এ সব ভোগ এবং এই্বর্যের কথা৷ শুনিয়া যাহাদের চিত্ত উহাতে অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়ে 
তাহাদের কখনও ষৌগবুদ্ধির উদয় হয় না। ভোগকামনার দ্বার চিত্ত আকৃষ্ট হয় বলিয়! চিত্তের 
স্থৈধ্যবিধান অসম্ভব হয়। তাই, যতদিন ভোগকামনা থাকে ততদিন কন্ম যোগে পরিণত হইতে 
পারে ন118৪ 

অন্ুবাদ্দ--ভাল, যাহার! কামনাবনুল তাহাদের না হয় আশয়দৌষবশতঃ ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি 
নাই হইল; কিন্তু নিফাম ব্যক্তিগণ ব্যবসায়াত্মিকাবুদ্ধি সহকারে কর্াহষ্ঠান করিলেও কর্মের স্বভাব 
হেতু তাহাদের স্বর্গাদি ফলপ্রাপ্তি হইয়া পড়িবে__অর্থাৎ কর্ম করিলে অবস্থাই তাহার ফল হইবে, যে 
হেতু ফলজনকতাই কর্মের ম্বভাব। সুতরাং নিষ্কাম ব্যক্তিরা নিষ্কাম ভাবে কর্ধ করিলেও কর্মের 
ফলজনকতান্থভাবনিবন্ধন অবশ্যই তাহার ফলপ্রাপ্তি ঘটিবে। আর তাহা হইলেও জানের 
প্রতিবন্ধ সমানই হইয়া থাকে ? অর্থাৎ কর্ফলভোগের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয় না-_গমনাগমনরূপ 
এবং জন্মমরণরূপ সংসারেরও নিবৃত্তি হয় না। আর চিত্তের অশুদ্ধি এবং সংসার এ ছুইটা জানের 
প্রতিবন্ধক; সুতরাং কর্মের স্বভাব হেতু ঘদি ফল উপস্থিত হইতে থাকে তাহা হইলে এ প্রকার প্রতিবন্ধক 
থাকায় আর তত্বজ্ঞান জন্মিতে পারে না। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তদুত্বরে বলিতেছেন ।১ যাহা তিনটি 
গুপের কর্খ তাহা ত্রেগুপ্য) হ্বতরাং ত্রেগুণ্য অর্থ কামমূল সংসার; তাহাই অর্থাৎ সেই ' 
উপুপ্যই হইয়া! থাকে প্রকাশ্ত (প্রতিপাদ্য ) রূপের বিষয় যাহার তাহা ভ্রৈগুণ্যবিষয়। তাদৃশ কর্ম- 
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স্তসোব তৎফলং বোধয়ন্তীত্ার্থ ২ ন হি “সর্ব্বেভ্যঃ কামেভ্যো দর্শপূর্ণমাসা*বিতি 
বিনিয়োগেহপি সকদনূষ্ঠানাৎ সর্ববফলপ্রান্তির্বতি, তত্বৎকামনাবিরহাৎ। যংফলকাম- 
নয়ান্ৃতিষ্ঠতি তদেব ফলং তন্মিন্‌ প্রয়োগ ইতি স্থিতং যোগসিদ্ধযধিকরণে।৩ যন্মাদেবং 
কামনাবিরহে ফলবিরহঃ তন্মাৎ ত্বং “নিস্ত্ৈগুণ্যো নিষ্কামো। ভব, হে অর্জন।8৪ এতেন 
কর্স্বাভাব্যাৎ সংসারো নিরস্তঃ1৫ নন শীতোষ্াদিঘন্ছপ্রতীকারায় বস্ত্ান্ভপেক্ষণাৎ 
কুতো নিষ্কামত্বমত আহ “নিঘন্ৰঃ” সর্বত্র ভবেতি সম্বদ্ধতে মাত্রাস্পর্শীস্বিত্যুক্তস্তায়েন 


কাণ্ডাত্মক বেদত্রয় ইহাই প্রকাশ করিয়া থাঁকে যে, ষে ব্যক্তি যে ফলের কামনা করে তাহার সেইরূপ 
ফলই হইয়া থাকে ।২ “দর্শপৌর্ণমাস যজ্ঞ সকল প্রকার কাম্য ফলেরই সাধক” এইরূপ বিনিয়োগ 
( বিধিবাক্য ) থাকিলেও তাহা যদি একবার মাত্র অস্থষ্টিত হয় তাহ! হইলেও তাহা হইতে সকলগ্রকার 
ফলের প্রাপ্তি ঘটে ন/, যে হেতু অনুষ্ঠানে সেই সেই কামনা সমুচ্চিত ভাবে থাকিতে পারে না; কিন্তু 
যে সময়ে ষে রূপ ফলের কামনায় তাহার অনুষ্ঠান করা হয় কেবল সেই বারের অনুষ্ঠানেই মাত্র সেই 
ফলেরই প্রাপ্তি হইয়৷ থাকে (অন্ত কোন ফলের আকাঙ্ষা! থাকিলে তাহার জন্য পুনরায় অনুষ্ঠান 
করিতে হয়__-এইরূপে ফলভেদে অনুষ্ঠানের আবৃত্তি কর্তব্য )।৩ [ তাপর্ধ্য :__মীমাংসাদর্শনের 
চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের যৌগসিছ্ধি অধিকরণ নামক একাদশ অধিকরণে "একন্মৈ বা অন্তা 
ইঃ কামায়াহিয়ন্তে সর্কেভ্যো দর্শপূর্ণ মাসৌ” এই শ্রুতিবাক্য অবলম্বনে বিচারপূর্ববক সিদ্ধান্ত স্থাপন 
করা হইয়াছে এই যে এস্থলে কামনাসকল মিলিতভাবে উদ্দেশ্ভৃূত হইতে পারে না বলিয়া 
দর্শপূর্ণমাসষজ্ঞ সর্বকাম ফলপ্রদ হইলেও এক একটী কাম্য ফলের উদ্দেশ্য এক একবার 
তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। অতএব কামনাই যখন ফলের হেতু হইতেছে তখন সেই 
কামন৷ পরিত্যাগ করিলে আর কর্দের স্বভাব নিবন্ধন যে স্বতঃই ফল জানিবে তাহা বল! চলে না। 
ইহা শান্ত্রতাৎপর্যবিৎগণের সিদ্ধান্ত হইতে অবগত হওয়া যায়। তবে সেই কর সকল যে নিক্ষল 
তাহা নহে কিন্তু তাহা হইতে চিতশুদ্ধি জন্মিয়। থাকে । ] স্ৃতরাং কামনা না থাকিলে ফলেরও ঘখন 
এইরূপে অভাব হয় তখন হে অর্জুন! তুমি নিক্ট্গুণ্যো। ভব অর্থাৎ নিষ্কাম হও ।৪ ইহার 
ছবারা-_কর্ষের স্বভাবহেতৃ জন্ম মরণরূপ সংসার অবশ্তই হইবে-_এইরূপ মত নিরম্ত হইল। অর্থাৎ 
কর্খের সহিত কামনা থাকে বলিয়া কর্ম সংস্তির কারণ হর; এই জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন “কামান্‌ 
ধঃ কাময়তে মন্তমানঃ স কামভিজাঁয়তে তত্র তত্র ।” অর্থাৎ যে ব্যক্তি 'মন্যমান+ হইয়! অর্থাৎ কাম্য 
বন্ত সকলের গুণাবলী আলোচনা করিতে করিতে কাম্য বস্ত সকল পাইতে ইচ্ছা করে সে 
বিষয়েচ্ছারূপ সেই সমস্ত কামনা দ্বার! বেষ্টিত হইয়াই জন্ম গ্রহণ করে। কিন্তু কর্্দ হইতে যদি 
কামনাকে সরাইয়া লইতে পারা যায়, কর্ধের মূলে যদি কামনা না থাকে তাহা হইলে তাহা জন্ম মরণ 
হইতে অব্যাহতির হেতুতেই পরিণত হয়।৫ আশঙ্কা হইতে পারে যে শীতোষ্ণ প্রভৃতি ছম্থের 
প্রতীকারের জন্ত ত বস্তরাদির অপেক্ষা করিতে হয়, আর তাহা যদি হয় তাহা হইলে নিষ্কামত্ব কিরূপে 
হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন নিম্বন্ৰ: ইত্যাদি। এস্থলে "ভব” (হও) এই পদটী 


দিঘন্বস 1৬ অসহং হে কখং সোঢঝ্দিত্যপেক্ষায়ামাহ “নিতাসতৃস্থ," 
রি জট তন্মি-স্তিষ্ঠতীতি তথা । রজস্তমোভ্যামভিভূত- 
সো হি শীতোফাদিগীড়য়া মরিত্যামীতি মহ্ানো ধর্্াদিমুখো ভবতি। স্বন্ত রজস্তমসী 
অভিভূয় সবমাত্রালম্বনো ভব।৭ নন্থু শীতোফাদিসহনেইপি ক্ষুৎপিপাসাদিগ্রতিকা- 
রার্থং কিিদনুপাত্মমূপাদেয়মুপাত্তঞ্চ রক্ষণীয়মিতি তদর্ঘং বড়ে ক্রিয়মাণে কৃতঃ সবস্থত্ব- 
মিত্যত আহ “নির্যোগক্ষেম:”__মলবূলাভো যোগ লব্স্ত পরিরক্ষণং ক্ষেমস্তদ্রহিতঃ ভব 
চিত্তবিক্ষেপকারিপরিগ্রহরহিতো ভব ইত্যর্থ;।৮ নচৈবং চিন্তা কর্তব্যা কথমেবং সতি 
জীবিষ্তামীতি, যতঃ সর্ববান্তর্যামী পরমেশ্বর এব তব যোগক্ষেমাদি নির্ববাহয়িস্ততীত্যাহ 
“আত্মবান্৮__আত্মা পরমেশ্বরঃ ধ্যেয়ত্বেন যোগক্ষেমাদিনিবাহকত্বেন বর্ততে যস্ত স 
আত্মবান্, সর্ববকামনাপরিত্যাগেন পরমেশ্বরমারাধয়তো মম সএব দেহযাত্রামাত্রম- 
পেক্ষিতং সম্পাদয়িব্যতীতি নিশ্চিত্য নিশ্চিন্তো ভবেত্যর্থ)। আত্মবান্‌ অপ্রমত্ো 


ভবেতি বা ॥ ৯__৪৫॥ 


সর্বসন্বদ্ধ করিয়৷ লইতে হইবে অর্থাৎ নিব, নিত্যসত্বস্থ, নির্যোগক্ষেম, আত্মবান্‌ ইহাদের প্রত্যেকটার 
সহিত “হও, এই উহ্‌ ক্রিয়া পদটার সম্বন্ধ আছে। হৃতরাং পূর্বে "মাত্রাম্পর্শীস্ত* ইত্যাদি যে নিয়ম বলা 
হইয়াছিল সেই নিয়ম অনুসারে তুমি শীত, উষ্ণ প্রভৃতি ছন্ব সহ্য করিতে সমর্থ হও ।৬ ইহাতে 
জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, অসহনীয় ছুঃখ আমি কিরূপে সহিব? ইহার উত্তরে বলিতেছেন__ 
নিত্যসত্বস্থঃ নিত্য অর্থাৎ অচঞ্চল (অটল) এমন যে ধৈর্ধ্যনামক সত্ব, তাহাতে যে থাকে সে 
নিত্যসত্স্থ, তুমি তাদৃশ হও; কারণ যে ব্যক্তির সত্ব ( ধৈর্য) রজঃ ও তমোগুণের দ্বার! অভিভূত হয় 
সে 'শীতোষাদির পড়ায় আমি মরিয়া যাইব এইরূপ মনে করিয়া ধরে বিমুখ হইয়া থাকে । তুমি 
কিন্ত রজঃ এবং তমঃকে পরাভূত করিয়া কেবল ধৈধ্যাবলম্বী হও অর্থাৎ কেবল মাত্র ধৈর্য অবলম্বন 
কর।৭ আচ্ছা, শীতোষ্াদি না হয় সহ্য কর। গেল, তথাপি ক্ষুধা, ভূষণ প্রভৃতির প্রতিকারের জন্ত 
অলন্ধ বস্ত লাভ করিতে হইবে এবং লন্ধ বস্তও ত রক্ষা করিতে হইবে; স্থৃতরাং তাহার জন্য 
যত্র করিতে হইলে কিরূপে সত্বস্থৃতা সম্ভব হয় অর্থাৎ কিরূপে সত্বস্থ হইতে পারা যায়? এইরূপ আশশ্কার 
উত্তরে বলিতেছেন নির্ষোগক্ষেম: -অলব্ধ বস্তর যে লাভ তাহার নাম যোগ এবং লব্ধ বস্তুর ষে 
রক্ষণ তাহার নাম ক্ষেম; তুমি তাহা বিহীন হও। অর্থাৎ যাহাতে চিত্তের বিক্ষেপ জন্মায় তাদৃশ 
পরিগ্রহ বিহীন হও ।৮ আর এরপ চিস্তাও করা উচিত নহে যে, এরূপ হইলে আমি কিরূপে বাঁচিব? 
কারণ সকলের যিনি অস্তর্যামী ( অন্তরের পরিচালক ) সেই পরমেস্বরই তোমার যোগক্ষেমাদি নির্বাহ 
করিবেন। তাহাই বলিতেছেন আ+স্মবান্‌। আত্ম! অর্থাৎ পরমাত্মা যাহার ধ্যেয় (চিন্তনীয় ) রূপে 
এবং যোগক্ষেমনির্ববাহকরূপে বিষ্মান রহিয়াছেন সেই ব্যক্তি আত্মবান্। "আমি সকল প্রকার 
কামনা পরিত্যাগ করিয়া পরমেশ্বরের আরাধন! করিতেছি; তিনিই আমার দেহযাত্রার জন্ত যতটুকু 


৩১ 
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যাবানর্থ উদপানে সর্ববতঃ সংপ্লুতোদকে । 
তাবান্‌ সর্ব্বেমু বেদেষু ত্রাহ্মণস্ত বিজানতঃ ॥৪৬॥ 


উদপানে যাবান্‌ অর্থ; সরবত; সংগ্ল,তোদকে তাবান্‌, সর্ব বেদেযু ( বাবান্‌ অর্থ; ) বিজানত: ব্রাহ্মণ (তাঁবান্‌ অর্থঃ ) 
অর্থাৎ কুত্র জলাশয়ে যে পরিমাণ প্রয়োজন সাধিত হয় মহাত্রদেও তাহা সম্পন্ন হইয়া থাকে, এইরূপ বেদোক্ত অধিল কাম্য 
কর্দের অনুষ্ঠানে যে প্রয়োজন সাধিত হয় ব্রহ্মাভাবী ত্রহ্মবিৎ ব্যক্তির সেই প্রয়োজনও ভালভাবেই সিদ্ধ হইয়! থাকে 1৪৬! 


নচৈবং শঙ্কনীয়ঃ সর্ববকামনাপরিত্যাগেন কর্ম কুর্ববন্নহং তৈস্তৈঃ কর্ম্মজনিতৈ- 
রানন্দৈর্ববঞ্চিত: স্যামিতি_-১। যন্মাৎ “উদপানে” ক্ষুদ্রজলাশয়ে” _জাতাবেকবচনংঃ 
“যাবানর্৫থঃ” যাবৎ আ্সানপানাদি প্রয়োজনং ভবতি, “সর্ববতঃ সংপ্ুতোদকে” মহতি জলা- 
শয়ে তাবানর্থো ভবত্যেব ।২ যথাহি পর্ববতনিঝ'রাঃ সর্ববতঃ অবস্তঃ কচিছপত্যকায়ামেকত্র 
মিলস্তি তত্র প্রত্যেকং জায়মানমুদকপ্রয়োজনং সমুদিতে সুতরাং ভবতি সর্ববেষাং 


আবশ্তক তাহা নির্বাহ করিয়া! দিবেন” এইরূপ নিশ্চয় করিয়া তুমি নিশ্চিন্ত হও__ইহাই তাতপধ্যার্থ। 
অথবা আত্মবান্‌ হও ইহাঁর অর্থ অপ্রমত্ত ( প্রমাদ শুন্য ) হও ।৯--৪৫ 
ভাবপ্রকাশ__আমি তোমাকে যে কর্মযোগের কথা বলিতেছি ইহা সংসারবুদ্ধি হইতে ভিন্ন। 
বেদের কর্মকাণ্ড যে কর্মের বিধান করিয়াছেন উহা! সব সকাম কর্শ। এ কর্ম কামনাযুক্ত বলিয়া 
ফল উৎপাদন করে এবং এ ফলভোগের জন্য শরীর ধারণ করিতে হয়। তাই এ কর্ণ বন্ধনের হেতু 
হয়। আমি কিন্তু তোমাকে যেভাবে কর্ম করিতে বলিতেছি, ইহা এ সকাম কর্খ হইতে 
একেবারে ভিন্ন। এই কর্মযোগে যুক্ত হইতে হইলে ছন্বাতীত হইতে হয়। রজঃ এবং তমঃ গুণকে 
বশীভূত করিয়া সত্বপগ্ুণে আরূঢ় হইতে হয় অর্থাৎ সত্বস্বভাব হইতে হয়। সর্বদা সত্বে আরুঢ না 
থাকিলে অর্থাৎ প্রকৃতি পূর্ণ সাত্বিকী না হইলে এই কর্মযোগে যুক্ত হওয়া যায় না। শীতোষাদি 
দ্বন্দে অভিভূত হইলে, রজঃ এবং তমঃগুণের দ্বারা চালিত হইলে, বিষয়লাভ এবং বিষয়রক্ষার চিন্তায় 
ব্যাপৃত থাকিলে, এই যোগ লাভ করা যাঁয় না। অস্ুক্ষণ আত্মচিস্তায় বা ভগবদ্ধ্যানে ব্যাপৃত থাকিতে 
হয়; কখনও উহ! হইতে বিরত হইয়া অসাবধানে সাংসারিক বিষয়চিন্তায় মগ্ হইতে নাই। সর্বদা লক্ষ্য 
স্থির রাখিয়! লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইয়া কাধ্য করিলে তবে এই যোগে যুক্ত হওয়া যায়।৪৫ 
অনুবাদ__ আর এরূপ আশঙ্কা করাও উচিত হইবে না যে, সকল প্রকার কামনা পরিত্যাগ 
করিয়া কর্ম করিলে আমি সেই সেই কর্মজন্ আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইব ।১ ঘষে হেতু উদপানে 
অর্থাৎ হ্ুদ্র জলাশয়ে-_-উদপাঁনে' এস্থলে জাতি অর্থে এক বচন প্রযুক্ত হইয়াছে__যাৰান্‌ অর্থ: -.যে 
পরিমাণ অর্থ অর্থাৎ ক্মান, পান আদি ষে সমস্ত প্রয়োজন নির্ববাহিত হয়, সর্ব্বতঃ জংগ্ল,তোদকে - 
সকল স্থান হইতে যেখানে জল আসিয়া পড়িম্বাছে (জম! হইয়াছে) এতাদৃশ মহান্‌ জলাশয়েও 
সেই পরিমাণ প্রয়োজন অবশ্ঠই সাধিত হইয়! থাকে ।২ যেমন পর্বতের নির্বর সকল চারিদিক হইতে 
প্রবাহিত হইয়! কোনও উপত্যকাদেশে একত্র মিলিত হয়, আর প্রত্যেক নিঝরে জলের দ্বারা যে 


দ্বিতীয়োহুধ্যায়ঃ। ২৪৩ 


নির্বরাণাং একত্রৈব কাসারেহস্তর্ভাবাৎ, এবং *সর্বেষু বেদেষু” বেদোক্তেঘু কাম্যকর্মস্থ 
যাবানর্থো হিরণ্যগর্ভানন্ৰপধ্্যস্তঃ তাবান্‌ “বিজানতো” ব্রহ্মতত্বং সাক্ষাৎকতবতো৷ 
“ত্রাহ্মণস্ত” ব্রহ্ম বুতৃযোর্ভবত্যেব ক্ষুদ্রানন্দানাং ব্রন্মানন্দাংশত্বাৎ তত্র ক্ুত্রানন্দানামন্তর্ভাবা 
“এতস্ঠৈবানন্দস্থান্তানি ভূতানি মাত্রামুপজীবস্তীগতি শ্রুতেঃ।৩ ( বৃহাদাঃ উ ৪1৩৩২) 
একস্তাপ্যানন্বস্তা বিদ্যা কল্লিততত্তছপাধিপরিচ্ছেদমাদায়াংশাংশিবদ্যপদেশ আকাশম্তেব 
ঘটাগ্বচ্ছেদকল্পনয়!|8 তথাচ নিফামকর্্মভিঃ শু দ্ধান্তঃকরণ্য  তবাত্মজ্ঞানোদয়ে 
পরত্রহ্মানন্দপ্রাপ্তিঃ স্তাৎ তয়ৈব চ সর্ববানন্দপ্রাপ্তো৷ ন ক্ষুপ্রানন্দাপ্রাপ্তিনিবন্ধনবৈয়- 
গ্র্যাবকাশঃ। অতঃ পরমানন্দপ্রাপকায় তত্বজ্ঞানায় নিষ্কামকণ্্াণি কুবিবিত্যভি প্রায়ঃ 1৫ 
অত্র যথা তথা ভবতীতি পদত্রয়াধ্যাহারঃ যাবাংস্তাবানিতিপদঘয়ানুষঙ্গশ্চ দাষ্টাস্তিকে 
দ্রষ্টব্যঃ ॥ ৬৪৬ ॥ 


প্রয়োজন নির্ববাহিত হইত এ গুলি একত্র সবেত হইলে সেইখানেও ঠিক সেই সমস্ত প্রয়োজনগুলি 
অবশ্ই ভালভাবেই নির্বাহিত হয়, কারণ সবগুলি নিবর একটি সরোবরেই অন্তর্ভুক্ত 
হইয়৷ গিয়াছে, সেইরূপ জর্বেেষু বেদেষু-সমস্ত বেদেই অর্থাৎ বেদোক্ত সমস্ত কাম্য কর্মেরই 
হিরণ্যগর্তানন্দ পর্যন্ত যে পরিমাণ প্রয়োজন [ অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের মধ্যে যে আনন্দ 
আছে তাহা লৌকিক আনন্দের (সখের ) চরম; বেদৌক্ত কাম্য কর্ম করিলে এমন কোন 
প্রয়োজন সাধিত হইতে পারে না৷ যাহা এ হিরণ্যগর্ভের আনন্দেরও অধিক] সেই সমস্তই, বিজানতঃ- 
যিনি ব্রদ্ষতত্ব সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, সেই ব্রাক্গণত্য - ব্রাহ্মণের অর্থাৎ ব্রহ্ধবুভূযু (ব্্স্বরূপ হইতে 
ইচ্ছুক অর্থাৎ মুমুক্ছ) ব্যক্তি অবশ্থই প্রাপ্ত হইয়! থাকেন। ইহার কারণ এই যে ক্ষুত্র আনন্দগুলি 
্রন্ানন্দেরই অংশ হওয়ায় তাহাতেই সেগুলি অন্তভূর্ত হইয়া যায়। তাই শ্রুতি বলিতেছেন__ 
“অন্য জীব সকল এই আনন্দেরই মাত্রা অর্থাৎ অংশবিশেষ উপভোগ করিয়া থাকে*।৩ আকাশ 
নিরবচ্ছিন্ন হইলেও যেমন ঘটাদি অবচ্ছেদ কল্পনা বশত: অংশাংশিরূপে কল্পিত হয় সেইরূপ আনন্দ 
এক এবং অপরিচ্ছিন্ন হইলেও অবিদ্যাকল্পিত সেই সেই উপাধিজন্য পরিচ্ছেদ লইয়া তাহার 
অংশাংশিরূপ ব্যপদেশ (ব্যবহার ) করা হইয়া! থাকে ৪ ততএব নিষ্কাম কর্ম সকলের অনুষ্ঠান করায় 
তোমার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে যখন আত্মজ্ঞানের উদয় হইবে তখন পরত্রদ্মের যে আনন্দ তোমারও 
সেই আনন্দের প্রাপ্তি ঘটবে, এবং সেই পরত্রক্ষানন্দপ্রার্ধিতেই সর্ব প্রকার আনন্দের প্রাঞ্চি হইলে 
আর ক্ষুত্র আনন্দ পাইবার জন্য ব্যগ্রতার অবকাশ থাকিবে না। অতএব তুমি, যে তব্জ্ঞানের বলে 
পরমাণন্দের প্রাপ্তি ঘটে, তাহার প্রাপ্তির জন্য নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান কর-_ইহাই অভিপ্রায়।৫ এই 
শ্নোকে যথা, তথা এবং ভবতি-_ “যেমন” “সেইরূপ এবং “হয়” এই তিনটা পদের অধ্যাহার করিতে 
হইবে এবং দাষ্টস্তিক অর্থাৎ উপমেয় অংশে "্যাবান্‌ এবং তাবান্*__“্যে পরিমাণ, সেই পরিমাণ * 
এই পদসুয়ের অনুষঙ্গ অর্থাৎ পুনরন্ব় করিতে হইবে অর্থাৎ, যেমন উদপানে যে পরিমাণ (যাবান্‌) অর্থ « 
সর্ধবভঃ সংগুতোদকে (জবলাশয়েও) সেই পরিমাণ (তাবান্‌) অর্থ হয়? সেইরূপ সকল বেদে 


২৪৪ জ্্রীমভগবদ্গীতী। - 


কর্পশ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেু কদাচন। 
মা কর্মফলহেতুভূর্্মা তে সঙ্গোহস্তবকন্মণি ॥৪৭॥ 


কর্পণি এব তে অধিকারঃ কদাচন ফলেষু মা, কর্ণফলহেতুঃ মা ভূঃ, অকর্্মণি তে সঙ্গঃ মা! অন্ত অর্থাৎ কেবলমাত্র কর্টেতেই 
তোমায় অধিক্কার (কর্তব্যতাবুদ্ধি ) হউক, কিন্তু কর্মফলে যেন কদাপি ভোক্তব্যতাবুদ্ধি ন| হয়; তুমি ফল কামনা করিয়! 
কর্দফলের হেতু অর্থাৎ উৎপাদক বা! লন্ধ! হইও না এবং অকর্মে অর্থাৎ কর্ঘ্দ না করাতে ও যেন তোমার প্রসক্তি না! হয়।৪৭ 


নম নিফামকর্ম্মাভিরাত্বজ্ঞানং সম্পাগ্ধ পরমানন্দপ্রাপ্তিঃ ক্রিয়তে চেদাত্বজ্ঞানমেব 
তহি সম্পান্ঠং কিং বহ্বায়াসৈঃ কর্ম্মভির্ববহিরঙ্গসাধনভূতৈরিত্যাশঙ্ক্যাহ কর্ম্মণ্যেবেতি_7১ 
“তে” তবাশুদ্ধান্তঃকরণস্তয তাত্বিকজ্ঞানোৎপত্ত্যযোগ্যস্ত “কর্মমপ্যেব্অস্তঃকরণশোধকে 
“অধিকারো” ময়েদং কর্তব্যং ইতি বোধ; অস্ত্র, ন জ্ঞাননিষ্ঠারূপে বেদাস্তবাক্যবিচারাদৌ ।২ 
কর্ম চ কুর্ববতস্তব তৎফলেষু স্বর্গাদিযু “কদাচন” কম্তাংচিদবস্থায়াং কর্মানুষ্ঠানাৎ 


যে পরিমাণ (যাবাম্‌) অর্থ বিদ্বান্‌ ত্রাঙ্মণেও সেই পরিমাণ (ভাবান্‌) অর্থ হইয়া থাকে এইব্ধূপে 
অধ্যাহীর ও অন্য করিয়া অর্থ করিতে হইবে ।৬--৪৬॥ 

ভাবপ্রকাশ-_কামনা শৃন্ত হইয়া বুদ্ধিযুক্ত কর্ম করিলে ফল লাভ হয় নাঁ_ইহাই যদি সত্য 
হয় অর্থাৎ কর যদি ফল উৎপাদন না করে তবে আর কর্ম করিবার প্রয়োজন কি? এইক্ধপ 
আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন যে কামনা যুক্ত হইয়া কর্ম করিলে কর্ম যে ক্ষুদ্র ফল প্রসব করে তাহা, 
কামনা রহিত হইয়া যোগবুদ্ধিতে কর্ম্দ করিলে বন্ধনমুক্ষিরপ যে মহীনন্দ লাভ হয়, এঁ মহানন্দের মধ্যে 
অন্ততুক্ত হুইয়া যায়। বুদ্ধিযুক্ত কর্ের ফলে ক্ষুদ্র সাংসারিক ভোগ লাভ হয় না ইহা সত্য, 
কিন্ত এই বুদ্ধিযুক্ত কণ্শ পরমাননন্বরূপ মুক্তিমহাফলের জনক হয়। সমঘ্ত দেশ যখন বন্যায় 
ভাসিয়া যায়, তখন যেমন ক্ষুদ্র জলাশয়ের আর প্রয়োজন থাকে না, মলয় বাতাস যখন বহিয়া যায়, 
তখন যেমন আর তাল পাখার হাওয়ার দরকার হয় না, তেমনি মুক্তির মহানন্দের আস্বাদ পাইলে 
আর ক্ষুত্র সাংসারিক স্থখের প্রয়োজন থাকে না। অসীম আননের মধ্যে ক্ষুত্র সথখভোগগুলি 
চরিতার্থ হইয়া যায়।৪৬ 

অন্বাদ--এক্ষণে এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে যদি নিষ্কাম কর্মমরাশির দ্বারা আত্মজান 
উৎপাদন করিয়! পরমানন্দ প্রাপ্তি হয় তাহা হইলে সেই আত্মজ্ঞান যাহাতে উৎপর্ন হয় কেবল তাহাই ত 
করা উচিত, যাহা আত্মজ্জানের বহিরঙ্গ সাধন এবং যাহা বহু আয়াসে সম্পাদিত হয় তা্ৃশ কর্টের আর 
প্রয়োজন কি? এইরূপ আশঙ্কার উত্তর বলিতেছেন_১ €ে-- তোমার অর্থাৎ যে তোমার অস্ত:করণ 
অশুদ্ধ হওয়ায় তত্বজানোৎপত্তির অযোগ্য সেই তোমার কর্ণি এব. কেবলমাত্র কর্েতেই 
অর্থাৎ যাহা অস্তঃকরণের শোধক সেইবপ কর্্মতেই কেবল অধিকার:.. অধিকার অর্থাৎ 'আমার ইহা 
কর্তব্য' এইরূপ বোধ হউক, কিন্তু জাননিষ্ঠারপ বেদাস্তবাক্যবিচারাদিতে যেন অধিকার না হয় অর্থাৎ 
অশুদ্ধ অস্তঃকরণ লইয়া! অনধিকারী হইয়াও তুমি যেন জ্ঞাননিষ্ঠায় প্রবৃত্ত না হও।২ এবং কর্ণ 


দবিতীয়োবধ্যায়ঃ। ২৪৫ 


যোগস্থঃ কুরু কর্ম্াণি সঙ্গং ত্যক্ত। ধনঞ্জয়। 
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো তৃত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥৪৮॥ 


ধনজয় ! যোগন্থঃ ( লন্‌) সঙ্গং ত্যক্ত| সিদ্ধ্যসিজ্যোঃ সমঃ ভূত্বা কর্মাণি কুরু, সমত্বং যোগঃ উচ্যতে অর্থাৎ হে ধনগরয়! 
তুমি যোগস্থ হইয়! সঙ্গ অর্থাৎ ফলাভিলাষ এবং কর্তৃত্বাতিনিবেশ ত্যাগ করিয়। এবং ফলসিদ্ধি ও ফলাসিদ্বি ছুয়েতেই লমভাব 
হইয়া কর্ণকলাপ করিতে থাক; এই যে সমভাব ইহাই যোগ বলিয়া কথিত হয়।৪৮। 


প্রাগৃর্ধং তৎকালে বা অধিকারে ময়েদং ভোক্তব্যমিতি বোধো মাস্ত ৩ নন্ু ময়েদং 
ভোক্তব্যমিতি বুদ্ধ্যভাবেইপি কর্ম স্বসামর্্যাদেব ফলং জনয়িষ্যত্যতীতি চেন্েত্যাহ “ম! 
কর্মফলহেতৃভূঠ__-ফলকামনয়। হি কর্ম কুর্বন্‌ ফলম্ত হেতুরুৎপাদকো! ভবতি; ত্বস্ত 
নিষ্ষামঃ সন্‌ কর্মমফলহেতুর্ম ভূঃ। ন হি নিষ্ষামেন ভগবদর্পণবৃদ্ধা। কৃতং কর্ম ফলায় 
কল্পত ইত্যুক্তং18 ফলাভাবেহপি কিং কর্ণ ইত্যত আহ “মা তে সঙ্গোইস্তবকর্্মণি” যদি 
ফলং নেষ্যতে কিং কন্মণা ছুঃখম্বরূপেণেতি অকরণে তব গ্রীতিমাভূৎ ।৫-_৪৭॥ 


করিতে থাকিয়! তোমার যেন সেই কর্মের স্বর্গাদিরূপ যে ফল তাহাতে কদাচন অর্থাৎ কোনও অবস্থায় 
অর্থাৎ কন্মাস্ষ্ঠানের পূর্বের, পরে অথবা তৎসমকালে, অধিকারঃ--আমি ইহা ভোগ করিব এই 
প্রকার বোধ না হয়।৩ আচ্ছা, “আমি ইহা ভোগ করিব" এইরূপ বৃদ্ধি না হইলেও ত কর্ম নিজ 
সামর্থ্য বলেই ফল জন্মাইতে পারে? যদি এইরূপ আশঙ্ক| কর তাহা হইলে তাহ। ঠিক হইবে না, তাহাই 
বলিতেছেন মা কর্্মফলছেতুভূ£ অর্থাৎ তুমি কর্মফলের হেতু হইও না, কারণ যে ব্যক্তি ফলের কামনায় 
কর্ম করিতে থাকে সে ফলের হেতু অর্থাৎ উৎপাদক হইয়া থাকে । তুমি কিন্তু নিষ্ভাম হও, কর্শফলের 
হেতু হইও না অর্থাৎ ফলকামনাপূর্ব্বক কর্ম করিয়া ফলের জনক হইও না। যে হেতু নিষ্কাম ব্যক্তি 
ভগবদর্পণবুদ্ধিতে যে কর্মের অনুষ্ঠান করেন তাহার সেই কর্ম যে ফল জন্নাইতে পারে না তাহা পূর্বে 
বলা হুইয়াছে।৪ আচ্ছ। ফলাভাব হইলে অর্থাৎ যদি ফলই না হয় তাহা হইলে কর্মের প্রয়োজন 
কি? ইহার উত্তরে বলিতেছেন মা তে সঙ্গো হস্ত্বকর্্ণণি - অর্থাৎ (ফল না হইলেও) যেন তোমার 
অকর্মে ( কর্ণ না করায়) প্রসক্তি না হয়_কর্দের ফলই যদি অভিপ্রেত না হইল তাহা হইলে আর 
ছুংখপ্রদ কর্মে প্রয়োজন কি এই প্রকার বুদ্ধিবশে কর্ম না করায় যেন তোমার প্রীতি না হয়।৫-__৪৭ 
ভীবপ্রকাশ- বুদ্ধিযুক্ত হইয়৷ কর্ম করিলে কর্মের ফলের জন্য তোমার আকাঙ্! থাকিবে 
না। সাধারণ অজ্ঞ লোক ফলের আকাঙ্ষা দ্বারা প্রেরিত হইয়া কর্ম করে। ফলতৃষণ শূন্য হইয়া কর্ষ্ঘ 
করিতে বঙল্িলে তাহার! কর্ম ত্যাগ করে। ফলে তৃষ্ণা না থাকিলে কর্মে প্রবৃত্তি হইবে কেন? ইহাই 
তাহাদের প্রশ্ন। তোমাকে আমি বুদ্ধিযুক্ত হইয়া! কর্ম করিতে বলিয়াছি; এই বুদ্ধিযোগই কর্্- 
প্রেরণার হেতু । বুদ্ধিতে যুক্ত হইলে ফলতৃষ্ণার জন্য কর্মপ্রবৃত্তি হইবে না, আবার ফলাকাঙ্ষা 
নাই বলিয়া! কর্মের অভাব অর্থাৎ কর্মে অপ্রবৃত্বিও হইবে না। কর্ম তোমাকে করিতে হুইবে, 


২৪৩ শ্্ীমস্ভগবদর্ণীতা। 

পর্ব্বোক্তমেব বিবৃণোতি যোগস্থ ইতি ।__হে “্ধনঞয়” ত্বং “যোগস্থঃ” সন্‌ “সঙ্গ 
ফলাভিলাষং কর্তৃত্বাভিনিবেশং চ “ত্যন্ত” কর্ম্াণি “কুরু”। অত্র বহুবচনাৎ কর্ম্মণ্যে 
বাধিকারস্তে ইত্যত্র জাতাবেকবচনং।২ সঙ্গত্যাগোপায়মাহ “সিদ্ধাসিঘ্যোঃ সমো৷ তৃত্বা 
ইতি; ফলসিদ্ধৌ হর্যং ফলাসিদ্ধৌ চ বিষাদং ত্যক্ত1 কেবলমীস্বরারাধনবৃদ্ধ্া কর্ণ্াণি 
কু্বতযর্থঃ।৩ নম্থু যোগশবেন প্রাক কর্মোক্তং অত্র তু যোগস্থঃ কর্শাণি কুব্বিত্যুচ্যতে। 
অতঃ কথমেতদ্বোদ্ধুং শক্যমিত্যত আহ “সমত্বং যোগ উচ্যতে” যদেতৎ সিদ্ধযসিন্ধোঃ সমত্বং 
ইদমেব যোগস্থ ইত্যত্র যোগশব্দেনোচ্যতে নতু কর্মেতি ন কোইপি বিরোধ ইত্যর্থ;8 
অত্র পূর্ববার্ধস্যোত্তরার্ধেন ব্যাখ্যানং ক্রিয়তে ইত্যপৌনরুক্ত্যমিতি তাস্যকারীয়ঃ 
পন্থাঃ।৫ “সথথছুঃখে সমে কৃত্বাপ্ইত্যত্র জয়াজয়সাম্যেন যুদ্ধমাত্রকর্তব্যতা৷ প্রকৃতত্বাহ্‌ক্তা । 
ইহ তু দৃষ্টাদৃষ্টসর্বফলপরিত্যাগেন সর্ববকর্মমকর্তব্যতেতি বিশেষঃ।৬৪৮॥ 


কর্শই শুদ্ধির হেতু । কর্ত্যাগ করিলে কখনও জ্ঞানলাভযোগ্যতারূপ শুদ্ধি প্রাপ্ত হইবে না। 
আবার ফলের জন্য কর্ম করিলেও শুদ্ধিলাভ হইবে না। তাই কর্ণ করিতে হইবে কিন্তু ফলাকাজ্ষা 
ত্যাগ পূর্বক; সাত্বিক বুদ্ধি দ্বারা প্রেরিত হইলে এইরূপ কর্ণ অনায়াসে নিষ্পাদিত হয়।৪৭ 
অনুবাদ- পূর্বের যাহা বলা হইয্জাছে তাহাই বিকৃত করিতেছেন_হে ধনগয় ! তুমি যোগস্থ 
হইয়। স্গং অর্থাৎ ফলাভিলাষ এবং কর্তত্বাভিনিবেশ (আমি কর্তা এইরূপ আত্মকর্ৃতবজ্ঞান ) ত্যাগ 
করিয়া কর্খ কর।১ “কর্দ্াণি এস্থলে কর্__বহুবচন প্রযুক্ত হওয়ায় “কন্্বপ্যেবাধিকারজ্তেখ 
এই স্থলে কণ্দ শবটা জাতি অর্থে একবচনে প্রযুক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে ।২  নঙ্গত্যাগের 
উপায় বলিতেছেন সিদ্ধ্যসিন্ধ্যেঃ সমে। ভূত্বা সিদ্ধি এবং অসিদ্ধি উভয়েতেই সমভাবাপনন হইয়। 
অর্থাৎ ফলসিদ্ধি হইলে যে হর্ষ হয় এবং ফল সিদ্ধি না হইলে যে বিষাদ হয় তাহ পরিত্যাগ করিয়া 
কেবলমাত্র ঈশ্বরোপাসনাজ্ঞানে (ঈশ্বরের সস্তৌষবিধানার্থ কর্ম করিতেছি এই মনে করিয়া ) কর্ম 
সকলের অনুষ্ঠান কর, ইহাই তাতপধ্যার্থ।৩ প্রশ্ন হইতে পারে যে পূর্বে যোগ শব্দের অর্থ 
কর্ম বলা হইয়াছে আর এখানে যোগস্থ হইয়! কর কর এইরূপ বল! হইতেছে; তাহা হইলে 
এই যোগ শব্দটার বক্তব্য অর্থ কি তাহা কিরূপে বুঝিতে পারা যাইবে? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে 
বলিতেছেন সমত্বং যোগ উচ্যতে - এস্থলে সমতাকে যোগ বলা হইতেছে। সিদ্ধি এবং অসিদ্ধি 
এতদুভয়েতেই এই যে সমতাজ্জান তাহাই “যোগস্থ* এই স্থলে যোগ শবের দ্বারা কথিত হইতেছে, 
কিন্ত যোগ শবে এখানে “ক” এরূপ অর্থ বিবক্ষিত নহে ; গ্তরাং আর কোন বিরোধ হইতে পারিল 
না।৪ এই ঙ্োকে উত্তরার্ধের ছারা অর্থাৎ সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ ইত্যাদি অংশটার দ্বারা পূর্ববার্ধেরই 
ব্যাখ্যা (বিবৃতি ) কর! হইয়াছে বলিয়া পুনরুক্তি দোষ ঘটিতে পারে নাই, ইহাই ভাম্তকারের 
ব্যাখ্যা পদ্ধতি অর্থাৎ ভায্যকার ভগবান্‌ শঙ্করাচার্দ্য এই রূপে ব্যাখ্যা করিয়৷ আশঙ্কিত পুনরুক্কি 
দোষের পরিহার করিয়াছেন।€ “হুখছুঃখে সমে কৃত্বা”--প্কুখ এবং ছুঃখকে সমজ্ঞান করিয়া” ইত্যাদি 
ক্লোকে জয়ে এবং পরাজয়ে সমজ্ঞান করতঃ কেবল মাত্র যুদ্ধই কর্তব্য, এই কথা বল! হইয়াছে, 


দ্বিতীয়োহ্ধ্যায়ঠ। ২৪৭ 
দুরেণ হাবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনগ্রয় 
বুদ্ধৌ শরণমন্থিচ্ছ কৃপণাঁঃ ফলহেতবঃ ॥8৪৯॥ 


হে ধনগয়! বুদ্ধিযোগাৎ কর্ম দুরেগ অবরং হি, বুদ্ধ শরপং অবিচ্ছ, ফলহেতবঃ ৃপণাঃ অর্থাৎ হে ধন্য! বুদ্ধিযোগ 
হইতে কর্ম অনেক অধম, অতএব তুমি বুদ্ধির শরণ লও) বাহার! ফলের অস্থ কর্ম করে তাহারা কৃপণ 1৪৯ 


নন কিং কর্মানুষ্ঠানং পুরুষার্থঃ যেন নিক্ষলমেব সদা! কর্তব্যং ইত্যুচ্যতে 'প্রয়ো- 
জনমনুদ্িশ্য ন মন্দোহপি প্রবর্ততে ইতি স্তায়াৎ তদ্বরং ফলকামনয়ৈব কর্ধানুষ্ঠান- 
মিতি চে ইত্যাহ দূরেণেতি_১ “বুদ্ধিযোগাৎ” আত্মবুদ্ধিসাধনভূতাৎ নিষ্কামকর্্মযোগাৎ 
“দূরেণ” অতিবিপ্রকর্ষেণ “অবরং” অধমং।২ কর্ম্মফলা ভিসন্ধিনা ক্রিয়মাণং জন্মমরণহেতুভূতং, 
অথবা পরমাত্মবুদ্ধিষোগাৎ দূরেণ অবরং সর্বমপি কর্ন হি যম্মাৎ হে ধনপয়! তম্মাৎ 
“বুদ্ধ”  পরমাত্মবুদ্ধৌ সর্ববানর্থনিব্তিকায়াং “শরণং” প্রতিবন্ধকপাপক্ষয়ে রক্ষকং 
নিষধামকর্্মযোগং “অগ্িচ্ছ” কর্তুমিচ্ছ।৩ যে তু “ফলহেতবঃ” ফলকামা অবরং কর্ম 
কেন না সেখানে তাহাই (ুদ্কর্তব্যতাই) প্রকৃত অর্থাৎ তত্দিষয়ই বলা হইতেছে। আর 
এখানে দৃষ্ট এবং অনৃষ্ট সকল প্রকার ফল পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত কর্ধের কর্তব্যতা জ্ঞাপিত 
হইতেছে, ইহাই বিশেষ অর্থাৎ উভয় স্থলের পার্থক্য ।৬৪৮ 

ভাবপ্রকাঁশ-_বুদ্ধিযোগে যুক্ত হইয়া কর্ম করিলে কর্মে আসক্তি থাকে না। কর্দের সিদ্ধি 
কিন্বা বিফলতা জন্য কোনও বিকার উপস্থিত না হইলেই আসক্তিত্যাগ হইয়াছে বুঝিতে হয়। 
সমত্বই বুদ্ধিষোগের প্রধান লক্ষণ । এই সমস্বরূপযোগে আরূঢ হইয়া কণ্ম করা গ্রয়োজন। কর্শস্তরে 
এই সমত্ব আসিলেই কর্ম যোগে পরিণত হয়।৪৮ 

অনুবাদ-_আচ্ছা, কেবল কর্মের অনুষ্ঠান করাই কি পুরুতার্থ যে নিক্ষল কর্মই সর্বদা কর্তব্য 
এইরূপ বলা হইতেছে? তাহার অপেক্ষা ত “কোনও প্রয়োজন লক্ষ্য না করিয়া অতি হীন 
ব্যক্তিও কর্মে প্রবৃত্ত হয় না” এই নিয়ম অস্থুসারে ফলকামনায় কর্ধাহষ্ঠান করা ভাল (কারণ 
বিনা প্রয়োজনে কর্শু করা অপেক্ষা সেই সপ্রয়োজন কর্ম উৎকষ্ট)। এইরূপ আশঙ্কা 
কর! হইলে তদুত্বরে বলিতেছেন এই প্রকার আশঙ্কা করা উচিত নহে-।১ কর্দ অর্থাৎ 
ফলাভিসদ্ধিপূর্বক কৃত হইলে যাহা জন্ম মরণের কারণ স্বরূপ হয় সেই কর্ণ, বুদ্ধিযোগাৎ- 
বুদ্ধিষোগ হইতে অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের সাধনম্বূপ নিষ্ধাম কর্মযোগ হইতে দুরেণ-দূর 
হইতেই অর্থাৎ অতি পিপ্রকুষ্ট ভাবে ( অতি অধিকভাবে) অবরম্‌ অর্থাৎ অধম |২ অথবা 
সমস্ত কর্মই বুদ্ধিযোগ্াৎ অর্থাৎ পরমাত্বজ্ঞান হইতে অতি দূর হইতেই হীন হইয়। থাকে। 
হে ধনগ্র়! ছি অর্থাৎ যে হেতু এইবূপই তত্ব হইতেছে অতএব তুমি বুদ্ধো বৃদ্ধিতে 
অর্থাৎ সমস্ত অনর্থের যাহা নিবর্তক সেই পরমাত্মজ্ঞানে শরণম্‌ আত্মজ্ঞানের প্রতিবন্ধক পাপের 
ক্ষয় সম্পাদন করিয়া যাহা রক্ষক হয় সেইরূপ নিষ্কাম কম্মযোগের অন্বিচ্ছ- অদ্বেষণ কর অর্থাৎ 
তাহ! করিতে ইচ্ছা কর।৩ আর যাহারা ফলছেতবঃ অর্থাৎ ফলাভিলাধী হইয়! নিকষ 


২৪৮ শ্রীমন্ভগবদগীতা। 


বুদ্ধিযুক্কো জহাতীহ উভে স্থকৃতদুদ্কতে। 
তম্মাৎ যোগায় যুজ্যন্য যোগঃ কর্মস্থ কৌশলং ॥৫০॥ 


ুদ্ধিযুক্তঃ ইহ উ্ে হুকৃতছুক্কতে জহাঁতি তম্মাৎ যোগায় যুজ্ান্য কর্ণ কৌশলং যোগ: অর্থাৎ বুদ্ধিযু্ত' ব্যতি কর্মের 
পাপ ও পুধ্য উতয়ই ত্যাগ করে, অতএব তুমি যোগলাভের জন্ত যু কর, কর্মের মধ্যে বোগই কুশল 8৫০ 


কুর্ববস্তি তে “কৃপণা* সর্ববদা জন্মমরণাদিঘটীষন্ত্ররমণেন পরবশাঃ অত্যন্তদীনা ইত্যর্থঃ18 
“যো বা এতদক্ষরং গারগ্যবিদিত্বাইম্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণ” (বৃহদাঃ উঃ ৩1৮১০) ইতি 
শ্রতেঃ। তথাচ ত্বমপি কপণো! মা ভূ», কিন্তু সর্ববানর্থনিবর্তকাত্মজ্ঞানোৎপাদকং নিষ্কাম- 
কর্মযোগমেবান্ুৃতিষ্ঠেত্যভিপ্রায়ঃ।৫ যথা হি কৃপণা জনা অতি ছুঃখেন ধনমর্জয়ন্তো 
যৎকিঞ্চিৎ দৃষ্টন্ুখমাত্রলাভেন দানাদিজনিতং মহৎ স্ুখমনুভবিতুং ন শরু.বস্তীত্যাত্মান- 
মেব বধ্চয়স্তি তথা মহত ছুঃখেন কর্মাণি কুর্ববাণাঃ ক্ষুদ্রফলমাত্রলোভেন পরামানন্দানু- 
ভবেন বঞ্চিতা ইত্যহো! দৌর্ভাগ্যং মৌঢ্যঞ্চ তেষামিতি কুপণপদেন ধ্বনিতং ॥৬-৪৯ 

এবং বুদ্ধিযোগাভাবে দোষমুক্ত। তন্তাবে গুণমাহ বুদ্ধীতি__। “ইহ” কর্ন “বুদ্িযুক্তঃ” 
সমত্ববুদ্ধ্যা যুক্তো। “জহাতি” পরিত্যজতি “উভে সুকৃতহুক্কৃতে” পুণ্যপাপে সত্বশুদ্ধি- 


কর্ম করিয়৷ থাকে তাহার! কৃপণ অর্থাৎ তাহারা নিয়ত জন্মমরণাদিরূপ ঘটাযস্ত্রে ভ্রাম্যমাণ 
হইতে থাকায় পরাধীন, এইজন্য তাহারা অত্যন্ত দীন, ইহাই তাৎ্পর্ধ্যার্থ।৪ “হে গাগি যে 
ব্যক্তি এই অক্ষর পরমাত্মতত্ব না জানিয়৷ এই লোক হইতে প্রয়াণ করে সে রুপণ” ইত্যাদি 
শ্রুতি হইতে উক্ত অর্থ অবগত হওয়া যায়। অতএব তুমিও যেন কৃপণ হইও না কিন্তু যাহা 
সকল প্রকার অনথের নিবৃতিসাধন করিয়! থাকে সেই নিষ্ঞাম কর্মযোগেরই অহষ্ঠান কর ইহাই 
অভিগ্রায়।৫ যেমন কূপণ লোক সকল অতিশয় ছুঃখে ধন উপার্জন করিয়া কেবল মাত্র 
যৎকিঞ্চিৎ অর্থাৎ অতি অল্প এবং তুচ্ছ দৃষ্ট ( এঁহিক ) সখের লোভে দানাদি জনিত মহৎ 
স্থখ অনুভব করিতে সমর্থ হয় না, এইরূপে তাহারা নিজেকেই বঞ্চিত করিয়া থাকে, সেইরূপ 
মহাদঃখে অর্থাৎ অতিশয় কষ্ট অনুভব করতঃ কশ্মকলাপের অনুষ্ঠান করিয়! কেবল মাত্র ক্ষুত্র 
(তুচ্ছ ) ফলের লোভে লোকে যে পরমানন্দান্থভব হইতে বঞ্চিত হয়_হাঁয় তাহাদের কি ছূর্তাগ্য ! 
কি মৃঢ়তা! এইরূপ অর্থ এস্থলে কৃপণীঃ এই পদের দ্বারা ধ্বনিত হইতেছে ।৬_৪৯ 
ভাবপ্রকাশ-_ফলতৃষ্তাপ্রস্থত কমন অপেক্ষা বুদ্ধিযুক্ত কর্দদ বহু উর্ধে অবস্থিত। অভাববোধ 
হইতে (অভাবপুরণ অভিলাষে ) জাত যে কর্খ তাহা অতি ক্ষুদ্রফল প্রসব করে; তাহার দ্বারা চিত্তের 
মালিন্ত দূর হয় না। কিন্তুযুক্ত বা সমাহিত বুদ্ধি হইতে প্রন্থৃত যে কর্ম, চিত্তের স্ত্ম্থভাব হুইতে 
জাত যে কর্ম, তাহা মুক্তিমহাফল প্রসব করে, তাই সর্বদা সুদ্বুদ্ধিরআশরয় গ্রহণ করাই কর্তব্য ।9৯ 
অন্ুবাদ-_এইরূপে বুদ্ধিযৌগ না থাকিলে ঘে দোষ হয় তাহা বলিয়া, এক্ষণে সেই বুদ্ধি যোগ 
থাকিলে কি গুণ অর্থাৎ উৎকর্ষ হয় তাহা "বুদধিযুক্তঃ* ইত্যাদি ক্গোকে বলিতেছেন। ইন, 


দ্িতয়োহ্ধ্যায়ঃ | ২৪৯ 


জ্ঞানপ্রাপ্তিদ্বারেণ।১ যন্মাদেবং “তম্মাৎ” সমন্ববুদ্ধিযোগায় ত্বং “যুজ্যন্য” উদঘূক্তো ভব।২ 
যন্মাদীদৃশঃ সমত্ববুদ্ধিযোগ ঈশ্বরাপিতচেতসঃ “কর্ন” প্রবর্তমানস্ত কৌশলং কুশল- 
ভাবঃ যদ্ন্ধহেতুনামপি কর্ম্মণাং তদভাবো। মোক্ষপর্ধ্যবসায়িত্বং চ তম্মহৎ কৌশলৎ 
সমত্ববুদ্ধিযুক্ত; কর্্মষোগঃ কন্মাত্মাপি সন্‌ ছষ্টকর্মক্ষয়ং করোতীতি মহাকুশলঃ, ত্বন্ত ন 
কুশলে। যতশ্চেতনোইপি সন্‌ সজাতীয়হুষ্টক্ষয়ং ন করোষীতি ব্যতিরেকোহত্র ধ্বনিতঃ 1৩ 
অথবা ইহ সম্ববুদ্ধিযুক্তে কর্মণি কৃতে সতি সত্বশুদ্ধিদ্ধারেণ বুদ্ধিযুক্তঃ পরমাত্মসাক্ষাৎ- 
কারবান্‌ সন্‌ জহাত্যুভে সুকৃতহ্দ্কতে।৪ তম্মাৎ সমত্ববুদ্ধিযুক্তায় “যোগায় যুজ্যন্ব” 
যন্মাৎ কর্মন্থ মধ্যে সমত্বুদ্ধিযুক্তঃ কর্মযোগঃ কৌশলং কুশলঃ ছুষ্টকর্্মনিবারণ- 
চতুর ইত্যর্থ; ॥ ৫০ ॥ 


এ বিষয়ে অর্থাৎ কর্শবৃন্দের উপর বুদ্ধিযুক্ত2-. সম্বুদ্ধি বিশিষ্ট ব্যক্তি জাতি -পরিত্যাগ করে উ্ভে 
স্ুকৃতে ছুক্কৃতে -পাপ এবং পুণ্য উভয়ই অর্থাৎ সত্বশ্ুদ্ধি এবং জ্ঞানপ্রাপ্তিরপ দ্বারসহকারে 
স্থকৃত এবং ছুক্কৃত অর্থাৎ পুণ্য এবং পাঁপ উভয়ই পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন। অভিপ্রায় এই যে, যে 
ব্যক্তি সমত্বুদ্ধিযুক্ত হইয়া কর্মানুষ্ঠান করে তাহার সেইরূপ কর্খাস্ষ্ঠানের ফলে চিত্তস্তদ্ধি হয় এবং 
চিত্তশ্তদ্ধি জন্মিলে আত্মজ্ঞান প্রকাশ পায় আর আত্মজ্ঞানের উদয়ে পাপ ও পুণ্য সমস্তই নিধূর্ত হইয়া 
যায়।১ যেহেতু এইরূপ হইয়া থাকে তম্মাৎ_ সেই হেতু তুমি হোগায় অর্থাৎ সমতাবুদ্ধিষোগ লাভ 
করিবার জন্ত যুজ্যস্ব - যোগ্য হও অর্থাৎ উদ্যত হও ।২ কারণ এইপ্রকার যে সমতাবুদ্ধিযোগ তাহা 
যে ব্যক্তি ঈশ্বরার্পিতচিত্ত হইয়া কর্মে প্রবৃত্ত হয় তাহার €কৌশলম্‌ -.কুশলভাব অর্থাৎ কুশলতা 
( বলিতে হইবে )। কম্খ সকল বন্ধনের হেতু হইলেও ঈদৃশ ব্যক্তির নিকটে যে তাহাতে বন্ধনাভাব 
ঘটিয়া৷ থাকে এবং তাহা মোক্ষে পর্যবসিত হয় ইহা অবশ্যই তাহার মহৎ কৌশল বলিতে হইবে । আর 
সমতাবুদ্ধিবিশিষ্ট যে কন্দমযোগ তাহ কর্শস্বরূপ হইলেও (অর্থাৎ স্বরূপতঃ কম্ম হইলেও) তাহা! 
দুরের ক্ষয় করিয়া থাকে, এই কারণে সেই কর্ম্মযোগ মহাকুশল (অতিশয় কুশল)। পক্ষান্তরে তুমি 
কুশল নও, যেহেতু তুমি চেতন হইয়াও স্বজাতীয় ছুষ্টগণের ক্ষয় করিতেছ না। এস্থলে এই প্রকার 
ব্যতিরেক অলঙ্কার ধ্বনিত হইতেছে । অর্থাৎ কর সকল অচেতন কিন্তু তাহাদের মূলে যদি 
সমতাবুদ্ধিযোগ থাকে তাহা হইলে তাহারাও সজাতীয় দুষ্ট কর্মের নাশই করিয়া! থাকে; আর তুমি 
মানুষ চেতন হইয়াও সজাতীয় ছুষ্টগণের নিধন করিতেছ না ইহা তোমার পক্ষে অত্যন্ত অকৌশল 
এবং অশোভন।৩ অথবা ক্লোকটার অর্থ এইরূপ,”_ইহ অর্থাৎ এই সমস্ববুদ্ধিবিশিষ্ট কর্ম অন্থষ্ঠিত 
হইলে পর মম্ুস্ত সন্বস্তদ্ধিরপ বার সহকারে পরযাত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়! স্থৃত এবং ছুক্কত 
উভয়ই পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়।৪ অতএব তুমি সমস্ববুদ্িযুক্ত কর্যোগ লাভ করিবার জন্ত 
উদ্ভত হও। কারণ কর্মরাশির মধ্যে সমনত্বুদ্ধিযুক্ত যে কর্দমষোগ তাহা কৌশল অর্থাৎ কুশল অর্থাৎ 
ুষ্টকণ্্ম নিবারণ করিতে দক্ষ, ইহাই এ স্থলের তাৎপর্যার্থ। “কৌশলম্‌* এই স্থলে স্বার্থে ₹ প্রত্যয় 
হইয়াছে ।৫-__৫০॥ 


৩২ 


২৫০ শ্রীম্গবদগীতা | 


কর্মজং বৃদ্িযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত| মনীষিণঃ | 
জন্মবন্ধবিনিমুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ং ॥৫১॥ 


ুদ্ধিযুক্তাঃ মনীবিধঃ কর্ধজং ফলং তাক জন্মবন্ধবিনিমু!স্তাঃ অনাময়ং পদং গচ্ছস্তি হি অর্থাৎ বুদ্ধিযুক্ত মনীধিগপ কর্ম 
ফল ত্যাগ করিয়। জন্মবন্ধন ত্যাগ করতঃ উপদ্রবরহিত লোকে গমন করেন 8৫১1 


নম্ু ছুদ্ধৃতহানমপেক্ষিতং ন তু স্ুকৃতহানং, পুরুষার্থভ্রশাপত্তেরিত্যাশঙ্ক্য তুচ্ছ- 
ফলত্যাগেন পরমপুরুযার্থপ্রাপ্তিং ফলমাহ কর্মমজমিতি-১ সমত্ববুদ্ধিযুক্তা “হি” যন্মাৎ 
“কর্মজং ফলং ত্যন্ত1” কেবলমীশ্বরারাধনার্ঘং কর্ম্াণি কুর্ববাণাঃ সত্বশুদ্ধিদ্ধারেণ “মণীষিণ” 
স্ত্বমস্তাদিবাক্যজন্াত্মমনীষাবস্তো ভবস্তি তাদৃশাশ্চ সন্তো জন্মাত্বকেন বন্ধেন “বিনি- 
্ঘূক্তাঃ” বিশেষেণ আত্যস্তিকত্বলক্ষণেন নিরবশেষং মুক্তাঃ “পদং” পদনীয়মাত্মতব্ং 


ভাবপ্রকাশ- সমত্ববুদ্ধিযোগে আর্‌ঢ হইয়া কর্ণ করিলে কর্ম বন্ধনের হেতু হয় না। ফল 
কামনায় কর্ণ করিলেই কর পাপ ও পুণ্যের জনক হয়। ফলকামনা থাকিলে বুদ্ধিযুক্ত কর্ম হয় না। 
বুদ্ধিযোগ লাভ করিতে পারিলে জন্মমরণরূপ সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি পাওয়া যায়। এই বুদ্ধিযৌগই 
হইল কর্শের কৌশল-_ইহাই বদ্ধনজনক কর্খকেও মুক্তিদায়ক রূপে পরিণত করে। এই বুদ্ধিযোগ 
লাভ করিতে সতত যত্ববান্‌ হওয়া উচিত। ৫০-৫১। 

অন্ুবাদ্ব__ভাল, দুষ্কতের পরিত্যাগই না৷ হয় অপেক্ষিত হয় অর্থাৎ দুষ্র্মের পরিত্যাগ কর! 
অবস্ত অভিপ্রেত কিন্ত স্থুরুতেরও ( পুণ্যেরও ) পরিত্যাগের ত কোন প্রয়োজন নাই, যেহেতু পুণ্যও 
যদি পরিত্যক্ত হয় তাহা হইলেও পুরুষার্থের বিচ্যুতি ঘটিয়া যাইবে অর্থাৎ পুণ্য স্থখফলক বলিয়া 
তাহা পরিত্যাগ করিলে স্ুখরূপ পুরুষার্থও পরিত্যক্ত হইয়া! পড়ে, আর তাহা হইলে অপুরুযার্থ শ্বীকার 
করিতে হয়__ইহা ত অভিপ্রেত নহে। এইরূপ আশঙ্ক! করিয়া “কর্মজম্” ইত্যাদি ঙ্সোকে 
বলিতেছেন যে (.নিষ্ামকর্মযোগী পুরুষ ) তুচ্ছ ফল ত্যাগ করিলেও তাহার পরম পুরুযার্থ প্রাপ্থিরপ 
ফল হইয়া থাকে_7১ হি অর্থাৎ যেহেতু বুদ্ধিবুক্তাঃ -সমতাবুদ্ধিযোগ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কর্মজং কলং 
ত্যক্ত 1-" কর্শজন্য ফল ত্যাগ করিয়া! কেবলমাত্র ঈশ্বরের উপাসনার জন্ত কর্শানষ্ঠান করতঃ সব্বস্তদ্ধিরপ 
স্বার সহকারে মনীধষিণঃ--“তত্বমসি” প্রভৃতি বাক্য শ্রবণ হইতে যে আত্মজ্মান উৎপন্ন হয় সেই আত্ম- 
জান বিশিষ্ট হইয়া থাকেন__। আর তাহারা সেইরূপ হইয়া! অর্থাৎ ফলত্যাগ করায় সমত্ববুদ্ধিযুক্ত হইয়। 
অস্তঃকরণশুদ্বিলাভপুর্ববক উদিত ততজ্ঞানযুক্ত হইয়া জন্মবন্ধবিনিঘুক্তাঃ -অন্মরূপ বন্ধ হইতে 
বিনিমূক্ত অর্থাৎ বিশেষরূপে অর্থাৎ আত্যস্তিকত্বরূপ বিশেষ সহকারে নিরবশেষ ভাবে মুক্ত হইয়া 
পদ্ংপদনীয় ( গম্য, প্রাপ্য ) আত্মতন্ব অর্থাৎ আননন্বরূপ ব্রন্ধ যাহা! অনাময়ম্‌..অবিষ্ভা এবং 
অবিষ্যার কাধ্যরূপ যে আময় অর্থাৎ রোগ তাহার দ্বারা বিরহিত, ( অবিষ্যা সংস্পর্শ শুন্ত ) অভয় ( সকল 
প্রকার ভয় শূন্য ) মোক্ষ নামক পুরুযার্থ গচ্ছতি অর্থাৎ অভেদভাবে প্রাপ্ত হন। অভিপ্রায় এই যে 

ও ব্রদ্ধের . ভিন্নতা সার্বকাঁলিক হইলেও অর্থাৎ জীব কোন কালেই ব্রহ্ম হইতে 


দ্বিতীয়োহুধ্যায়ঃ। ২৫5 


যদ! তে মোহকলিলং বুদ্ধিব্যতিতরিষ্যতি । 
তদা গন্তাসি নির্বেবেদং শ্রোতব্যস্থ শ্রন্তস্ত চ ॥৫২॥ 


দা তে বুদ্ধি মোহকলিলং ব্যতিতরিস্কতি তদা শ্রোতবান্ত শ্রতন্ত চ নির্ষেদং গন্তাসি অর্থাৎ যখন তোমার বুদ্ধি মোহয়প 
মালিন্ত ত্যাগ করিবে তখন শ্রুত এবং শ্রোতব্য সমস্ত বিষয়ে তোমার বৈরাগ্য দেখা দিবে ॥৫২। 


আনন্দরূপং ব্রহ্ম “অনাময়ং” অবিষ্ভাতৎকাধ্যাত্বকরোগরহিতমভয়ং মোক্ষাখ্যং পুরুষার্থং 
“গচ্ছস্তি” অভেদেন প্রাপ্ুবস্তীত্যর্থ-_।২ যম্মাদেবং ফলকামনাং ত্য! সমন্ববৃদধা! 
কর্মাণ্যন্ৃতিষ্ঠস্তত্তৈ:. কৃতান্তঃকরণশুল্য়স্ততবমস্তা দিবাক্যপ্রমাণোৎপন্গাত্বতত্বজ্ঞানবিনষ্টা- 
জ্ঞানতৎকাধ্যাঃ সন্তঃ সকলানরথনিবৃত্তিপরমানন্দপ্রাপ্থিরপং মোক্ষাখ্যং বিষ্ঞোঃ প্রমং 
পদং গচ্ছস্তি তক্মাত্বমপি “যৎ শ্রেয়ঃ স্তান্লিশ্চিতং ব্রুহি তন্মে” ইত্যুক্তেঃ শ্রেয়ো- 
জিজ্ঞাস্থরেবংবিধং কর্ম্মযোগমন্থৃতিষ্ঠেতি ভগবতোহভিপ্রায়ঃ ॥ ৩-৫১ ॥ 

এবং কর্মাণ্যন্ৃতিষ্ঠতঃ কদা মে চিত্তশুদ্িঃ স্তাদিত্যত আহ যদেতি_। নহোতাবতা 
কালেন সত্বশুদ্বির্ভবতীতি কালনিয়মোইস্তি কিন্ত “যদা” যন্মিন্‌ কালে “তে” তব “বুদ্ধি” 
রস্তঃকরণং “মোহকলিলং ব্যতিতরিষ্যতি” অবিবেকাত্মকং কালুষ্যং অহমিদং মমেদমি- 
ত্যান্জ্ঞানবিলসিতমতিগহনং ব্যতিক্রমিষ্যতি রজস্তমোমলমপহায় শুদ্ধভাবমাপংস্তত ইতি 


ভিন্ন না হইলেও অবিদ্যাশে যে ভেদবোধ হয় তত্বজ্ঞানোদয়ে তাহার অভাব হইলে 
অভেদ বোধেরই উদয় হইয়া থাকে এবং কিছু কালের জন্য অবিষ্বাবশে সেই 
অভেদ বোধ আচ্ছাদিত ছিল বলিয়া যখন তাহা প্রকাঁশ পায় তখন যেন প্রাপ্ত হইতেছে এইরূপ 
ব্পদেশ হইয়া থাকে।২ যে হেতু এই প্রকারে ফল কামনা ত্যাগ করিয়া সমত্বরুদ্ধি সহকারে 
কর সকলের অনুষ্ঠান করিতে থাকিলে তাহারই দ্বারা অন্তঃকরণের শুদ্ধি উৎপন্ন হওয়ায় “তত্ব- 
মসি* আদি শ্রুতিবাক্য রূপ প্রমাণ হইতে আত্মততজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং তাহাতে 
অজ্ঞান ও অজ্ঞানের কার্য সকল বিধ্বস্ত হওয়ায় সেই যোগী ব্যক্তি যাহা সর্ব প্রকার অনর্থের 
নিবৃতিম্বরূপ এবং স্বাহা! পরমানন্দ প্রা্তিস্বরূপ সেই মোক্ষনামে প্রসিদ্ধ বিষুর পরম পদ লাভ করিয়া 
থাকেন এই কারণে, আর তুমিও যখন “যাহা নিশ্চিত শ্রেয়ঃস্বরূপ হয় তাহা আমায় বল” এইক্ধপ 
বলায় শ্রেয়োজিজ্ঞান্থ বলিয়া প্রতীত হইতেছ, অতএব তুমিও এই প্রকারের কর্মযোগের অনষ্ঠান 
কর-_ইহাই ভগবানের অভিপ্রায় ।৩-_৫১1 

অন্গুবাদ-_এইরূপে কর্মানুষ্ঠান করিতে থাকিলে কতদিনে আমার সত্বশুদ্ধি হইবে এইরূপ প্রশ্ন 
হইতে পারে : তাহার উত্তর দিবার জন্ত বলিতেছেন “্যদা” ইত্যাদি । এই পরিমাণ সময়ের 
মধ্যে সত্ব স্দ্ধি হইবে এরূপ কোন নির্দিষ্ট কাল নাই কিন্তু যদা-যে সময়েতে তোমার বুদ্ধি- 
অন্তকরণ মোহকলিলং ব্যতিতরিস্ততে » মোহরূপ কলিল ( কলুষতা ) বিশেষভাবে অর্থাৎ সমূলে 
অতিক্রম করিবে অর্থাৎ আমি ইহা, আমার ইহা, এইরূপ অজ্ঞানপ্রন্থত অত্যন্ত নিবিড় 


২৫২. শ্রীমভগবদগীতা। 


শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্তাতি নিশ্চলা । 
সমাধাবচলা বুদ্ধিন্তদা যোগমবাপ্ন্যসি ॥৫৩॥ 


বদ্ধ! তে শ্রতিবিপ্রতিপর! বুদ্ধি: সমাধো নিশ্চল অচঙগা স্থান্ততি তদ] যোগং অবান্স্যসি অর্থাৎ নানাপ্রকার শান্ত শ্রবণ দ্বারা 
তোমার বিক্ষিপ্ত বুদ্ধি বখন চলন রহিত হইয়া! পরমাত্মায় অবস্থান করিবে তখন তুমি যোগ প্রাপ্ত হইবে 1৫৩1 


যাবং__। “তদা” তশ্মিন কালে “শ্রোতব্যস্ত চ শ্রুতস্ত চ” কর্ম্মফলম্ «নির্ব্েদং বৈতৃষ্যং 
“গম্ভাসি” প্রাপ্স্যসি। “পরীক্ষ্য লোকান্‌ কর্ম্মচিতান্‌ ব্রাহ্মণে! নির্ব্বদমায়াদিস্তি শ্রুতেঃ 
(মুণ্তক উঃ ১/২১২)। নির্ব্বেদেন ফলেনাস্তঃকরণশুদ্ধিং জ্ঞান্তসীত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৫২ ॥ 
অন্তঃকরণশুদ্ধ্যৈবং জাতনির্বেবদস্ত কদ! জ্ঞানপ্রান্তিরিত্যপেক্ষায়ামাহ শ্রুতীতি_১ 
“তে” তব “বুদ্ধিঃ* আর্মতিভিনণনাবিধফলশ্রবণৈর বিচারিততাংপার্্য বব প্রতিপন্না* অনেক- 
বিধসংশয়বিপর্যযাসবত্বেন বিক্ষিপ্ত প্রাক্‌ “যদা” যম্মিন্‌ কালে শুদ্ধিজবিবেকজনিতেন 
দোষদর্শনেন তং বিক্ষেপং পরিত্যজ্য “সমাধৌ” পরমাত্মনি “নিশ্চলা” জাগ্রংস্বপরদর্শন- 
লক্ষণবিক্ষেপরহিতা৷ “অচলা” স্ুযুপ্িমুচ্ছস্তবীভাবাদিরূপলয়লক্ষণচলনরহিতা সতী 
*স্থাস্তাতি* লয়বিক্ষেপলক্ষণৌ দোষৌ পরিত্যজ্য সমাহিতা৷ ভবিষ্যাতীতি যাবং_1২ অথবা 


অবিবেকাত্মক কালুক্তয উত্তীর্ণ হইবে অর্থাৎ রজঃ এবং তমোভাব দূর করিয়া শুদ্ধ ভাব গ্রহণ করিবে 
ত্দ1সসেই সময়ে তুমি শ্রোতব্যন্ত শ্রতত্য চ-. শ্রোতব্য এবং শ্রুত কর্ম ফলে নির্বের্দি অর্থাৎ 
বিতৃষ্ণত গরস্তাঙ্সি -প্রাপ্ত হইবে। যে হেতু এবিষয়ে “কর্োপাঞ্জিত লৌক ( কম্মফল ) সকল পরীক্ষা 
করিয়া ব্রাহ্মণ (ক্রর্ধবিৎ) ব্যক্তি নির্ধেদ প্রাপ্ত হন” ইত্যাদি শ্রুতি বাক্য রহিয়াছে। অভিপ্রায় 
এই যে নির্বেদরূ্প ফলের দ্বারা অস্তঃকরণ যে শুদ্ধ হইয়াছে তাহা জানিতে পারিবে অর্থাৎ 
অন্তস্তদ্ধি হইলে বিষয়ে বৈরাগ্য আসিবে এবং ইহাই চিত্তশুদ্ধির লক্ষণ। এই বৈরাগ্য হইতেই 
বুঝিতে পারা যাইবে যে চিত্তশ্ুদ্ধি হইয়াছে ।৫২| 


অন্ুবাদ--অস্তঃকরণের শুদ্ধি হইলে যে ব্যক্তির এইরূপে নির্ধেদ উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহার 
জান প্রাপ্তি কোন্‌ সময়ে হইয়া! থাকে অর্থাৎ শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি কতকালে জ্ঞানলাভ করিতে পারে এইরূপ 
জিজ্ঞাসা হইলে তাহার পরিহার কল্পে বলিতেছেন_।১ তে--তোমার বুদ্ধি, শ্রুতিভি:-শ্রুতি 
বশতঃ অর্থাৎ তাৎপর্ধ্য বিচার না! করিয়া বহু প্রকার ফলের বিষয় শ্রবণ করতঃ বিপ্রতিপন্ন! -" অর্থাৎ 
অনেক রকম সংশয় এবং বিপধ্যাস (বিপরীতজ্ান ) যুক্ত হওয়ায় প্রথমে বিক্ষিপ্ত (ইতত্তত: 
বিচালিত ) হইয়াছে; কিন্ত যদ -যে সময়ে অন্তঃকরণস্ুদ্ি হইতে সমূতপক্ন বিবেকের ত্বারা (সেই 
সমঘ্ত ফলের মধ্যে ) দোষদর্শন করিয়া সেই বিক্ষেপ অর্থাৎ চাঞ্চল্যকে তুমি পরিত্যাগ করিতে পারিয়া 
অর্থাৎ চিত্ত শুদ্ধির ফলে ইষ্টানিষ্, সদসৎ বিবেচনা করিবার শক্তি উৎপন্ন হইলে বহুধা শ্রুত বহুবিধ 
কর্ধমফলের মধ্যে যধন দোষ দর্শন করিতে সমর্থ হইয়া সমাঞ্ধো অর্থাৎ পরমাত্মায় নিশ্চল হইয়া 
অর্থাৎ জাগ্রৎ এবং ত্দষ্টিরূপ বিক্ষেপ বিরহিত হুইবে তখন তাহা অচল! অর্থাৎ নুযৃপ্তি 


ছবিতীয়োহ্ধ্যায়। ২৫৩ 


অর্জুন উবাচ-_স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাঁষা সমাধিস্থম্ত কেশব। 
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিং ॥৫৪ ॥ 


অজ্জুন উবাচ_ কেশব ! সমাধিষ্নত স্থিতপ্রজঞত্ত কা! ভাষা স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিং জাসীত কিং ব্রজেত অর্থাৎ অর্জুন 
বলিলেন হে কেশব, সমাহিত স্বিতপ্রজের লক্ষণ, এবং ব্যৃখিত স্থিতপ্রজ্জের ভাষণ এবং ব্যবহার কিরূপ তাহা আমাকে বলুন ॥৫৪% 


নিশ্চলাইসস্তাবনাবিপরীতভাবনারহিতা অচলা দীর্ঘকালাদরনৈরস্তর্য্যসৎকারসেবনৈধিব- 
জাতীয়প্রত্যয়াদূষিতা সতী নির্ববাতপ্রদীপবদাত্মনি স্থাস্ততীতি যোজনা-7৩ “তদা” তন্মিন্‌ 
কালে “যোগং” জীবপরমাট্বৈিক্যলক্ষণং তত্বমস্তাদিবাক্যজন্যমখণ্ডসাক্ষাৎকারং সর্ববযোগ- 
ফলম্‌ “অবাপস্তসি” তদা পুনঃ সাধ্যাস্তরাভাবাৎ কৃতকৃত্যঃ স্থিতপ্রজ্ঞে৷ ভবিস্তাসীত্যতি- 
প্রায়; ॥ ৪-৫৩ ॥ 
ুচ্ছা এবং স্তব্বীভাব প্রভৃতি লয়ন্বরূপ চলন (চাঞ্চল্য) রহিত হইয়া স্থাস্যতি -থাকিবে 
অর্থাৎ তৎকালে তোমার বুদ্ধি লয় এবং বিক্ষেপ এই উভয় প্রকার দোষ পরিত্যাগ করিয়া 
সমাহিত ( সমাধিযুক্ত ) হইবে 1২ অথবা এস্থলের অক্ষর যোজন! এইরূপ,_নিশ্চল। অর্থাৎ অসভাবন! 
এবং বিপরীত ভাবনা বিহীন হইয়া এবং অচল] অর্থাৎ দীর্ঘকাল ধরিয়া আদর (আগ্রহ ), 
নৈরন্তধ্য (নিরস্তরতা ) এবং ক্রক্মচর্ধ্য, বিষ্যা ও শ্রদ্ধাব্ূপ সৎকার সহকারে সেবিত হইলে বিজাতীয় 
(বিপরীত ) প্রত্যয় (ভাবনা ) দ্বারা দূষিত না হইয়া নির্বাত প্রদীপের স্তায় আত্মার উপর (আত্ম- 
চিস্তারূপ সমাধিতে ) যখন বুদ্ধি অবস্থান করিবে-৩ তদ- সেই সময়ে তুমি যোগং--জীবাত্বা ও 
পরমাত্মীর একতা স্বরূপ যোগ অর্থাৎ “তত্বমসি” প্রভৃতি বাক্য হইতে উৎপন্ন অখগুসাক্ষাৎকার- 
রূপ সমন্ত ষোগের ফল লাভ করিবে অর্থাৎ এপ্রকার বুদ্ধি সমাহিত হইলে 'তত্বমসি” প্রভৃতি 
মহাবাক্যজনিত জীব ও ব্রদ্দের একতারূপ অখণ্ড নিব্বিকল্পক সাক্ষাৎকার বা আত্মজ্ঞান উদ্দিত 
হইবে। আর তৎকালে পুনরায় অন্য কোন সাধ্য পদার্থ না থাকায় ( সমস্তই সিদ্ধ হইয়া যায় বলিয়া, 
আর কিছুই সাধ্য থাকে না বলিয় ) তুমি কৃতকৃত্য, স্থিতপ্রজ্ঞ হইবে, ইহাই অভিপ্রায়।৪-__-৫৩ 
ভাবপ্রকাশ-__ফলের কামন! ত্যাগ করিব ধলিলেই কর! যায় না। যতদিন বুদ্ধির শুদ্ধি 
না হয়, যতদিন বুদ্ধির কালুস্ত ন! কাটে, যতদিন রজঃ ও তম: সত্বদ্বারা অভিভূত না হয়, যতদিন ধ্যান- 
দ্বারা চিত্ত শোধিত না হয়, ততদিন ফলকামনাকে ত্যাগ করা যায় না। বুদ্ধি যখন ফলকামনার 
দ্বারা ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত না হইয়া নিশ্চলভাবে অবস্থান করে, তখনই বুদ্ধি সমাহিত হয়, তখনই প্ররুত 
যোগ লাভ হয়। তাই বুদ্ধি শুদ্ধ না হইলে যুক্ত হয় না, আর বুদ্ধি শুদ্ধ না হইলে ফলকামন! ত্যাগও 
হয়ন|। তাই সর্বাগ্রে বুদ্ধির শোধন আবশ্তক। বুদ্ধি তমোগ্রন্তা থাকিলে কর্ধে অলসতা৷ বা 
অকর্ম্ম দেখা দেয় এবং রজোভিভূতা৷ হইলে ফলতৃষ্ণ৷ নিবারণার্থে কর্ম হয়; বুদ্ধি সাত্বিকী হইলেই 
অলসতা এবং ফলতৃষ্ণা চলিয়া যায়_তখনই বৃদ্ধি সমত্ব লাভ করে-_তখনই বুদ্ধি যুক্ত হয় এবং এই 
সমস্বই যোগ । এই অবস্থায় বৃদ্ধির বহিমু্ধী গতি চলিয়া যাইয়! অস্তমূ্খী গতি হয়। ইহাই বুদ্ধির* 
যুক্ততা, এই যুক্তভূমির কর্ম রাগছ্ধেষশূন্, ফলতৃষাশূহ্য এবং সঙ্গরহিত। ৫২-৫৩। 


২৫৪ স্বীমভগবদ্গীতা । 


এবং লব্ধাবসরঃ স্থিতপ্রজ্ঞলক্ষণং জ্ঞাতুং অর্জুন উবাচ যান্তেব হি জীব- 
মুক্তানাং লক্ষণানি তান্যেব মুমুক্ষুণাং মোক্ষোপায়ভূতানীতি মন্বানঃ অর্জন উবাচ 
স্থিতপ্রজ্ঞস্তেতি।১ স্থিতা নিশ্চলাহহং ব্রহ্ধাম্মীতি প্রজ্ঞা য্ত স স্থিতপ্রজ্ঞোইবস্থা- 
দ্বয়বান্‌ সমাধিস্থো, ব্যুখিতচিত্তশ্চেতি, অতো! বিশিনষ্টি “সমাধিস্থন্ত” সমাধৌ স্থিতস্ “কা 
ভাষা”- কর্মণি ষষ্ঠী, ভাত্তাতেইনয়েতি ভাষা লক্ষণ সমাধিস্থ: স্থিতপ্রজ্ঞঃ কেন লক্ষণে- 
নাহ্যৈর্যবহ্িয়তে ইত্যর্থ_২ স চ বুখিতচিত্বঃ *স্থিতধীঃ” স্থিতপ্রজ্ঞঃ ত্বয়ং “কিং 
প্রভাষেত” স্তরতিনিন্দাদাবভিনন্দনছেষাদিলক্ষণং কিং কথং প্রভাষেত- 1৩ সর্বত্র 
সম্ভাবনায়াং লিঙ২78 তথা “কিমাসীত” ব্যুখিতচিত্তনিগ্রহীয় কথং বহিরিক্দ্রিয়াশাং 
নিগ্রহং করোতি।৫ তন্িগ্রহাভাবকালে চ “কিং ব্রজেত” কথং বিষয়ান্‌ প্রাপ্পোতি 
তৎকর্তৃকভাষণাঁসনমূঢ়জনবিলক্ষণানি কীদৃশানীত্যর্থঃ ৬ তদেবং চত্বারঃ প্রশ্না» সমাধিস্থ 
স্থিতপ্রজ্ঞে একঃ ব্যুখিতস্থিতপ্রজ্জে ত্রয় ইতি।৭ কেশবেতি সম্োধয়ন্‌ সর্ববান্তর্যামিতয়া 
ত্বমেবৈতাদৃশং রহস্ং বক্তুং সমর্ধোইসীতি সুচয়তি ॥ ৮-৫৪ ॥ 


অন্ুুবাদ-_এইরূপে অবসর পাইয়৷ অজ্জন স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ জানিবার জন্য জিজ্ঞাস! করিলেন। 
জীবন্মক্ত পুরুষগণের যেগুলি লক্ষণ সেইগুলিই মুমুক্ষ ব্যক্তিগণের মোক্ষের উপায় স্বরূপ এইরূপ মনে 
করিয়া অজ্জুন বলিলেন।১ স্থিতা অর্থাৎ নিশ্চল! “আমি ত্রক্ম হইতেছি” এই প্রকার প্রজা (বুদ্ধি) 
ধাহার তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ ; তিনি সমাধিস্থ এবং ব্যুখিত হন বলিয়। দ্বিবিধ অবস্থা বিশিষ্ট অর্থাৎ 
কেবলমাত্র স্থিতপ্রজ্ঞ বলিলে সমাধি অবস্থা প্রাপ্ত স্থিতপ্রজ্ঞ লক্ষিত হইতে পারেন এবং ব্যুখিত 
অবস্থাপন্ন স্থিতপ্রজ্ঞও লক্ষিত হইতে পারেন; এই কারণে বিশেষ করিয়া বলিতেছেন জমাধিম্ছত্ত 
অর্থাৎ সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির ভাষা ( পরিচয় বা লক্ষণ ) কি? "স্মিত প্রজ্ঞত্য” এই 
পদটীতে কর্মে যী বিভক্তি হইয়াছে। যাহাদ্বারা ভাবিত (লক্ষিত বা পরিচায়িত) হয় তাহ! 
ভাবা, এইরূপে ভাষা অর্থ লক্ষণ। সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি কিরূপ লক্ষণের দ্বারা অন্য 
সাধারণ ব্যক্তিগণের দ্বারা পরিচিত হয়েন ?_ইহাই তাৎপর্ধ্যার্থ।২ এবং সেই স্থিতপ্র্ঞ ব্যক্তি বৃখিত- 
চিত্ত হইয়া ্বয়ং কিরূপ লক্ষণ প্রকাশ করেন অর্থাৎ প্রশংসা এবং নিন্দা প্রভৃতিতে অভিনন্দন 
(আনন্দপ্রকাশ ) ও ঘ্েষাদিরূপ কি প্রকার ব্যবহার করেন?৩ এখানে সর্বত্র (প্রভাষেত, আদীত 
এবং ব্রজেত এই সমস্ত স্থলে )সম্ভাবনা! অর্থে লিও, প্রযুক্ত হুইয়াছে।৪ এবং তিনি কিমাসীত - 
কিরূপে আঁসন গ্রহণ করেন অর্থাৎ ব্যুখিত চিত্বকে নিগৃহীত (সংযত) করিবার জন্য তিনি কিরূপে 
বহিরিক্দিয়ের নিগ্রহ (সংযম ) করিয়া থাকেন? ৫ এবং যখন তাহাদের নিগ্রহ করেন না অর্থাৎ 
যখন তিনি বহিরিক্রিয় সকলকে নিশ্চেষ্ট করেন না তখন তিনি কিং ব্রজেত কিরূপ চেষ্টাযুক্ত হন? 
অর্থাৎ কিরূপে বিষয় গ্রহণ করিয়া থাকেন? মুঢ় (মোহগ্রস্ত) লোকের অবস্থার বিপরীত তাহার 
সেই যে ভাষণ, আসন এবং ব্রজন (বিষয়প্রাপ্তি) এইগুলি কি প্রকারের 1?__ইহাই তাত্পর্যার্থ।৬ 
অতএব এস্থলে এইরূপে চারিটা প্রশ্ন করা হইয়াছে, যথা,__সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন 


ঘবিতীয়োহধ্যায়ঃ | ২৫৫ 


প্রীভগবানুবাচ-_প্রজহাতি যদ! কামান্‌ সর্ববান্‌ পার্থ! মনোগতাঁন্‌। 
আত্মন্যেবাত্মনা তৃষটঃ স্থিত প্রজ্ঞন্তদোচ্যতে ॥৫৫॥ 


পরগবান্‌ উবাচ-পার্থ! আত্মনি আত্মনা তুষটঃ এব বদা সর্ববান্‌ মনোগতান্‌ কামান্‌প্রলহাতি তদা স্থিতগরজ: উচাতে অর্থাৎ 
প্রীভগবান্‌ বলিলেন হে পার্থ, ষে ব্যক্তি মনোধর্ঘদ সমস্ত কামনাকে নিঃশেষে পরিত্যাগ করতঃ পরমাত্মাতে সন্তষ্ট হইতে পারেন, 
তাহাকে স্থিতপ্রজ্জ বলা যায় ।৫৫1 
এতেষাং চতুর্ণাং প্রশ্বানাং ক্রমেণোত্তরং যাবদধ্যায়সমাপ্তি শ্রীভগবান্থবাচ 
প্রজহাতীতি-১ “কামান” কামসন্বল্লাদীম্মনোবৃত্তিবিশেষান্‌ প্রমাণবিপর্য্যয়বিকল্পনিদ্রা- 
স্বৃতিভেদেন তন্তাস্তরে পঞ্চধা প্রপঞ্চিতান্‌ সর্ববান্নিরবশেষান্‌ প্রকর্ষেণ কারণবাধেন 
“যদা জহাতি” পরিত্যজতি সর্বববৃত্বিশৃন্ত এব দা ভবতি “স্থিত প্রজ্ঞস্তদোচ্যতে” সমাধিস্থ 
ইতি শেষ 1২ কামানামনাত্মধন্মত্বেন পরিত্যাগযোগ্যতামাহ__মনোগতানিতি । যদি হ্যাত্ম- 
ধর্মাঃ স্থ্যঃ তদা ন ত্যক্তং শক্েরন্‌ বহ্তোফ্যবৎ, স্বাভাবিকত্বাৎ ; মনসন্ত ধর্্মা এতে ; 
অতস্তৎপরিত্যাগেন পরিত্যক্তং শক্যা এবেত্যর্থঃ ।৩ নম্থু স্থিতপ্রজ্ঞস্ত স্থখপ্রসাদ- 


এবং ব্যুখিত স্কিতপ্রজ্ত ব্যক্তির বিষয়ে তিনটা প্রশ্ন।৭ €কশব এইরূপ সম্বোধন করিয়া ইহাই চিত 
করিয়া দিতেছেন যে তুমি সকলের অন্তর্ধ্যামী অতএব তুমিই এতাদৃশ রহস্য (গোপনীয় বিষয়) বলিতে 
সমর্থ 1৮--৫৪ 

অন্ুবাদ__এই অধ্যায়েরশেষ পর্যন্ত ভগবান্‌ উক্ত চারিটা প্রশ্নেরই যথাক্রমে উত্তর 
বলিতেছেন-_।১ কামান্‌.-কামসকলকে অর্থাৎ কাম সন্বক্প প্রভৃতি মনোবৃত্তিবিশেষ সকলকে, তস্্াস্তরে 
(শাস্্রাস্তরে অর্থাৎ ভগবান্‌ পতপ্রলিপ্রোক্ত যোগশাস্ত্রে ) যেগুলি প্রমাণ, বিপর্ধ্যয়, বিকল্প, নিদ্রা এবং 
স্বৃতি ভেদে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রপঞ্চিত (বিবৃত) হইয়াছে সেই সমস্তগুলিকে, সর্ব্বান্‌ 
নিঃশেষ করিয়া প্রজহাতি -প্ররুষ্টভাবে অর্থাৎ কারণ নাশ সহকারে অর্থাৎ কামাদিমনোবৃত্তি 
সকলের কারণীভূত অজ্ঞানের সহিত কামাদিগুলিকে যখন পরিত্যাগ করিতে পারেন অর্থাৎ যোগী 
যখন সকল প্রকার বৃত্তিবিহীন হইয়া থাকেন তখন তাহাকে (সমাধিস্থ ) স্থিতপ্রজ্ঞ বল! হয় অর্থাৎ 
সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞের তাহাই লক্ষণ। এস্থলে “নমাধিস্থ* এই অনুক্ত শব্টটা অবশিষ্টাংশ উহা অর্থাৎ 
তাহাকে সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ত বল! হয় এইবূপ অর্থ করিতে হইবে।২ কামনা সকল অনাত্মধর্ম 
হওয়ায় (আত্মার ধর্ম না হইয়! অনাখ্ম জড়বর্গের ধর্ম হওয়ায়) সেগুলি যে পরিত্যাগ করিবার যোগ্য 
অর্থাৎ সেগুলিকে যে পরিত্যাগ করিতে পারা যায় তাহাই বলিতেছেন মনোগতান্‌- সেগুলি 
যদি আত্মার ধর্ম হইত তাহা হইলে বহ্ছির উষ্ণতার ন্যায় তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারা 
যাইত না, কারণ যাহা স্বাভাবিক অর্থাৎ যাহা স্বাভাবিক ধর্শ তাহা পরিত্যাগ করিতে পারা 
যায় না, যেমন উষ্ণত! বহ্ধির স্বাভাবিক ধর্ম বলিয়া বহ্ছির নাশ ব্যতীত উষ্ণতা পরিত্যক্ত হইতে 
পারে না সেইরূপ কামনা সকল যদি আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম হইত তাহা হইলে সেগুলিকে ' 
পরিত্যাগ করা যাইত না। কিন্তু এইগুলি মনের ধর্ম; এইহেতু তাহাকে (মনকে ) পরিত্যাগ করিতে 


২৫৬ শ্রীমন্তগবা্গীতা। 


ছুখেষনুিমনাঃ হখেযু বিগতন্পৃহাঃ। “৮... 
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীমু্নিরুচ্যতে ॥৫৬॥ 


ছুঃখেধু অনুষিগ্ীমনাঃ হুখেযু বিগতম্পৃহঃ বীতরাগভয়ক্রোধঃ মুনিঃ স্থিতধীঃ উচাতে উর্থাৎ ছুঃখে বাহার চিত্ত উদ্বিগ্ন 
হয় না, নুখেতে যাহার ্পূহা চলিয়া গিয়াছে বিনি অনুরাগ, ভয় এবং ক্রোংশুস্ত হইয়াছেন এতাদৃশ যে জননপীল ব্যক্তি তিনিই 


স্থিতধী অর্থাৎ স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া] কধিত হন ।৫৬1 

লিঙ্গগম্যঃ সম্তোষবিশেষঃ প্রতীয়তে, স কথং সর্বকামপরিত্যাগে স্তাদিত্যত আহ-। 
“আত্মন্তেব” পরমানন্দরূপে নতবনাত্মনি তুচ্ছে, “আত্মনা” স্বপ্রকাশচিদ্রপেণ ভাসমানে ন তু 
বৃত্্যা, “তুষ্ট পরিতৃপ্তঃ পরমপুরুযার্থলাভাৎ, তথাচ শ্রুতিঃ__“যদা! সর্বের প্রমৃচ্যন্তে কামা 
যেইস্ত হৃদি শ্রিতাঃ। অথ মর্ত্যোইম্ুতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্ব,তে” ( বৃহদাঃ উঠ 8181৭) 
ইতি ।৪ তথাচ সমাধিস্থ: স্থিত প্রজ্ঞ এবংবিধৈলক্ষণবাচিভিঃ শৰৈর্ভাত্যত ইতি প্রথম- 


প্রশ্নস্ত্োত্তরং ॥৫-৫৫॥ 

ইদানীং ব্যুখিতচিত্তস্ত স্থিতপ্রজ্ঞস্ত ভাষণোপবেশনগমনানি মুটজনবিলক্ষণানি 
পারিলে সেই গুলিকে অর্থাৎ মনোধন্ম কামনাদদি গুলিকেও অবশ্যই পরিত্যাগ করিতে পারা 
যায়, ইহাই তাঁৎপর্যার্থ।৩ ইহাতে এইরপ প্রশ্ন হয় ষে, স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিও যে সম্ভোষবিশেষ 
উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা তাহার প্রসন্পতারূপ চিহ্ন হইতে অবগত হওয়া যায় অর্থাৎ যখন 
দেখা যায় যে তাহার মুখে প্রসন্নভাব রহিয়াছে তখন বুঝিতে পার যায় তাহার মধ্যে আনন্দ হইয়াছে। 
সকল প্রকার কামনাই যদি পরিত্যক্ত হইল তাহা হইলে তাহাঁও কিরূপে সম্ভব হয় ?__ অর্থাৎ প্রসন্নতা- 
চিত সম্তোষবিশেষও মনোবৃত্তি বিশেষ ৷ কিন্তু যদি তাহার সর্বপ্রকার মনোবৃত্তির লয়ই হইল তাহা! 
হইলে ত্রাহার মধ্যে আর সস্তোষবিশেষও থাকিতে পারে না, যেহেতু তাহা ও মনোবৃত্তিবিশেষ । অর্থাৎ 
তাহার মধ্যে ষে তাহা থাকে তাহা তাহার মুখের প্রসন্নতা প্রভৃতি চিহ্ছের দ্বারা অন্গুমিত হয়। 
ক্ুতরাং ইহা কিরূপে সম্ভব হইয়৷ থাকে? এইরূপ মাশঙ্কার সমাধানের জন্য বলিতেছেন আত্মন্যে 
আত্মাতেই অর্থাৎ পরমাননন্বরূপ আত্মভাবেই তিনি সন্ধষ্ট থাকেন, কিন্তু তুচ্ছ ( অকিঞ্চিৎকর মিথ্যা ) 
অনাত্মায় সন্ধষ্ট হন না, আর আত্মনা অর্থাৎ যাহ! শ্বয়ংসঘপ্রকাশ চৈতন্তরূপে প্রকাশমান কিন্তু যাহা! 
বৃত্তিবশতঃ প্রকাশমান নহে তাহাতেই তিনি তুষ্ট অর্থাৎ পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন, যেহেতু তাহার 
পরমপুরুতার্থ লাভ হইয়াছে অর্থাৎ পরম পুকুষার্থ লাভ হইয়াছে বলিয়াই তিনি অনাত্ম! (মিথ্যা ) 
জাগতিক পদার্থে সস্তোষ অনুভব করেন না কিন্ত স্বয়ন্প্রকাশ পরমানন্‌ম্ব্ূপ আত্মাতেই তাহার 
পরিতৃষ্থি। শ্রুতি তাহাই বলিতেছেন,_“যে সমস্ত কামনা এই পুরুষের হৃদয়ে আশ্রয় করিয়! থাকে, 
সেইগুলি যখন প্রমুক্ত হয় ( ছাড়িয়া যায় ) তৎক্ষণেই মরণশীল জীব অমৃত হইয়া থাকে +_সে এইখানেই 
্রন্বত্ব লাভ করিয়া থাকে”।৪ অতএব সমাধিস্থ স্থিতপ্র্ঞ ব্যক্তি এবংবিধ লক্ষণবাচক শব সকলের 
দ্বারা নিরূপিত হইয়া থাকেন। ইহাই হইল প্রথম প্রশ্নের উত্তর ।৫-_-৫€ 

অন্ুবাদ-_এক্ষখে বৃখিত স্থিতপ্রজ্জ ব্যক্তির যে ভাষণ, উপবেশন এবং গমন যেগুলি 
মূঢজনবিলক্ষণ অর্থাৎ মোহগ্রস্ত লোকের শ্বভাব হইতে হ্বতত্ত্প্রকার, সেইগুলির ব্যাখ্যা করা হুইবে। 


 দ্বিতীয়োহ্ধযায়। ২৫৭ 


ব্যা্খোয়ানি। ক কিং প্রভাষেতেত্যন্যোত্তরমাহ দ্বাভ্যাং ছুঃখেফিতি_1১ ছংখানি 
ত্রিবিধানি শোকমোহ্বরশিরোরোগাদিনিমিত্বান্যাধ্যাত্িকানি, ব্যাঅসর্পা দিপ্রযুক্তা- 
স্যাধিভৌতিকানি, অতিবাতাইতিবৃ্ট্যাদিহেতুকান্তাধিদৈবিকানি_ ২ তেষু “ছুঃখেযুগ 
রজঃপরিণামসন্তাপাত্মকচিত্তবৃত্তিবিশেষেষু প্রারবপাপকর্মপ্রাপিতেষু নোদ্িপ্নং ছঃখ- 
পরিহারাক্ষমতয়1 ব্যাকুলং ন ভবতি মনো যন্য স:“অনুদ্ধিগ্রমনা” 1৩ অবিবেকিনো 
হি ছঃখপ্রান্তৌ সত্যাম্‌ অহো পাপোইহং ধিডমাং ছুরাত্মানমেতাদৃশহুংখভাগিনং, কো 
মে ছঃখমীদৃশং নিরাকৃর্ধ্যাদিত্যন্থৃতাপাত্মকো ভ্রাস্তিরূপস্তামসশ্িত্তবৃত্তিবিশেষঃ উদ্দে- 
গাখ্যো জায়তে। যগ্ভয়ং পাপানুষ্ঠানসময়ে স্যাৎ তদা তংপ্রবৃত্তিপ্রতিবন্ধকত্েন সফলঃ 
স্যাৎ। ভোগকালে তু ভবন্‌ কারণে সতি কার্য্যস্তোচ্ছেন্ুমশক্যত্বাৎ নিষ্প্রয়োজনঃ18 ছুঃখ- 
কারণে সত্যপি কিমিতি মম ছুঃখং জায়তে ইতি অবিবেকজভ্রমরূপত্বান্ন বিবেকিনঃ 


তন্মধ্যে কিং প্র্ভাষেত-_তিনি কিরূপ ভাষ! ব্যবহার করিয়া থাকেন-_-এই প্রশ্নের উত্তর, "দুঃখেষু* 
ইত্যাদি দুইটা শ্লোকে বলিতেছেন_॥১ দুঃখ ত্রিবিধ,_যাহা! শোক, মোহ, জর এবং শিরোরোগ 
প্রভৃতি নিবন্ধন হইয়া! থাকে তাহা আধ্যাত্মিক; ব্যাত্র, সর্প প্রভৃতি ভূতবর্গরূপ নিমিত্ত হইতে 
যাহা হইয়া থাকে তাহা আধিভোৌতিক এবং অতিবাত ( বাত্যা ), অতিবৃষ্ি প্রভৃতি হেতু বশত: যাহ! 
হইয়। থাকে তাহা আধিদৈবিক ছুঃখ-॥২ যাহা পরার পাপ কর্শের প্রভাবে উপস্থিত, যাহা রজোগুণের 
পরিণামস্বরূপ সম্তাপাত্মক চিত্তবৃত্তিবিশেষরূপ সেই সমস্ত দুঃখে ধাহার মন উদ্বিগ্ন হয় না অর্থাৎ ছুঃখ 
পরিহার করিতে অক্ষম হওয়ায় ধাহার মন ব্যাকুল হয় না তিনি অনুদ্ধিপ্নমনাঃ ।৩ যেহেতু অবিবেকী 
ব্যক্তিরই যদি দুঃখ প্রাপ্তি হয় তাহা হইলে, হাম্স আমি কি পাপী! এরূপ ছঃখভোগকারী পাপী আমায় 
ধিক! কে আমার এই ছুঃখ নিরাকৃত (দূর) করিবে ?--এই প্রকারের অন্তাপময় ভ্রমরূপ তামস 
(তমোগুণের কাধ্য ) উদ্বেগ নামে প্রসিদ্ধ চিত্তের বৃত্তিবিশেষ (মনের অবস্থা বিশেষ ) প্রকাশিত হইয়! 
থাকে-_, পাপাহ্ষ্ঠানকালে যদি এই প্রকার চিত্তবৃত্তি বিশেষ অর্থাৎ মনের এইরূপ অবস্থা বিশেষ 
উৎপন্ন হয় তাহা হইলে তাহা! সেই পাপ কর্শের প্রবৃত্তির প্রতিবন্ধক হইয়া সফল হয় অর্থাৎ তাহা 
হইলে আর পাপকর্শে প্রবৃত্তি হয় না এবং পরিণীমে ছুঃখভোগও করিতে হয় না (তাহা কিন্তু হয় 
না), কিন্তু যখন অসৎ কর্মের বিপরীত ফল ভোগ হয় তখন সেই ফলানুভবের কারণ বিদ্যমান থাকায় 
কাধ্যকে অর্থাৎ ছুঃখভোগরূপ বিপরীত ফলকে উচ্ছিন্ন করা অসম্ভব হইয়া থাকে বলিয়া তৎকালে 
এ প্রকার সম্তাপাত্বক চিত্তবৃত্তিবিশেষ নিশ্রয়োজন (বিফল )--18 এই হেতু ছুঃখের কারণ বর্তমান 
থাকা সত্বেও 'কেন আমার ছুঃখ হইতেছে” এইরূপ অবিবেকজনিত ভ্রম স্থিতপ্রজ্ ব্যক্তির হইতে পারে 
না অর্থাৎ পূর্ববৃত কর্্দবশে সমাগত ছুঃখকে পরিত্যাগ করা অসম্ভব জানিয়া তিনি শ্রমে অভিভূত 
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স্থিতপ্রজ্ঞস্ত সম্ভবতি। ছুঃখমাত্রং হি প্রারক্কর্মণ! প্রাপ্যতে নতু তহুত্বরকালীনো 
ভ্রমোইপি।৫ নম্ু হুংখাস্তরকারণত্বাৎ সোইপি প্রারব্বকর্ম্াস্তরেণ প্রাপ্যতামিতি চে ন ; 
স্থিতপ্রজ্ঞস্ত ভ্রমোপাদানাজ্ঞাননাশেন ভ্রমাসম্ভবাৎ তজ্জশ্তহ্ঃখপ্রাপক প্রারন্ধাভাবাৎ। 
যথাকথঞ্চিদ্দেহযাত্রামাত্রনির্ববাহকপ্রারব্ধকর্ম্মফলস্য ভরমাভাবেহপি বাধিতান্ুবৃত্ত্যা। উপপত্তে- 
রিতি বিস্তরেণাগ্রে বক্ষ্যতে ৬ তথ! “মুখেষু” সত্বপরিণামরূপপ্রীত্যাত্মকচিত্তবৃত্তি- 
বিশেষেষু ত্রিবিধেষু প্রারন্বপুণ্যকর্মপ্রাপিতেষু “বিগতম্পৃহঃ* আগামিতজ্জাতীয়স্থখ- 
স্পৃহারহিত:-7৭ স্পৃহা! হি নাম সুখান্ুভবকালে ভজ্জাতীয়স্তণস্ত কারণং ধর্শমমননুষ্ঠায় 
বৃথৈব তদাকাজ্কারূপা তৃষ্ণা তামসী চিত্তবৃত্তি্রাস্তিরেব। সা চাবিবেকেন এব জায়তে। 


হন না| ইহার কারণ, কেবলমাত্র দু'খই প্রারন্ধকম্্নবশে প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাই বলিয়! তৎপরবর্তী 
কালে তাহার ভ্রমও যে হইবে এক্সপ হইতে পারে না--।£ ইহাতে আশঙ্কা হইতে পারে যে ভ্রমই 
যখন ছুঃখাস্তরের কারণ তখন অন্থ প্রারন্ধ কর্বলে সেই ভ্রমও স্থিত প্রজ্ঞ ব্যক্তির হইতে পারিবে না কেন? 
এই প্রকার আশঙ্কা! সঙ্গত নহে; কারণ, ভ্রমের উপাদান ষে অজ্ঞান তাহা স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির নষ্ট হইয়া 
যায়ঃ এই হেতু তাহার ভ্রম হওয়া অসম্ভব । সেই জন্ত ভ্রম হইতে যে ছুঃখ উৎপন্ন হয় তাহার প্রাপক 
(কারণীভূত ) কোন প্রারন্ধ কর্ম তাহার থাকে না। তবে দেহযাত্রা নির্বাহের জন্ত যে, কোন প্রকার 
প্রারন্ধ কর্মের ফল ভ্রম বিনাও বাধিত কর্মের অন্ুবৃত্তি (সংস্কার) বশে উপপক্ন হইয়া থাকে ইহা 
অগ্রে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে ।৬ [ ভাঘপর্য্য-_ভ্রম যদি না থাকে তাহা হইলে (জীবন্মক্ত ) 
স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির দেহ ধারণ করা অসম্ভব হয় বলিয়া ভ্রমের জন্য অন্য প্রারন্ধ কর্শা স্বীকার করিতে হয়, 
এইরূপ আশঙ্কা হইয়া থাকে। তাহার উত্তরে বল! হয় যে পূর্ব্ব কর্তের সংস্কীরবশে কৃতকার্য 
কুলালচক্রের অনর্থক ভ্রমণের ন্যায় জীবন্ত পুরুষেরও কেবলমাত্র প্রারন্ধ কর্মবশে দেহ্যাত্র নির্বাহ 
হইয়! থাকে । তাহার জন্য আর ভ্রম এবং ভ্রমোৎপাদক স্বতন্ত্র কর্ম স্বীকার করিতে হয় না। কিন্ত 
যে কর্মের প্রভাবে সেই দেহের আরম্ভ হইয়াছে তাহাই তাহার দেহ্যাত্রার নিয়ামক হইয়া থাকে অর্থাৎ 
তাহারই প্রভাবে অন্তপ্রেরিতের ন্যায় তিনি দেহ্যাত্র! নির্ববাহের জন্য ভিক্ষাদি করিয়া! থাকেন; 
তিনি অজ্ঞানমূলক রাগবশে যে এরূপ করেন তাহা নহে। স্থতরাং স্থিতপ্রজ্ ব্যক্তির ছুঃংখভোগের জন্য 
ছুঃখের হেতু ভ্রম এবং সেই ভ্রমের জন্ত প্রারন্বকর্্াস্তর শ্বীকার করিবার আবশ্তকতা নাই। প্রীরনধ 
কণ্মবশে তীহার মাত্র স্থখ অথবা! দুঃখের ভোগ হয় বটে কিন্তু তাহীতে যে তীহার অভিমান হয় এনূপ 
নহে। কারণ জ্ঞান প্রভাবে তাহার অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়! গিয়াছে বলিয়া! তিনি সেগুলির উপর অজ্ঞান- 
মূলক আস্থা স্থাপন করেন না । তিনি তাহাদের ভোগদশাতেই বুঝিতে পারেন যে এগুলি অনাত্মার 
ধর্দ__এগুলির কোন পারমার্থিকতা নাই ।৬] আর সুুখেষু -.হুখ সকলেও অর্থাৎ যাহা সববগুণের পরিপা 
রূপ গ্রীতিময় চিত্তবৃত্তিবিশেষ বলিয়। কথিত হয় এবং যাহা প্রীরনধ কর্মের প্রভাবে গ্রাঁপিত হইয়া থাকে, 
সেই অরিবিধ হুখেও ফিনি বিগতস্পৃ: - আগামী তজ্জাতীয় মুখে স্পৃহা রহিত অর্থাৎ এই জাতীয় সুখ 
আবার হউক এই প্রকার ম্পৃহা বিহীন__1৭ হুখান্থতব হেতু সেই জাতীয় নখের কারণীভূত ধর্শের অনুষ্ঠান 
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ন হি কারণাঁভাবে কাধ্্যং ভবিতু মর্থতি। অতো যথা সতি কারণে কার্যযং মা 
ভূদিতি বৃথাকাজ্ষারূপ উদ্বেগো বিবেকিনো ন সম্ভবতি তখৈবাতি কারণে কার্ধ্যং 
ভূয়াদিতি বৃথাকাজ্ষারূপা। তৃষ্ণাত্মিক! স্পৃহাপি নোপপদ্তে, প্রারন্ধকর্াণঃ সুখমাত্র- 
প্রাপকত্বাৎ।৮ হ্র্াত্তিকা বা চিত্ববৃত্তিঃ স্পৃহাশবেনোক্তা ৷ সাপি ভ্রাস্তিরেব__-অহে। 
ধন্যোহহং যস্ত মমেদৃশং সুখমুপস্থিতং কো বা ময়া তুল্যোইস্তি ভুবনে কেন বোপায়েন 
মমেদৃশং সুখং ন বিচ্ছিগ্েত ইত্যেবমাত্মিকা উৎফুল্লতারূপা তামসী চিত্তবৃত্তিঃ । অত 
এবোক্তং ভাত্তে-_'নাগ্নিরিব ইন্ধনাগ্ভাধানে যঃ স্ুুখানি অন্ুবিবর্ধতে স বিগতস্পৃহ* 
ইতি। কক্ষ্যতি চন প্রহ্ৃস্তেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্ইতি। 
সাপি ন বিবেকিনঃ সম্ভবতি ত্রাস্তিত্বাৎ ।৯ তথা “বীতরাগভয়ক্রোধঃ” রাগঃ শোভনাধ্যাস- 
নিবন্ধনো বিষয়েঘু রঞীনাত্মবক শ্চিত্তবৃত্তিবিশেষোইত্যন্তাভিনিবেশরূপঃ।১০ রাগবিষয়স্ত 


না করিয়াই আমার এই জাতীয় স্থথ হউক এই প্রকার বৃথা আকাক্ষারূপ তমোগ্ুণময় যে চিত্তবৃত্তিবিশেষ 
হইয়া থাকে তাহাই ম্প্‌হা বলিয়া কথিত হয়। তাহা ভ্রাস্তি ছাড়া আর কিছু নহে। আর তাহা 
অবিবেকী পুরুষেরই হইয়! থাকে । যেহেতু কারণ ন! থাকিলে কার্য হইতেই পারে না। অতএব যেমন 
কারণ বর্তমান থাকা সত্বেও কার্য না হউক এই প্রকার বৃথা আকাঙ্ষারূপ উদ্বেগ বিবেকী ব্যক্তির : 
হইতে পারে না, সেইরূপ কারণ ন! থাকিলেও কাধ্য হউক এই প্রকার বৃথা আকাঙ্ষারূপ তৃষ্াত্মিকা 
পৃহা উৎপন্ন হওয়াও তাহার পক্ষে উপপক্ন হয় না। অর্থাৎ বিবেকী ব্যক্তির তাদৃশ ম্পৃহা হইতেই 
পারে না, কারণ, প্রারন্ধ কর্ম কেবলমাত্র সখই আনয়ন করিয়! থাকে (কিন্তু অজ্ঞানমূলক সৃথম্পৃহা জন্মান 
তাহার কাধ্য নহে )।৮ অথবা ম্পৃহা শব্দের অর্থ হ্ধাত্মিকা চিত্তবৃত্তি বিশেষ বলিয়া উক্ত হইয়াছে । আর 
তাহাও ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছু নহে, যেহেতু তাহা-অহৌ! আমি ধন্য! আমার এইবপ স্থ 
উপস্থিত হইয়াছে! ত্রিভুবনে কে আর আমার সমান আছে! কি উপায় এমন আছে যাহাতে আমার 
এইরূপ স্থখের বিচ্ছেদ না ঘটে__এই প্রকারের উৎফুল্পতারূপ তমোগুণবনহুল চিত্তবৃত্তিবিশেষ। 
এই কারণেই ভগবান্‌ শঙ্করাচারধ্যকৃত ভাষ্য মধ্যে কথিত হইয়াছে “ইন্ধনাদি আধান করিলে অগ্নি 
যেমন বিশেষরূপে বদ্ধিত হয় সুখাদি হইলেও ধাহার তৃষ্ণা সেইবপে বিবৃদ্ধ হয় না তিনি বিগতস্পৃহ”। 
ভগবান্ও অগ্রে ন প্রন্থষ্যে প্রিয়ং প্রাপ্য নোদিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্‌- “প্রিয় বস্ত পাইয়। 
্রষ্ট হইবে না৷ এবং অপ্রিয় বন্ত পাইয়া উ্িষ্ন হইবে না” ইত্যাদি বাক্যে ইহা বলিবেন। তাদৃশ 
চিত্তবৃত্তিরপ ম্পৃহাও বিবেকী ব্যক্কির সম্ভব হয় না, কারণ তাহা ভরমস্বরূপ।৯ আর তিনি বীতরাগ- 
ভয়ক্রোধঃ__। এস্বলে রাগ পদের অর্থ শোভনাধ্যাস ( সৌন্দধ্যাধ্যাস )জন্ত বিষয়ে অত্যন্ত অভিনিবেশ- 
রূপ (আসক্তিরূপ ) অনুরাগ নামক চিত্তবৃত্তিবিশেষ অর্থাৎ বিষয়ে বাস্তবিক সৌন্দর্য নাই তথাপি 
তাহা সুন্দর এই প্রকারে কাল্পনিক সৌন্দধ্যের সহিত বিষয়ের যে অভিন্নতাবোধ তাহাই শোভনাধ্যাস 
বলিয়া অভিহিত হইয়াছে । আর অসুন্দর বিষয়ে সৌন্দর্য্যের মিথ্যাভিমান করিয়াই মনুষ্বের 
তাহাতে অত্যন্ত আসক্তি জন্মে। ইহীকেই রাগ বলা হইয়াছে।১* সেই অস্থুরাগের যাহা বিষয় 


২৬০ শ্রীমভগবদগীতা।, 


যঃ সর্ববত্রানভিন্সেহস্ততৎ প্রাপ্য শুভাশুভমৃ। 
নাভিনন্দতি ন ছে্তি তস্ত প্রজ্ঞা প্রতিতিতা ॥৫৭॥ 
যদ! সংহরতে চায়ং কৃর্মোহঙ্গানীব সর্ববশঃ। 
ইন্জিয়াণীন্দিয়ার্থেভ্যন্তস্ত প্রজ্ঞা প্রতিঠিতা ॥৫৮॥ 


ষঃ সর্বত্র অনভিন্রেহঃ তৎ তত শুভাশুভং প্রাপ্য ন অতিনম্দতি ন ্বেষি তন্ত প্রজ্ঞা প্রতিঠিতা /৫৭॥ বদ! চ অয়ং কৃন্দধঃ 
অঙ্গানি ইব ইন্লিয়ার্েত্যঃ ইন্দরিয়াণি সর্বশঃ সংহরতে তন্ত প্রজ্ঞা প্রতিচিতা ।৫৮ অর্থাৎ বিনি কোন বিষয়েই স্সেহযুক্ত নহেন এবং 
সেই দেই গুভ অথবা অণ্ুভ বিষয় প্রাপ্ত হইয়াও আনন্দিত হন না! কিংবা বিদ্বেষ প্রক/শ করেন না ঠাহারই প্রজা! পরমাত্মায় 
প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ তিনিই স্ছিতপ্রজ্ঞ | (৫৭)। বখন ইনি কৃর্নের স্টার ইন্লিয়গ্রাহা বিষয়নকল হইতে স্থীর ইন্দ্রিয় সকলকে সন্কুচিত 
করিয়া থাকেন তখন ( সেই চিক্কে বুঝিতে হইবে যে) তাহার প্রজ্ঞ! পরমাস্তায় প্রতষ্টিত হইয়াছে 7৫৮ 


বিনাশকে সমুপস্থিতে তন্লিবারণাসামধ্থযমাত্মনে! মন্যমানস্ত দৈন্তাত্বকশ্চিত্তবৃত্তিবিশেষো 
ভয়ম্‌।১১ এবং রাগবিষয়বিনাশকে সমুপস্থিতে তন্নিবারণসামর্থ্যমাত্মনো মন্যমানস্যাভি- 
স্বলনাত্মকশ্চিত্তবৃত্তিবিশেষঃ ক্রোধ31১২ তে সর্বেবে বিপধ্যয়রূপত্বাৎ বিগতা৷ যম্মাৎ স 
তথা-১৩ এতাদৃশে “মুনি্্দননশীলঃ সন্ন্যাসী স্থিত প্রজ্ঞ উচ্যতে। এবংলক্ষণঃ স্থিতধীঃ 
স্বান্ুভবপ্রকটেন শিশ্তাশিক্ষার্থমনুছেগনিষ্পহত্বাদিবাচঃ প্রভাষতে ইত্যন্বয় উক্তঃ1১৪ 
এবক্চান্যোহপি মুমুক্ষুহঃখে নোদ্বিজেৎ নখে ন প্রহ্থত্তেৎ রাগভয়ক্রোধরহিতশ্চ 
ভবেদিত্যভিপ্রায়ঃ ॥১৫-_৫৬॥ 

কিঞ্চ সর্ব্বেঘু দেহেষু জীবনাদিম্বপি যো মুনিঃঅনভিন্মেহঃ৮ যম্মিন্‌ সত্যন্দীয়ে 
হানিবৃদ্ধী স্বস্থিন্নারোপ্যেতে স তানৃশোইম্যবিষয়ঃ প্রেমাপরপর্ধ্যায়স্তামসো বৃত্তিবিশেষঃ 


তাহার নাশক কোন বস্তু সমূৃপস্থিত হইলে, নিজের তাহা নিবারণ করিতে সামর্থ্য নাই মনে করিয়া যে 
দীনতারপ চিত্তবৃত্তিবিশেষ হইয়া থাকে তাহাই ভয় ।১১ আর যাহা এই অন্ধুরাগের বিষয়টাকে 
নষ্ট করিতে উপস্থিত সেই পদার্থের নিবারণ করিতে নিজের সামার্থ্য আছে এইরূপ মনে করিয়! 
তত্প্রতি যে অভিজলনাত্মক চিত্ববুতিবিশেষ হইয়া থাকে তাহাকে ক্রোধ বলা হয়।১২ সেইগুলি 
সমস্তই বিপর্ধ্যযস্রূপ বলিয়! সেগুলি ধাহার নিকট হইতে বিগত হইয়া থাকে অর্থাৎ তত্বজ্ঞান লাভ করায় 
যিনি সেই বিপধ্যয়াত্মক ভাবগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, এতাদৃশ মুনি অর্থাৎ আত্মতত্ব মননশীল 
সন্যাসী স্মিতপ্রজ্ঞ বলিয়া কথিত হন।১৩ এইরূপ লক্ষণবিশিষ্ট স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি নিজ অঙগভব 
প্রকাশ করিয়া! শিশ্তগণের শিক্ষার জন্ত অনুছেগ নিঃম্পৃহত্ব প্রভৃতি ভাষা (লক্ষণ) ব্যবহার করিয়া 
থাকেন_এই প্রকারে অন্বয় বলা হইয়াছে অর্থাৎ এই ঙ্লোকে অন্বয়মুখে অর্থাৎ ভাবরূপে 
সথিতপ্রজ্ ব্যক্তির লক্ষণ বলা হইল ।১৪ নৃতরাং অন্ত মুমুক্ষ ব্যক্তিরও এই দৃষ্টান্ত অনুসারে দুঃখে 
উদ্িন হওয়া! উচিত নহে, এবং সখ হইলেও তীহার হষ্ট হওয়া কর্তব্য নহে এবং তাহার রাগ, ভয় ও 
ক্রোধ আদি রহিত হওয়! আবশ্যক ।১৫--৫৬| 


দ্বিতীয়োহ্ধ্যায়ঃ। ২৬১ 


স্নেহ» সর্ববপ্রকারেণ তদ্রহিতোইনভিস্সেহঃ।১ ভগবতি পরমাত্মনি তু সর্ধরথাইভি- 
ন্েহবান্‌ ভবেদেব অনাত্মন্সেহাভাবস্ তদর্থত্বাদিতি দ্রষ্টব্যম্‌।২ “তত্বৎপ্রারন্ধকর্ণ্ম- 
পরিপ্রাপিতং শুভং সুখহেতুং বিষয়ং “প্রাপ্য” “নাভিনন্দতি” হর্যবিশেষপূর্ববকং ন 
প্রশংসতি-_। তথা প্রারব্ধকর্মপ্রাপিতং অশুভং ছঃখহেতুং বিষয়ং প্রাপ্য “ন দবস্টি” অস্তর- 
লুয়াপূর্ববকং ন নিন্দতি_৩ অজ্স্য হি সুখহেতুর্ধঃ স্বকলত্রাদিঃ স শুভো বিষয়ঃ, তদগুণ- 
কথনাদিপ্রবপ্তিকা ধীবৃত্তি ভ্রাস্তিরপাইভিনন্দঃ। স চ বৃত্তিবিশেষঃ তামস তদগ্‌ণকথ- 
নাদেঃ পরপ্ররোচনার্থত্বাভাবেন ব্যর্থত্বাং। এবমসুয়োপাদনেন ছুঃখহেতুঃ পরকীয়- 
বিষ্ভাপ্রকর্ধাদিরেনং প্রত্যশুভো৷ বিষয়ঃ তন্লিন্দাদিপ্রবস্তিক! ভ্রাস্তিরূপা বীবৃত্তিদ্বেষঃ। 
সোইপি তামস* তন্নিন্দায়। নিবারণার্থত্বাভাবেন ব্যর্থতবাং। তাবভিনন্দছেষৌ ভ্রাস্তিরূপৌ 
তামসৌ কথম্রান্তে শুদ্ধসত্বে স্থিতপ্রজ্ঞে সম্ভবতাঁম্‌।৪ তন্মাদ্বিচালকাভাবাত্তস্তানভি- 
স্েহস্ হর্যবিষাদরহিতন্ মুনেঃ “প্রজ্ঞা” পরমাত্মতত্ববিষয়। “প্রতিচিতা” ফলপর্য্যবসয়িনী 


অন্ুবাদ__আরও, সর্ব্ধত্র অর্থাৎ সর্বদেহে এমন কি নিজ জীবনাদিতেও যে মুনি 
( মননশীল ব্যক্তি ) অনভিন্নেহ, যাহা থাকিলে অন্ত ব্যক্তি সম্বন্ধীয় ক্ষতিবৃদ্ধি নিজের উপর আরোপিত 
হয় সেইরূপ যে অন্যবিষয়ক তামসবৃত্তিবিশেষ, যাহার অপর নাম প্রেম তাহাই ম্মেহ; যিনি 
সকল রকমে তাহা হইতে বিরহিত তিনি অনভিজ্পে্থ। ১ ভগবান্‌ পরমাত্মার উপর কিন্ত সকল 
রকমে ন্নেহশীল হওয়া অবশ্তাই উচিত, কেনন! অনাত্মায় ন্েহ না করার ইহাই প্রয়োজন--ইহা ব্রষটব্য । 
অর্থাৎ কেবলমাত্র পরমাত্মার উপর স্সেহ করিতে হইবে বলিয়াই অন্য সকল বিষয় হইতে তাহা নিবৃত্ত 
করিতে হইবে; পরমাত্মার উপর যাহাতে অনন্তাসক্তভাবে স্নেহ করা! যায়, এবং অন্য কোন কিছুর উপর 
ন্েহ করিলে তাহা হইতে পারে ন! বলিয়াই অন্য সমস্ত বিষয়েই তিনি স্সেহশূন্য হইয়া! থাকেন । ২ 
তত্তৎ- সেই সেই অর্থাৎ প্রারন্বকর্্নবশে প্রাপিত সুভ অর্থাৎ সুখের হেতৃভূত বিষয় পাইয়! ধিনি 
অভিনন্দিত হয়েন না অর্থাৎ হ্যবিশেষ প্রকাশ করিয়া প্রশংসা করেন না-॥ এবং অস্তভ অর্থাৎ 
দুঃখের হেতুভূত বিষয় পাইয়া! ধিনি দ্বেষ প্রকাশ করেন না৷ অর্থাৎ অস্তঃকরণে অবুয়া রাখিয়! নিন্দা 
করেন না-_1৩ যেহেতু অজ্জ ব্যক্তির নিকটে তাহার সুখের বিষয়ন্বরূপ যে নিজ কলত্র (পত্থী) 
প্রভৃতি ভাহাই শুভ বিষয়; যে ভ্রাস্তিরূপা বুদ্ধিবৃত্তি তাহাকে ( অজ্ঞবক্তিকে ) তাহাদের (কলত্রাদির) 
গুণকথনে প্রবৃত্ত করায় তাহার নাম অভিনন্দ ; তাহা তমোগুণময় ; কারণ তাহাদের যে গুণকীর্ভনাদি 
তাহা অন্য কাহাকেও কোন সৎকর্ম প্ররোচিত করিতে পারে ন! বলিয়া ব্যর্থ। ( অর্থাৎ যে 
গুধকথনের ফলে কোন সৎকর্ম কাহারও প্রবৃত্তি হয় না তাহা! ব্যর্থ। এইরূপ ষে নিন্দার ফলে 
কোন অসৎ কর হইতে কাহারও নিবৃত্তি হয় না তাহাও বিফল )। এইরূপ অন্য ব্যক্তির বিষ্যার 
উৎকর্ষ প্রভৃতি ইহার অন্ুয়া জন্নাইয়৷ দুঃখের কারণ হয় বলিয়া ইহার নিকট তাহা অস্ুভ 
বিষয়। ৭ এই কারণে যে ভ্রাস্তিরপা বুদ্ধিবৃত্তি তাহাকে (সেই প্রকার বিষ্যাপ্রকর্ষাদিযুক্ত ব্যক্তিকে 
নিন্দাদি কার্যে প্রবৃত্ব করায় তাহাই ভ্বেষ, তাহাও তমোগুণ বহুল, কারণ নিন্দিত কর হইতে 


২৬২ 'আমস্ভগবাশাতা | 


স স্থিতপ্রজ্ঞ ইত্যর্ঘঃ।৫ এবমন্সোইপি মুমুক্ষুঃ সর্বত্রানভিন্সেহো ভবেং। শুভং 
প্রাপ্য ন প্রশংসেৎ অশুভং প্রাপ্য ন নিন্দেদিত্যভিপ্রায়ঃ।৬ অত্র চ নিন্দাপ্রশংসাদি- 
রূপা বাচো ন প্রভাত ইতি ব্যতিরেক উক্ত: ॥৭__৫৭॥ 
ইদানীং কিমাসীতেতি প্রশ্স্তোত্তরং বক্ত,মারভতে ভগবান্‌ যড়ূভিঃ শ্লোকৈঃ_7১ 
তত্র প্রারব্বকর্দবশাদ্ব্যুখখানেন বিক্ষিপ্তানীন্দ্িয়াণি পুনরুপসহস্ৃত্য সমাধ্যর্থমেব স্থিতপ্রজ্ঞ- 
স্তোপবেশনমিতি দর্শয়িতুমাহ যদেতি-4২ “অয়” বুাখিতঃ “সর্ববশ:” সর্ববারিইন্দ্িয়াণি 
ইন্দরিয়ার্থেভ্যং” শব্দাদিভ্যঃ সর্বেভ্যঃ_চঃ পুনরর্থে-॥ যদ সংহরতে পুনরুপসংহরতি 


নিবারণ করাইবার জন্তাই নিন্দা প্রযুক্ত হইয়া থাকে, কিন্তু এরূপস্থলে ভাহা হয় না বলিয়! উহা ব্যর্থ। 
সেই তমোগুণবহুল ভ্রাস্তিরূপ অভিনন্দ এবং দ্বেষ কির্ধপে অ্রান্ত শ্ুদ্ধসতব স্থিতগ্রজ্ঞ ব্যক্তিতে থাকা 
সম্ভব হয়? অতএব বিচাঁলকাভাবহেতু অর্থাৎ যাহা৷ চাঞ্চল্য আনয়ন করে এমন কোন কিছু না থাকায় 
সেই অনভিন্সেহ এবং হর্ষ ও বিষাদবিহীন মুনির প্রজ্ঞা পরমাত্মতত্বকে বিষয় করিয়! প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ 
ফলপর্ধাবসায়িনী হইয়া থাকে, অর্থাৎ ইনিই (এইরূপ ব্যক্তিই ) স্থিতপ্রজ্জ নামে অভিহিত হন। অন্য 
ুমুক্ু ব্যক্তিরও এইভাবে অনভিন্বেহ হওয়া উচিত। শুভ প্রাপ্ত হইয়া তাহার প্রশংসা করা উচিত 
নহে এবং অস্ত পাইয়া নিন্দা করাও উচিত নহে, ইহাই অভিপ্রায়।৬ এনস্থলে, তাদৃশ স্থিতপ্রজ্ ব্যক্তি 
নিন্দা ও প্রশংসা প্রভৃতিরূপ বাক্য প্রয়োগ করেন না এইরূপ ব্যতিরেক কথিত হইয়াছে অর্থাৎ 
ূর্বঙ্লৌোকে অন্বয়মুখে আর এই শ্লোকে ব্যতিরেক বা! নিষেধমুখে স্থিতগ্রজ্ঞ ব্যক্তির লক্ষণ উক্ত 
হইয়াছে। ৭ 

ভাবপ্রকাশ--মনের সাধারণ যে ভূমির সহিত আমাদের পরিচয় আছে তাহার উপরের 
এক ভূমির কথা স্থিত প্রজ্ঞলক্ষণে বলিতেছেন। বুদ্ধিযোগ ও স্থিতপ্রজ্ঞতা একই বন্ত। কামনার ভূমি, 
স্থথ, দুঃখ, রাগ, ভয়, ক্রোধ প্রভৃতির ভূমির সহিত আমরা সর্বদা পরিচিত। যিনি স্থিতপ্রজ্ঞজ তিনি 
এই ভূমির পারে অবস্থিত। শ্তদ্ধ সত্বের ভূমিতে এই সব ছন্দ নাই। সন্বভূমি সমতার ভূমি; সত্বে 
স্থিত হইলে এই সমতা লাভ হয়। ৫৪-৫৭। 
_.. অনুবাদ-_ এক্ষণে ভগবান্‌ ছয়টি ক্লোকে “স্থিতপ্রজজ ব্যক্তি কিরূপে আসন পরিগ্রহ করেন” এই 
প্রশ্নের উত্তর বলিতে আরম্ভ করিতেছেন 1১ তন্মধ্যে প্রারন্ধ কর্থের অধীনতায় ব্যুখান 
হইলে অর্থাৎ সমাধি অবস্থা হইতে বুযখিত অবস্থায় আসিলে ইন্দ্রিয় সকল যে বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, 
সেই গুলিকে পুনরায় উপসংস্বত (সংযত) করিয়া সমাধিস্থ হইবার জন্ স্থিতগ্রজ্ঞ ব্যক্তি উপবেশন 
করেন, ইহা দেখাইবার (জানাইবার ) জন্য বলিতেছেন-_।২ অস্পং এই ব্যুখিত (স্থিত গ্রজ্ ব্যক্তি), 
সর্ববশঃ ইক্জিয়াণি -সকল ইন্দিযগুলিকে ইক্জরিয়া খে - ইন্জিয়াগ্রাহশবাদি বিষয়সকলহইতে-_॥ 
যদ। সংহরতে চায়্ং এস্থলে “চ* শবটী “পুনরায়” এই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে; স্থতরাং সংহরতে চ 
'ইহার অর্থ পুনরায় ঘখন উপলংহ্বত করেন অর্থাৎ পুনর্বার সঙ্কোচিত করেন_| তাহার দৃষ্টান্ত কুরাঃ 
অঙ্গানি ইব-কৃর্দ যেমন অঙ্গসকলকে সক্কোচিত করিয়া থাকে__॥ সেই সমরে তাহার প্রজ্ঞা প্রতিঠিত 


দ্বিতীয়োহুধ্যায়ঃ। ২৬৩ 


বিষয়! বিনিবরতন্তে নিরাহারস্ দেহিনঃ | 
রসবর্জঞং রসোইপ্যন্ত পরং দৃষ্ নিবর্ভতে ॥৫৯॥ 


নিরাহারন্ত দেহিনঃ বিষয়াঃ রসবর্জং বিনিবর্ত্তে অন্ত রদঃ অপি পরং দৃষ্ট1 নিবর্ৃতে অর্থাৎ জাহার রহিত ব্যক্তির নিকট 
হইতে ইন্রিয়গ্রাহ বিষয় সকল নিবৃত্ত হয় বটে কিন্তু তাহার বিবল্লানুরাগ শীস্ত হয় না। পক্ষান্তরে ধিনি আত্মতন্ব সাক্ষাৎকার 
করিয়াছেন সেই স্থিতপ্রজ্ব্যতির বিষয়ানুরাগও নিবৃত্ত হইয়া! যায় 1৫ 


সঙ্কোচয়তি_। তত্র দৃষ্টাস্তঃ কৃর্োইঙ্গানীব_। তদা তস্ত প্রজ্ঞা প্রতিষ্িতেতি স্পষ্টম্‌।৩ 
পূর্বঙ্লোকাভ্যাং বুখানদশায়ামপি সকলতামসবৃত্্যভাব উক্তঃ। অধুনা তু পুনঃ 
সমাধ্যবস্থায়াং সকলবৃত্তযভাব ইতি বিশেষ? ॥৪-৫৮ ॥ 

নহ্ন মুঢস্যাপি রোগাদিবশাদ্‌ বিষয়েভ্য ইন্দ্রিয়াণামুপসংহরণং ভবতি, তৎকথং 
তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্িতেত্যুক্তং ? অত আহ বিষয়! ইতি_7১ “নিরাহারস্য” ইন্দ্রিয়ৈবিবিষয়ান- 
নাহরতো «দেহিনঃ* দেহাভিমানবতে। মৃঢস্যাপি রোগিণঃ কাষ্ঠতপস্থিনো বা “বিষয়ঃ, 


হয়)-এই অংশটার অর্থ স্পষ্টই আছে।৩ ইহার পূর্ববর্তী ছুইটা শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, ব্যখান 
অবস্থায়ও ঈদৃশ ব্যক্তির সমন্ত তামস বৃত্তিরই অভাব হইয়া থাকে; আর এক্ষণে এই গ্লোকে 
বলা হইতেছে যে, পুনরায় যখন তাঁহার সমাধি অবস্থা হয় তখন তাহার সকল প্রকার বৃত্তিই অভাব 
হইয়া থাকে, ইহাই উভয় স্থলের বিশেষত্ব অর্থাৎ ব্যুখানদশায় কেবল তামস বৃত্তিগুলিই থাকে না 
কিন্তু অন্তান্ত বৃত্তিগুলি থাকে আর সমাধিদশাম় কোনও বৃত্তিই থাকে না-ছুইটী শ্লোকে এইরূপে 
দুই প্রকার বিশেষ অর্থ বলা হইয়াছে বলিয়া আর পুনরুক্তির আশঙ্কা হইতে পারে না ।৪-_৫৮ 

ভাবপ্রকাশ-_স্থিতপ্রজ্জের ইন্দ্রি়সংযম এবং প্রত্যাহার স্বভাবসিদ্ধ হইয়া পড়ে। তাহাই 
কর্মের দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছেন। ইন্দরিয়গণ এ অবস্থায় সর্বদাই অস্তমূ্খ হইয়া থাকে । প্রয়োজন 
মাত্রেই তাহারা সম্যক্ভাবে আহত হয়। এই সহজ স্বাভাবিক প্রত্যাহারই স্থিতপ্রজের প্রধান 
লক্ষণ। ৫৮। 

অনুবাদ-_আশঙ্ক। হইতে পারে যে মুঢ় ব্যক্তিরও ত ইন্দ্রিয় সকল রোগাদিবশতঃ বিষয়জাত 
হইতে উপসংহত হইয়। থাকে__তাহ! হইলে তস্ত প্রজ্ঞা প্রতিষ্ভিতা "সেই (বিষয়ানাসক্ত ) ব্যক্তির 
প্রজ্ প্রতিষ্ঠিত হয়” এইরূপ ষে বলা হইয়াছে তাহা কিরূপে সমীচীন হইতে পারে? ইহার উত্তরে 
বলিতেছেন বিষয়াঃ-“বিষয় সকল ইত্যাদি” ।১ নিরাহারম্ত - নিরাহার ব্যক্তির অর্থাৎ যে ব্যক্তি 
ইন্জিয় সকলের হ্বারা বিষয় সকল আহরণ (ভোগ) করিতে সমর্থ হয় না তাদৃশ, দেহিন?- দেহীর 
অর্থাৎ দেহাভিমানবিশিষ্ট মৃঢ় রোগীর অথবা কাষ্ঠতপন্থীর শব্দাদি বিষয় সকল বিনিবৃত্ত হয় বটে, 
কিন্তু তাহা রূসবর্জ্ম্‌ .রস ব্যতিরেকে (হইয়| থাকে)।-_রস অর্থ তৃষা ( বিষয়বাসনা বা ভোগম্পৃহা )) 
তাহ! পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ তৃষণ ছাড়া- অজ্ঞ ব্যক্তির বিষয় সকল রহিত হয় বটে, কিন্তু 
তদ্বিষয়ে অঙ্ুরাগ নিবৃত্ত হয় না অর্থাৎ অজ্ঞ ব্যক্তি রোগাদি হেতু অসমর্থ হইয়৷ থাকে 


২৬৪ শ্রীম্গবাশীতা | 


যততো হাপি কৌন্তেয় পুরুষস্ত বিপশ্চিতঃ | 
ইন্জরিয়াণি প্রমাথীনি হরস্তি প্রসভং মনঃ ॥৬০॥ 


কৌভেয়! হি যততঃ অপি বিপশ্চিতঃ পুরুষন্ত মন; প্রমাধীনি ইন্জিয়াণি প্রসভং হয়স্তি অর্থাৎ ছে কোন্তের! বিবেকী 
ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ বিষয়দোবদর্শনায্ক যব করিতে থাকিলেও উম্মধনশীল ইন্ডিয়সকল তীছার মনকে বলপুর্্বক নব স্ব বিষয়ের 
প্রতি আকৃষ্ট করিয়া! থাকে । ৬০1 


শব্দাদয়ো “বিনিবর্তন্তে” কিন্তু “রসবর্জং”- _রসম্ভৃষ। তং বর্জযিত্বা অজ্ঞস্য বিষয়! নিবর্তৃস্তে, 
তদ্বিষয়ো! রাগন্ত ন নিবর্তত ইত্যর্থঃ।২ “অস্য” তু স্থিতপ্রজ্ঞস্য “পরং পুরুষার্থং “দৃষ্” 
তদেবাহমন্মীতি সাক্ষাৎকত্য স্থিতস্য “রসোইপি” ক্ষুত্রস্থখরাগোইপি” “নিবর্ততে” অপি 
শব্দাদিষয়শ্চ । তথাচ যাবানর্ঘথ ইত্যাদৌ ব্যাখ্যাতম্‌।৩ এবঞ্চ সরাগবিষয়নিবৃত্তিঃ স্থিত- 
প্রজ্ঞলক্ষণমিতি ন মূঢ়ে ব্যভিচার ইত্যর্ঘ১'৪ যন্মান্নাসতি পরমাত্মসম্যগ্র্শনে সরাগ- 
বিষয়োচ্ছদস্তম্মাৎ সরাগবিষয়োচ্ছেদিকায়াঃ সম্গ্দর্শনাত্মিকায়াঃ প্রজ্ঞায়াঃ স্থর্য্যং মহতা 
যত্বেন সম্পাদয়েদিত্যভিপ্রায়ঃ ॥৪-__৫৯॥ 


বলিয়া বিষয় গ্রহণে সমর্থ হয় না কিন্তু তাই বলিয়া যে তাহার বিষয়ভোগতৃষণ। থাকে না এমন নহে, 
তাহা পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান থাকে_|২ এই স্থিত প্র ব্যক্তি কিন্ত পরং - অর্থাৎ পরম পুরুতারথ দৃষ্ট1- 
দেখিয়! অর্থাৎ আমি “আমি সেই পরমতত্বম্বপূপই হইতেছি' এইরূপ সাক্ষাৎকার করিয়া অবস্থান করায় 
তাহার রসোইপি-রসও অর্থাৎ তুচ্ছ বিষয়ান্গরাগও নিবৃত্ত হইয়া থাকে । রসোহুপি এস্কলে “অপি” 
শবের দ্বারা বল! হইয়াছে যে তাহার বিষয় সকলও নিবৃত্ত হয়; অর্থাৎ তাদৃশ ব্যক্তির বিষয় সকল 
ত নিবৃত্ত হয়ই অধিকস্ত তাহার বিষয়ান্ুরাগও লোপ পাইয়া থাকে । “যাবান্‌ অর্থঃ ইত্যাদি ক্পৌকে 
ইহার তাৎ্পধ্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে।৩ এইরূপে বিষয়াঙ্ছরাগের সহিত বি্ষয়েরও যে নিবৃত্তি ইহাই 
স্থিতগ্রজ্ ব্যক্তির লক্ষণ হওয়ায় মূঢ ব্যক্তিতে ব্যভিচার ( অতিপ্রসঙ্গ ) হইত পারিল না অর্থাৎ এই প্রকার 
বৈলক্ষণ্য থাকায় মোহগ্রন্ত লোক এবং স্থিতগ্রক্ঞ ব্যক্তি উভয়ের লক্ষণ একরূপ হইতে পারিল না।৪ 
থেহেতু পরমাত্মার সম্যক্‌ দর্শন না! হইলে বিষয়ান্থরাগের সহিত বিষয়ের উচ্ছেদ হইতে পারে না সেই 
কারণে যাহা বিষয়াঙ্গরাগের সহিত বিষয় সকলের উচ্ছেদ করিতে পারে সেইরূপ সম্যগৃদর্শনাত্মিক৷ প্রজার 
যাহাতে হ্ৈর্ধ্য (স্থিরতা) সম্পাদিত হয় তাহা অতি যত্বের সহিত সম্পাদন করা আবশ্তক ইহাই 
অভিপ্রায় । অর্থাৎ সম্যক্দর্শনাত্বিকা প্রজ্ঞাকে অতিশয় যত্রের সহিত স্থির করিয়া রাখা মুমুক্ 
ব্যক্তির কর্তব্য; কারণ তাহা না হইলে বিষয়তৃষ্ণা ও বিষয় সকলের উচ্ছেদ কর! অসম্ভব।৭--৫৯ 

ভাবপ্রকাশ- ইন্দিয়স্যম এবং প্রত্যাহার স্থিতপ্রজ্ের বাহুলক্ষণমাত্র ; স্থিতগ্রজ না হইয়াও 
অনেকে বিষয়ভোগ হইতে বিরত থাকেন। ইহা কিন্তু সাধনমার্গের উচ্চভূমির পরিচায়ক নহে। বুদ্ধির 
“তন্বাবগাহন জন্ত যে বিষয়বিরতি, তত্বনিষ্ঠাজন্য যে স্বাভাবিক তৃষফণাত্যাগ, তাহাই স্থিতগ্রজভূমির 
যথার্থ নির্দেশক | ৫৯1 


দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ | | ২৬৫ 


তত্র প্রজ্ঞা্থৈর্য্যে বাহোক্দরিয়নিগ্রহো মনোনিগ্রহশ্চাসাধারণং কারণং তছ্ভয়াভাবে 
প্রজ্ানাশদর্শনাদিতি বক্তুং বাহোন্দ্রিয়নিগ্রহাভাবে প্রথমং দোষমাহ যততোহাগীতি-7১ 
“হে কৌন্তেয় | যততঃ” ভুয়ো ভূয়ো বিষয়দোষদর্শনাত্মকং যত্ব কুর্ববতোহপি__চক্ষিডো 
ডিৎকরণাদনুদাত্তেতোইনাবশ্যকমাতনেপদমিতি জ্ঞাপনাৎ পর্মৈপদমবিরুদ্ধং-_4৩ 
“বিপশ্চিতঃ” অত্যন্ত বিবেকিনোইপি পুরুষস্ত “মন” ক্ষণমাত্রং নিব্বিকারং কৃতমপি 
“ইন্দ্রিয়াণি হরস্তি” বিকারং প্রাপয়স্তি 1৪ নন্ু বিরোধিনি বিবেকে সতি কুতো৷ বিকার- 
প্রাপ্তি স্তদাহ-__“প্রমাধীনি” প্রমথনশীলানি অতিবলীয়স্ত্াদিবেকোপমর্দনে ক্ষমাণি ; অতঃ 
“প্রসভং” প্রসহয বলাৎকারেণ পশ্যত্যেব বিপশ্চিতি স্বামিনি বিবেকে চ রক্ষকে সতি 
সর্ববপ্রমাধিত্বাদেব ইন্দ্রিয়াণি বিবেকজপ্রজ্ঞায়াং প্রবিষ্টং মনস্ততঃ প্রচ্যাব্য ব্ববিষয়াবিষ্টত্েন 
হরস্তীত্যর্থঃ1৫ হিশবঃ প্রসিদ্ধিং গ্যোতয়তি-_প্রসিদ্ধে। হায়মর্থে। লোকে যথা প্রমাথিনেো 


প্রজ্ঞার সেই স্থিরতাসম্পাদনবিষয়ে বাহোন্দরিয়ের নিগ্রহ (সংযম ) এবং মনের নিগ্রহ অসাধারণ 
কারণ) যেহেতু এই দুইটার অভাব হইলে প্রজ্ঞা নাশ হইতে দেখা যায়_-এই বিষয়টা বলিবার 
জন্য প্রথমে বাহেব্িয় নিগ্রহ না করিলে কি দোষ হয় তাহাই বলিতেছেন_1১ হে 
কৌন্তেয়! হে কুন্তীনন্দন ! যততঃ-ষে ব্যক্তি ভুয়ো ভূয়ঃ বিষয়দোষদর্শনরূপ যত্ব করিয়া থাকে 
তাহারও _4২ “ক্ষ” ধাতুর ডিত্ব করায় অর্থাৎ ও; ইত করায় ইহাই জ্ঞাপিত হইতেছে যে যাহাদের 
অন্দাত্ত স্বর ইৎ হয় সেই সমস্ত ধাতুর যে আত্মনেপদ বিধান করা হইয়াছে তাহা অনাবশ্তক-_- 
এইরূপ জ্ঞাপক থাকায় এস্থলে (যত্‌ ধাতু আত্মনেপদী হইলেও তাহার উত্তর পরন্থৈপদের শতৃ 
প্রত্যয় কর!) বিরুদ্ধ হয় নাই অর্থাৎ অনুদাত্তম্বরেং হইলেও যে আত্মনেপদ লাভ হইতে পারিত 
তাহার নিরাস করা হুইয়াছে। যেহেতু অঙ্ুদাত্তম্বরেৎ ধাতুর আত্মনেপদ অনিয়মিত অনিত্য-- 
অর্থাৎ কোন কোন স্থলে হয় না। এইজন্য সিদ্ধাস্তকৌমুদীকার চক্ষ ধাতুর গ্রকরণে বলিয়াছেন 
“উকারস্ত অন্ুদাতেত্প্রযুক্তমাত্মনেপদমনিত্য মিতিজ্ঞাপনার্ঘ:” | কাজেই "যততঃ” এস্থলে পরশ্মৈ- 
পদের উত্তর বিহিত শত প্রত্যয় দোষের নহে-৩ বিপ্‌শ্চিতঃ- অত্যন্ত বিবেকী ব্যক্তিরও মন 
ক্ষণমাত্র বিকারবিহীন কৃত হইলেও ইক্তিয়াণি হুরস্তি -ইন্দিয় সকল তাহাকে হরণ করে অর্থাৎ 
বিকার প্রার্ধ করায় |৪ আচ্ছা, ইহার (মনের বিকার প্রাপ্তির ) বিরোধী বিবেক যখন বর্তমান 
রহিয়াছে তখন ইহার বিকার প্রাপ্তি কিরূপে হইবে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন- প্রমাঘীনি 
তাহারা প্রমাথী--প্রমথনশীল অর্থাৎ অত্যন্ত বলবান্‌ বলিয়া তাহার! বিবেকের উপমর্দন (অভিভব) 
করিতে সমর্থ। এই কারণে তাহারা প্রসভং - গ্রসভ সহকারে অর্থাৎ বলপূর্ব্বক,_ স্বামী ( ইন্িয়গণের 
অধিষ্ঠাতা ) বিপশ্চিৎ (খিনি বিপদ্‌ বুঝিতে পারেন এতাদৃশ বিজ্ঞ) ব্যক্তি দেখিতে (বুঝিতে )থাকিলেও 
এবং বিবেক ( সদসৎ্বিবেচনাবুদ্ধি ) তাহার রক্ষক হুইলেও ইন্দ্রিয় সকল সর্বপ্রমাথী (সকল বৃত্তির 
অভিভব করিতে সমর্থ) হওয়ায়, বিবেকজ বুদ্ধিতে প্রবিষ্ট মনকেও তাহা হইতে প্রচ্যাবিত করিয়া! 
্ববিষয়াঝিষ্টরূপে হরণ করিয়া থাকে--অর্থাৎ ইন্জরিক্গণ মনকে বিবেকজ প্রজ। হইতে বিচ্যুত করিয়া 


২৬৬ শ্রীম্গবাগীতা | 


তানি সব্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ | 
বশে হি যন্তেক্িয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিতিতা ॥৬১॥ 


তানি সর্ববাণি সংযম্য মৎপরঃ যুক্ত আসীত। হি যন্ত ইক্জিয়াণি বশে তন প্রজ্ঞা গ্রতিঠিত অর্থাৎ সেই সমন্ত ইন্জিয়গুলিকে 
বশীভূত করিয়া আমার ( ঈশ্বরের) উপর নির্ভর করিয়া নিগৃহীতমনা: হইয়া বসিয়া থাকিবে। যে হেতু যাহার ইন্ররিয়দকল বশে 
থাকে তাহার প্রজ্ঞা প্রতিতিত হয় অর্থাৎ পরমাস্মববিষয়ে স্থিতিলাভ করে 1৬১) 


দশ্যবঃ প্রসভমেব ধনিনং ধনরক্ষকং চাভিভূয় তয়োঃ পশ্যতোরেব ধনং হরস্তি 
তথেন্দ্িয়াণ্যপি বিষয়সন্পিধানে মনে হরম্তভীতি ॥৬_৬০ ॥ 

এবং তহি তত্র ক: প্রতীকার ইত্যত আহ-_-“তানি” ইকন্ডরিয়াণি “সর্ববাণি” জ্ঞানকর্ম- 
সাধনভূতানি “সংযম্য” বশীকৃত্য “যুক্ত£* সমাহিত; নিগৃহীতমনাঃ সন “আসীত” 
নির্বব্যাপার স্তিষ্ঠেৎ।১ প্রমাথিনাং কথং স্ববশীকরণমিতি চেত্ত্রাহ “মৎপর৮” ইতি। 
অহং সর্ববাত্মা বাসুদেব এব পর উৎকৃষ্ট উপাদেয়ে। যস্ত স মৎপরঃ একাস্তভক্ত ইত্যর্থ;। 
তথাচোক্তং «ন বাস্থদেবভক্তানামশ্ডভং বিদ্তে কচিৎ” ইতি-_২ যথা হি লোকে বলবস্তং 
রাজানমাশ্রিত্য দস্যবো নিগৃহান্তে রাজাশ্রিতোইয়মিতি জ্ঞাত্বা চ তে স্বয়মেব তথস্থা 
ভবস্তি তখৈব ভগবস্তং সর্ববাস্তর্যা মিণমাশ্রিত্য তংপ্রভাবেণৈৰ ছুষ্টানীন্দ্রিয়াণি নিগ্রাহানি 


্বস্ব বিষয়ে আবিষ্ট করিয়া দেয়, ইহাই তাহাদের মনকে হরণ করা।৫ “যততো হাপি” এস্থলে 
"্ছি* শবটী “প্রসিদ্ধ” জ্ঞাপন করিতেছে-__অর্থাৎ মন যে এরূপ করে তাহা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। এক্ধপ 
বিষয় জনসমাজে গ্রসিদ্ধই আছে যে প্রমাধী দ্থ্যগণ. বলপুর্ববকই ধনী এবং ধনরক্ষক ব্যক্তিকে পরাভূত 
করিয়া! তাহারা দেখিতে থাকিলেও তাহাদের চস্ক্র সম্মুখেই ধন হরণ করিয়৷ লয়; ঠিক সেইরূপ 
ইন্দ্রিয়দকলও বিষয়সংস্পর্শে মনকে হরণ করিয়! থাকে। (এস্থলে ধনীর সহিত বিপশ্চিতের তুলনা এবং 
ধনরক্ষীর সহিত বিবেকের উপমা বুঝিতেহইবে )।৬--৬* 

যদি এইবূপই হয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ ষদি মনকে বলপূর্বক উৎপথে চালিত করে তাহা হইলে 
তাহার প্রতিকার কি? এইরূপ প্রশ্নের সমাধাঁনকল্পে বলিতেছেন-_তানি জর্ববাণি অর্দাৎ 
জ্ঞান ও কর্মের সাধনস্বর্ূপ সেই ইন্দিয়গ্রামের সকলগুলিকেই সংযম্য সংযত করিয়া অর্থাৎ 
বশীভূত করিয়া, যুক্তঃ- সমাহিত অর্থাৎ নিগৃহীতমনাঃ (সংযত চিত্ত) হুইয়৷ আসীত -উপবেশন করা 
উচিত অর্থাৎ ব্যাপার বিহীন হইয়া থাক! আবশ্তক।১ যাহারা প্রমথনশীল তাহাদের কিরূপে বশ করা 
যাইবে এইবূপ আশঙ্কা হইলে তাহার উত্তর বলিতেছেন__ম€ুপর$. আমি অর্থাৎ নর্বাত্মা বান্থদেবই 
যাহার নিকটে পর অর্থাৎ উৎকৃষ্ট অর্থাৎ উপাদেয় সে মৎপর। সুতরাং 'মৎপর, অর্থ একান্তভাবে 
আমার ভক্ত। এই জন্য এইরূপ কখিতও আছে-_“যাহারা বাহ্ুদেবের ভক্ত তাহাদের কোথাও 
কখন অশুভ হয় না_|২ যেমন লোকসমাজে দেখিতে পাওয়া যায় যে বলবান্‌ রাজাকে আশ্রয় করিয়া 
দস্যু সকলকে নিগৃহীত করা যায় এবং সেই দস্্যগণও এই' ব্যক্তি রাজার আশ্রিত এই ভাবিয়া 


দ্বিতীয়োইধ্যায়ঃ | ২৬৭ 


ধ্যায়তো বিষয়ান্‌ পুংসঃ সঙ্গস্তেষুপজায়তে। 
সঙ্গাৎ সংজায়তে কাম কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে ॥৬২॥ 
ক্রোধাস্তবতি সংমোহঃ সন্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ | 
স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥৬৩॥ 
বিষয়ান্‌ ধ্যা়তঃ পুংসঃ তেযু সঙ্গ: উপজায়তে, সঙ্গাৎ কামঃ সংজায়তে, কামাৎ ক্রোধঃ অভিজায়তে, ক্রোধাৎ সংমোহঃ 
ভবতি, সংমোহাৎ শ্বৃতিবিত্রমঃ শ্মৃতিত্রংশাৎ বুদ্ধিনাশঃ, বুদ্ধিনাশীৎ প্রপস্তাতি অর্থাৎ, মনুস্ত বিষয়ের চিন্তা করিতে থাকিলে 
সেগুলিতে তাহার আসক্তি জন্মে, আসক্তি হইতে কামনা হয়, কাম হইতে ক্রোধ জন্মে, ক্রোধ হইতে সন্মোহ উৎপর হয়, সম্মোহ 


হইতে শ্মৃতিবিভ্রম, শ্মৃতি বিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ হয়, আর বুদ্ধিনাশ হইলে সে ব্যক্তি মকল প্রকার পুরুঘার্থের অযোগ্য হইয়া 
পড়ে 1৬২, ৬৩ 


পুনশ্চ ভগবদাশ্রিতোইয়মিতি মত্বা তানি তদ্বস্তান্যেব ভবস্তীতি ভাবঃ। যথা চ 
ভগবদৃভক্রের্মহাপ্রভাবত্বং তথ। বিস্তরেণাগ্রে ব্যাধ্যাম্তামঃ।৩  ইন্দ্রিয়বশীকারে ফলমাহ 
“বশে হি” ইতি । স্পষ্টং। তদেতদ্বশীকৃতেন্দ্িয়; সন্‌ আসীতেতি “কিমাসীত*ইতি প্রশ্ব- 
স্তোত্বরমুক্তং ভবতি ॥৪-_৬১॥ 

নন্নু মনসো বাহোন্দরিয়প্রবৃত্বিদ্বারাইনর্ধথহেতুত্বং নিগৃহীতবাহোন্দরিয়স্য তৃতখাত- 
দংগ্টোরগবদ্মনস্নিগৃহীতেইপি ন কাপি ক্ষতিঃ বাহ্যোদেঘাগাভাবেনৈব কৃতকৃত্যত্বাৎ, অতো 


আপনা আপনিই তাহার বশীভূত হইয়! থাকে সেইরূপ ধিনি সকলের অন্তরের নিয়ামক সেই ভগবান্কে 
আশ্রয় করিলে তীহারই প্রভাবে দুষ্ট ইন্দ্রিয় সকল নিগৃহীত হইয়া থাকে। আর অধিক কি এই 
ব্যক্তি ভগবদাশ্রিত এই মনে করিয়া সেই ইন্দ্রিয়গুলি তাহারই বশবর্তী হইয়া যায়, ইহাই ভাবার্থ। 
ভগবদ্ভক্তির প্রভাব যে কিরূপ মহাঁন্‌ তাহা অগ্রে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত হইবে ।৩ ইন্দ্রিয় সকলের 
বশীকার হইলে কি ফল হয় তাহা বলিতেছেন_-বশে । ইহার অর্থ অতি ম্পষ্ট। অতএব এইবূপে 
ইন্দ্রিয় সকলকে বশীকৃত করিয়া আসন গ্রহণ করা উচিত, ইহাই হইল-_কিমাসীত -“ভিনি কিরূপে 
আসন গ্রহণ করেন*--এই প্রশ্নের উত্তর ।৪-_-৬১ | 

ভাবপ্রকাশ- ইন্দ্িয়ংঘম বাহলক্ষণ হইলেও ইহাই কিন্তু স্থিতগ্রজ হইবার সর্বপ্রথম এবং 
সর্ধপ্রধান সাধন। অসংযেন্রিয় ব্যক্তি বিচারবান্‌ হইলেও কল্যাণলাভ করতে পারে না। স্ৃতরাং 
নিজেকে সর্বদা ভগবানের আশ্রিত বলিয়া ভাবনা করিয়া ইন্দ্িয়গণকে সংঘত করিবার চেষ্টা কর্তব্য । 
ইহাই ইন্দরিয়নিগ্রহের প্রধান উপায়। ৬০-৬১। 

জন্গুবাদ-_ ইহাতে এইরূপ আশঙ্কা! হইতে পারে যে-_মন বহিরি্দরিয়ের প্রবৃত্তিকে বার করিয়াই 
অনর্থের হেতু হইয়৷ থাকে; কিস্তু যে ব্যক্তি বহিরিক্্রয় সকলকে নিগৃহীত করিয়াছে তাহার মন 
যদি নিগৃহীত না হয় তাহা হইলে যে সর্পের দষ্া (বিষদস্ত) উৎপাঁটিত করা হইয়াছে সে যেমন কোন 
অনিষ্ট করিতে পারে না সেইরূপ উত্ত ব্যক্তির মনও তাহার কোন অনিষ্ট করিতে সমর্থ হইবে না, 
কারণ তাহার কোন বাহ্‌ ( বহিবিষয়কে ) উদ্যোগ না থাকা হেতুই সে কৃতরুত্য হইয়া থাকে। 


২৬৮ শ্্ীস্ভগবদগীতা । 


যুক্ত আসীতেতি ব্যর্থমুক্তমিত্যাশঙ্ক্য নিগৃহীতবাহোক্ররিয়স্তাপি যুক্তত্বাভাবে সর্ববানর্থ- 
প্রাপ্তিমাহ দ্বাভ্যাং ধ্যায়ত ইতি-1১ নিগৃহীতবাহোক্ছিয়স্তাপি শব্দাদীন্‌ “বিষয়ান্” 
“ধ্যায়তো” মনসা পুনঃ পুনশ্চিম্তয়তঃ; “পুংসপত্তেষু বিষয়েযু “সঙ্গ” আসঙগঃ মমাত্যস্তং 
সুখহেতব এতে ইত্যেবং শোভনাধ্যাসলক্ষণঃ গ্রীতিবিশেষ “উপজায়তে”।২ “সঙ্গাৎ” 
নুখহেতৃত্বজ্ঞানলক্ষণাৎ “সংজায়তে কাম: মমৈবেতে ভবস্বিতি তৃষ্চাবিশেষঃ ৩ 
তম্মাৎ “কামাৎ” কুতশ্চিৎ প্রতিহ্মানাৎ প্রতিঘাতকবিষয়ঃ “ক্রোধোস্হভিন্বলনাত্মাইভি- 
জায়তে।৪ দক্রোধান্তবতি সম্মোহ:৮ কার্ধ্যাকার্ধ্যবিবেকাভাবরূপঃ | “সম্মোহাৎ স্মৃতি 
বিভ্রম* স্মতেঃ শান্ত্রাচার্য্যোপদিষ্টার্থানুসন্ধানস্ত বিভ্রমো বিচলনং বিভ্রংশঃ।৬ 
“স্বৃতিভ্রংশাদ্‌” বুদ্ধেরৈকাত্যাকারমনোবৃত্তেনীশঃ বিপরীতভাবনোপচয়দোষেণ প্রতিবন্ধাৎ 
অন্ুৎপত্তিরুৎপন্নায়াশ্চ ফলাযোগ্যত্বেন বিলয়ঃ 1৭ “বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি” তত্তাশ্চ ফল- 


স্তরাং যুক্ত আমীত -“যুক্ত হইয়া (মনকে নিগৃহীত করিয়া ) আসন গ্রহণ কর! উচিত” এইরূপ যে 
বলা হইয়াছে তাহা ব্যর্থ (বিফল বা অনর্থক )। এইক্বপ আশঙ্কার উত্তরনূপে ধ্যায়তঃ ইত্যাদি ছুইটি 
প্নোকে বলিতেছেন যে, যেব্যক্তি বহিরিক্দ্রিয় সকলকে নিগৃহীত করিয়াছে তাহারও যদি ( মনের ) যুক্ততা 
(নিগ্রহ ) না থাকে তাহা হইলে অশেষবিধ অনর্থের প্রাপ্তি ঘটিয়া৷ থাকে ।১ যে ব্যক্তি বহিরিক্দরিয় 
সকলকে নিগৃহীত (সংযত ) করিয়াছে সে ব্যক্তিও বিষয়ান্‌ ধ্যায়তঃ--যদি শব্ধাদি বিষয় সকল ধ্যান 
করিতে থাকে অর্থাৎ মনে মনে পুনঃ পুনঃ তাহাদের চিন্তা করিতে থাকে তাহা হইলে তাহার তেষু- 
সেই সমস্ত বিষয়ে স্গঃ--আঁস অর্থাৎ ইহারা আমার সুখের হেতু এই প্রকার শোভনাধ্যাসরূপ 
যে শ্রীতিবিশেষ তাহ। জন্মিয়া থাকে।২ সুখহেতুত্বজ্ঞানলক্ষণ সঙ্গ হইতে অর্থাৎ ইহার৷ আমার সখের 
কারণ এই প্রকার জ্ঞান যাহার লক্ষণ ( পরিচায়ক ) সেইরূপ আসঙ্গ হইতে জঞ্জায়তে কাম2-কামন! 
জন্মিয়! থাকে অর্থাৎ ইহার! আমার হউক" এই প্রকার তৃষ্ণা বিশেষ জন্মিয়া থাকে ।৩ সেই কামনা 
যদি কোন কারণ বশতঃ প্রতিহত হয় (বাধা প্রাপ্ত হয়) তাহা হইলে তত্প্রতিঘাতক বিষয়ে 
অর্থাৎ সেই কামের যাহা প্রতিঘাতক অর্থাৎ যাহার জন্য সেই কাম প্রতিহত হয় তদ্দিষয়ে ক্রোধঃ- 
অভিজ্লনাত্বক ক্রোধ অভিজায়তে - উৎপন্ন হয়।৪ ক্রোধা ভবতি জম্মোহঃসক্রোধ হইতে 
কর্তব্যাকর্তব্য বিবেচনার অভাবরূপ সম্মোহ উপস্থিত হয় অর্থাৎ ক্রোধ হইতে সম্মোহ জন্মিয়া থাকে 
যাহার ফলে কোন্টা কর্তব্য আর কোন্টী অকর্তব্য তাহা বিবেচনা! করিবার শক্তি থাকে না ।£ 
সম্মোহ হইতে স্বতি বিভ্রম হইয়৷ থাকে । স্তৃতির অর্থাৎ শান্তর এবং আচার্যের দ্বারা উপদিষ্ট অর্থের 
অহ্সন্ধানবিষয়ের বিভ্রষ_বিচলন অর্থাৎ বিভ্রশ (বিচ্যুতি) ঘটিয়া থাকে ।৬ আর তাহা হইতে 
অর্থাৎ সেই স্বতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধির অর্থাৎ একাত্ম্যাকার মনোবৃত্তির অর্থাৎ এক অদ্বিতীয় আত্মাই তত্ব 
এই প্রকার অবিচ্ছন্ন একাগ্র যে চিত্তবৃত্তি তাহার বিনাশ হইয়া থাকে অর্থাৎ বিপরীত ভাবনার উপচয়- 
* ক্বপ দোষবশতঃ প্রতিবন্ধক থাকায় তাদৃশ চিত্তবৃত্তির অন্ুৎপত্তি হয় (তাদৃশ চিতবৃত্তি উৎপন্ন হইতে 
পারে না) কিংব! তাদৃশ চিত্তবৃত্তি উৎপপ্ন হইলেও তাহা! ফলের অযোগ্য হওয়ায় তাহার বিলয় 
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রাগবেষবিযুকৈস্ত বিষযানিক্ডি়ৈশ্চরন্‌। 
আত্মবাশ্যৈবিধয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছিতি ॥৬৪॥ . 


রাগমবেষবিযুত্ৈ আত্মবন্ঠোঃ ইিরৈঃ বিয়য়ান্‌ চরন্‌ বিধেরাজ| তু প্র্গীদম্‌ অধিগচ্ছতি অর্থাৎ, পক্ষান্তরে বশীকৃতচিত্ ব্যক্তি 
রাগদ্বেষবিমুক্ত স্ববশীভূত ইন্ত্রিয় সকলের দ্বার! বিষয় গ্রহণ করিয়া চিত্তের পরমাস্মাক্ষাংকারযোগ্যতারপ প্রসন্নত! লাভ 
করিয়া থাকেন। ৬৪॥ 
ভূতায়া বুদ্ধেব্বিলোপাৎ প্রণশ্ততি সর্ববপুরুযার্থাযোগ্যে৷ ভবতি। যে৷ হি পুরুষার্থাযোগ্যো 
জাতঃ স মৃত এবেতি লোকে ব্যাবহিয়িতে ; অতঃ প্রণশ্ঠতীত্যুক্তং।৮ যন্মাদেবং মনসো 
নিগ্রহাভাবে নিগৃহীতবাহোন্দ্িয়স্তাপি পরমানর্থপ্রাপ্তিস্তন্মাংৎ মহতা যত্বেন মনো! 
নিগৃহীয়াদিত্যভিপ্রায়ঃ। অতো! যুক্তমুক্তং “তানি সর্দাণি সংযম্য যুক্ত আসীত 
মৎপর” ইতি ॥ ৯-__৬২, ৬৩॥ 
মনসি নিগৃহীতে তু বাহোন্দ্রিয়নিগ্রহাভাবেইপি ন দোষ; ইতি বদন্‌ “কিং ব্রজে- 
তেগ্ত্যন্তোত্তরমাহ অষ্টভিঃ১ যোইসমাহিতচেতাঃ স বাহোল্দ্িয়াণি নিগৃহাপি 
রাগছেষছুষ্টেন মনসা বিষয়ান্‌ চিন্তয়ন্‌ পুরুষার্থাদ্‌ ভ্রষ্টো! ভবতি। “বিধেয়াত্মা” তু-_তুশবঃ 


হইয়া থাকে।৭ বুদ্ধিনাশীৎ প্রণশ্টাতি -বুদ্ধিনাশ হইলে সেই ব্যক্তি প্রনষ্ট হইয়া যায়; অর্থাৎ সেই 
ফলভূত (এঁকাত্ম্যাকার মনোবৃত্তিরূপ ) বুদ্ধির বিশেষরূপে লোপ হইলে সেই ব্যক্তি প্রনষ্ 
হয় অর্থাৎ সকল প্রকার পুরুঘার্থের অযোগ্য হয়। কারণ যে ব্যক্তি পুরুষার্থের অযোগ্য হইয়া থাকে 
তাহাকে লোকে অর্থাৎ মনুত্য সমাজে মৃত বলিয়াই ব্যবহার কর! হয়। এই কারণে প্রণস্ততি -“প্রনষ্ট হয়” 
এইরূপ বল। হইয়াছে ।৮ যেহেতু এইরূপে মনের নিগ্রহ (সংযম ) না থাকিলে অর্থাৎ মনকে সংযত 
করিতে না পারিলে বাহোন্দ্রিয় সকলকে নিগৃহীত করিলেও সেই ব্যক্তি এইরূপে অত্যন্ত অনর্থ প্রাপ্ত 
হইয় থাকে, সেই কারণে, অতিশয় প্রযত্ব সহকারে মনকে নিগৃহীত করিবে, ইহাই অভিপ্রায়। 
অতএব ভানি সর্ববাণি সংষম্য যুক্ত আনীত মণপরঃ__“সেই সমস্ত ইন্্িয়কেই সংযত করিয়া 
ভগবানের উপর নির্ভর করত যোগযুক্ত হইয়া আসন গ্রহণ করা! উচিত” এই প্রকার ষে বল! হইয়াছে 
তাহা সমীচীনই হইয়াছে ।৯-_৬৩ 

ভাবপ্রকাশ-_বিষয়ের ধ্যানই সঙ্গ জন্মায়, এই সঙ্গ হইতেই কাম, ক্রোধ, মোহ, স্বতিনাঁশ 
এবং বুদ্ধিনাশ প্রত্ৃতি অনর্থ উৎপন্ন হয়। বিষয়াসক্তির মূলে হইতেছে বিষয়ের ধ্যান। সর্বদা ভগবানের 
ধ্যান করিলে বিষয়সঙ্গ না হইয়া ভগবৎসঙ্গ হইবে এবং বিষয়াসক্তি চলিয়! যাইয়া ভগবদানক্তি দেখা 
দিবে। তাই “মৎপর, হওয়া, ভগবান্‌কে সর্বোত্তম বস্ত ভাবিয়া তাহার আশ্রয় লইয়। তাহার 
ধ্যানে মগ্ন হওয়াই নিখিল কল্যাণের হেতু । ৬২-৬৩। 

অন্ুবাদ- পক্ষান্তরে মন যদি নিগৃহীত হয় তাহা হইলে বহিরিক্দ্িয সকল যদি নিগৃহীত নাও 
হয় তথাপি কোন দোষ (ক্ষতি) হয় না, এই কথা বলিয়া আটটা গ্নোকে "কিং ভ্রজেত*-» 
“কিনূপে বিষয়দেশে গমন করেন অর্থাৎ বিষয় গ্রহণ করেন* এই প্রশ্নের উত্তর বলিতেছেন-॥১ 


২৭ শ্্রীতগ্নবদ্গীতা। 


ূ্বাদ্যতিরেকার্থ_বশীকৃতাস্তকরণত্ত “আত্মব্তৈর্দনোইধীনৈঃ ব্বাধীনৈরিতি বা রাগ- 
দ্বোত্যাং বিযুকৈর্রবিরহিতৈ:*ইন্দ্িয়:” শ্রোত্রাদিভিঃ*বিষয়ান্” শব্দাদীন্‌ অনিবিদ্ধান্‌ 
প্চরন্” উপলভমানঃ পপ্রসাদং প্রসন্নতাং চিত্তস্য স্বচ্ছতা পরমাত্বসাক্ষাৎকারযোগ্যতাম্‌ 
“অধিগচ্ছতি”।২ রাগঘেংপ্রযুক্তানি ইন্দ্িয়াণি দোষহেতুতাং প্রতিপঘ্স্তে। মনসি 
স্ববশে তু ন রাগদ্েষৌ ; তয়োরভাবে চ ন তদধীনেন্দরিয়প্রবৃত্তিঃ ; অবর্জনীয়তয়া 
তু বিষয়োপলস্তে৷ ন দোষমাবহতীতি ন শুদ্ধিব্যাঘাত ইতি ভাবঃ।৩ এতেন বিষয়াণাং 
শ্মরণমপি চেদনর্ঘকারণং সুতরাং তহি ভোগঃ তেন জীবনার্থং বিষয়ান্‌ তুঞ্জানঃ কথমনর্থং 
ন প্রপন্যেত ইতি শঙ্ক! নিরস্তা। স্বাধীনৈরিন্দ্রিয়ৈর্রিষয়ান্‌ প্রাপ্জোতীতি চ “কিং 
ব্রজেত” ইতি প্ররশ্নস্যোত্তরমুক্তং ভবতি ॥ ৪৬৪ ॥ 


যেব্যক্তি অসমাহিত চিত্ত সে বহিরিক্দ্িয় সকল নিগৃহীত করিলেও রাগদ্ধেষরূপ দোষযুক্ত মনের ছারা 
বিষয় সকলের চিন্তা করিতে করিতে পুরুযার্থ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে। বিধেয়াস্মা! তুকিস্ত ফিনি 
বিধেয়াত্মা-_রাগন্ধেষবিযুক্তৈত্ত এখানে “তু* শবটী পূর্বে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা হইতে ব্যতিরেক 
(ভিন্নতা) নির্দেশ করিবার জন্য প্রযুক্ত হইছজাছে _। সেই বশীকৃতচিতত ব্যক্তি কিন্তু আত্মব্ৈঃ 
অর্থাৎ মনের অধীন অথবা স্বাধীন (নিজ বশবর্তী), রাগন্বেষবিযুক্তি১_ অহরাগ ও তে 
বিহীন ইক্জ্িক্ৈ১-শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকলের হার! বিষয়ান্‌-অনিষিদ্ধ শব আদি 
বিষয় সকল চরন্‌ উপলব্ধি করতঃ প্রসান্দং - প্রসন্নতা অর্থাৎ চিত্তের পরমাত্মসাক্ষাৎকারযৌগ্যতারূপ 
স্বচ্ছতা অধিগচ্ছতি লাভ করিয়া থাকেন.।২ [ তাণ্পর্য্য-_ইন্দ্িয় সকল যদি সংঘত মনের বশে 
থাকিয়া অসকুল হয় এবং রাগছ্েষশূন্ত হয় তাহা হইলে তাহার দ্বারা অনিষিদ্ধ (শাস্ত্রে যাহা 
নিষিদ্ধ হয় নাই তাদৃশ ) বিষয় সকল গ্রহণ করিয়াও কোনরূপ দোষে লিপ্ত হইতে হয় না, 
প্রত্যুত তাহারা পরমাত্মসাক্ষাৎকারের যোগ্যতা আনিয়া থাকে যাহাতে চিত্ত প্রসন্ন অর্থাৎ স্বচ্ছ 
হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয় সকলের প্রসন্নতাই যে চিত্তের স্বচ্ছতা আনিয়৷ পরমাত্মসাক্ষাৎকারের যোগ্যতা 
সম্পাদন করে তাহা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে কথিত হইয়াছে; যথা-_*তমক্রতুং পশ্ঠতি বীতশোকো 
ধাতুপ্রসাদান্মহিমানমীশম * অর্থাৎ সেই অক্রতু অর্থাৎ বিষয়ভোগসংকল্পরহিত আত্মাকে স্বাভিন্ভাবে 
যে সাক্ষাৎকার করে সে বীতশোক অর্থাৎ শোকাতিগ হইয়! থাকে ; আর ইন্দরিয়রূপ ধাতু সকল প্রসন্ 
হইলেই সেইরূপ যোগ্যতা হুইয়৷ থাকে 1২ ] ইন্দ্রিয় সকল রাগন্েষের দ্বারা! প্রযুক্ত (চালিত) হইলে 
দোষহেতুতা প্রাপ্ত হইয়! থাকে অর্থাৎ দোষ আনয়ন করে । কিন্তু মন যদি নিজের বশে থাকে তাহা হইলে 
রাগ এবং দ্বেষ থাকিতে পারে না । আর সেই ছুইটার (রাগ এবং দ্বেষের ) অভাব হইলে অর্থাৎ রাগ ও 
হ্বেষ যদি না থাকে তাহা হইলে ইন্জিয়প্রবৃত্তি তাহাদের অধীন হইতে পারে না। অর্থাৎ ইন্দ্র সকল 
রাগছেষের অধীন হইয়া! প্রবৃত্ত হয় না। তবে বিষয়োপলত্ত অর্থাৎ ইন্দরিয়ের দ্বারা যে বিষয় গ্রহণ তাহা 
অবর্জনীয় অর্থাৎ অপরিত্যাজ্য বলিয়া তাহা দোষের হেতু হয় না অথব! তাহাতে চিত্তশুদ্ধির ব্যাঘাত 
'ঘটে না, ইহাই ভাবার্থ।৩ ইহার দ্বারা-_বিষয় সকলের স্মরপও যদি অনর্থের কারণ হয় তাহা হইলে 
তাহাদের উপভোগ ত আরও অধিক ভাবেই অনর্থের হেতুহইবে; স্থতরাং তাহা হইলে, যে ব্যক্তি 


দ্বিতীয়োহ্ধ্যায়ঃ। ২৭১ 


প্রসাদে সর্ববছুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে। 
প্রসন্নচেতসো হণ বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥৬৫॥ 
প্রসাদে অন্ত সর্ববছঃখানাং হানিঃ উপজারতে হি প্রসন্নচেতসঃ আশ বুদ্ধি; পর্ধ্যবতিষ্ঠতে অর্থাৎ, চিত্তের প্রসন্্তা লাভ 
হইলে সেই যতি ব্যক্তির সর্ব্বিধ দুঃখের উচ্ছেদ হয়। কারণ যে ব্যক্তির চিত্ত স্বচ্ছতাপ্রাণ্ড হইক্লাছে তাহার বুদ্ধি অর্থাৎ 
অদ্বৈতবোধ শীঘ্র স্থিরতা লাভ করে। ৬৫1 


প্রসাদমধিগচ্ছতীত্যুক্তং তত্র প্রসাদে সতি কিং স্তাদিত্যুচ্যতে- চিত্তস্ত “প্রসাদে” 
স্বচ্ছত্বরূপে সতি “সর্ধবছূঃখানাম্৮ আধ্যাত্মিকাদীনামজ্ঞানবিলসিতানাং “হানিপর্ব্বিনাশো- 
ইস্ত যতে রুপজায়তে ।২ হি যস্মাৎ “প্রলম্নচেতসো” যতেঃ “আশ” শীঘ্রমেব “বুদ্ধি” 
্র্মাট্মৈক্যাকারা “পর্য্যবতিষ্ঠতে” পরি সমস্তাদবতিষ্ঠতে স্থিরা ভবতি বিপরীতভাবনাদি- 
প্রতিবন্ধাভাবাৎ।৩ ততশ্চ প্রসাদে সতি বুদ্ধিপর্্যবস্থানং ততস্তদ্বিরোধ্যজ্ঞাননিবৃত্তিস্ততঃ 
তৎকার্যযসকলছুঃখহানিরিতি ক্রমেইপি প্রসাদে যত্বাধিক্যায় সর্ববছঃখহানিকরত্বকথন- 
মিতি ন বিরোধঃ ॥ ৪--৬৫। 


জীবনধারণের নিমিত্বও বিষয়ভোগ করে সে যে অনর্থ প্রাপ্ত হইবে না তাহীর হেতু কি?-_এইরূপ 
আশঙ্কাও নিরম্ত হইল। স্বাধীন ( আত্ম-বশবর্তী ) ইন্দ্রিয় সকলের দ্বারা স্থিতপ্রজ্জ ব্যক্তি বিষয় সকল 
গ্রহণ করেন, ইহাই হইল "কিরূপে বিষয় গ্রহণ করেন” এই প্রশ্নের উত্তর 1৪-_৬৪ 

ভাবপ্রকাশ- বিষয় লইয়া ব্যবহার করিলেই যে অনর্থ ঘটে তাহা নহে। বিষয়ের সঙ্গই 
হইতেছে সব অনর্থের মূল। রাগঘ্বেষরহিত হইয়া, সংযতেকরিয় হইয়া, বিষয্বরাজ্যে বিচরণ করিলে 
কোনও ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। রাগদ্ধেষই চিত্তের কালুস্য; রাগঘেষ শূন্য হইতে পারিলে চিত্তে 
এক অপূর্ব প্রসন্নত! দেখা দেয়। বিষয় ত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই ৮ বিষয়ের ধ্যান হইতে 
যে সঙ্গ জন্মে তাহাই বিশেষরূপে ত্যা্য 1৬৪। 

অনুবাদ-_সংযতচিত্ত ব্যক্তি ( চিত্তের) প্রসন্নতা প্রাপ্ধ হইয়া থাকেন ইহা বলা হইয়াছে। 
চিত্তের সেই প্রসন্নতা হইলে কি হয় তাহাই এক্ষণে বলা হইতেছে_-১ প্রসাদে অর্থাৎ চিত্তের 
স্বচ্ছতারপ প্রসাদ হইলে পর সর্ববদুংখানাম্‌ অজ্ঞান বশতঃ প্রকাশমান আধ্যাত্মিকাদি সকল প্রকার 
ছুঃখেরই হানিঃ- বিনাশ হইয়া! থাকে ।২ “ছি-যেহেতু প্রসম্মচে তনঃ - প্রসন্নচেতা যতি ব্যক্তির 
আশু - অর্থাৎ শী বুদ্ধি অর্থাৎ ্রদ্ধ এবং আত্মা অভিন্ন এই প্রকার বুদ্ধি পর্যযবতিষ্ঠতে -পর্যবস্থিত 
ইয়_পরি অর্থ সকল দিক্‌ হইতে অবস্থিত অর্থাৎ স্থির হইয়া থাকে; কেন না! তাহার বিপরীত ভাবনা 
প্রভৃতি প্রতিবন্ধক আর নাই ।৩ স্থতরাং প্রসন্নতা হইলে বুদ্ধির পর্ধ্যবস্থান অর্থাৎ স্থিরত। ব 
নিশ্চলতা, আর সেই পর্যবস্থান হইতে তাহার বিরোধী অজ্ঞানের নিবৃত্তি এবং তাহার পর 
সেই অজ্ঞানের কার্ধ্যন্বূপ সকল প্রকার দুঃখের হানি (ক্ষয়) হুইয়৷ যায়--এই প্রকার ক্রম 
থাকিলেও অর্থাৎ চিত্তপ্রসাদের ঠিক অব্যবহিত পরেই ছুঃখ হানি না হইলেও, প্রসাদের পরে সকল প্রকার * 
ছঃখের ক্ষয় হয়, এইরূপ যে ৰলা হইয়াছে তাহার কারণ প্রসাদবিষয়ে অর্থাৎ চিত্তের যাহাতে প্রসন্নতা 


২৭২ শ্রীমভগবদগীতা। 


নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্ ন চাধুক্তস্ত ভাঁবন!। 
ন চাভাবয়তঃ শাস্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্‌ ॥৬৬॥ 


অযুক্তত্ত বুদ্ধিঃ নাস্তি ; অধুক্তল্ত ভাবনা! চন; অভাবয়তঃ চ শাস্তি; ন ; অশাস্তন্ত হুখং কৃতঃ অর্থাৎ অধুক্তের বুদ্ধি নাই, 
ভাবনাও নাই, ভাবনা ব্যতিরেকে শাস্তি নাই, শাস্তি না থাকিলে সুখ কোথায়? ৬৬] 


ইমমেবার্থং ব্যতিরেকমুখেন দ্রঢ়য়তি নাস্তি বুদ্ধিরিতি। “অযুক্তত্ত” অজিতচিত্তস্য 
“বুদ্ধিং*আত্মবিষয়! শ্রবণমননাখ্যবেদাস্তবিচারজন্তা৷ "নাস্তি” নোৎপদ্ভতে ১ তদুদ্ধ্ভাবে 
“নচাযুক্তস্ত ভাবনা”নিদিধ্যাসনাত্মিকা বিজ্বাতীয় প্রত্যয়ানস্তরিতসজাতীয়প্রত্যয়প্রবাহরূপা।২ 
সর্বত্র নঞ্চোইস্তীত্যনেনান্বয়ঃ।৩ “নচাভাবয়ত” আত্মানং “শান্তি সকার্ধ্যাবিষ্ানিবৃত্তিরূপা 


(স্বচ্ছতা ) হয় সে বিষয়ে অধিক যত্বর করা উচিত, ইহা বলাই অভিপ্রেত। সুতরাং আর কোন 
বিরোধ হইতে পারিল না।৪-__৬৫ 

ভাবপ্রকাশ- পূর্ব ক্লোকে উ্লিখিত প্রসাদ বা প্রসঙ্গতা সাধকের পরম সম্পদ । এই প্রসাদ- 
ভূমি লাভ হইলে সাধকের সব ছুঃখের অবসান হয়। জাগতিক কোনও ব্যাপারই প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তিকে 
বিচলিত করিতে পারে না; স্থতরাং চিত্রপ্রসাদ লাভ হইলে আর দুঃখের সম্ভাবনা 
থাকে না। এই প্রসন্নতাই বুদ্ধিস্থৈধ্য সম্পন্ন করে। এই ভূমি একটি বিশেষ চিহ্নিত ভূমি ।৬৫ 

অন্ুবাদ- এই অর্থটাকেই ব্যতিরেক মুখে দৃঢ় করিতেছেন অর্থাৎ যদি এইরূপ না হয় তাহ 
হইলে কি দোষ হয় তাহা৷ দেখাইয়া উক্ত বিষয়টারই দৃঢ়তা সম্পাদন করিতেছেন-_। অযুক্ত্য - অযুক্ত 
ব্যক্তির অর্থাৎ যে ব্যক্তির চিত্ত জিত ( সংযত) হয় নাই তাহার বুদ্ধিঃ-শ্রবণ এবং মনন নামক 
বেদান্ত বিচার হইতে যাহা! উৎপন্ন হয় সেইরূপ আত্মবিষয়া বুদ্ধি, নাস্তি-নাই অর্থাৎ উৎপন্ন হয় 
না।১ আর সেইরূপ বুদ্ধি না হইলে ন চাুক্তম্ত ভাবনা _ অসংযতচিত্ত ব্যক্তির ভাবনা অর্থাৎ 
বিজাতীয় প্রত্যয়ের (জ্ঞানের ) দ্বারা অব্যবহিত (ব্যবধানবিহীন ) যে সঙাতীয় প্রত্যয়প্রবাহ তাদৃশ 
নিদিধ্যাসনাত্মিকা ভাৰনা হইতে পারে না। অর্থাৎ একমনে নিরবচ্ছিয্ন ভাবে ষে ভগবচ্চিন্তা__ 
যাহার মধ্যে ক্ষণেকের জন্যও অন্য কোন চিন্তা আসে না তাহাকেই নিঘিধ্যাসনাত্মিক। ভাবনা! বলা 
হয়; অসংঘতচিত্ত ব্যক্তির এই প্রকার ভাবনা হইতে পারে না।২ এই গ্লোকে সর্বত্রই “নঞ্ঃেঞ্র 
(ন অর্থাৎ না এই পদটার) “অস্তি”-"আছে* এই পদটার সহিত অন্য (সম্বন্ধ ) বুঝিতে হইবে ।৩ 
ম চ অভাবয়তঃ - আর যে ব্যক্তি আত্মভাবনা করে না তাহার শাস্তি _ ব্দাস্তবাক্য বিচার হইতে 
উৎপন্ন অবিষ্তা এবং তাহার কার্যের নিবৃত্তিষ্বরূপ ব্রহ্ম এবং আত্মার অভিন্নতাসাক্ষাৎকাররূপ শাস্তি 
হয় না। [ অর্থাৎ কেবলমাত্র বেদাস্তবাক্যের শ্রবণাদি হইতে যে চিত্বৃত্তি উৎপন্ন হয় তাহাই 
অবিষ্যা এবং অবিষ্ভার সকল কাধ্যকেই বিনষ্ট করিয়া দেয়। আর সকার্য অবি্যার নিবৃততি ব্রহ্ম ও 
আত্মার এক্য-_অভিন্নতাবোধন্বরূপ ; অবিষ্যার নিবৃত্তি বলিতে জ্ঞাতত্বোপলক্ষিত সর্বববিকল্পশূন্ত শুদ্ধ 
আত্ন্বন্নপই কথিত হয়। এইজন্য বৃহ্দারণ্যকবার্তিকে কথিত আছে "নিবৃত্তিরাত্মা মোহস্ত জাতত্বেনোপ- 


দ্বিতীয়োহ্ধ্যায়ঃ। ২৭৩ 


ইন্দ্িযাণাং হি চরতাং যন্মনোহনুবিধীয়তে | 
তস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুননাবমিবাস্তসি ॥৬৭।॥ 
হি চরতাং ইল্জিয়াপাং ঘৎ মনঃ অনুবিধীয়তে তৎ বায়ুঃ অন্তসি নাবম্‌ ইব অন্ত প্রজ্ঞাং হরতি অর্থাৎ অবশীকৃত 
ইন্জিকগণের বিষয়-ব্যববহার কালে মন বদি অনুগামী হয় ভবে জলমধ্যে নৌকাকে বায়ু যেমন নিমগ্ন করে, সেইরূপ মনও 
এই সাধকের বিবেকবুদ্ধি হরণ করিয়া! থাকে 1৬৭1 


বেদাস্তবাক্যজন্যা ব্রহ্মাট্মৈক্যসাক্ষাৎকৃতিঃ।৪ “অশান্তস্ত” আত্মসাক্ষাৎকারশূন্তস্ত “কুতঃ 
স্থখং” মোক্ষানন্দ ইত্যর্থঃ ॥৫-_-৬৬॥ 

অযুক্তস্ত কুতো নাস্তি বুদ্ধিরিত্যত আহ ইন্দ্রিয়াণামিতি। “চরতাং” স্বম্ববিষয়েযু 
প্রবর্তমানানামবশীকৃতানা“মিন্দ্রিয়াণাং” মধ্যে যদেকমগীন্দ্রিয়মন্তু-_লক্্মীকৃত্য মনো বিধীয়তে 
প্রের্যযতে প্রবর্তিত ইতি যাবৎ__কর্মকর্তরি লকারঃ__-তদিক্দ্রিয়মেকমপি মনসানুস্থতং “অস্ত” 
সাধকম্ত মনসো৷ বা “প্রজ্জা”মাত্মবিষয়াং শান্ত্রীয়াং “হরতি” অপনয়তি মনসম্তদ্বিষয়া- 


লক্ষিত:* ৷ আর ইহাই মুমুক্ষ ব্যক্তির শাস্তি বলিয়া কথিত হইয়াছে 119 অশান্তত্য -আশশাস্ত ব্যক্তির 
অর্থাৎ যে ব্যক্তি আত্মসাক্ষাৎকারশৃন্য তাহার কুতঃ স্ুখম্‌ -মোক্ষানন্দরূপ নখ কোথায়? সে ব্যক্তি 
মোক্ষানন্দ লাভ করিতে সমর্থ হয় না, ইহাই অভিপ্রায় ।৫-_৬৬ 

ভাবপ্রক1শ-_চিত্তপ্রসাদই বুদ্ধিকে যুক্ত করে; এই যোগ না হইলে আত্মন্বরূপে বুদ্ধি অবগাহন 
করিতে পারে না। বুদ্ধি স্থির ন! হইলে অর্থাৎ যুক্ত না হইলে, প্ররুত ভাবন! বা গাঢ় অভিনিবেশরূপ ধ্যান 
জাগিতে পারে না। আর এই ধ্যানভূমি লাভ ন! হইলে শাস্তি দেখা দেয় না। চিত্ত যতদিন এই 
ধ্যানের আস্বাদন! পায়, ততদিন বিক্ষেপের গভীর তলদেশে যে শান্তাবস্থ। সববদা বিরাজমান। তাহার 
কোনও সন্ধানই পায় না। এই শীাস্ত ভাবের, এই নিস্তরঙ্গ মহোদধির, অগ্ভূতি হইতে প্রকৃত 
আনন লাভ হয় ।৬৬৷ 

অনুবাদ-_অযুক্ত অর্থাৎ অসংঘতচিত্ত ব্যক্তির (অদ্বৈতাত্ম) বুদ্ধি না থাকিবার 
হেতু কি তাহাই বলিতেছেন_চরতাম্-ন্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত অবশীকৃত (অনিয়ন্ত্রিত) 
ইন্দ্িয়াণাম্‌ -ইন্দ্িয়সকলের মধ্যে যু অন্ধুস্যদি একটাকেও লক্ষ্য করিয়৷ মন বিধীয়তে - 
প্রেরিত হয়, অর্থাৎ প্রবঞ্িত হয়-_বিধীয়তে এস্থলে কণ্খ কর্তৃবাচ্যে লটের প্রয়োগ হইয়াছে-- 
তাহা হইলে তগু অর্থাৎ সেই ইন্দ্রিয় একটা হইলেও মনের দ্বারা অন্থগত হওয়ায় অন্ত - 
ইহার অর্থাৎ এই সাধকের কিংবা এই মনের প্রজ্ঞাং -প্রজ্ঞাকে অর্থাৎ আত্মবিষয়া শীস্থীয় 
বুদ্ধিকে রতি -হরণ করিয়া! থাকে অর্থাৎ অপনীত (স্থানত্রষ্ট) করিয়া দেয়, যে হেতু মন সেই 
ইন্জিয়ের বিষয়ে আবিষ্ট হইয়াছে। ১ আর একটা ইন্জরিয়ই যখন প্রজ্াকে স্থানচ্যুত করিয়া! দেয় তখন 
সকলগুলি যদি সমবেত হয় তাহা হইলে তাহারা যে মনকে স্থানত্র্ট করিবে তাহা কি আর বলিতে 
হইবে 1--ইহাই তাত্পধ্যার্থ। ইহার (বাসুর্নাবমিবাস্তলি এই ) যে উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে 
তাহা ম্পষ্ট (সহজবোধ্য )।২ জলেতেই বায়ু নৌকাকে স্থানচ্যুত করিতে সম্্থ স্থলে নহে, ইহা স্থুচিত 


৩৫ 


২৭৪ শ্রীমততগবদ্গীতা। 


তন্মাদ্যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ। 
ইন্দরিয়াপীল্রিয়ার্থেত্যস্তস্ত প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত ॥৬৮। 


মহাবাহো ! তচ্মাৎ যন্ত সরববশঃ ই্রিয়াণি ইঞ্জিয়ার্থেতযঃ নিগৃহীতানি তন প্রজ্ঞা প্রতিষ্িতা অর্থাৎ অতএব ছে মহাবাহো 
ধাহার ইন্দরিয়গণ বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে তাহা প্রজা] স্থির হয়। ৬৮1 


বিষ্ত্বাৎ।১ যদৈকমগীন্দ্রিয়ং প্রজ্ঞাং হরতি তদা সর্ববাণি হরম্তীতি কিমুবক্তব্যং ইত্যর্থঠ। 
ৃষ্টাস্তস্ব স্পষ্টঃ।২ অস্তস্তেব বায়োনোকাহরণসামর্ঘ্যং নতু ভূবীতি সুচয়িতুমস্তসীত্যুক্তম্‌। 
এবং দাষ্টাস্তিকেইপ্যন্তস্থানীয়ে মনশ্চাঞ্চল্যে সত্যেব প্রজ্ঞাহরণসামর্থ্যমিক্দ্রিয়ন্ত নতু 
ভূস্থানীয়ে মনঃস্থ্রয্য ইতি সুচিতম্‌ ॥৩-_-৬৭॥ 

হি যম্মাৎ এবং তন্মাদিতি__সর্ববশঃ সর্ববাণি সমনস্কানি হে “মহাবাহো” ইতি 
সন্বোধয়ন্‌ সর্ববশক্রনিবারণক্ষমত্বা দিক্দ্িয়শক্রনিবারণেইপি ত্বং ক্ষমোইসীতি ন্ুচয়তি। 
স্পষ্টমন্যৎ।১ তস্তেতি সিদ্ধস্য সাধকস্য চ পরামর্শ । ইন্দ্রিয়সংযমস্য স্থিতপ্রজ্ঞং প্রতি 
লক্ষণত্বস্য মুমুক্ষুং প্রতি প্রজ্ঞাসাধনত্বস্য চোপসংহরণীয়ত্বাৎ ॥২-_-৬৮ ॥ 


করিবার জন্য “অভ্ভসি” এই কথা বলা হইয়াছে । এইরূপে জলস্থানীয় যে দাষ্টা্তিক (যাহার 
জনয দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, উপমেষ্) মন্চাঞ্চল্য ( মনের চঞ্চলতা ) তাহা থাকিলেই ইহ্দ্িয়কলের 
প্রজ্ঞাহরণে সামর্থ্য হয় কিন্তু স্থলম্বরূপ মনঃস্থৈরধ্য ( চিত্তের স্থিরতা ) থাকিলে ইন্রিয়ণণের সে সামর্থ্য 
থাকে না, ইহা স্চিত হইয়াছে ।৩--৬৭ 

অন্গুবাদ-_যে হেতু এই প্রকারে সর্ব্বশঃ-সমন্ত ইন্দ্িয়ই সমনম্ক অর্থাৎ মনকে লইয়াই বিষয় 
গ্রহণ করে তখন “হে মহীবাহো_এই প্রকারে সম্বোধিত করায় ইহাই স্থচিত করিতেছেন যে, তুমি 
যখন সকল শক্রকেই নিবারিত করিতে সমর্থ তখন তুমি ইন্দরিয়রূপ শক্রকেও নিবৃত্ত করিতে সমর্থ 
হইতেছ__॥ অন্যান্ত অংশের অর্থ স্পষ্টই আছে।১ "তন্ত প্রজ্ঞা প্রতিষ্তিতা" এইস্থলে “তন্তু” এই 
পদটা যে প্রযুক্ত হইয়াছে তাহার স্বারা সিদ্ধ ব্যক্তি এবং সাধক ব্যক্তি উভয়ের পরামর্শ অর্থাৎ উল্লেখ 
করা হইয়াছে, কারণ, ইন্জিয়সংযম স্থিতপ্রজ্ঞ সিদ্ধ ব্যক্তির লক্ষণ এবং উহা স্থিতপ্রজ্ঞ সাধক মুমুক্ষুরও যে 
প্রজ্ঞাসাধন অর্থাৎ পরমাত্মতত্ববিষয়ক বুদ্ধির হেতু তাহার উপসংহার করিতে হইবে। অর্থাৎ 
স্থিতপ্রজের লক্ষণ নির্দেশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, উপসংহারে তাহারই নির্দেশ করিতে হইবে; 
এই কারণে এখানে যখন ইন্দরিয়সংঘমে তাহার উপসংহার করিতেছেন তখন বুঝিতে হইবে ইহা! অর্থাৎ 
ইন্জিয়সংঘম স্থিতপ্রজ্ঞ সিদ্ধ ব্যক্তির লক্ষণ_ধাহার এ প্রকার ইন্দ্রিয়ং্ঘম আছে তিনি স্থিত- 
প্রজ্জ। আবার স্থিতগ্রজ ব্যক্তির যে লক্ষণ নির্দেশ করা হইতেছে তাহা নিশ্রোজন নহে, অবশ্ঠই 
তাহার কোন প্রয়োজন আছে; অর সেই প্রয়োজনটা হইতেছে এই যে, অন্য সাধক মুমুক্ ব্যক্তির প্রজা 
অর্থাৎ পরমার্থবিষয়ক বুদ্ধি সম্পাদন করিতে হইলে এই ইন্দ্িয়ংঘমই সে বিষয়ে তাহার সাধন 
বা উপকারক ইহয়া থাকে ।২--৬৮ রঃ 


দ্বিতীয়োহ্ধ্যায়ঃ। ২৭৫ 


যা নিশা সর্ববভৃতানাং তন্তাং জাগর্তি সংযমী । 
য্তাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যাতো মুনেঃ ॥৬৯॥ 


সর্বভূতানাং বা নিশ! তন্তাং সংবমী জাগত্তি; বন্তাং ভূভানি জাগ্রত পঞ্ঠতঃ মুনেঃ সা নিশা অর্থাৎ, ভূতগপের পক্ষে 
যাহা রাত্রি, সংঘমী তাহাতে জাগ্রত থাকেন, ভূতগণ যাহাতে জাগ্রত থাকে জাত্মার্শার পক্ষে তাহা রাত্রি। ৬৯ 


তদেবং মুমুক্ষুণ। প্রজ্ঞাস্থৈধ্যায় প্রযত্বপূর্ববকমিক্দ্িয়সংঘমঃ কর্তব্য ইত্যুক্তম্‌। স্থিত- 
প্রজ্ঞন্ত তু ব্বতঃসিদ্ধএব সর্ববেক্ডিয়সংঘম ইত্যাহ যা নিশেতি_১ যা” বেদাস্তবাক্যজনিত- 
সাক্ষৎকাররূপাইহং ব্রন্ষাম্মীতি প্রজ্ঞা “সর্ববভূতীনাম্গঅজ্ঞানাং নিশেব নিশা তান্‌ প্রত্য- 
প্রকাশরূপত্বাং।২ণতস্তাং” ব্রন্মবিদ্ালক্ষণায়াং সর্ববভূতনিশায়াং “জাগপ্তি” অজ্ঞাননিদ্রায়াঃ।২ 
্রবুদ্ধ: সন্‌ সাবধানো বর্ততে“সংযমী” ইন্দ্রিয়সংযমবান্স্থিতপ্রজ্ঞ ইত্যথঃ1৩ যন্থাস্বঘ্বৈতদর্শন- 
লক্ষণায়ামবিদ্যানিদ্রায়াং প্রন্ুপ্তান্তেব “ভূতানি জাগ্রতি” স্বপ্নবৎ ব্যবহরস্তি “সা নিশা” ন 


ভাবপ্রকাশ- মনই বন্ধন ও মোক্ষের প্রকৃত কারণ, ইন্দ্রিয়ের কোনও অপরাধ নাই। মন 
ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইলেই অনর্থ ঘটায়। ই্িযে বসত করি৷ মনকে ইঞ্জিমের অনুগামী হইতে না 
দিলে বুদ্িত্ষ্ট হইবার আশঙ্কা কিছুই থাকে না।৬৭__৬৮ 

অন্ুবাদ--অতএব এইপ্রকারে বল! হইল যে মমুক্ষ ব্যক্তির প্রজ্ঞার স্থিরতার জন্য অর্থাৎ যাহাতে 
তাহার প্রজ্ঞা স্থির হয় সেইরূপ করিবার নিমিত্ত যত্বের সহিত ইন্দ্রিয়সংযম করা আবশ্যক । কিন্ত 
স্থিতগ্রজ্ঞ ব্যক্তির সর্বেন্দিয়ংযম স্বভাবসিদন্ধ ; তাহাই বলিতেছেন-__যা!-যাহা অর্থাৎ বেদাস্ত বাক্য 
হইতে উৎপন্ন (আত্ম) সাক্ষাৎকাররূপ “আমি ত্রদ্ধ হইতেছি” এই প্রকার যে প্রজ্ঞা তাহা অর্ধ্ভূতানাম্‌ 
সসমস্ত অন্ত প্রাণিগণের নিকটে নিশ।-নিশার ন্যায় বলিয়া নিশা, কারণ তাহা তাহাদিগের নিকট 
অপ্রকাশম্বরূপ অর্থাৎ তাদৃশী প্রজ্ঞা কোন প্রাণীর নিকটেই প্রকাশমানা হয় নাঁঁ_সকলেই সে সন্বদ্ধে 
ৃষ্টহীন ;যেমন অন্ধকারময়ী নিশা অপ্রকাশমানা হইয়া থাকে কেহ তাহাতে কিছুই দেখিতে পায় নাইহাও 
সেইরূপ-_।২ তন্তাং- সেই যে ব্রহ্মবিষ্ঠারূপ সমস্ত অজ্ঞ জীবগণের নিশা তাহাতে জাশর্তি - জাগরিত 
থাকেন অর্থাৎ অজ্ঞানরূপ নিদ্রা হইতে প্রবুদ্ধ ( জাগরিত ) হইয়! সাবধান থাকেন; সংযমী অর্থাৎ ধিনি 
ইন্্িয়ংযমবিশিষ্ট স্থিতগ্রজ্ঞ ব্যক্তি (তিনিই সেই নিশায় অবহিত থাকেন), ইহাই তাৎপর্্যার্থ।৩ 
পক্ষান্তরে যস্যাং - ছৈতদর্শনরূপ যে অবস্থায় অবিদ্যানি্রাপ্রস্থপ্ত হইয়াই জীবগণ ( অবিষ্ভামোহিত 
জীবগণ ) জা গ্রতি সজাগরিত থাঁকে অর্থাৎ হ্বপ্রের স্তায় ব্যবহার করে অর্থাৎ স্বপ্নকালে যেমন 
জীবগণ নিদ্রিত থাকিলেও অবিষ্ভাবিলাসে জাগ্রৎ্দশার গ্যায় ব্যবহার করিয়া থাকে 
সেইন্পপ জীবগণ মোহনিত্রায় অভিভূত হইয়াও দ্ৈতদর্শনরূপ স্বপরবিভাগজ্ান কল্পনা করিয়া সমস্ত 
ব্যবহার নিষ্পন্ন করিয়া থাকে ; এই অবস্থার বিচিত্রতা এই যে ভ্বুদ্ধিরূপ অবিষ্যানিত্রায় নিক্রিত 
হইলেও জীবগণ যেন জাগরিতই রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়; জীবগণের অবিষ্যাকল্লিত এতাদৃশ- যে * 
মিথ্যা জাগ্রদ্ভাব সা নিশা! -.তাহ নিশার স্বরূপ অর্থাৎ তাহা প্রকাশ পায় না-; (কাহার নিকট 


২৭৬ স্ীম্তগবদগীতা । 


প্রকাশতে আত্মতত্বং“পশ্ঠতো”্ইপরোক্ষতয়া “মুনে:”স্থিতপ্রজ্ঞস্ত।৪যাবন্ধি ন প্রবুধ্যতে তাবদেব 
বপ্নদর্শনং, বোধপ্যস্তত্ানত মস্ত | তত্জ্ঞানকালে তু ন ভ্রমনিমিত্তঃ কশ্চিদ্যবহারঃ1৫ তছজং 
বার্তিককারৈঃ__“কারকব্যবহারে হি শুদ্ধংবন্ত ন বীক্ষ্যতে। শুদ্ধে বস্তনি সিদ্ধে চ কারকব্যাপৃতি 
সতথা॥ (সঃ বাণ্তিক ১৬৬) কাকোলৃকনিশেবায়ং সংসারোহজ্ঞাত্মববেদিনোঃ। যা নিশা সর্ববভূতানা- 
মিত্যবোচৎ ম্বয়ং হরি; ॥৮(১181৩১৩)__ইতি 1৫ তথাচ যস্ত বিপরীতদর্শনং তন্য ন বস্তদর্শনং 
বিপরীত দর্শনন্য বস্তদর্শনজন্ত্বাৎযস্ত চবস্তাদর্শনং তস্ত নবিপরীতদর্শনং বিপরীতদর্শনকারণত্ত 
বস্তৃদর্শনস্ত বন্তুদর্শনেন বাধিতত্বাৎ ।৭তথাচ শ্রুতিঃ “যত্রবা অন্দিব স্যাত্তত্রান্যোইস্যৎ পশ্যেৎ 


তাহা প্রকাশমান নহে ?__) পশ্ঠতঃ মুনে:- যিনি আত্মতত্বকে অপরোক্ষভাবে সাক্ষাৎকার করেন সেই 
স্থিতপ্রজ্ঞ মুনির নিকট। (অর্থাৎ স্থিতপ্রজ্ঞ মুনির আত্মতত্ব সাক্ষাৎকার বশত: সমস্ত ঘতবুদ্ধির 
বিলয় হওয়ায় মূঢ় জীবগণের যে অবিগ্যাকল্লিত ব্যাবহারিকতা৷ তালা তাহার নিকট প্রকাশ পায় না) 
এই জন্য তাহা তাহার নিকটে অপ্রকাশমানা তমোম্য়ী নিশার গ্যায় )।৪ স্বপরদর্শন ততক্ষণই হইয়! থাকে 
যতক্ষণ ন| জীব জাগরিত হয়; কারণ ভ্রমের সীমা হইতেছে বোধ (বস্তর স্বরূপদর্শন ) অর্থাৎ 
বোধের পূর্ব পর্ধ্যস্তই, যে পর্যন্ত না বস্তর স্বরূপবিষয়ক জ্ঞান হয় তাবৎকালই ভ্রম বিদ্যমান থাকে । 
কিন্তু যখন তব্জ্ঞানের উদয় হয় তখন আর ভ্রমজন্য কোনরূপ ব্যবহার হইতে পারে না।৫ বাষ্ঠিককার 
ভাহাই বলিয়াছেন যথা, “কারক ব্যবহার বশত: অর্থাৎ ভ্রম জন্য কর্তৃত্বভোক্তত্বাদিব্যবহাঁর নিবদ্ধান শুদ্ধবস্ত 
দেখিতে পাওয়! যায় না অর্থাৎ আত্মদর্শন কিংবা! আত্মজিজ্ঞাসা হইতে পারে না। আর শুদ্ধবস্ত 
দুষ্ট হইলে অর্থাৎ আত্মসাক্ষাৎকার হইলে কারকব্যাপার অর্থাৎ করতৃত্বাদিরপ ভ্রম জন্য ব্যবহার 
দৃষ্টিগাচর হয় না। এই সংসার অজ্ঞ এবং আত্মজ্ঞ ব্যক্তির নিকট কাক এবং উলুকের ( পেচকের) 
নিশার স্তায় অর্থাৎ যেমন কাক যখন দিবাভাগে আলোকে দেখিতে পায় পেচক তখন দেখিতে 
পায় না আবার পেচক যখন রাত্রিভাগে অন্ধকারে দেখিতে পায় কাক তখন দেখিতে পায় না 
আত্ুজ এবং অনাতুজ্ঞ ব্যক্তির ব্যবহারও সেইবূপে ভগবান্‌ স্বয়ং ইহা, যাহা সমস্ত প্রাণিগপের নিশ! 
ইত্যাদি সন্দর্ভে বলিয়া গিয়াছেন।৬ (বার্তিককারের উক্ত শ্লোকছয়ের ভাবার্থ এইরূপ-_যথা--) 
যাহার বিপরীত দর্শন হইয়াছে তাহার আত্মবস্তর (স্বরূপ) দর্শন হইতে পারে না, কেন না বিপরীত দর্শন 
বস্তুর অদর্শন ( অসম্যক্‌ দর্শন) জনিতই হইয়া থাকে । , আবার যাহার আত্মবস্তর হরপার্শন হইয়াছে 
তাহার বিপরীত দর্শন হয় না, কারণ বস্তর যে অদর্শন তাহা বস্তর দর্শনের দ্বারা বাধিত হইয়া 
গিয়াছে ।* “যে অবস্থায় অন্টের ন্তায় হয় অর্থাৎ অজ্ঞানবশতঃ ভেদব্যবহার হয় পরমার্থতঃ কিন্ত 
ভেদ নাই, তখন অন্ত ব্যক্তি অন্য বন্ত দর্শন করে অর্থাৎ তখন ইহা আমা হইতে ভিন্ন, উহা আম! 
হইতে ভিন্ন ইত্যাদিরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে কিন্ত যে অবস্থায় সমস্তই এই জ্ঞানী ব্যক্তির আত্ম- 
ত্বরূপেই পর্যবসিত হয় তখন আর কে কাহাকে দেখিবে অর্থাৎ সে অবস্থায় ত্রষ্টা এবং দৃশ্ত, নিজ এবং 
* পুর এই প্রকার ভেদ ব্যবহারই সম্ভব হয় না--* এই শ্রুতিও বিষ্া এবং অবিষ্ার ব্যবস্থ। (নিয়ম ) 
বলিতেছেন ) অর্থাৎ বিষদবস্থায় জানোদয় হইলে কিরপ ব্যবহার হয় এবং অবিহ্দবস্থায় অজান 


দিতীয়োহধ্যায়ঃ। ২৭৭ 


আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশস্তি য্ৎ | 
তদ্ব কাম৷ যং প্রবিশস্তি সর্বেব স শান্তিমাগীতি ন কামকামী |1৭০॥ 


বন্ধৎ আপঃ আপূর্যমাণং অচলপ্রতিষ্ঠং সমুত্রং প্রবিশত্তি, তন্ছৎ সর্ব্বে কামাঃ বং প্রবিশস্তি সঃ শান্তিম্‌ আক্পোতি ; 
কামকামী ন অর্থাৎ, নদনদী যেমন অবিকৃতভাবে অবস্থিত সমুগ্রে প্রবেশ করে, সেইরূপ সমন্ত কামনা বাহার মধ্যে প্রবেশ করে 
(অথচ যিনি নির্বিকার থাকেন ) তিনিই শান্তির অধিকারী ; কামনাগরবশ ব্যক্তি কখনও শাস্তি পাইতে পারে না।+০॥ 


যত ত্বস্ত সর্ববমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্টেং” ইতি ( বৃহদাঃ উঃ ৪৩/৩১)। বিদ্যাবিষ্ভয়ো- 
ব্যবস্থামাহ যথা কাকন্য রাত্রন্বস্ত দিনমুলৃকন্ত দিবান্ধস্ত নিশা রাত্রৌ পশ্ঠতশ্চোলুকস্ত 
যদ্দিনং রাত্রিরেব সা কাকস্ত ইতি মহদাশ্চর্ধ্যমেতৎ ।৮ অতস্তত্বদর্শিনঃ কথমাবিদ্তকক্রিয়া- 
কারকাদিব্যবহারঃ স্যাদিতি স্বতঃ সিদ্ধ এব তন্তেক্দিয়সংযম ইত্যর্থ; ॥৯-_-৬৯॥ 

এতাদৃশস্ত স্থিতপ্রজ্ঞস্ত সর্বববিক্ষেপশাস্তিরপ্যর্থসিদ্ধেতি সমৃষ্টান্তমাহ আপূর্য্য- 
মাণমিতি__১ সর্ববাতি দীভিরাপূর্য্যমাণং” সস্তং বৃষট্যাদিপ্রভবা অপি সর্ববাণআপঃ সমুদ্র 
প্রবিশস্তি” ২ কীদৃশং “অচল প্রতিষ্ঠ অনকিক্রান্তমর্ধ্যাদং, অচলানাং মৈনাকাদীনাং প্রতিষ্ঠা 


কালে কিপ্রকার ব্যবহার হয় এবং তাহার কারণই বা কি তাহা বলিয়া দিতেছেন। (এক আতা! 
ছাড়া যখন আর অন্য কিছু থাকিতে পারে না তখন তত্বজ্ঞাবস্থায় ভেদ দর্শন হইতেই পারে না। 
অন্াবস্থায় যে ভেদদর্শন তাহা অবিদ্ভার বিজূম্ভণ মাত্র।) ইহার উদাহরণ যেমন, রাত্র্ন্ধ (রাতকাণা ) 
কাকের যাহা দিন তাহা দিবান্ধ পেচকের নিশা; আবার রাত্রিতে যে দেখিতে পায় সেই পেচকের 
যাহা দিন তাহা কাকের নিকট রাত্িই হইয়া থাকে__ইহা অত্যস্তই আশ্চর্যজনক ।৮ স্থৃতরাং 
তত্বদর্শী ব্যক্তির কি প্রকারে অবিদ্যাকল্পিত ক্রিয়াকারকাদি ব্যবহার হইতে পারে? এই কারণে 
তাহার ইন্দ্রিয়সংযম স্বতঃসিদ্ধ অর্থাৎ স্বাভাবিক, ইহাই তাৎপর্ধ্যার্থ ।৯-_-৬৯ 

ভাবপ্রকাশ- ইন্দরিয়ং্যম সাধনার মূল ভিত্তি? সংযমী ব্যক্তি এক নৃতন রাজ্যের সন্ধান 
পান। সাধারণ অসংঘত ভূতগণের পক্ষে যে রাজ্য একেবারে অন্ধকারাবৃত, সংযমী ব্যক্তি সেই 
রাজ্যে বিচরণ করেন। স্থিতপ্রজ্ঞলক্ষণে যে উপরের ভূমির কথা বলা 'হইয়াছে, সংযমী না হইলে 
সে রাজ্যের ধারণাও করিতে পারা! যায় না। সংযমীর পক্ষে যাহা নিত্য দিবালোকের ন্থায় স্থপ্রকাশিত 
অসংযমীর নিকট তাহা তমসাবৃত রজনীর ন্যায় একেবারেই লুক্কায়িত থাকে ।৬৯ 

অন্ুবাদ-_এই প্রকার স্থিতপ্রজঞ ব্যক্তির সকল প্রকার বিক্ষেপের অর্থাৎ সাংসারিক শোক- 
ছুঃখাদিরূপ চাঞ্চল্যের শাস্তি (নিবৃত্তি ) যে অর্থতঃসিদ্ধ অর্থাৎ স্বতঃই হইয়া থাকে তাহা দৃষ্টান্ত নির্দেশ- 
পূর্বক ঘলিতেছেন--।১ যে সমূত্র সমস্ত নদীর দ্বারা আপুর্ব্যমাণম্‌ - আপুষ্যমাণ (পূর্ণ ) হইতে থাকে 
বৃষ্টি আদি হইতে উৎপন্ন জলও সেই সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া থাকে_/২ সেই সমুদ্র কিরপ? (ইহার 
উত্তরে বলিতেছেন)_অচলপ্রতিষ্ঠম্‌ - তাহা অচলপ্রতিষ্ঠ অর্থাৎ তাহা! নিজ মর্যাদা! (সীমা) অতিক্রম 
করে না। অথবা অচলপ্রতিষ্ঠ অর্থ যে মমূত্রে মৈনাক প্রভৃতি অচল (পর্বত) সকলের প্রতিষ্ঠা 


২৭৮ স্্রীযত্তগবদগীতা। 


যন্থিক্নতি বা গাল্তীর্য্যাতিশয় উক্তঃ-_1৩ “যদ্বং* যেন প্রকারেণ নির্ব্বিকারদ্বেন “তত্ব” 
তেনৈব নির্বিবিকারপ্রকারেণ “ং” স্থিতপ্রজ্ঞ নির্কিবকারমেব সম্তং “কামাঃ” অজ্রৈলেকৈঃ 
কাম্যমানাঃ শব্দান্ভা সর্ব্বে বিষয়। অবর্জনীয়তয়৷ প্রারন্ধকর্্দবশীৎ “প্রবিশস্তি” ন তু 
বিকর্তৃং শরুবস্তি “স” মহাসমুক্স্থানীয়ঃ স্থিতপ্রজ্ “শাস্তিং” সর্ববলৌকিকালৌকিককর্- 
বিক্ষেপনিবৃত্তিং বাধিতান্ুবৃত্ত্াইবিদ্যাকাধ্যনিবৃত্তিধ্চ “আপ্পোতি” জ্বানবলেন_8 ন “কাম- 
কামী” কামান্‌ বিষয়ান্‌ কাময়িতুং শীলং যন্ত স কামকামীঅজ্ঞঃ শান্তিং ব্যাখ্যাতাং 
নাপ্পোতি, অপি তু সর্বদা লৌকিকালৌকিককর্ম্বিক্ষেপেণ মহতি ব্লেশার্ণবে মগ্নো ভবতীতি 


( অবস্থিতি ) আছে-_- ইহার দ্বারা সমুদ্রের অতিশয় গাভীধ্য (অগাধতা)কথিত হইল ।৩ ন্দযন্ধ যেমন 
অর্থাৎ সমুদ্র যেরূপ সেই নির্কিকারভাবে অবস্থিত তদ্ব- সেইরূপ নির্ববিকারত্বপ্রকার অর্থাৎ 
নির্বিকারতাবিশিষ্ট._-যম্‌ যিনি সেইগ্রকার নির্বিকার ভাবেই অবস্থিত থাকেন তাদৃশ সেই স্থিতপ্রজ্ঞ 
ব্যক্তির মধ্যে কামাঃ অর্থাৎ মূঢ় ব্যক্তিগণের বাঞ্ছনীয় শব্দাদি বিষয়সকল প্রীরন্বকর্মের বশে অবর্জনীয়তা 
হেতু (প্রত্যাখ্যেয়রূপে) প্রবিশস্তি - প্রবেশ করিয়া থাকে, কিস্তু এগুলি ত্াহারচিত্তকে বিকৃত করিতে 
সমর্থহয় না, সঃ- তিনি অর্থাৎ মহাসমুদরস্থানীয় সেই স্থিত গ্রজ্ঞব্যক্তিশীস্তিম্‌ - লৌকিক এবং অলৌকিক 
সকল প্রকার কর্মের নিবৃত্তি এবং বাধিতাহবৃত্ত অবিদ্াকার্যের নিবৃত্তি অর্থাৎ অবিষ্যা বাধিত হইলেও 
কতবার্ধ্য কুস্তকার চক্রের অনর্থক ভ্রমণক্রিয়ার ন্যায় তাহার কাধ্যের যে অনুবৃত্তি অর্থাৎ কিছুকালের 
জন্ত ফলভোগ হইতে থাকে তাহারও নিবৃতি আগ্লোতি -জ্ঞানবলে লাভ করিয়া থাকেন।৪ 
[ভাগুপর্য্য :--স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক বিষয়গ্রহণ করিতে পারেন না, কেন না তাহার অবিষ্তা 
বাধিত হওয়ায় ক্থৃত্বভোতৃত্বাদি অভিমানও নিবৃত্ত হইয়! গিয়াছে । তথাপি অবিষ্যা নিবৃত্ত হইলেও 
রজ্জব দগ্ধ হইলেও যেমন দর্চরজ্ফবন্ম রজ্জুর আকারে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করে কিংবা কুস্তাকারের 
চক্র ঘটাদি ত্রব্য প্রস্তুত হইবার জন্য ঘুরান হইলে সেই ঘটাদি প্রস্তত হইয়া গেলেও যেমন তাহা 
ক্ষণকাল অনর্থক ঘুরিতে থাকে; সেইরূপ তাহার অবিষ্ঠা নিবৃত্তি হইলেও কিয়ৎকাল অবিষ্তার কার্ধ্য 
বিদ্যমান থাকে, আর তাহারই বলে শব্াদি বিষয় সকল অপ্রত্যাখ্যেয়রূপে তাহার নিকট উপস্থিত হইয়! 
থাকে। সেইগুলিকে এড়াইতে না পারিলেও, সেগুলি তাহার চিত্তে প্রবেশ করিলেও 
বনুনদীর বারা আপূর্্যমাগ এবং মহাবৃষ্টির দ্বারাও পূর্য্মাণ মহাসমূত্র যেমন ক্ষৃভিত হয় না, কিন্তু অচল 
অঙ্ষু্ধ থাকে, সেইরূপ ত্াহারও চিত্ত অবিচলিতই থাকে । সেই সেই বিষয়সংস্পর্শে পদ্মপত্রস্থিত জলের 
্তায় তাহার চিত্ত কোনরূপে সংস্ৃষ্ট হয় না। অবশেষে তাহার সেই বাধিত অবিষ্ভার সংস্কার নাশ হইলে 
প্রারন্ধকার্যের নাশ হইয়া! থাকে । তখন সমস্ত কর্মের এবং সাধ্য অবিষ্ভার আত্যস্তিক উপরম হুইয়া থাকে; 
ইহাই তাহার পরমা শাস্তি বলিয়! কথিত হয়। ] ন কামকামী -পক্ষাস্তরে যে ব্যক্তি কামকামী অথাৎ 
কাম্য বিষয় সকলের কামনা করা যাহার ম্বভাব সেই কামকামী অজ্ঞ ব্যক্তি শাস্তিং -যাহা পূর্বের 
'ব্যাখ্যাত হইল সেই শাস্তি পাইতে পারেন না। কিন্তু সে লৌকিক এবং অলৌকিক কর্মের বিক্ষেপ 
অর্থাৎ চাঞ্চল্যবশতঃ মহান্‌ ক্লেশি সাগরে নিমগ্ন হইয়! থাকে। ইহাই এস্থলে ক্লেকোক্ত বাকোর 


ব্বিতীয়োহিধ্যায়ঃ। ২৭৯ 


বিহায় কামান্‌ ষঃ সর্ববান্‌ পুমাংস্চরতি নিস্পৃহঃ। 
নিম্মমে৷ নিরহস্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ৭১1 


ষঃ পুমান্‌ সর্ব্যান্‌ কামান বিহায নির্মম:, নিরহঙ্কার:, নিষ্পৃহঃ চরতি স শান্তিং অধিগচ্ছতি অর্থাৎ যিনি সমস্ত বাসনা 
পরিত্যাগপূর্র্বক মমতা, অহংভাব এবং শ্পহা শৃন্ত হয়! বিচরণ করেন তিনিই শান্তিলাভ করেন। ৭১৪ 


বাক্যার্থঃ।৫ এতেন জ্ঞানিন এব ফলভূতে। বিদ্বৎসন্ন্যাসস্তস্তৈব সর্বববিক্ষেপনিবৃত্তিবূপ- 
জীবন্ুক্তিঃ দৈবা ধীনবিষয়ভোগেইপি নিবিবকারতেত্যাদিকমুক্তং বেদিতব্যম্‌ ॥৬__-৭০॥ 

- যম্মাদেবং তম্মাৎ প্রাপ্তানপি “সর্ববান্” বাহ্যান্‌ গৃহক্ষেত্রাদীন্‌ আস্তরাম্মনোরাজ্য- 
রূপান্‌ বাসনামাত্ররূপাংশ্চ পথি গচ্ভতস্তৃণস্পর্শতুল্যান্‌ “কামান্‌” ত্রিবিধান্‌ বিহায় উপেক্ষ্য 
শরীরজীবনমাত্রেইপি “নিস্পৃহ%” সন্‌, যতে। “নিরহস্কারঃ” শরীরেন্দ্রিয়াদাবয়মহমিত্যভিমান- 
শৃন্ঠঃ বিছ্যাবস্বাদিনিমিস্তাত্মসস্তাবনারহিত ইতি বা, অতে৷ “নির্মম: শরীরযাত্রামাত্রার্থেপি 


অভিপ্রেত অর্থ।৫ ইহার দ্বারা ইহাই উক্ত হইল বুঝিতে হইবে যে, জ্ঞানী ব্যক্তিরই (জ্ঞানের) 
ফলস্বরূপ বিদ্বৎসন্ন্যাস হইয়া থাকে, এবং তাহারই সকলপ্রকার বিক্ষেপের অর্থাৎ অবিদ্যার ক্রিয়াস্তর- 
জননশক্তির নিবৃত্িম্বরূপ জীবনুক্তি হইয়া থাকে; আর দৈবাঁধীনতা৷ হেতু অর্থাৎ প্রারব্বকর্মরূপ অনৃষ্টবশতঃ 
তাহার বিষয়ভোগ হইতে থাকিলেও তাহারই নির্বিকারত। সম্ভব; অর্থাৎ বিষয়ভোগেও নির্বিকারতা 
কেবল ঈদৃশ স্থিতগ্রন্ঞ ব্যক্তিরই হওয়া সম্ভব অন্যের নহে।৬--৭০ 

ভাবপ্রকাশ-_কামনানিচয় যাহার মধ্যে বিলীন হইয়া যায়, যাহাকে কামনা বিচলিত 
করিতে পারে না, বাসনা ধাহার মধ্যে কোনও বিক্ষোভ বা চাঞ্চল্য স্থা্টি করিতে পারে না, ধিনি 
আপ্তকাম বলিয়া সর্বাবিধ কামনার উপরে অবস্থিত, তিনিই শাস্তির অধিকারী । সত্যই শুধু সংযম 
বলে বাসনা! ত্যাগ করিলেই মুক্তির আস্বাদ পাওয়া যায় না। সংযম প্রথম সাধন হইলেও, ইহাই 
সাধনার শেষ কথা নহে । আকাম বা পরিপূর্ণকাম হইলে বাসনা আর বিচলিত করিতে পারে 
না, বাসনার পিছনে আর ছুটিতে হয় না। সমস্ত বাসনা নিজেকে অন্তরেই পরিপূর্ণ দেখিতে 
পাইয়া বিলীন হইয়া যায়_ইহাই মুক্তির ভূমি-_ইহাই অচলপ্রতিষ্ঠ সমূক্রের দৃষ্টান্তের দ্বারা 
বুঝাইতেছেন।৭* 

অন্ুবাদ__এইরূপই যখন তত্ব অর্থাৎ স্থিতগ্রজ্ঞ ব্যক্তিরই যখন বিষয়সংস্পশ্শশন্যতা হইয়া থাকে 
এবং কামনাশৃন্যতাই যখন এইরূপ অবস্থার মূল তখন, গৃহ, ক্ষেত্র ( কলজ্র) প্রভৃতি বাহ্‌ বিষয়সকল এবং 
মনোরাজ্যরূপ বাসনাধঘাত্রন্বরূপ ( কেবলমাত্র বাসনাত্মক মনঃকল্পিত) আভ্যস্তরীণ বিষয় সকলকে, পথে 
তৃপম্পর্শের ন্যায় অর্থাৎ পথে যাইতে যাইতে তৃণরাজি ম্পৃষ্ট হইলেও তাহা তুচ্ছ এবং নিশ্রয়োজন বিধায় 
যেমন উপেক্ষণীয় হয় সেইকূপভাবে কামান - ভ্রিবিধ কামনাকেই বিবায় - পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ তাহা 
দিগকে উপেক্ষা করিয়ানিস্পৃহঃ- এমন কি শরীর এবং জীবনেও স্পৃহাশূন্যহইয়াঁ_ইহার (এইরূপ নিম্পৃহ-., 
তার) হেতু এই যে তিনি নিরহংকার১- শরীর এবং ইন্জিয়াদিতেও-_-“আমি ইহা? এইপ্রকার অভিমান- 


২৮০ _.. শ্্রীযভগবদশীতা। 
এষা ব্রান্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহতি । 


স্িত্বাস্তামন্তকালেহপি ব্রহ্মনির্ববাণমুচ্ছতি ॥৭২॥ 


পার্থ! এা ব্রাহ্ধী স্থিতিঃ; এনাং প্রাপ্য ন বিমুহাতি; অগ্তকালে অপি অন্তাং স্বত্ব ্র্নির্ববাপং খচ্ছতি অর্থাৎ, হে 
গার্থ। ইহাই ত্রাঙ্গী স্থিতি, ইহাকে পাইলে আর মোহ থাকে ল| , জীবনের শেব সময়েও ইহাতে স্থিত হইলে ব্র্গানিরব্বাণ লাভ 
করা বায়। ৭২ 
প্রারনকর্মাক্ষিপ্তে কৌপীনাচ্ছাদনাদৌ মমেদমিত্যভিমানবজ্জিতঃ সন্‌ “যঃ পুমান্‌ চরতি” 
প্রারন্কর্মাবশেন ভোগান্‌ ভূড়ক্তে যাদৃচ্ছিকতয়া যত্র কাপি গচ্ছতীতি বা “স” 
এবক্ৃতঃ স্থিত প্রজ্ঞ “শান্তিং? সর্ববসংসারছুঃখোপরমলক্ষণাং অবিদ্যাতৎকা ধ্যনিবৃত্তি “মধি- 
গচ্ছতি” জ্ঞানবলেন প্রাপ্মোতি তদেতদীদৃশং ব্রজনং স্থিত প্রজ্ঞস্তেতি চতুর্থপ্রশ্নস্তোত্বরং 
পরিসমাপ্তং ॥ ৭১ ॥ 
তদেবং চতুর্ণাং প্রশ্বানামুত্তরব্যাজেন সর্ববাণি স্থিতপ্রজ্ঞলক্ষণানি মুযুক্ষুকর্তব্যতয়া 
কথিতানি। সম্প্রতি কর্্মযোগফলভূতাং সাঙ্যনিষ্ঠাং ফলেন স্তবন্নুপসংহরতি এষেতি_1১ 
“এষা” স্থিত প্রজ্ঞলক্ষণব্যাজেন কথিতা “এষা তেইভিহিতা সাঙ্য বুদ্ধি”রিতি চ প্রাগুক্তা 


শূন্ত অথবা নিরহস্কার অর্থ বিদ্যাবান্‌ হওয়ায় অর্থাৎ জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া! আত্মসস্তাবন্শাবিহীন 
হইয়া অর্থাৎ আমি জ্ঞানী তত্ববিৎ ব্যক্তি হইতেছি এই প্রকার অভিমানবিহীন--এই সমস্ত কারণে 
নির্মম: - প্রারন্ধকর্্মবশে শাক্ষিপ্ত (আনীত) এবং কেবলমাত্র শরীরযাত্রার জন্য যাহার প্রয়োজন 
. এতাদৃশ কৌগীনরূপ আচ্ছাদন আদিতেও “ইহা আমার' এইরূপ অভিমানশৃন্য হইয়া, ষঃ পুমান্‌ -.যে ব্যক্তি 
চরতি বিচরণ করেন অর্থাৎ, প্রারন্ধকর্্মবশে বিষয়ভোগ করেন কিংবা যাদৃচ্ছিকভাবে ( বিনা উদ্দেস্তে ) 
যে কোনও অনির্দিষ্ট স্থানে গমন করেন-_সঃ-" এইপ্রকার লক্ষণ বিশিষ্ট সেই স্থিতপ্রজ্ব্যক্ষি শীস্তিং- 
--সংসারূপ নিখিল দুঃখের উপরম( নিবৃত্ত )ন্বন্ণপ অবিগ্ার এবং অবিদ্ার কার্যের নিবৃত্ধি 
অধিগচ্ছতি -জ্ঞানবলে লাভ করিয়া থাকেন। স্থিতগ্রজ্ঞ ব্যক্তির ব্রজন অর্থাৎ বিষয়গ্রহণ ঈদৃশ__ 
এইভাবেই হইয়া থাকে__এইবূপে চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর পরিসমাপ্ত হইল। ৭১ 

ভাবপ্রকাশ-__হত্তপদাদির চলনরূপ ক্রিয়া বা কর্দখ দৌষাবহ নহে। এই কর্শ ত্যাগ 
করা যায় না, এই কর্ন ত্যাগ করিবার উপদেশও শ্রীভগবান্‌ দেন নাই। কামনাই বন্ধনের হেতু। 
এই কামনা ত্যাগ করিয়। কর্ম করিলেই শীস্তিলাভ করা যায়।৭১ 

অনুবাদ - এইবূপে চারি প্রশ্থের উত্তরের গ্রসঙ্গে স্থিতগ্রজ্ঞ ব্যক্তির যে সমস্ত লক্ষণ উক্ত হইল 
তাহা যে মুযুক্ষু ব্যক্তির কর্তব্য (অনুষ্ঠেয়) তাহা কথিত হইল। এক্ষণে কর্দমযোগের ফলস্বরূপ 
ষে সাংখ্যনিষ্ঠা অর্থাৎ আত্মজ্ানপরায়পয়তা, তাহার ফলনির্দেশপূর্ববক প্রশংসা করিয়৷ তাহার 
উপসংহার করিতেছেন-।১ এষা! ইহা! অর্থাৎ স্থিতগ্রজ্ের লক্ষণ নির্দেশ করিবার প্রসঙ্গে যাহা! কথিত 
হইল এবং পূর্বেও এব তেইভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধিঃ-:“তোমায় এই সাংখ্যবিষয়ে (আত্মতত্ববিষয়ে) 


ঘিভীয়োধ্ধ্যায়ঠ। ২৮৯, 


পস্থিতি* নিষ্ঠা সর্বকর্সংনযাসপূর্ববকপরমাস্মজ্জানলক্ষণা "ব্রাহ্মী” ব্রদ্মাবিষয়া হে পার্থ 
“এনাং” স্থিতিং “প্রাপ্য” ঘঃ কশ্চিদপি পুনর্ন “বিমুহাতি”__ন হি জ্ঞানবাধিতস্ত অজ্ঞানস্ত 
পুনঃ সম্ভবোইস্তি, অনাদিত্বেনোৎপত্তসস্ভবাৎ।২ “অন্তাং* স্থিতৌ অন্তকালেইপি 
অস্ত্যেইপি বয়সি “স্থিত্বা” “ক্রহ্ষমনিররবাপং» ক্রহ্মণি নির্ববাণং নির্তিং প্রদ্ষরূপং 
নির্ধবাণমিতি বা, “খচ্ছতি* গচ্ছত্যতেদেন। কিমু বক্তব্ং যে ব্রহ্মচর্ধ্যাদেব 


বুদ্ধির কথী বলা হইল” ইত্যাদি গ্রন্থে যাহা উক্ত হইয়াছে, সেই স্মিতিঃ -নিষ্ঠা অর্থাৎ সকল প্রকার 
কর্টের সম্ন্যাসপূর্বাক পরমাত্মজ্ঞানরূপ যে নিষ্ঠা অর্থাৎ জন্মান্তরানুষ্ঠিত সাধনের পরিপকতাবশতঃ 
জন্মাবধিই ধাহার কম্ম ও কর্দফলে বৈরাগ্য জদ্মিয়াছে বলিয়া কমন এবং কর্মফলাভিলাষ ত্যাগ করায় 
বেদাস্তবাক্যশ্রবণাদি হইতে যে আত্মজ্ঞান উদিত হইয়া থাকে সেই আত্মজ্ঞানবূপ যে স্থিতি তাহা ব্রাক্ষী - 
্রহ্মবিষয়! অর্থাৎ ইহাকেই পণ্ডিতগণ ব্রহ্ষজ্ঞান বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । হে পার্থ! এনাং-এই 
স্থিতি প্রাপ্য - প্রাপ্ত হইয়া! অর্থাৎ ষে কোনও ব্যক্তি ঘদি এই স্থিতি লাঁভ করিতে পারে তাহা হইলে 
সে আর ন বিমুস্কতি -মোহগ্রন্ত হয় না। যেহেতু জানের দ্বারা অজ্ঞান বাধিত হইলে তাহার আর 
পুনরুৎপত্তি হইতে পারে না, কারণ তাহা! অনাদি বস্তু, এই জন্য তাহার উৎপত্তি সম্ভব নহে।২ 
[ তাৎপর্ব্য_-তন্জ্ঞান উদিত হইলে অজ্ঞান না হয় বাধিত হইল; কিন্তু সেইরূপ অজ্ঞান ত আবার 
আসিতে পারে ; তাহার জন্থ আবার তব্জ্ঞানের আবশ্ঠক হইবে। এইন্সপে যতবারই তত্বজ্ঞান হউক 
না কেন প্রত্যেক বারেই ত অজ্ঞানের উৎপতি সম্ভব হইয়া পড়ে। তাহা হইলে আর কম্মিন্‌ কালেও 
মোক্ষের আশা থাকে না; স্থতরাং মোক্ষচেষ্টা বিফল হইয়া পড়ে, এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে । 
ইহার উত্তরে বলিতেছেন, অজ্ঞান অনাদি ভাব পদার্থ; ঘাহা অনাদি ভাব পদার্থ তাহার উৎপত্তি হইতে 
পারে না। এইজন্য শ্রুতি অবিদ্যাকে “অজা” বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু অনাদি বস্তর যে নাশ হয় 
না তাহা নহে, যেহেতু নাশক পদার্থের সহিত সম্বন্ধ হইলেই নাশ হইবে-_-নাশকসংসর্গ না খাঁকিলে নাশ 
হইবে না, ইহাই নিপম। নাশকসংসর্গে অনাদি বস্তরও নাশ হয়, যেমন ঘট উৎপন্ন হইলে ঘটগ্রাগভাব 
চিরতরে নষ্ট হইয়া যায়, তাহীর আর উৎপত্তি হইতে পারে না, যে হেতু তাহ! অনাদদি। সেইরূপ অজ্ঞান 
একবার নষ্ট হইলে পুনরায় আর জন্মিতে পারে না। ইহার আরও কারণএই যে__প্তস্বপক্ষপাতে। হি 
ত্বভাবে। ধিয়াম্‌” - তত্বপক্ষপাতিতা অর্থাৎ বস্তর স্বরূপ গ্রহণ করাই বীবৃত্ির স্বভাব ; বিশেষ প্রতিবন্ধক 
না থাকিলে একবার যাহা স্বরূপতঃ গৃহীত হয় তদ্ধিষয়েই বুদ্ধি প্রতিষ্টিত হইয়া থাকে। এই কারণে 
পরমাত্মতত্ব একবার গৃহীত হইলে বুদ্ধিবৃত্তি আর ভাহা হইতে বিচ্যুত হয় না। স্থৃতরাং অবিষ্তার 
বিরোধী তত্বজান অক্ষর থাকায় আর অবিস্তার উৎপত্তি হইতে পারে না।] অন্তাং - এই স্থিতিতে অস্ত্য- 
কাচে অপি - শেষ বয়সেও ্টিবা! - থাকিয়া অর্থাৎ শেষ বয়সেও যদি কাহারও ব্্ধনিষ্ঠারপ এই স্থিতি 
উৎপর্ন হয় তাহা হইলেও সেই ব্যক্তি ব্রক্ম নির্ব্বাণং -ব্্দে নির্বধাশ অর্থাৎ নির্বতি (অভোপ্রান্তি) 
অথব৷ ব্রদ্বন্বরূপ যে নির্বাণ তাহা খাচ্ছত্তি লাভ করিয়া থাকে__নি্দ হইতে অভিন্নরূপে ব্ন্বত্বলাভ ' 
করে। স্থতরাং যে ব্যক্ধি ব্রহ্ষচ্ধ্য আঙ্খম হইতেই সন্সযাস গ্রহণ করিয়! যাবজ্জীবন এই ক্রান্ধী স্থিতিতে 


৩৬ রর 


২৮২ শ্রীমস্তগবদর্গীতা। 


সন্ত যাবজ্জীবমন্তাং ত্রান্ধ্যাং স্থিতাববতিষ্ঠতে স. ক্রন্গামি্ববাগমৃচ্ছতীত্যপি- 
শবার্থ; ।৩-_৭২॥ 


জ্ঞানং তৎসাধনং কর্ণ সব্বশুদ্ধিশ্চ তৎফলং। 
৩ংফলং জ্ঞাননিষ্টৈবেত্যধ্যায়েহস্মিন্‌ প্রকীত্তিতম্‌॥ 


ইতি শ্রীমৎ-পরমহংসপরিব্রাজকা চার্ধ্য-বিশ্বেশ্বর-সরন্বতী-শ্রীপাদ-শিত্য 
শ্রীমধুসথদন-সরম্বতী-বিরচিতায়াং শ্রীভগবদগীতা-গৃঢার্থদীপিকায়াং 
সর্ববগীতার্থনুত্রণং নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ। 


অবস্থান করেন তিনি যে অবশ্ঠই ব্রন্বনির্ববাণ প্রাপ্ত হইবেন ইহা কি আর বলিতে হইবে? এস্থলে 
জপি শব্ের দ্বারা এইরূপ অর্থই কথিত হইয়াছে ।৩--৭২ 


এই অধ্যায়ে জ্ঞান এবং জ্ঞানের সাধন কর্ম এবং তাহার ফল সব্বশুদ্ধি ও সত্বশুত্ধির ফল 
যে জাননিষ্ঠাই অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠা ছাড়া আর কিছু নহে তাহা কথিত হইয়াছে। 


ভাবপ্রকাশ__উপরোক্ত আপ্তকাম বা অচপ্রতিষ্ঠ অবস্থ। লাভ মাত্রেই জীব কৃতকৃত্য হন। 
জীবনের শেষ মুহুর্তেও এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে জীব ধন্য হইয়া যান। একবার এই ভূমি লাভ 
ছইলে আর পতনের সম্ভাবনা নাই। ইহার প্রাপ্তি মাত্রেই পুরুতার্থের অবসান হয়।?২ 


ইতি শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাক্নকাচাধ্য বিশ্বেশ্বর সরন্বতীপাদের শিষ্য প্রীমধুস্থদন সরম্বতী কর্তৃক 
বিরচিত শ্রীমদ্মভগবদ্গীতার গৃঢার্থ দীপিকা নামক টাকায় গীতার সমস্ত অর্থের 
স্ত্রণ ( ৃচনা ) নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ 


অথ তৃতীয়োহধ্যায়ঃ। 


অর্জন উবাচ।-_জ্যায়সী চে কর্মণন্তে মত! বুদ্ধির্জনার্দন | 
তৎ কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥১| 
+ অঙ্গুৰ উদাচ-অনার্দন | চে কর্দপঃ বুদ্ধিঃ জায়পী তে মতা তৎ কেশব! কিং ঘোরে কর্ধাণি মাং 


মিযোজয়মি অর্থাৎ, অর্জুন বলিলেন হে জনার্দন! আত্মতত্বজান নিষামকণ্দ অপেক্ষাও অধিক প্রশত্ত ইহাই বদি তোমার 
অভিমত হয়, ছে কেশব! তবে কেন আমান্প তুমি ঘোর কর্মে প্রেরিত করিতেছ ? 1১1 


এবং তাবৎ প্রথমেনাধ্যায়েনোপোদঘাতিতে। দ্বিতীয়েনাধ্যায়েন কংস্ঃ শাস্তার্থ; 
সৃত্রিতঃ।১ তথাহি আদৌ নিষ্কামকর্মানিষ্ঠা ততোহন্তঃকরণশুদ্ধিঃ ততঃ শমদমাদিসাধন- 
পুরঃসরঃ সর্ববকর্ণাস্্যাসং ততো৷ বেদাত্তবাক্যবিচারসহিতা ভগবন্তুক্তিনিষ্ঠা ততস্তত্ব- 
জ্ঞাননিষ্ঠা তন্তাঃ ফলঞ্চ ভ্রিগুণাত্মিকাইবিগ্তানিবৃত্া জীবদুক্তিঃ প্রারন্ধকর্্মফলভোগ- 
পর্্স্তং তদন্তে চ বিদেহমুক্তিঃ।২ জীবন্মুক্তিদশায়াঞ্চ পরমপুরুঘার্থালম্বনেন পরবৈরাগ্য- 
প্রাপ্তিঃ দৈবসম্পাদাখ্যা চ শুভবাসনা তছৃপকারিণ্যাদেয়া আনুরসম্পদাখ্য ত্বশুভ- 
বাসন! তদ্বিরোধিনী হেয়া।৩ দৈবসম্পদোইসাধারণং কারণং সাত্বিকী শ্রদ্ধা, আন্ুরসম্প- 


এই প্রকারে প্রথম অধ্যায়ে যে শাস্ার্থের অর্থাং শাস্ত্গ্রতিপাদ্য বিষয়ের উপোদ্ঘাত অর্থাং 
আরম করা হইয়াছে দ্বিতীয় অধ্যায়ে সেই সমস্ত শাস্থার্থ অর্থাৎ শাস্ত্গ্রতিপাদ্য বিষয় স্থত্রিত অর্থাৎ 
হুচিত হইয়াছে ।১। সেই শান্তর প্রতিপাদ্য বিষয়টা এইরূপ যখা,_ প্রথমতঃ নিষ্কাম কর্মনিষ্ঠা । তাদনস্তর 
অন্তঃকরণততদ্ধি অর্থাৎ চিতশুদ্ধি; তাহার পর শম, দম প্রভৃতি সাধনসম্পত্তিপূর্বক সর্ববকর্ন্ন্যাস 
( অর্থাৎ নিষ্কামকর্শানিষ্ঠার ফলে চিত্তশুদ্ধি জন্মিলে শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, 
ইহামৃত্রফল্রবিরাগ ও মুমুকষুত্ব এই সাধন সম্পতিগুলি প্রকাশ পায়; তখন মুমুক্ষু ব্যক্তির সর্বকর্মসম্্াস 
হইয়া থাকে )। তা্গার পরে ব্দোস্তের তন্বমস্ি প্রভৃতি মহাবাক্যের অর্থ বিচার করিবার সহিত 
ভগবদ্ভক্তিনি্ঠা উদিত হয়। তাহা হইতে অর্থাৎ বেদাস্তবাক্য বিচার সহিত ভগবদভক্তিনিষ্ঠা হইতে 
তবজ্ঞাননিষ্ঠা এবং সেই তত্বজ্ঞান নিষ্ঠার ফলে যে ত্রিগুণাত্মিক! অবিষ্ার নিবৃতিপূর্বক জীবনুক্তি তাহা 
হইয়া থাকে। প্রীরন্বকর্ণের ফললভোগই এই জীবমক্তির পর্যন্ত বা সীমা অর্থাৎ যতদিন না প্রারনধ 
কর্মের ফলভোগ হয় ততদিন জীবনুক্তি থাকে। তাহার পরে বিদেহ্মুক্তি হইয়া থাকে।২ আর 
জীবনুক্তিদশায় পরমপুরুষার্থ মোক্ষকে অবরশ্বন করিয়৷ পরবৈরাগ্য প্রাপ্তি এবং তাহারই উপকারিণী যে 
শুভ বাসনা যাহাকে দৈবী মম্পৎ বলা হয় তাহাই আদেয় অর্থাৎ গ্রহণীয় হয় এবং উহার বিরোধিনী যে 
অস্তুভ বাসন! যাহাকে আন্রসম্পং বল! হয় তাহা হেয় অর্থাৎ পরিত্যাজ্য হইয়া থাকে ।৩ সান্বিকী 
রন্ধা দৈবসম্পদের অসাধারণ কারণ; আর রাজসী এবং তামসী শ্রদ্ধা আন্রসম্পদের অসাধারণ কারগ। 
এই প্রকারে হেয় এবং উপাদেয় অর্থাৎ ত্যাজ্য ও গ্রাহথ বিষয়ের বিভাগেই সমগ্র শাস্্ার্থের পরিসমাপ্তি 


২৮৪ প্রীমতগবদশীতা | 


দত্ত রাজসী তামসী চেতি হেয়োপাদেয়বিভাগেন কৃৎসসশাস্ার্থপরিসমাণ্তিঃ।৪ তত্র 
“যোগস্থঃ কুরু কর্মানীপ্তাদিনা নুত্রিতা সবশুদ্ধিলাধনভূতা নিষ্কামকর্মানিষ্ঠা সামান্ত- 
বিশেষরূপেণ তৃতীয়চতুর্থাভ্যাং প্রপঞ্চ্যতে 1৫ ততঃ শুদ্ধান্তঃকরণস্ত শমদমাদিসাধন- 
সম্পত্তিপুরঃসরা *“বিহায় কামান্‌ যঃ সর্ববান্পইত্যাদিনা ুত্রিতা সর্ববকর্শান্যাসনিষ্ঠা 
সংক্ষেপবিস্তররূপেণ পঞ্চমবষ্ঠাভ্যাম।৬ এতাবতা চ ত্বম্পদার্ধোইপি নিরূপিতঃ1৭ ততো 
বেদান্তবাক্যবিচারসহিতা! “যুক্ত আসীত মংপর” ইত্যাদিনা সত্রিতাইনেকপ্রকারা 
ভগবন্তক্তিনিষ্ঠা অধ্যায়ঘটকেন প্রতিপাগ্ঠতে ।৮ তাবতা চ ততৎপদার্ধোহপি নিরূপিতঃ।৯ 
প্রত্যধ্যায়ং চ অবাস্তরসঙ্গ তিমবাস্তরপ্রয়োজনভেদঞ্চ তত্র তত্র প্রদর্শয়িষ্যামঃ।১০ ততস্তত্বং- 
পদার্ঘৈক্যজ্ঞানরূপা “বেদাহবিনাশিনং নিত্যম্”ইত্যাদিন। সুত্রিত। তত্বজ্ঞাননিষ্ঠা ব্রয়োদশে 
প্রকৃতিপুরুষবিবেকদ্ধার! প্রপঞ্চিত1 1১১ জ্ঞাননিষ্ঠায়াশ্চ ফলং ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা 
নিস্ত্ৈগুণ্যো ভবার্জুন” ইত্যাদিনা সুত্রিত ত্রেগুণ্যনিবৃত্তিশ্তুর্দশৈ সৈব জীবমমুক্তিরি' তি 
গুণাতীতলক্ষণকথনেন প্রপঞ্চিতা ।১২ “তদা গম্তাসি নির্বধেদম্*ইত্যাদিন! সৃত্রিতা পর- 


হুইয়াছে। অর্থাৎ ত্রিতাপদগ্ধ দুঃখময জীবের অভীষ্ট ছুঃখনিবৃত্তির জন্য কোন্‌ কোন্‌ পদার্থ হেয় 
(ত্যাজ্য) এবং কোন্‌ কোন্‌ পদার্থই বা উপাদেয় (গ্রাহ) তাহাদের স্বরূপ এবং বিভাগ নির্দেশ করাই এই 
শাস্ত্রের উদ্দেন্ত ; আর এই প্রকারে তাহা করিয়াই শাস্ত্রার্থ পরিসমাণ্ত হইয়াছে ।৪ তন্মধ্যে “যোগস্থঃ 
কুরু কর্ম ণি” (২৪৮) ইত্যাদি লোকে সত্বশুদ্ধির সাধনন্বর্ূপ যে নিষ্কামকর্মনিষ্ঠা স্ত্রিত হইয়াছে 
তাহাই তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে সামান্যভাবে এবং বিশেষভাবে প্রপঞ্চিত (বিবৃত) হইয়াছে অর্থাৎ তৃতীয় 
অধ্যায়ে তাহা সাধারণভাবে বিবৃত হইয়াছে আর চতুর্থ অধ্যায়ে ভাহা৷ বিশেষভাবে বণিত হইয়াছে ।৫ 
তদনস্তর “বিছ্বায় কামান্‌ ব: সর্ব্বান্* (২৭১) ইত্যাদি সন্র্ভেশুদ্চিত্ ব্যক্তির পক্ষে আচরণীয় শয 
দম প্রভৃতি সাধনসম্পত্তিপূর্ববক যে সর্ধবকর্ণসঙ্ন্যাসনিষ্ঠা সুত্রিত হইয়াছে তাহাই পঞ্চম এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে 
বধাক্রমে সংক্ষেপে এবং বিস্তৃতভাবে বিবৃতহইয়াছে ।৬ গ্রস্থের এই পধ্যস্ত অংশে “তত্বমসি' মহাবাক্যের 
ভ্বং পদের অর্থ নিরূপিত হইয়াছে।৭ তাহার পর “যুক্ত আলীত মণপরঃ” (২৬১) ইত্যাদি সন্দর্ভে 
বেদান্ত বিচার সহকৃত যে অনেক প্রকার ভগবদ্ভক্তিনিষ্ঠা সত্রিত হইয়াছে তাহাই পরবর্তী ছয়টা অধ্যায়ে 
(৭ম হইতে ১২শ অধ্যায়ে ) প্রতিপাদিত হইয়াছে ।৮ আর গ্রন্থের তাবৎপরিমাণ অংশে মহাবাক্যের 
“ভগ পদের অর্থ নিরূপিত হইয়াছে ।৯ এই সমস্ত স্থলে প্রত্যেক অধ্যায়ের যে অবান্তর সঙ্গতি এবং 
অবাস্তর প্রয়োজনভেদ আছে তাহা সেই সেই স্থলে দেখাইব 1১* তদনস্তর “বেদাবিনাশিনং নিভ্যম্‌* 
(২২১) ইত্যাদি সন্দর্ভে তত, ও ত্বং পদ্দের একভাবোধরগপ যে তত্বজঞাননিষ্ঠ! হৃত্রিত হইয়াছে 
তাহা অয়োদশ অধ্যায়ে প্রকৃতি ও পুরুষের বিবেক অর্থাৎ পার্থক্য দেখাইয়া বিবৃত্ত কর! হুইয়াছে।১১ 
আর “ত্রৈগুপ্যবিষয়! বেছ। নিক গুপ্যে তবার্ছঘুজ" (২1৪৫) ইত্যাদি স্দর্ভে টজগুণানিবৃত্তিকপ 
'য়েজাননিষ্ঠার ফল অর্থাৎ জাননি্ঠার ফলে সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের নিবৃত্তি যে কিন্পূপে হয় 
তাহা এবং সেই ভ্রৈপ্প্যনিবৃত্তিই যে জীবন্মুক্তি তাহা চতুর্দশ অধ্যায়ে গুণাতীতের লক্ষণ নির্দেশপূর্বক 


তৃতীয়োহ্ধ্যায়ঃ। ২৮৫ 


বৈরাগ্যনিষ্ঠ। সংসারবৃক্ষচ্ছেদদ্বারেণ পঞ্চদশে ।১৩ “ছুঃখেষস্ৃঘিগ্রমনা” ইত্যাদিনা স্থিত- 
প্রজ্ঞলক্ষণেন সুত্রিতা পরবৈরাগ্যোপকারিপী দৈবী সম্পদাদেয়া প্যামিমাং পুষ্পিতাং 
বাচম্*ইত্যাদিন! স্ুত্রিতা৷ তদ্বিরোধিন্তাস্ুরী সম্পচ্চ হেয়া যোড়শে 1১৪ দৈবসম্পদোই- 
সাধারণং কারণঞ্চ সাত্বিকী শ্রদ্ধা! “নিদ্বন্ঘো নিত্যসত্বস্থ” ইত্যাদিনা স্ত্রিত৷ তদ্বিরোধ- 
পরিহারেণ সপ্তদশে 1১৫ এবং সফলা জ্ঞাননিষ্ঠা অধ্যায়পঞ্চকেন প্রতিপাদিতা ।১৬ 
অষ্টাদশেন পূর্বেবাক্তসর্বেবাপসংহার ইতি কৃৎস্গগীতার্থসঙ্গতিঃ।১৭ তত্র পূর্ববং 
দ্বিতীয়াধ্যায়ে সাঙ্ঘাবুদ্ধিমাশ্রিত্য জ্ঞাননিষ্ঠা ভগবতোক্তা “এষা তেহভিহিতা সাথ্থ্যে 
বুদ্ধি”রিতি | তথা যোগবুদ্ধিমাঞ্রিত্য কর্নিষ্ঠা “যোগে দ্বিমাং শুণু” ইত্যারভ্য 
“কর্মগ্যেবাধিকারস্তে মা তে সঙ্গোহস্তকর্মণীগত্যন্তেন।১৮ ন চানয়োনিষ্ঠয়োরধিকারি- 
ভেদ; স্পষ্টমুপদিক্টো ভগবত 1১৯ নচৈকাধিকারিকত্বমেবোভয়োঃ সমুচ্চয়স্ত বিবক্ষিত- 
স্বাদিতি বাচ্যং | “দূরেণ হাবরং কর্ম বুদ্ধিষোগান্ধনঞ্জয়েসতি কর্মনিষ্ঠায়া বৃদ্ধিনিষ্ঠাপেক্ষয়া 


নিরূপিত হইয়াছে ।১২ “তদ। গস্তাজি নির্বের্ষদং” (২৫২) ইত্যাদি সন্দর্ভে ষে পরবৈরাগ্য নিষ্ঠা 
সুজিত হইয়াছে-তাহা পঞ্চদশ অধ্যায়ে সংসারবৃক্ষচ্ছেদন নির্দেশ পূর্বক বিকৃত হইয়াছে ।১৩ “ছুঃখে- 
ুদ্বিগ্রমনাঃ” (২1৫৬) ইত্যাদি সন্দ্ে স্থিতপ্রজের লক্ষণ নির্দেশের হ্বারা যাহা বলা হইয়াছে যে 
পরবৈরাগ্যের উপকারিণী দৈবী সম্পৎ আদেয় এবং “ষামিমাং পুষ্পিতাং বাঁচম্‌* (২1৪২) ইত্যাদি 
সন্দর্ভে যাহা বলা হইয়াছে যে তথ্িরোধিনী আস্থরী সম্পৎ হেয়! এই প্রকারে উক্ত ছুই স্থলে যে উক্ত দুইটা 
বিষয় কুত্রিত হইয়াছে ঘোড়শ অধ্যায়ে তাহারই বিস্তৃতভাবে নিরূপণ করা হইয়াছে ।১৪ আর 
“নিদ্বন্দো! নিত্য সন্বস্থঃ” (২1৪৫) ইত্যাদি সন্দর্তে দৈবসম্পদের অসাধারণ কারণ যে সাত্বিকী শ্রদ্ধ 
সুত্রিত হইয়াছে তাহাই সপ্তদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে এবং তথায় তদ্ধিষয়ক বিরোধ সকলেরও পরিহার 
করা হইয়াছে ।১৫ এই প্রকারে ভ্রয়োদশাদি পাঁচটী অধ্যায়ে জাননিষ্ঠা এবং তাহার ফল (যে ত্রিগুণাত্মিকা! 
অবিগ্যার নিবৃত্তি ও জীবনুক্তির প্রবৃত্তি তাহা ) বিস্তৃতভাবে নিরূপিত হইয়াছে ।১৬ আর অষ্টাদশ 
অধ্যায়ে পূর্ববকথিত সকল বিষয়গুলিরই উপসংহার করা হইয়াছে । ইহাই সমগ্র গীতা শাস্ত্রের অর্থের 
অর্থাৎ প্রতিপাদ্য বিষয়ের সঙ্গতি।১৭ তন্মধ্যে পূর্ব অধ্যায়ে “এষ। তেহভ্িস্িত। জাংখ্যে* (২৩৯) 
_সাংখ্য বিষয়ে এই জ্ঞান তোমায় বলা হইল” ইত্যাদি লোকে ভগবান্‌ সাংখ্যজ্ঞান অনুসারে জান- 
নিষ্ঠার কথা বলিয়াছেন। আর কর্মযোগবুদ্ধি অুসরণ করিয়া “যোগে স্বিমাং শৃণু* (২৩৯) 
“যোগ বিষয়ে (কর্মযোগ বিষে) এই জ্ঞান শ্রবণ কর* ইত্যাদি সন্দর্তে আরস্ভ করিয়া “কর্্মণ্যেবাধি- 
কারস্তে”- কেবলমাত্র কর্্মতেই তোমার অধিকার, মা! তে সঙ্গো হস্ববকর্পা গি--( ২1৪৭ ) অকর্ণে 
অর্থাৎ কর্ণ না করায় যেন তোমার সঙ্গ অর্থাৎ গ্রীতি বা অভিকুচি না হয় এই পর্্স্ত সন্দর্ভে কর্নিষ্ঠার 
বিষয়ও বলিয়াছেন ।১৮ কিন্তু ভগবান্‌ ইহাদের অধিকারীর ভেদ স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই অর্থাৎ ইহাদের 
অধিকারী যে বিভিন্ন তাহা ভগবান্‌ স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই।১৯ আর এন্থলে এরূপ বলা যুক্তিযুক্ত 
হইবে না যে জ্ঞান ও কর্মের সমুচচয় অর্থাৎ মিলন অর্থাৎ মিলিত ভাবে মুক্তির হেতৃত! বিবক্ষিত বলিয়! 


২৮৬ শ্রীমস্ভগবদ্গীত 


নিকষ্ত্বাভিধানাৎ। “্যাবানর্থ উদপানে* ইত্যত্র চ জ্ঞানফলে সর্ববকর্ম্মফলাস্তর্ডাবস্য 
দশিতত্বাৎ। স্থিতপ্রজ্ঞলক্ষণমুক্ত1 চ-_“এা ব্রান্মী স্থিতি; পার্থ”্ইতি সপ্রশংসং জ্ঞান- 
ফলোপসংহারাৎ। দ্যা নিশ! সর্বধভুতানামিপ্ত্যাদ জ্ঞানিনো! দ্বৈতদর্শনাভাবেন কর্ম্মা- 
ুষ্ঠানাসম্ভবস্থয চ উক্তত্বাৎ অবিষ্ঠানিবৃত্তিলক্ষণে মোক্ষফলে জ্ঞানমাত্রস্ৈব লোকানুসারেণ 
সাধনত্বকল্পনাং। “তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্ঠঃ পস্থা বিদ্যতেইয়নায়ে্তি শ্রুতেশ্চ।২* 
নম্থ তহি তেজস্তিমিরয়োরিব বিরোধিনোজ্রণানকণ্্মণোঃ সমুচ্চয়াসস্তবাৎ ভিম্নাধিকারিকত্ব- 
মেবাস্ত, সত্যমেবং সম্ভবতি একমজ্জুনং প্রতি তু উভয়োপদেশে! ন যুক্তঃ। নহি 
কর্্মাধিকতং প্রতি জ্ঞাননিষ্ঠা উপদেষ্ট মুচিতা, নবা জ্ঞানাধিকারিণন্প্রতি কর্দানিষ্ঠা।২১ 
একমেব প্রতি বিকল্পেনোভয়োপদেশ ইতি চে, ন, উৎকৃষ্টনিকষ্টয়োব্বিকল্লানুপপত্তেঃ। 


এই ছুইটার একাধিকারিকত্ব রহিয়াছে ( অথাৎ একই ব্যক্তির কর্মনিষ্টা এবং জ্ঞাননিষ্ঠা দুইটা একযোগে 
মিলিত ভাবে কর্তব্য, ইহাই ভগবানের অভিপ্রেত__এইপ্রকার আশঙ্ক। করা উচিত নহে )। যেহেতু 
প্দুরেণ হৃবরং কণ্য বুদ্ধিযোগাৎ ধনগ্রয়” (২1৪৯ )--“হে ধনঞ্য়, কর্দ্মযোগ বুদ্ধিযোগ হইতে অতি অধিক 
ভাবেই নিক্কষ্” ইত্যাদি সন্দর্ভে ভগবান্‌ জাননিষ্ঠাপেক্ষা কর্শনিষ্ঠাকে নিক্ুষ্ট বলিয়াই নির্দেশ করিয়াছেন । 
আরও তিনি “যাবানর্৫থ উদ্পানে*-“কুপাদি উদপানে যে পরিমাণ প্রয়োজন সাধিত হয়” (২1৪৬) ইত্যাছি 
সন্দর্ভে দেখাইয়াছেন যে জানের ফলের মধ্যে সমস্ত কর্মেরই ফল অন্তভূতি হইয়া থাকে। ইহার 
আরও হেতু এই ষে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ নির্দেশ করিয়৷ “এষা! ব্রাঙ্গী স্থিতি: পার্থ” (২1৭২)--“হে পার্থ 
ইহাই ত্রাঙ্গী স্থিতি” এইরূপ বলিয়া প্রশংসাপূর্ববক তাহার (জাননিষ্টার) উপসংহার করা হইয়াছে। 
আরও “যা নিশা সর্বভূতানাং* (২।৬৯)-- “সমস্ত জীবগণের নিকটে যাহা নিশা স্বরূপ” ইত্যাদি সন্দর্ভে 
বল! হইয়াছে যে জ্ঞানী ব্যক্তির ঘবৈতদর্শন না থাকায় কর্ধাহষ্ঠান তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। আরও 
অবিষ্ঠানিবৃতিস্বরূপ মোক্ষরূপ ফলে (জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় এই) লৌকিক নিয়ম 
অন্ধুসারে কেবলমাত্র জানেরই সাধনতা হওয়াই উচিত। আর এ সম্বন্ধে “কেবলমাত্র সেই 
আত্মতত্ব অবগত হইলেই অতিষৃত্যু অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করা যায়, পরমগতির আর অন্ত 
কোনও পথ নাই” ইত্যাদিরূপ শ্রুতিবাক্যও রহিয়াছে । (এই সমস্ত কারণে ইহাই প্রতিপাদিত 
হয় যেজ্ঞান ও কর্টের সমূচ্চয় বিবক্ষিত বলিয়া! উহাদের অধিকারী একই ব্যক্তি--এইরূপ উক্তি 
শ্রতি, যুক্তি, ও ভগবদুক্কির বিরুদ্ধ)।২* এক্ষণে এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, যাহারা 
আলোক ও অন্ধকারের ন্ায় বিরুদ্ধ সেই জান ও কর্মের যখন সমৃচ্চয় হওয়া সম্ভব নহে তখন তাহাদের 
অধিকারী বিভিন্নই হউক না কেন? (ইহার উত্তরে বলিতেছেন-_) সত্য বটে, এইরূপ হইতে পারে 
( অর্থাং পরস্পর বিরুদ্ধ জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় সম্ভব নহে বলিয়া বিভিন্ন ব্যক্তি তাহাদের অধিকারী 
হইয়! থাকে ) কিন্তু একই অর্জুনের গ্রতি ইহাদের উভয়ের উপদেশ ত খাটে না। কারণ, যে ব্যক্তি 
কর্ের অধিকারী তাহার প্রতি জাননিষ্ঠার উপদেশ দেওয়া উচিত নহে; আবার যে ব্যক্তি 
জ্ঞানের অধিকারী তাহাকে কর্মনিঠার উপদেশ দেওয়াও সঙ্গত নহে ।২১ আর যদি বলা হয় যে 


ততীয়োইধ্যায়ঃ | ২৮৭ 


অবিদ্যানিবৃ্পলক্ষিতরাত্বস্বরূপে মোক্ষে তারতম্যাসস্তবাচ্চ।২২ তল্মাৎ জ্ঞানকর্নিষ্ঠয়ো- 
ভিন্নাধিকারিকর্থে একং প্রত্যুপদেশীযোগাদেকাধিকারিকত্বে চ বিরুদ্ধয়োঃ সমুচ্চয়া- 
সম্ভবাৎ কর্ম্মাপেক্ষয়া জ্ঞানপ্রাশস্ত্যান্ুপত্বেশ্চ বিকল্লাত্যপগমে চ উংকষ্টমনায়াসসাধ্যং 


একই ব্যক্তির প্রতি বিকল্প তাবে উভয়েরই উপদেশ নির্দেশ কর! হইয়াছে ( অর্থাৎ অধিকারী একই 
ব্যক্তি বটে কিন্তু সে ইচ্ছাহুসীরে কর্ধনিাও করিতে পারে অথবা জ্ঞাননিষ্ঠাও করিতে পারে, 
উভয়েরই দ্বারা তাহার একই প্রয়োজন নির্বাহিত হইবে) কিন্তু তাহাও ঠিক নহে অর্থাৎ এইরূপ বিকল্প 
পঙ্ষও কখনই সঙ্গত হইতে পারে না, কারণ, উৎকৃষ্ট ও নিকুষ্টের মধ্যে বিকল্প হইতে পারে না। আর 
অবিচ্যা নিবৃত্তির দ্বারা উপলক্ষিত্ত যে আত্মন্বরূপ মোক্ষ তাহাতে তারতম্য হওয়াও অসম্ভব ।২২ 
[তাপর্য্য :__-আলোক ও অন্ধকারের ন্তায় পরম্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধ জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় হইতে 
পারে না এই সিদ্ধান্ত ব্যবস্থাপিত হইলে কেহ আপত্তি করিয়াছিল যে একই ব্যক্তি জ্ঞান ও 
কর্দের অধিকারী হইতে পারে না সত্য কিন্তু ভগবান্‌ ত একই অর্জুনের প্রতি এ ছএরই 
উপদেশ দ্িয়াছেন। তাহা হইলে তাহার বচন অপ্রমাণ হইয়া পড়ে। ইহা কিন্তু স্বীকার করা 
যায় না ঘে ভগবান্‌ একটা অসঙ্গত কথা বলিয়াছেন। স্থৃতরাং বুঝিতে হুইবে যে এস্থলে জ্ঞান ও 
কর্খের সমূচ্চয় বিবক্ষিত নহে বটে কিন্তু তাহাদের বিকল্পই অভিপ্রেত। অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারাও মোক্ষ 
হইতে পারে অথবা কর্মনিষ্ঠার হবারাও যোক্ষ হইতে পারে । জ্ঞান ও কর্ণের বিকল্পতাবাদীর এই উক্তির 
্রত্যুত্তরে বল! হইতেছে যে ইহাদের বিকল্প হইতে পারে না, যেহেতু জ্াননিষ্ট! উৎকৃষ্ট এবং কর্ধনিষ্ঠা 
নিকুষ্ট বলিয়! জ্ঞাননিষ্ঠার দ্বারা যে প্রয়োজন সাধিত হয় কর্ধনিষ্ঠার বার! সেই প্রয়োজন সাধিত হইতে 
পারে না। কারণ উভয়ের ফলের তারতম্য হইবেই। আরজ্ঞাননিষ্ঠা যে কর্মনিষ্ঠটা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট 
তাহা ভগবান্‌ প্দুরেণ স্থাবরং কর্ন” (২।৪৯) ইত্যাদি সন্দর্ভে বলিয়াছেন। স্থতরাং উত্কষ্ট ও 
নিকুষ্টের মধ্যে বিকল্প হইতে পারে না; কিন্তু তুল্যবল এবং তুল্যগ্রয়োজননির্বাহক পদার্থন্বয়ের মধ্যেই 
বিকল্প হইয়া থাকে। ইহার আরও হেতু এই যে, কর্ধনিষ্ঠা ও জ্ঞাননিষ্ঠাকে বিকল্পিত ভাবে মোক্ষের 
সাধন বলিলে মোক্ষের তারতম্য হুইয়! পড়ে । কারণ, কণ্ধ ও জ্ঞানের মধ্যে কর্ম নিক এবং জ্ঞান 
উংকষ্ট; স্থতরাং ইহাদের দ্বারা যে কাধ্য সাধিত হইবে তাহাদের মধ্যেও অপকর্ষ এবং উৎকর্ষ অবশ্ঠাই 
বিচ্মান থাকিবে । কর্ম ও জ্ঞান বিকল্পিত ভাবে মোক্ষের সাধন এইরূপ স্বীকার করিলে ফলে দাড়ায় 
এই যে কর্ণ হইতেও মোক্ষ হয় আবার জ্ঞান হইতেও মোক্ষ হয়। কিন্তু জান হইতে কণ্ম অপর 
হওয়ায় কর্ম হইতে যে মোক্ষ হইবে তাহ। এক প্রকারের হইবে এবং জ্ঞান হইতে যে মোক্ষ হইবে 
তাহা অন্ত প্রকারের হইবে । আর এইরূপ হইলে মোক্ষেরও তারতম্য অবস্ঠ স্বীকার করিতে হয়। 
ইহা কিন্তু অত্যন্ত অযৌক্তিক; কারণ মোক্ষ হইতেছে অবিষ্য! নিবৃত্তির হ্বারা উপলক্ষিত আত্মন্বরূপ 
অর্থাৎ যে আত্ম! কোন সময়ে অবিষ্যা নিবৃত্তির দ্বারা বিশেধিত হইয়াছিল মোক্ষ সেই আত্মম্বরূপ | এখানে 
অবিষ্যানিবৃত্তির দ্বার উপলক্ষিত এক্ূপ বলিবার অভিগ্রায় এই যে আত্মাতে কোনও কালে অবিস্তা 
ছিল; জানোদয়ে সেই অবিদ্ভার নাশ হইয়াছে; হৃতরাং আত্ম! এক্ষণে তাদৃশ অবিস্ভানাশ “ 
বিশিষ্ট; এইরূপ বলিলে দ্বৈতাপতি হইয়া গড়ে, যেহেতু অবিস্তানাশ বা অবিদ্ভানিবৃত্তিও আত্মার 


২৮৮ জীমন্তগবদর্গীতা। 

জ্ঞানং বিহায় নিকৃষ্টমনেকায়াসবহুলং কর্পানুষ্ঠাতৃমযোগ্মিতি মন্ধা পর্ধ্যাকুলী তৃতবৃদ্ধিঃ 
অঙ্জুন উবাচ “জ্যায়সীচেদিশতি।২৩ “হে জনার্দন” সর্বৈ্ব জ্দনৈরঘদ্যতে যাচ্যতে 
স্বাভিলফিতসিদ্ধয়ে ইতি ত্বং তথাভূতো ময়াপি শ্রোয়োনিশ্চয়ার্ঘং বাচ্যসে ইতি 
নৈবান্থুচিতমিতি সম্থোধনাভিপ্রায়_1২৪ “কর্ম্মণে” নিষ্কামাদপি “বুদ্ধি”রাত্মতত্ববিষয়া 
'জ্যায়সী” প্রশস্ততরা “চেদ্‌* যদি “তে তব “মতা” “তত” তদা পকিং কর্ম” 


বিশেষণ হওয়ায় আত্মা! হইতে শ্বতন্ত্র ভাবে আত্মাতিরিক্ত হইয়া থাকিয়া যাইতেছে । এই জ্ন্ত বলা 
হইয়াছে আত্মা অবিষ্যা নিবৃত্তির দ্বার! উপলক্ষিত। “যে বাড়ীতে কাক উড়িতেছে উহ্াই দেবদতের 
বাড়ী* এইরূপ কলিলে যেমন কাক পূর্বে গৃহের বিশেষণ হইলেও তখন গৃহ্সংলগ্ন না হওয়ায় উপলক্ষণরূপে 
দেবদত্তের বাড়ীর বোধক হয় কিন্ত তাহ! তৎপূর্বে বা পরে ছিল না৷ ব৷ থাকিবে না, স্থতরাং তাহা 
তখন সেই বাড়ীর বিশেষণ হইতে পারে না, সেইরূপ আত্মার অবিষ্যানিবৃত্তিও জ্ঞানোদয়কালে 
বিশেষণ অথবা উপাধিরূপে থাকিলেও তাহা পরে অনুবৃত্ত হয় না, কিন্তু তাহা শুদ্ধ আত্মার স্বরূপেই 
পর্যবসিত হইয়া থাকে । আত্মার এই শুদ্ম্বরূপে পর্ধ্যবসানই মোক্ষ । এইজন্ত স্থরেশ্বরা চাধ্য বলিয়াছেন_ 
“নিবৃত্তিরাত্মা মোহস্ত জাতত্বেনোপলক্ষিতঃ” | এই কারণে এই আত্মান্বরূপে পর্ধযবসানরূপ মোক্ষের মধ্যে 
কোনরূপ তারতম্য সম্ভবে না, ইহা সকলেরই পক্ষে একরূপ। স্ৃতরাং এই প্রকার মোক্ষের কারণও 
সর্বত্র একই প্রকার । আর জ্ঞানই সেই কারণ হইতেছে বলিয়! তাহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট যে কর্ম তাহা 
ইহার কারণ হইতে পারে না। আর জ্ঞানই যে অবিষ্ঠানিবৃত্তির কারণ তাহা স্ব স্ব অন্থুভব সিদ্ধ, 
যেহেতু সকলেই ব্যবহার জগতে হহী প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন যে যদ্ধিষয়ক অজ্ঞান থাকে তাহা 
ততিষয্নক জ্ঞানের দ্বারাই নিবৃত্ত হইয়া থাকে । অতএব জ্ঞান ও কর্মের বিকল্প হইতে পারে না।]২২ 
অতএব জ্ঞাননিষ্ঠার এবং কর্নিষ্ঠার অধিকারী বদি ভিন্ন হয় তাহ। হইলে একই ব্যক্তির প্রতি 
তাহাদের ছুইটারই উপদেশ দেওয়া সঙ্গত হয় না, আর যদ্দি একই ব্যক্তি তাহীদের অধিকারী হয় তাহা 
হইলে পরম্পর বিরুদ্ধ জান ও কর্মরূপ দুইটি বিষয়ের ত সমুচ্চ্ন হইতে পারে না এবং তাহা হইলে 
কর্ম অপেক্ষা জানের প্রাশত্ত্যও (প্রশস্ততা ) ত হইতে পারে না, আর যদি উহাদের বিকল্প স্বীকার করা 
হয় তাহা হইলে উৎকৃষ্ট ও অনায়াসসাধ্য জ্ঞানকে ছাঁড়িদ্না ( তদপেক্ষা) অপরৃই এবং বহু ইরসন্কুল 
কর্থের অনুষ্ঠান করা ত উচিত হয় ন।--এই সমস্ত মনে করিয়া অর্জুন ব্যাকুলচিত্ত হইয়া "জ্যাক্সপী চেৎ” 
ইত্যাদি প্রশ্ন করিয়াছেন ।২৩ হে জনার্দান,_এইরূপে সম্বোধন করিবার অভিপ্রায় এই যে,ৰ্ব ব্য 
অভিপ্রাব সিদ্ধির জন্ক সকল জনগণের দ্বারা তৃমি অঙ্গিত অর্থাৎ প্রাধিত হও বলিয়া তুমি জনার্দন__। 
তুমি এইরূপ হইতেছ, তাই আমিও শ্রেয়োনিশ্চয়ের নিমিত্ত (কোন্টী আমার পক্ষে শ্রেয়; তাহার 
নির্ণয় করিবার জন্তু ) তোমার নিকট যাচঞা! করিতেছি, কৃতরাং ইন! আমার পক্ষে অস্থচিত হয় নাই, 
ইহাই অভিপ্রায়।২৪ চু অতা1স্মঘদি তোমার ইহাই অভিমত হয় যে কর্ম্মণ$- নিষ্কাম কর্ণ হইতেও 
বুদ্ধি; » আত্মবিষয়! বুদ্ধি জ্যায়সী -প্রশত্ততরা তু »তাহা হইলে কিং কর্মণি ঘোরে -হিংসাদি 
বন্ধ কষ্ট ছারা পরিবৃভ সেইক্বপ দাক্ষণ কর্টে কেন মন্‌ ..আমাকে অর্থাৎ তোমার অত্যন্ত ভক্তকে 


ততীয়োহধ্যায়ঃ | ২৮৪ 


ধ্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে 
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োহহমাপ্রন্যাম্‌ ॥২। 


ব্যামিশেণ বাক্যেন ইব মে বুদ্ধিং মোহঙ্পসি ইব। তৎ একং নিশ্চিত্য বদ ধেন অং শ্রেয়: আগ্গ,রাম্‌ অর্থাৎ, তুমি যেন 
গোলমেলে কথায় আমার বুদ্ধিকে বিভ্রাপ্ত করিয়! দিতেছ। অতএব জ্ঞানই হউক কর্পই হউক কোন্টিতে আমার অধিকার 
তাহা ঠিক করিয়া! বল।২1 


“ঘোরে” হিংসাগ্ভনেকায়াসবহুলে “মাম্৮অতিভক্তং “নিয়োজয়সি” “কর্ম্মপ্যেবাধিকারস্ত” 
ইত্যাদিন! বিশেষেণ প্রেরয়সি হে “কেশব” ! সর্বেবশ্বর ।২৫ সর্বেশ্বরস্ত সর্বেষ্টদায়িনম্তব 
মাং ভক্তং “শিত্ন্তেহহং শাধি মামিপ্ত্যাদিন! ত্বদদেকশরণতয়োপপন্নং প্রতি প্রতারণা 
নোচিতেত্যভিপ্রায়ঃ ।২৬_-১॥ 

নম্থু নাহং কঞ্চিদপি প্রতারয়ামি কিং পুনস্ামতিপ্রিয়ং ত্বন্ত কিং মে প্রতারণা- 
চিহ্ছং পশ্যসীতি চেত্ৃত্রাহ ব্যামিশ্রেণেবেতি।১ তব বচনং ব্যামিশ্রং ন তবত্যেব, মম দ্বে- 
কাধিকারিকত্বভিন্নাধিকারিকস্থসন্দেহাঘ্যামিশ্রং সন্থীর্ণার্থমিব তে যদ্বাক্যং মাং প্রতি 
জ্ঞানকর্মনিষ্ঠাদয়প্রতিপাদকং তেন বাক্যেন ত্বং “মে” মম মন্দবুদ্ধররবাক্যতাৎপর্য্যাপরি-. 


নিয়োজয়সি নিযুক্ত করিতেছ-__“তোমার মাত্র কর্দেই অধিকার” ইত্যাদিরূপ বাক্য বলিয়া নিযুক্ত 
করিতেছ, বিশেষ ভাবে প্রেরিত করিতেছ ? হে কেশব! অর্থাৎ হে সর্কেশ্বর 1২৫ তুমি সর্কেশ্বর, 
সকল প্রাধিত বস্তর প্রদাতা, আর আমি তোমার ভক্ত-_“আমি তোমার শিষ্ত, আমায় উপদেশ দীও” 
ইত্যাদি বাক্য বলিয়৷ যে আমি তোমাকেই একমাত্র রক্ষাকর্ত! বলিয়া আশ্রয় করিয়াছি, সেই আমার 
উপর তোমার প্রতারণা করা ত উচিত হয় না ।--ইহাই অভিপ্রায় ।২৬--১ 

ভাবপ্রকাশ-_দূরেন হৃবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাৎ”, “বুদ্ধো শরণমন্বিচ্ছ” ইত্যাদি বলিয়া কণ্ম 
অপেক্ষা বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইয়াছেন। অথচ অঙঞনকে বলিয়াছেন “কর্দপ্যবাধিকারস্তে” তৃমি কর্ম 
কর। এইজন্য অঙ্জুন ব্যাকুল হইয়৷ বলিতেছেন “হে জনার্দন, তুমি সকল জনের প্রার্থনা পূরণ কর। 
আমার এই প্রার্থন.কি তুমি পূরণ করিবে না? তুমি নিজেই বলিতেছ, কর্ম অপেক্ষা বুদ্ধি অনেক 
শ্রেষ্ঠ তবে আমাকে ঘোর হিংসাত্মক যুদ্ধ কর্মে কেন নিযুক্ত করিতেছ? আমি হিংসাত্বক যুদ্ধ করিতে 
চাহিতেছি না, তুমি কেন আমাকে ঘুস্ধ করিতে বলিতেছ? আমিও বুদ্ধিযোগের আশ্রয়ে শ্রেয়োলাভ 
করিতে পারি না কি? আমাকেও বুদ্ধির শর্ণাপস্ন হইয়া শ্রেয়োলাভে যত্তবান হইতে আদেশ কর 
না কেন?” 1১ 

অন্ুবাদ-_আচ্ছা, আমি ত কাহাকেও প্রতারণ! করি না, স্থুতরাং তুমি অতি প্রিয়, তোমায় ষে 
প্রভারণা করিব ইহা ত হইতেই পারে না। তবে তুমি আমার মধ্যে প্রতীরণার লক্ষণ কি দেখিতেছ? 
ইহা যদি বলা হয় তাহা হইলে ইহার উত্তরশ্বরূপে অর্জুন বলিতেছেন_|১ তোমার কথা. 
ব্যামিশ্র হইতেই পারে না, কিন্তু কর্মনিষ্ঠা ও জাননিষ্ঠার গ্রতিপাদক তোমার যে বাক্য তাহা আমার 
নিকট, উহ্থার অধিকারী কি একই বাক্তি অথবা বিভিন্ন ব্যক্তি, এইরূপ সন্দেহ হওয়ায় ব্যামিশ্রের 


- ৩৭ 


২৯৩ শ্রীমস্কগবদদীত। 


জানাৎ “বুদ্ধিম্গ্অন্তঃকরণং “মোহয়সীব” আস্ত্যা যোজয়সীব। পরমকারুপিকত্াৎ ত্বং ন 
মোহয়স্তেব, মম তু স্বাশয়দোষাম্মোহো ভবতীতি ইবশন্ার্থ; ২ একাধিকারিস্বে বিরুদ্ধয়োঃ 
সমুচ্চয়ান্পপত্তেরেকার্থতবাভাবেন চ বিকল্লানুপপত্তেঃ প্রাগ্ুকের্যধিকারিভেদং মন্যসে 
তদৈকং মাং প্রতি বিরুদ্ধয়োঃ নিষ্ঠয়োঃ উপদেশাযোগাৎ “তৎ” জ্ঞানং বা কর্ম বা “একম্” 
এব অধিকারং মে «নিশ্চিত্য বদ” “যেনা*ধিকারনিশ্চয়পুরঃসর মুক্তেন স্য় ময়া চাগ্ুষ্টিতেন 
জ্বানেন কর্ম্ণা বৈকেন “শ্রেয়ো” মোক্ষ “মহমাপ্ুয়াশ প্রাপ্তং যোগ্য স্তাং।৩ এবং 
জ্ঞানকর্ম্মনিষ্ঠয়োরেকাধিকারিত্বে বিকল্পসমুচ্চয়য়োরসম্ভবাদধিকারিভেদজ্ঞানায়ার্জুনস্তয প্রশ্ন 
ইতি স্থিতং18 ইহেতরেষাং কুমতং সমস্তং শ্রতিস্থৃতিষ্তায়বলানিরস্তং। পুনঃ পুনরভাস্ত- 


্যায়__অর্থাৎ সঙ্কীর্ার্থ (মিশ্রিত বা গোলমেলে ) বলিয়া প্রতীত হইতেছে, এবং মনে হইতেছে যে, 
আমি বাক্যের তাৎপর্য অবগত হইতে অসমর্থ হওয়ায় মে-মন্দ বুদ্ধি আমার বুদ্ধিম্‌ -অন্ত:করণকে 
মোহুয়সি ইব-যেন তুমি (এরূপ বাক্য বলিয়া) মোহিত করিতেছ অর্থাৎ ্রাস্তিযুক্ত করিয়া দিতেছ। 
বাস্তবিক কিন্তু তুমি মোহিত করিতেছ না, যেহেতু তুমি পরম কারুণিক। কিন্তু আমারই নিজ 
অন্তঃকরণে দোষ থাকায় মোহ হইতেছে__ইহাই “ইব” শবের অর্থ অর্থাং ইব শবের প্রয়োগ 
থাকায় এ প্রকার অর্থ বুঝাইতেছে।২ যদি (জ্ঞাননিষ্ঠা ও কর্মনিষ্ঠ। এই ) উভয়ের অধিকারী একই 
ব্যক্তি হয় তাহা হইলে (কর্ণ ও জ্ঞানরূপ ) বিরুদ্ধ ছুইটা পদার্থের সমূচ্চয় (মিলন ব| একযোগে 
কার্যকারিতা ) হইতে পারে না, আবার উভয়ের একার্থতা না থাকায় অর্থাৎ উভয়ের দ্বারা একই 
প্রয়োজন নির্বাহিত হয় না বলিয়া তাহাদের মধ্যে বিকল্পও হইতে পারে না, এইরূপ যে পূর্ব শ্লোকে 
বলা হইয়াছে ইহাতে যদি তুমি (শ্রীকৃষ্ণ ) ইহান্ে (জ্ঞান ও কর্মের) অধিকারিভেদ মনে কর অর্থাৎ 
জ্ঞাননিষ্ঠার অধিকারী অন্ত ব্যক্তি এবং কর্শনিষ্ঠার অধিকারী অন্য ব্যক্তি এইরূপ যদি মনে কর 
তাহা হইলে একই ব্যক্তি আমার প্রতি এই ছুইটা বিরুদ্ধ নিষ্ঠার উপদেশ দেওয়! তোমার পক্ষে অসঙ্গত 
হয় বলিয়া একমৃ-জ্ঞানই হউক অথবা! কর্ত্ই হউক যে কোন একটা বিষয় নিশ্চিত্য -আমার 
অধিকার নিশ্চিত করিয়া আমাকে বদ-বল, যেন-তোমাকর্তৃক অধিকার নির্ণয় পূর্বক কথিত 
এবং আমা কর্তৃক অনুষ্ঠিত যাহার দ্বারা অর্থাৎ তৃমি অধিকার নিশ্চয় পূর্বক আমায় যাহা! বলিবে তাহা! 
জনই হউক অথবা কণ্মই হউক তাহার একটা আমা কর্তৃক অনুষ্টিত হইলে যাহীর দ্বারা অহুম্‌--আমি 
শ্রেয়ঃ-মোক্ষ জাপ্ুয়াম্‌ পাইতে সমর্থ হই ।৩ এইরূপে ইহাই ঠিক হইল যে জান এবং কর্মের 
অধিকারী ঘদি একই ব্যক্তি হয় তাহা হইলে তাহাদের বিকল্পও হইতে পারে না অথবা! 
সমুচ্চযও হইতে পারে না বলিয়া অধিকারীর ভেদ জানিবার জন্ত অঙ্জুনের প্রশ্ন উপস্থাপিত 
হইয্রাছে অর্থা, জান ও কর্থ্ের সমুচ্চয় যখন সম্ভব নহে তখন উহাদের মধ্যে কোন্‌ ব্যক্তি 
.কোন্টার অধিকারী তাহা জানিবার জন্তই অর্জুন প্রশ্ন করিয়াছিলেন '।৪ এস্থলে অন্ান্য বাঁধিগণের 
সমস্ত কুমত শ্রুতি, স্থতি এবং ন্তায় (যুক্তি) বলে অতি যত্ধ সহকারে ভাম্তকার ভগবান্‌ 
শস্করাচারধ্য কর্তৃক পুনঃ পুনঃ নিরম্ত ( খণ্ডিত) হইয়াছে ; এইজন্য আমি আর তাহা করিতে প্রবৃত্ত 


তৃতীয়োধধ্যায়ঃ। ২৪১ 


ভীভগবানুবাচ-_.লোকেছন্রিন্‌ ছিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রো ফয়ানঘ ! 
জ্ঞানযোগেন সাজ্খ্যানাং কন্মযোগেন যোগিনাম্‌ ॥৩॥ 


শ্রীতগবান্‌ উবাচ--হে অন! জন্মিন লোকে ছ্িবিধা নিষ্ঠ! ময়! পুর প্রোক্তা জানযোগেন সাংখানাং কর্মযোগেন 
যোগিনাম্‌ ্বর্থাৎ গ্রুভগবান্‌ বলিলেন-_হে নিপ্পাপ জঙ্জুন। দ্বিবিধ .লোকের অন্ত দ্বিবিধ নিষঠ| অর্থাৎ স্থিতি, ইহা আমি 
তোমায় বলিয়াছি। তন্মধ্যে বাহার! শুদ্ধান্তঃকরণ জ্ঞ!নভূমিসমারঢ় আত্মপর ব্যক্তি তাহাদের জন্ত জ্ঞানযোগ জার যাহার! 
চিত্শুদ্ধিরহিত সেই সমন্ত কর্মাধিকারিগণের জন্ত কর্মণষে।গ ( এই ভাবে ছুই প্রকারের নিষ্ঠা বল! হইয়াছে ) ৪৩ 


কৃতাহতিষত্বাদতো ন তৎকর্তমহং প্রবৃত্বঃ।৫ ভাস্তকারমতসারদিনাগ্রন্থমাত্রমিহ 
যোজ্যতে ময় । আশয়ো ভগবত; প্রকাশ্যতে কেবলং স্ববচসে! বিশুদ্বয়ে ৬ ২॥ 


এবমধিকারিতেদেইজ্জুনেন পুষ্টে তদনুরূপং প্রতিবচনং শ্রীভগবান্ুবাচ লোকে- 
স্রিন্নিতি। “অস্মিন্চঅধিকারিত্বাভিমতে “লোকে” শুদ্ধাশুদ্ধাস্তঃকরণভেদেন ছিবিধে জনে 
পদ্বিবিধা” দ্িপ্রকার। “নিষ্ঠা” স্থিতিঃ জ্ঞানপরতা কর্মপরত। চ «পুরা পূর্ববাধ্যায়ে “ময়” 
তবাত্যন্তহিতকারিণ! “প্রোক্তা” প্রকর্ষেণ স্পষ্টত্বলক্ষণেনোক্তা। তথাচাধিকা্্যৈক্যশঙ্কয়া মা 


হইলাম না।৫ আমি ভাম্তকার ভগবান্‌ শঙ্বরাচার্যের মতের সারমাত্র অবলোকন করিয়।৷ কেবল 
মাত্র গ্রন্থ যোজনা (পদবাক্যাদির সম্বন্ধ ও সার্থকত! প্রতিপাদন) করিয়া যাইতেছি, এবং 
কেবলমাত্র নিজ বাক্যের বিস্তদ্বতা সম্পাদন করিবার উদ্দোশ্টে ভগবান্‌ শ্রীকুষ্ণের যাহা অভিপ্রায় 
তাহা প্রকাশ করিতেছি ।৬-_-২ 

ভাব্প্রকাশ-_তুমি আমার মোহ দূর করিবার জন্যই উপদেশ দিতেছ। তুমি যে আমার 
বুদ্ধির ভ্রম ঘটাইবে তাহা ত হইতে পারে না। অথচ আমি তোমার কথা শুনিয়া কেমন যেন বিষূঢ় 
হইয়া যাইতেছি। তুমি একবার বলিতেছ “কর্শেই তোমার অধিকার, তুমি কর্শা কর।” আবার 
বলিতেছ “বুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধির আশ্রয়ই গ্রহণ কর, বুদ্ধি অপেক্ষা কর্ণ অনেক নিকুষ্ট*। আমি যে 
কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি আমার বৃদ্ধির উপযোগী করিয়া কোন হেয়ালী না রাখিয়া 
পরিষ্কার করিয়া বল আমি কি করিব? কর্মই আমাকে করিতে হইবে? না, বুদ্ধির আশ্রয় লইয়া 
তত্বজ্ঞান লাভে চেষ্টা করিব? একটী পথ আমাকে ঠিক করিয়া বলিয়া যাও। আমি নিজে কিছুই 
স্থির করিতে পারিতেছি না।২ 

অন্ুবাদ- অর্জন এইরূপে অধিকারীর ভেদ বিষয়ে প্রশ্ন করিলে শ্ীভগবান্‌ তাহার অনুরূপ 
প্রত্যুত্তর দিতেছেন_ লোকেহস্মিন ইত্যাদি। অন্মিন লোকে অর্থাৎ অধিকারিত্বর্ূপে অভিমত 
(প্রসিদ্ধ) এই লোকে অর্থাৎ স্তদ্ধাস্তঃকরণ ও অশ্তন্বান্তঃকরণ ভেদে ঘিঁবিধ জন মধ্যে দ্বিবিধ স্ ছুই 
প্রকার নিষ্ঠা-স্থিতি অর্থাৎ জানপরতা ও কর্মপরত৷ পুরা -পূর্বব অধ্যায়ে ময়! -তোমার অতম্ত 
হিতকারী আমা কর্তৃক প্রোক্কা -. প্রোক্ত হইয়াছে অর্থাৎ ম্পষ্টত্বরূপ প্রকর্ষ সহকারে বল! হইয়াছে ' 
অর্থাৎ ম্পষ্টরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে । স্থতরাং ইহাদের একাধিকারিকত্ব আশঙ্কা করিয়া তুহি গ্লানি 


২৯২ স্রীমত্তগবদ্গীতা। 


গ্লাসীরিতি ভাবঃ1১ হে “অনঘ” অপাপেতি সন্বোধযন্ন পদেশযোগ্যতামর্জুনন্ত ুচয়তি ।২ 
একৈব নিষ্ঠা সাধ্যসাধনাবস্থাভেদেন খিপ্রকারা, ন তু দধে এব স্বতনতে নিষ্ঠে ইতি বথয়িতূ 
নিষ্েত্েকবচনং, তথাচ বক্ষ্যতি “একং সাংখ্যঞ্চ যোগ ষঃ পশ্থাতি” ইতি।৩ তামেব 
নিষ্ঠাং দ্বৈবিধোন দর্শয়তি জন্্যা সম্যগাত্বুদ্ধিস্তাং প্রাপ্তবতাং ব্রহ্মচরধ্যাদেব কৃত- 
সন্ন্যাসানাং বেদাস্তবিজ্ঞানন্থনিশ্চিতার্থানাং জ্ঞানভূমিমারূঢানাং শুদধান্তঃকরণানাং সাঙ্যানাং 
“ভ্ঞানযোগেন” জ্ঞানমেব যুজ্যতে ব্রহ্মণাইনেনেতি ব্যুৎপত্তা৷ যোগন্তেন নিষ্ঠো্তা 
“তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মতপর” ইত্যাদিনা।৪ অশুদ্ধান্তঃকরণানাস্ত 
জ্ঞানভৃমিমনারূঢানাং “যোগিনাং” কর্্মাধিকারযোগিনাং “কর্ম্মযোগেন” কর্ম্ৈব যুজ্যতে 
অস্তঃকরণশুদ্বাইনেনেতি যোগঃ-_তেন নিষ্ঠোক্তা অস্তঃকরণশুদ্ধিদ্বারা জ্ঞানভূমিকারো- 


পাইও না (দুঃখিত হইও ন1), ইহাই ভাবার্থ।১ হে জনঘ, হে অপাপ (পাপ বিহীন )!-_এস্থলে 
“অনঘ” এইরূপ সম্বোধন করায় অর্জুনের উপদেশযোগ্যতা স্থচিত হইতেছে অর্থাৎ অশুদ্ধি- 
বিহীন বলিয়া অর্জুন যে উপদিষ্ট হইবার উপযুক্ত তাহা স্থচিত হইতেছে ।২ নিষ্ঠা একই, 
তবে তাহা সাধ্যাবস্থা ও সাধনাবস্থাভেদে দুইপ্রকাঁর। কিন্তু ছুইটা নিষ্ঠাই যে স্বতন্ত্র ( পরস্পর 
ভিন্ন) তাহা৷ নহে, ইহা সচিত করিবার জন্য অর্থাৎ এই প্রকার অর্থ নির্দেশ করিয়া দিবার 
জন্য “নিষ্ঠা” এই স্থলে একবচন প্রয়োগ কর! হইয়াছে। পরেও “একং সাখ্যং চ যোগং চ ঘঃ পশ্ঠতি 
স পশ্তি”- যে ব্যক্তি সাংখ্য অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠা। এবং যোগ অর্থাৎ কর্নিষ্ঠা ইহাদের এক বলিয়া দেখেন 
তিনিই যথার্থ দেখেন” এইস্থলে ভগবান্‌ ইহা বলিবেন।৩ সেই নিষ্ঠাকেই দুই রকমে দেখাইতেছেন, 
-সংখ্য অর্থ সম্যক্‌ ( যথার্থ) আত্মজ্ঞান ;__ধাহার| তাহা লাভ করিয়াছেন অর্থাৎ ধাহারা ব্রহ্গচর্ধ্য 
আশ্রম হইতেই সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছেন, বেদাস্ত বিজ্ঞান হেতু ধাহার! অর্থ (পুরুতার্থ ) সম্যক্রূপে 
অবধারণ করিয়াছেন, ধাহারা জ্ঞানভূমিতে আরোহণ করিয়াছেন এবং ধাহাদের অস্তঃকরণ পবিত্র হইয়! 
উঠিয়াছে এতাদৃশ সাংখ্য ( আত্মবিৎ ) গণের যে জ্ঞানযোগেন -জ্ঞানযোগের ছারা নিষ্টা হয়, তাহ 
“তানি সর্ব্বাণি সংষম্য যুক্ত আসীত মৎপর:-.“সেই সমস্ত ইন্দ্িয়কে সংযত করিয়া মৎপর হইয়া অর্থাৎ 
ভগবানের উপর নির্ভর করিয়! বসিয়া থাকা উচিত” ইত্যাদি সন্দর্ভে কথিত হুইয়াছে।-_এস্লে জ্ঞানযোগ 
শবে-_যাহার দ্বারা ব্র্ষের সহিত যুক্ত হওয়। যায় তাহাই যোগ, এই প্রকার বু[ৎপত্তি বলে এবং 
জ্ঞানূপ যোগ জ্ঞানযোগ এইরূপ সমাসে জ্ঞানই বুঝিতে হইবে ।৪ আর ধাহাদের চিত্তশুব্ধি হয় নাই 
বলিম্া ধাহারা জানভূমিতে আরোহণ করেন নাই সেই সমস্ত ঘোখিনাং- কর্থাধিকারী যোগিগণের 
অস্তঃকরণশ্দ্ধিকে দ্বার করিয়া জ্ঞানভূমিতে আরোহণের জন্য কর্ম যোগেন - কর্মযোগের 
দ্বারাই নিষ্ঠা হইয়া থাকে, তাহা'-+ন্্যান্ধি যুদ্ধান্ছেযোইন্যৎ ক্ষত্রিয়ন্ত ন বিস্যাতে” অর্থাৎ 
“ধর্মীনপেত যুদ্ধ ভিন্ন ক্ষত্রিয়ের আর কোন কর্তব্য নাই” ইত্যাদি সন্দর্তে কথিত হইয়াছে। 
' এস্থলেও কর্তাযোগ: পদের অর্থ/-যাহার দ্বারা যুক্ত হওয়া যায় অর্থাৎ অস্তঃকরণুদ্ধির সহিত 
যুক্ত হওয়া যায় তাহাই যোগ, এইরূপ ব্যুৎপত্ভি অস্ক্‌সারে এবং কর্রূপ যৌগ কর্ষ্মযোগ এই প্রকার 


তৃতীয়োহুধ্যায়ঃ। ২৯৩ 


হণার্থং4ধর্যানধি যৃদ্ধাং শরেয়োইস্তৎ কত্রিয়্ত ন বিছ্যতপ্ইত্যাদিন! ৫ অতএব নজ্ঞানকর্তণণোঃ 
সমুচ্চয়ো বিকল্পো বা। কিন্তু নিষ্কামকর্ম্ণা শু্ধান্তঃকরণানাং সর্ববকর্ধস্ন্যাসেনৈব 
জ্ঞানমিতি চিততশুন্ধযশুদ্ধিরূপাবস্থাভেদেনৈকমেব ত্বাং প্রতি দ্বিবিধা নিষ্ঠোক্তা,“এষা তেইভি- 
হিতা সাধ্ষ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃর্থিগতি । অতে! ভূমিকাভেদেনৈকমেব প্রত্যুভয়োপ- 
যোগান্নাধিকারভেদেইপুযুপদেশবৈয়র্ধ্য মিত্যভিপ্রায়ঃ 1৬ এতদেব দর্শয়িতুমশুদ্ধচিত্তস্ত 
চিত্তশুদ্ধিপর্য্যস্তং কর্মানুষ্ঠানং “ন কর্ম্মণামনারস্তা*দিত্যাদিভিঃ “মোঘং পার্থ স জীবতী৮- 
ত্যন্তৈস্ত্রয়োদশভির্দর্শয়তি।৭ শুদ্ধচিত্বস্য তু জ্ঞানিনে। ন কিঞ্চিদিপি কর্াপেক্ষিতমিতি 
দর্শয়তি “যস্তাত্মরতিরিতি” দ্বাভ্যাং।৮ “তন্মাদসক্ত” ইত্যারভ্য তু বন্ধহেতোরপি 
কর্ম্মণো মোক্ষহেতুত্বং সব্বশুদ্ধিজ্ঞানোৎপত্তিদ্বারেণ সম্ভবতি ফলাভিসন্ধিরাহিত্যরূপ- 
কৌশলেনেতি দর্শয়িত্যতি।৯ ততঃ পরস্থথকেনেতি প্রশ্নমুখাপ্য কামদোষেণৈব কামা- 


সমানে কর্মই বুঝিতে হইবে ।৫ এই কারণেই জ্ঞান এবং কশ্মের সমুচ্চয়ও হইতে পাঁরে না এবং 
বিকল্পও হইতে পারে না। কিন্তু নিষ্ধাম কম্ম সকলের অনুষ্ঠান করায় ধাহাদের অস্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়াছে 
তাহাদের সমস্ত কর্শের সন্্যাস হইতেই জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে ।--এই কারণে চিত্তের শুদ্ধি এবং 
অশুদ্ধিরূপ ছুই প্রকার অবস্থ৷ ভেদে একই তোমাকে “এষা! তেইভিহিতা৷ সাংখ্যে বুদ্ধিধোগে তিমাং শৃণু 
-"আত্মজ্ঞান বিষয়ে এই জান তোমায় বলা হইল এইবার কর্্মযোগ সম্বন্ধে ইহা শ্রবণ কর” ইত্যাদি 
সন্দর্ভে ছুই প্রকার নিষ্ঠা বল! হইয়াছে । সুতরাং একই ব্যক্তির নিকটে ভূমিকা (অবস্থা) ভেদে 
জ্ঞানযোগ ও কণ্দমযোগ এই ছুইটীরই উপযোগিতা থাকায় ইহাদের অধিকারী ভিন্ন হইলেও (একই 
ব্যক্তির নিকট ) ছুইটার উপদেশ দেওয়া ব্যর্থ হইবে না, ইহাই অভিপ্রায় ।৬ ইহাই দেখাইবার জন্য 
“ন কর্ম্ণামনারস্তাৎ* --“কম্দ সকলের আরম্ভ ( অনুষ্ঠান ) না করিলে” ইত্যাদি সন্দর্ত হইতে আরম্ত ' 
করিয়া “মোঘং পার্থ সজীবতি”-.“হে পার্থ, সেই ব্যক্তি বিফল জীবন ধারণ করে”__-এই পধ্যস্ত সন্দর্তে 
তেরটা ক্লোকে দেখাইতেছেন যে অস্তদ্ধচিত্ত ব্যক্তির যে পর্যন্ত না চিত্তশুদ্ধি হয় সেই পধ্যস্ত 
কর্ানুষ্ঠান অবশ্য কর্তব্য ।৭ পক্ষান্তরে শুদ্ধচিত জ্ঞানী ব্যক্তির যে, কোনও কর্মের অপেক্ষা নাই 
তাহা “যস্তাত্মর্তিঃ*--“যে ব্যক্তি কিন্তু আত্মরতি হইয়! থাকে” ইত্যাদি দুইটা ক্সোকে দেখাইতেছেন।৮ 
আর, “তম্মাদসক্তঃ*-“অতএব অসক্ত (নিললেপ ) হইয়া” ইত্যাদি সন্দর্তে আরস্ত করিয়া দেখাইবেন যে 
কন্দ বন্ধের হেতু হইলেও ফলাভিসন্ষিহীনতারপ কৌশল সহকারে অস্থষ্ঠিত হইলে তাহা সন্বশুদ্ধি 
এবং জানোৎপত্তিকে বার করিয়া মোক্ষের হেতু হইয়া থাকে। অর্থাৎ ফলাভিসদ্ধিরহিত হইয়া 
নিষ্কাম ভাবে কর্ানুষ্ঠান করিলে চিত্তশুদ্ধি হয়, চিত্তশুদ্ধি হইতে জ্ঞানের উদয় হয় এবং জ্ঞান হইলে 
মোক্ষ প্রাপ্ধি ঘটে ইহা “তম্মাদসক্তঃ* ইত্যাদি শ্লোকে দেখাইবেন।৯ আর তাহারই পরে “অথ 
কেন”. “আচ্ছা, কাহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া” ইত্যাদি প্রশ্ণ উঠাইয়া তাহার উত্তর স্বরূপে অধ্যায় 
সমান্তি পর্য্যন্ত প্রীভগবান্‌ বলিবেন যে কামনারূপ দৌষ থাকার ক্বন্তই কাম্যকর্খের শুদ্ধিহেতুতা, 
নাই অর্থাৎ উক্ত কারপবশতাই কাম্যকর্্দ চিত্তশুদ্ধি জন্মাইতে পারে না? এই কারণে তুমি কেবল 


২৯৪ জ্রীমস্তগবদ্গীতা। 


ন কর্মণামনারস্তানৈ্্্যং পুরুষোহস্সতে। 
ন চ সন্গ্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥8॥ 


পুরুষঃ কর্দপাম্‌ অনারস্তাৎ নৈ্্াং ন অঙ্গ,তে ; সংস্তসনাৎ এব চসিদ্ধিং ন সমগিগচ্ছতি অর্থাং বিহিতকর্দের অনুষ্ঠান 
না করিলে বহিমু্খ লোক সর্ববকর্পন্ত্বরপ নৈষ্া অর্থাৎ জানযোগে নিষ্ঠা লাভ করিতে পারে দা। আবার (চিততশুদ্ধি বিনা) 
কেবলমাত্র কর্ধসঙ্ন্যাদ হইতেই সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না ॥৪1 


কর্ণ: শুদ্ধিহেতুত্বং নাস্তি অতঃ কামরাহিত্যেনৈব কর্াণি কুর্ববন্‌ অস্তঃকরণশুদ্ধযা 
জ্ঞানাধিকারী ভবিষ্যসি ইতি যাবদধ্যায়সমাঞ্ডি বদিষ্যতি ভগবান্‌ ॥১০-_৩ 

তত্র কারণাভাবে কার্ধ্যান্থুপপত্তেঃ ন কর্্রণামিতি । “কর্মণাং” “তমেতং বেদাম্থু- 
বচনেন ব্রান্মণ! বিবিদিষস্তি যজ্েন দানেন তপনাহনাশকেনে”তি শ্রত্যা (বৃহদাঃ উঃ ৪81২২) 
আত্মজ্ঞানে বিনিযুক্তানাং “অনারস্তাদণননুষ্ঠানাৎ চিত্শুদ্যভাবেন জ্ঞানাযোগ্যো বহিমুখঃ 
“পুরুযোস্“নৈকতদ্যংসসর্ববকর্ণশৃন্যতং জ্ঞানযোগেন নিষ্ঠামিতি যাবৎ “নাশ্মুতে”ন প্রাপ্মোতি।১ 
ননু্এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছস্তঃ প্রব্রজস্তীগতি শ্রুতেঃ (বৃহদা উ£ ৪18২২) 


কামনাবিহীনভাবে যদি কর্মসমূহের অনুষ্ঠান কর তাহা হইলে অস্তঃকরণশ্ুদ্ধি লাভ পূর্বক জ্ঞানের 
অধিকারী হইবে ।১*--৩ 
ভাবপ্রকাশ- জাননিষ্ঠা এবং কর্শনিষ্ঠা উভয় উপায়েই শ্রেয়োলাভ করা যায়। ধাহারা 
ুদ্ধান্তঃকরণ তাহারাই নাখখ্যশাস্নির্দিষ্ট জাননি্ার অধিকারী, আর ধাহারা অশ্তদধান্তঃকরণ তাহারাই 
কশ্মনিষ্ঠার অধিকারী । কর্ম করা উচিত আমি বর্দীধিকারীকে লক্ষ্য করিয়। বলিয়াছি, জান বা 
* বুদ্ধিযোগ কর্ম অপেক্ষ। উৎকষ্ট ইহা জানাধিকারীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছি। এক এক অধিকারে 
এক একটা উপযোগী । সুতরাং ছুইয়ের মধ্যে কোন্টা ভাল ইহা বলা যায় না। যেটা যে অধিকারীর 
উপযোগী তাহাই সেই অধিকারের জন্য নির্দিষ্ট। স্থৃতরাং দুইটা উপায় থাকিলেও প্রত্যেকের জন্য 
একটা মাত্রই উপায় আছে ।৩ 
অন্ুুবাদ- এনপ স্থলে, কারণের অভাব হইলে অর্থাৎ কারণ না থাকিলে কার্য হইতে পারে 
ন| বলিয়া, কর্মপাম্‌ অর্থাৎ “ক্রা্ষণগণ সেই এই আত্মাকে, বেদাধ্যয়নের দ্বারা, যজ্ঞের দ্বারা, দানের 
দ্বারা এবং উপবাসপূর্ধবক তপন্তার দ্বারা জানিতে ইচ্ছা! করেন” এই শ্রুতিবাক্য যে কর্মকলাপ 
আখ্বজ্ঞানে বিনিযুক্ত হইয়াছে অর্থাৎ উক্তশ্রুতিমতে আত্মজ্ঞানের ভূমি প্রস্তুত করাই যে কণ্কলাপের 
সার্থকতা, সেই কণ্ম্ম সকলের জনারস্ভাৎ - আরম অর্থাৎ অনুষ্ঠান না করিলে চিত্তশুদ্ধি হয় না বলিয়া 
পুরুষ জ্ঞানের অনুপযুক্ত বহিমূখ হইস্া থাকে ; সেই কারণে সে নৈকষর্্ং - সর্ববর্ধশন্যতা অর্থাৎ জান 
যোগের দ্বারা নিষ্ঠা ন অশ্তে - লাভ করিতে পারে না, পাইতে পারে না।১ আচ্ছা, “সন্্াসিগণ 
এই লোক পাইতে ইচ্ছা করিয়া প্রব্যা (সন্যাস) অবলম্বন করিয়৷ থাকেন” এই শ্রুতি অঙ্ুসারে 
সমস্ত কর্মের সন্্যাস (পরিত্যাগ) হইতেই যখন জ্ঞাননিষ্টা হইয়া! থাকে তখন আর নর্্বসকলের আবশ্বাকতা! 


তুভীয়োহ্ধ্যায়ঃ | ২৯৫ 


ন হি কশ্চিৎ ্গণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ। 
কার্ধ্যতে হবশঃ কর্ম সর্ববঃ প্রকৃতিজৈগু ণৈঃ ॥৫॥ 


জাতু ক্ষপ্পি কশ্চিং অকর্্মকৃৎ ন হি তিষ্ঠতি, হি প্রক্কৃতিজৈঃ শুপৈঃ জবশঃ সর্ধঘঃ কর্ম কার্যতে অর্থাৎ যে হেতু কোনও 
লোক ক্ষশকালের জন্ত কধনও নি্র্্া ধাকে না। কারণ ( চিত্তশুদ্ধিবিহীন ) সকল প্রাণীই হ্বীয় ব্বভাবসপ্লাত (রাগদ্ধেযাদি ) 
গুণের দ্বারা অবশভাবে যে কোন কর্ম করিতে বাধ্য হয় 1৫1 


সর্ববকর্মসন্ন্যাসাদেব জ্ঞাননিষ্ঠোপপত্তেঃ কৃতং কর্ম্াভিরিত্যত আহ «ন চ সন্্যসনাদেব” 
চিত্তশুদ্ধিং বিনা কৃতাৎ সিদ্ধিং জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণাং সম্যকৃফলপর্য্যবসায়িত্বেন “অধিগচ্ছতি” 
নৈব প্রাপ্োতি ইত্যর্থঃ।২ কর্মজন্তং চিত্তশুদ্ধিমন্তরেণ সন্াস এব ন সম্ভবতি, 
যথাকথঞ্চিদৌন্ুক্যমাত্রেণ কৃতোইপি ন ফলপর্য্যবসায়ীতিভাবঃ ।৩-__৪। 

তত্র কর্মমজন্তশুদ্ধভাবে বহির্্মখঃ নহীতি। “হি” যম্মাৎ “ক্ষণমপি” কালং “জাতু” 
কদাচিৎ কশ্চিদপ্যজিতেক্দ্িয়। অকর্মকৎ সন্‌ ন তিষ্ঠতি, অপি তু লৌকিকবৈদিক- 


কি? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন-_ন চ জন্গ্যঠসনাদে ব-চি্তশুদ্ধি বিনা কেবল সন্গ্যাস 
অবলম্বন করিলেই তাহা হইতে সিদ্ধিং -জ্াননিষ্ঠাপ সিদ্ধি ন চ সমধিগচ্ছতি -সম্যক্রূপে 
অর্থাৎ ফলপর্ধ্যবসায়িত্বরূপে অধিগচ্ছতি -অধিগত হইতে পারে ন। অর্থাৎ লাভ করিতে পারেই ন। 
ইহাই তাংপর্ধ্যার্থ। ইহার অভিপ্রায় এই যে যাহার চিত্ত শুদ্ধ হয় নাই, বৈরাগ্য পরিপক্ষ হয় নাই 
তাদৃশ ব্যক্তি যদি কর্ণ পরিত্যাগ করিয়। শু সন্ন্যাস গ্রহণ করে তাহা হইলে তাহা হইতে তাহার 
জ্ঞাননিষ্ঠারূপ সিদ্ধি হয় ন| এবং তাহার ফলও সে পাইতে পারে না ।২ কর্মানষ্ঠান হইতে যে চিতশুদ্ধি 
উৎপন্ন হয় তাহা ব্যতীত অর্থাৎ তাদৃশ চিত্তস্ুদ্ধি না হইলে সন্গযানই হইতে পারে না; আর যদি 
উৎন্থক্যবশতঃ যথাকথঞ্চিৎ (সম্্যাস) অনুষ্ঠিত হয় অর্থাৎ কেবল কৌতৃহল চরিতার্থ করিবার জন্য 
যদি অবৈধ ভাবে সন্্যাস গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে তাহা ফলপর্ধ্যবসায়ী হয় না ইহাই 
ক্লোকের ভাবার্থ।৩-_৪। 

ভাবপ্রকাশ_-এই অধিকীরভেদ দেখানই ঘে শ্রীভগবানের উদ্দেশ্য তাহ এই চতুর্থ শ্লোক 
হইতেই স্পষ্ট বুঝা! যায়। শ্রীভগবান্‌ বলিতেছেন যে কর্খ আরস্ত না করিয়া কেহ নৈনকন্্যরূপ যে জ্ঞান 
তাহা লাভ করিতে পারে না। কর্ধমই নৈবন্ম্যের জন্য উপযোগী করিয়া তুলে। কর্মসন্ন্যান হইলেই 
মোক্ষলাভ হয় না। চিত্ত শুদ্ধি না থাকিলে শুধু কর্মত্যাগ করিলে কখনও মোক্ষলাভ হয় না। চিত্ত শুদ্ধ 
হইলে আপনা হইতেই নৈফর্দ্য আসে । এই শ্তদ্ধচিত্ের জন্তই সাংখ্য জান। ইহার নিয্লাধিকারে 
বুদ্ধিযোগ বা বুদ্ধিযুক্ত কর্ই প্রশস্ত । কর্ম না করিলে এ নৈষবন্দ্যলাভ হর না। যতক্ষণ কম্মাধিকার 
ততক্ষণ কর্ধ করিতেই হইবে । এই কর্ম হইতেই ক্রমশঃ শ্রেয়োলাভ হইবে ।৪ 

জন্গুবাদ__এরূপ স্থলে কর্দজনিত শুদ্ধি না হইলে কোনও বহিমূ্থ অজিভেক্তিয় ব্যক্তি, 
হি-যেহেতু ক্ষণমপি -ক্ষণকানও জাড়ু_কখনও অকর্ণকৃ - কর্দবিহীন হইয়া থাকে না, 
কিন্তু সে লৌকিক অথবা বৈদিক যে কোন কর্খের অন্ষ্ঠানে অবস্থাই ব্যগ্র হইয়া থাকে সেই 


২৯৬ জীমতগবজগীতী। 


কর্খেন্দরিয়াণি সংবম্য য আস্তে মনসা শ্ারন্‌ 
ইন্জিয়ার্থান্‌ বিষুঢাত্মা মিখ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥৬| 


বঃ কর্মেবিয়াপি সংধষা মনদা ইলিয়া্ধান্‌ শ্ররন্‌ আবে স: বিমুচাগা সিথ্যাচায়; উচ্যতে অরাঁৎ যে বুদতি অর্থাৎ 
রাগদেযাদি দ্বার! বনীকৃতচিতত ব্যজি বয় কর্মেজিয়গুলিকে সংঘত করিয়া! (রাগঘেযাদিপ্রেরিত ) মমের ছারা বিষয়বন্ত সকলের 
চিন্তা করিতে থাকে সেই ব্যক্তি পাপাচারী বলিয়া! অভিহিত হয় 1৬॥ 


কন্মানুষ্ঠানব্গ্র এব তিষ্ঠতি তস্মাদশুদ্ধচিত্তন্ত সন্্যাসো ন সম্ভবতীত্যর্থঃ।১ কম্মাৎ 
পুনরবিদ্বান্‌ কর্ম্মাণাকুর্বাণো ন তিষ্ঠতি “হি” যন্মাৎ “সর্ধবঃ” প্রাণী চিত্তশুদ্ধিরহিতঃ 
“অবশ” অন্বতন্ত্র এব সন্‌ “প্রকৃতিজৈঃ” প্রকৃতিতো জাতৈঃ অভিব্যক্তৈঃ কার্য্যাকারেণ 
সব্বরজস্তমোভিঃ স্বভাবপ্রভবৈরর্ধ রাগদ্ধেষাদিভিগ্তণৈঃ “কর্ম” লৌকিকং বৈদিকং বা 
“কার্যতে,” অতঃ. কর্মাণ্যকুর্বাণো ন কশ্চিদপি তিষ্ঠতীত্যর্ঘ।২ যতঃ স্বাভাবিক! 
গুণাশ্চালকা অতঃ পরবশতয়া সর্ববদ! কম্মাণি কুর্ববতোহসুদ্ববুদ্ধেঃ সর্ববকণ্্সন্ন্যাসো ন 
সম্ভবতীতি ন সন্্যাসনিবন্ধন! জ্ঞাননিষ্ঠা সম্ভবতীত্যর্থ;ঃ।৩_৫॥ 


হেতু অশ্তদ্চচিত্ত বাক্তির সন্ন্যাস সম্ভব হয় না, ইহাই তাতপর্ধ্যার্থ।১ অবিদ্বান্‌ (অজ) ব্যক্তি 
যে কর্ানষ্ান না করিয়া থাকিতে পারে না তাহার হেতু কি? (উত্তর)_হি-যেহেতু 
র্বর্ধঃ -চিত্তস্দ্ধি বিহীন সমস্ত প্রাণীই অবশঃ-অবশ হইয়াই অর্থাৎ অস্বতন্্ হইয়াই 
প্রকৃতিজৈঃ - প্রকৃতি হইতে জাত অর্থাৎ কাধ্যরূপে অভিব্যক্ত সত্ব, রজঃ এবং তমোগুণের দ্বারা 
অথবা তাহাদের স্বভাবসপ্জাত রাগঘ্েষাদি গুণের দ্বার কর্ম অর্থা২ লৌকিক অথবা বৈদিক 
কম্ম কার্য্যতে কারিত হয় অর্থাং তাহা করিতে বাধ্য হইয়া থাকে । এই কারণে কর্ম্ারস্ত 
না করিয়া কেহই থাকিতে পারে না, ইহাই তাত্পধ্যার্থ | যেহেতু স্বভাবসপ্রাত গুণ 
সকল চালক হইতেছে এই কারণে অশ্তদ্ধচিত্ত ব্যক্তি যখন পরাধীন ভাবে সমঘ্ত কর্শ করিতে বাধ্য 
হয় তখন তাহার কর্মসঙ্ন্যাস হইতে পারে না অর্থাৎ তাহার সঙ্্যাসনিবন্ধন জাননিষ্ঠা হইতে 
পারে না ইহাই ফলিতার্থ।৩-€ 

ভাবপ্রকাশ- কেহই কর্ম না করিয়া একক্ষণও থাকিতে পারে না। প্ররুতির গুণের দ্বারা 
বশীভূত হইয়া! অবশ ভাবে সকলকেই কর্ম করিতে হয়। কর্মত্যাগ বা সন্াম বলিতে তাই আসক্তি- 
ত্যাগ বুঝায়। কেবল হস্তপদাদির ক্রিয়া! বা ব্যাপার ত্যাগ করিলেই কর্ত্যাগ হয় না। শ্্ধাস্তঃকরণ 
জ্ঞানীর যে কর্তৃত্বৃদ্ধিত্যাগ তাহাই প্ররুত ত্যাগ । অজ্ঞ ব্যক্তিরাই প্রকৃতির বশে আপনাদিগকে 
কর্তা বলিয়া মনে করিয়া কর্ম করে। জ্ঞানীর গ্রক্কতির গুণের দ্বার। চালিত হন না। তাই 
তাহাদের কর্তৃত্ববুদ্ধি ত্যাগ হইয়া যায়। এই কতৃত্বাভিমানত্যাগই প্রকৃত কর্ধত্যাগ বা সন্ধ্যাস। 
অশ্ত্ধান্ত:করণ ব্যক্তির একক্ষপের জস্তও কর্মত্যাগ সম্ভব হয় না। যতক্ষণ অজ্ঞাননিবন্ধন গ্ররুতির বশে 
থাকিতে হয় ততক্ষণ কর্ম্ম একক্ষণের জন্তও ত্যাগ করা যায় না--কর্দ চলিতেই থাকে। কর্মত্যাগ 
তাই জানীরই সম্ভব । অজ্ঞানীর'কর্দ করা নিতান্ত প্রয়োজন এবং না করিয়া উপায়ও নাই।€ 


খন কমধগ,৯৭ 


অর্জন! বঃ তু ইলরিয়াণি মনসা! নিয়ম অসভ্ং কর্মেজিযৈঃ কণ্দযোগষ্‌ আরততে সঃ বিশিক্পতে অর্থাৎ হে অঙ্জুন, 
পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মনের সহিত অপরাপর জঞানেস্র্রিরগুলিকে বিষয় বস্তু সকল হইতে সংঘত করিয়া অসক্ত অর্থাৎ ফলাতিসন্ধি 
রহিত হইয়] কর্সে্িয়ের দ্বারা কর্দযোগ অর্ধ চিত্তশুদ্ধিফলক বিহিত কর করিতে থাকে সেই ব্যক্তিই ' বিশিষ্ট হই থাকে ।৭। 


বথাকথক্ষিদৌৎমক্যমাত্রেণ কতসর্যাসন্বশুন্চিত্ত্তংফলভাক্‌ ন ভবতি, যত, 
“যো” বিমূঢাত্মা রাগত্বেষাদিদুফিতাস্তঃকরণ ওৎ্ুকামাত্রেণ “কর্শেরজিয়াণি” বাক্পাণ্যাদীনি 
“সংষম্য” নিগৃহা বহিরিক্রিয়েঃ কর্মাণাকুর্বন্লিতি যাবৎ “মনসা” রাগাদিপ্রেরিতেন 
“ইনদরিয়ার্থান্” শব্দাদীন্‌ ন স্বাত্মতবং “ন্মরন্তআস্তে কৃভসপ্াঠাসেহছং ইভ্ভভিমানেন 
কর্মশন্তস্তষ্ঠতি “স মিথ্যাচার” সবশুদ্ধভাবেন ফঙ্গাযোগ্যত্বাৎ পাপাচার উচ্যতে_: 
“ত্বম্পদার্থবিবেকায় সন্নাসঃ সর্ববকর্মণাং। শ্ুত্যেহ বিহিতো যন্মাৎ তন্যাগী পতিতো 
ভবে” ॥__ইত্যাদি ধর্ম্মশান্ত্রেণ। অত উপপক্সং ন চ সন্যসনাদেবাশ্তন্ধান্তঃকরণ: সিদ্ধিং 
সমধিগচ্ছতীতি ॥৬ 


অনুবাদ__-আর যে অস্তদ্ধচিত্ত ব্যক্তি কেবল মাত্র কোনরূপ কৌতুহল বশতঃ সন্ক্যাস অবলম্বন 
করে সে তাহার ফলভাগী হয় না, যেহেতু ”_যঃ-যে বিষ্ুড়াত্মা -রাগ (আসক্তি) এবং ত্বেষ 
প্রভৃতির দ্বারা দুধিত্ায় ব্যক্তি কেবল উহস্থক্য নিবন্ধন, কর্টেঞ্জিয়াণি +বাক্‌, পাণি প্রত্থৃতি 
কর্মেন্রিয় সকলকে সংষম্য নিগৃহীত করিয়া অর্থাৎ বহিরিক্দ্েয়ের হবার। কশ্মানষ্ঠান না করিয়া, মনস। 
স্রাগ আদির দ্বারা চালিত মনের দ্বারা ইক্ড্রিয়ার্থান্‌_ শব্দাদি ইন্জরিযার্থ সকল স্মরন -চিস্তা করিয়া 
থাকে কিন্তু আত্মতত্ব ধ্যান করিতে থাকে না, অর্থাৎ আমি সন্াস করিয়াছি এইরূপ অভিমান হেত 
কেবল কর্ণশৃন্ত হইয়া অবস্থান করে, সঃ মিথ্যাচারঃ উচ্যতে সেই ব্যক্তি মিথ্যাচার বলিয়া 
অভিহিত হয়__অর্থাৎ “ত্বং পদের অর্থের বিবেকের (বিশেষ জ্ঞানের ) জন্যই যখন শ্রুতির স্থারা 
সমস্ত কর্শের সন্্াস বিহিত হইয়াছে তখন ত্যাগী অর্থাৎ যে ব্যক্তি অনর্থক কর্ম ত্যাগ করে সেই ব্যক্কি 
পতিত হইয়া থাকে" ইত্যাদি ধর্ম শাগ্রের বার! সেই ব্যক্তি পাপাচার বনিয়া কথিত হয় ( কেন না 
তাহার সত্বশুদ্ধি ন| হওয়ায় সে সন্ন্যাসের ফল যে জাননি্ঠা তাহার যোগ্য হয় নাই এবং কর্থের 
অধিকারী হইয়াও কর্মের অনুষ্টান করিত্তেছে না।) স্ৃতরাং অশু্বচিত্ত ব্যক্তি কেৰল সন্ধ্যাস করিলেই 
যে সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না তাহা উপপর হইল অর্থাৎ তাহা যুক্তির দ্বার! দিদ্ধ হইল । 

ভাবপ্রকাশ- পূর্ব ্লোকে বলা হইয়াছে যে যতক্ষণ অজ্ঞান থাকে ততক্ষণ কর্শত্যাগ সম্ভব 
হয়না। এই অজ্ঞানাবস্থায় ঘদি কেহ কৌতুহুল পরবশ হইয়া সন্্যাস গ্রহণ করিয়! কর্মত্যাগ করে 
তাহা হইলে তাহার মিথ্যাচার জনিত পাপ হয়। যতক্ষণ জানারূঢ না হওয়া! যায় ততক্ষণ কর্তৃত্বাভিমান 
এবং কর্মগ্রবৃত্তি থাকে । অস্তরে গ্রবৃত্ি রাখিয়! বাহিরে ইন্জিয়াদিকে সংযত করিয়া কর্ত্যাগ 
করিলে মিথ্যাচার হয়; কামসম্বল্প বঞ্জিত কর্দপ্রবৃত্তি রহিত হওয়াকেই কর্্ত্যাগী বলে ।৬ 


৩৮ 


২৯৮ ্ীষ্ঃগধদ্গীতা। 


নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ে৷ হাকর্মণঃ। 
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্ণঃ 1৮1 


তং নিয়তং কর্ম কুরু, হি অকর্দণঃ কর্ম জায়ঃ। অকর্দপঃ তে শরীরযাত্্! অপি চন প্রসিধ্োৎ অর্ধাৎ তুমি নিয়ত অর্থাং 
অব্থকর্তব্য নিত্য এবং নৈমিত্তিক কর্ম করিতে থাক। কারণ বৈধ কর্ম না করিলে ( শুধু যে তোমার চিত্গুদ্ধি হইবে না 
তাহা নহে কিন্তু) তোমার বিধানুমোদিতভাবে জীবিকানির্ক্বাহও হইবে না 1৮1 


ওতসুক্যমাত্রেণ সর্ববকণ্াণ্যসন্যস্য চিত্তসুদ্ধয়ে নিক্কামকর্মাণ্যেব বথাশাস্ত্ 
কুর্্যাৎ।১ যম্মাং__তুশবোইস্তদ্ান্তঃকরণসন্যা সিব্য তিরেকার্থঃ_1২ “ইন্দ্রিয়াণি” জ্ঞানে- 
ক্রিয়াণি শ্রোত্রাদীনি “মনসা সহ নিয়ম্য” পাপহেতুশবাদিবিষয়াসক্তেনিবর্ত্য মনসা 
বিবেকযুক্েন নিয়ম্যেতি বা “কর্শেন্ডিয়ৈপ্রর্বাক্পাণ্যাদিভি? “কর্মযোগং” শুদ্ধিহেতুতয়া 
বিহিতং কর্ণ “আরভতে* করোতি “অসক্তঃ* ফলাভিলাবশূন্ঠঃ সন যো বিবেকী “স” 
ত্মান্থিত্যাচারাৎ “বিশিত্যতে” পরিশ্রমসাম্যেইপি ফলাতিশয়ভাকৃত্বেন শ্রেষ্ঠো ভবতি।৩ 
হে অজ্জুন ! আশ্চর্য্যমিদং পশ্য যদেকঃ কর্মেন্দ্িয়াণি নিগৃহ্ন্‌ জ্ঞানেব্দ্িয়াণি ব্যাপারয়ন্‌ 
পুরুষার্থশূন্যোইপরস্ত জ্ঞানেন্দ্িয়াণি নিগৃহা বর্শেব্দিয়াণি ব্যাপারয়ন্‌ পরমপুরুযার্থভাক্‌ 
ভবতীতি।৪--৭ 

জন্ুবাদ-_কেবলমাত্র কৌতুহল বশত: সকল কর্খ পরিত্যাগ না করিয়া চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত 
শান্রাহ্সারে নিষফাম কর্ম সকলের অনুষ্ঠান করা উচিত।১ যেহেতু, তু-কিস্ত-_। শতুদ্ধান্তঃকরণ 
সন্্াসিগণের সহিত ব্যতিরেক (বিভিন্নতা ) নির্দেশ করিবার জন্য ল্লৌকে "স্ত” এইস্থলে “তু* শব্দটা 
প্রযুক্ত হইয়াছে অর্থাৎ শতদ্ধান্ত:করণ সন্্যাসী হইতে ভিন্ন যে ব্যক্তি_২ ইক্ড্রিয়াণি -ইন্দরিযগণকে 
অর্থাৎ শ্রোত্রাদি জ্ঞানেত্ত্রিয় সকলকে মনসা'-মনের সহিত নিয়ম্য -সংযত করিয়! অর্থাৎ মনকে 
এবং সেই সমস্ত ইন্্রিয়কেও পাপহেতু (যাহা হইতে পাপ উৎপন্ন হয় সেই ) শব্দাদি বিষয়াসক্তি হইতে 
নিয্ম্য- নিবৃত্ত করিয়া,_-অথবা বিবেকযুক্ত মনের দ্বায়া সেইগুলিকে সংযত করিয়া, _কর্ণে্ক্দিয়ৈঃ 
সবাক্‌ পাণি প্রভৃতি কর্শেন্দ্িয়ের দবান! কর্মষোগং-ষে সমস্ত কর শুদ্ধির নিমিত্ত অর্থাৎ চিততশুদ্ধির 
জন্ত বিহিত হইয়াছে সেইগুলি আরভভতে -আরম্ভ করে অর্থাৎ অনুষ্ঠান করে, অসম্তঃ সম্‌- অস্ত 
হইয়া অর্থাৎ ফলাভিলাধশূন্য হইয়৷ সঃ -. সেই বিবেকী পুরুষ, মিথ্যাচারী ( কপটাচারী ) অন্তান্ত ব্যক্তি 
হইতে ধিশিষ্যতে - বিশিষ্ট হইয়া থাকে, অর্থাৎ সেই মিথ্যাচারী ব্যক্তি এবং বিবেকী লোক 
উভয়ের পরিশ্রম সমান হইলেও বিবেকী ব্যক্তি অতিশয় ফল লাভ করিতে সমর্থ হন বলিয়া 
শ্রেষ্ট হইয়া থাকেন।৩ ওহে অক্জ্রন| ইহা কি অস্তুত ব্যাপার দেখ, যে, একজন কর্ধেন্্রিয় সকলকে 
আবদ্ধ করতঃ জানেক্ডিয়গণকে ব্যাপারিত ( বিষয়দেশে প্রেরিত) করিয়া পুরুতার্ঘশৃন্ত হন অর্থাৎ 
পুরুষার্থ লাভ করিতে পারে না আর অন্য একজন জ্ঞানেত্দরি়্ গুলিকে সংঘত করিয়া কর্শেজ্রিয়গুলিকে 
ব্যাপারিত করিয়া অর্থাৎ কর্মে নিযুক্ত করিয়া পরমপুক্রযার্থ লাভের পাত্র হইয়া থাকে 1৪--৭। 

ভাবপ্রকাশ--বতক্ষণ অজ্ঞানাবস্থায় থাকা যায় ততক্ষণ কর্মত্যাগ না করিয়া অসক বুদ্ধিতে 


তৃতীয়োহ্ধ্যার$ । ২৯৯ 


নিয়তমিতি--বন্মাদেবং তশ্মান্বনস। জ্ঞানেন্দ্িয়াণি নিগৃহা কর্মেজ্িয়ৈ১ “বং 
প্রাগননু্টিতুদ্ধিহেতুকর্্া পনিয়ত বিধুাদ্দেশি ফলসন্ত্বশৃন্ততয়া নিয়তনিমিত্তেন 
বিহিতং “কর্ম” শ্রোতং স্মার্ডঞ্চ নিত্যমিতি প্রসিদ্ধং ৭কুরু”।১ কুর্বরবিতি মধ্যমপুরুষ- 
প্রয়োগেৈব ত্বমিতিলন্ধে ত্বমিতি পদমর্থাস্তরে সংক্রমিতম্‌ ।২ কম্মাদশু্ধান্তঃকরণেন 
কর্টব কর্তব্যং__? “হি” যন্মাৎ “অকর্ম্মণো”্ইকরণাৎ “কর্মেগ্ব “জ্যায়ং” প্রশস্ততরম্‌।৩ 
ন কেবলং কণ্মাভাবে তবাস্তঃকরণশুদ্ধিরেব ন সিদ্ধেৎ কিন্ত “অকর্ম্মণো”" যুদ্ধাদিকর্ম- 
রহিতম্ত “তে” তব “শরীরমাত্রা” শরীরস্থিতিরপি ন প্রকর্ষেণ ক্ষাত্রবৃত্তিকৃতত্বলক্ষণেন 
“সিদ্ধোৎগ তথা প্রাগ্ুক্তং।8 অপিচেত্যন্তঃকরণশুদ্ধিসমুচ্চয়ার্থ; ॥৫--৮ 


কর্ম করিয়৷ যাওয়াই প্রশত্ত। ভিতরে প্রবৃত্তি রাখিয়া বাহিরে কর্ম বন্দ করিলে হয় মিথ্যাচার ; 
কিন্তু অন্তরে জ্ঞানেত্দ্িয় নিয়মিত করিবার চেষ্টা করিয়া! বাহিরে কণ্ম করিলে চিততশুছি লাভ হয়। 
অনুবাঁদ--এইরূপই ঘখন তত্ব হইতেছে তখন, মনের দ্বারা জ্রানেন্দ্িয় সকলকে নিগৃহীত 
করিয়া বর্শেজ্রিয় সকলের দ্বারা ত্বংস্তুমি অর্থাৎ ষে তুমি পূর্বে অস্তঃকরণশুদ্ধির হেতুস্বরূপ কর্মের 
অহ্ষ্ঠান কর নাই সেই তুমি নিয়তম্‌ - বিধির উদ্দেশে অর্থাৎ বিধিবাক্যে ফলসন্বনবশূন্য হওয়ায় নিয়ত- 
নিমিত্ত বলে যাহা বিহিত এবং যাহা নিত্য এই নামে প্রসিদ্ধ সেই শ্রোত ও স্মার্ত কণ্গুলি অর্থাৎ নিত্য 
কর্মগুলি কুরু -সম্প় কর। (অভিপ্রায় এই যে কর্মই শাস্ত্রের বিেয়, কিন্তু ফল কখনও বিধেয় হয় না। 
স্থৃতরাং ফল বিধির বিষয়ীভূত না হওয়ায় তাহার আশ। ত্যাগ করিয়া! যাহা বিধির বিষয়ীভূত এবং বিশেষ 
বিশেষ নিয়ত নিমিত্ববশতও যাহ! বিহিত সেই কর্মই অনুষ্ঠেয়। তাহার অনুষ্ঠান না করিলে প্রত্যবায়ী 
হইতে হয়। আর প্রত্যবায়যুক্ত মলিন চিত্ত কখনও শ্তদ্ধিলাভ করিতে পারে না)।১ এস্থলে 
“কুরু*_-"কর* এই মধ পুক্রষের এক বচনের ক্রিয়া পদটা মাত্র প্রযুক্ত হইলেই যখন “তুমি” এই * 
কর্তৃপদটা (প্রযুক্ত না হইলেও) পাওয়া যায় তথাপি যে "ত্বম*_-“তুমি” এই পদটা অধিক ভাবে 
প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা অন্য উদ্দেশ্তেই ব্যবহৃত হইয়াছে অর্থাৎ তুমি কর'- তোমার মৃত অশ্ুদ্ধ- 
চিত্ত ব্যক্তির পক্ষে কেবল নিষ্কাম কর্মই বিহিত, এই প্রকার অর্থ বুঝাইবার জন্য ইহা প্রযুক্ত 
হইয়াছে।২ অশ্ুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তির যে কেবল কশ্মই কর্তব্য তাহার হেতু কি? (উত্তর-_) হি যেহেতু 
অকর্মণঃ-* অকন্ম অপেক্ষ। অর্থাৎ অকরণ (কিছু না করা ) অপেক্ষ। কর্ম্ম জ্যায়ঃ অর্থাৎ কর্মাই 
প্রশস্ততর -_অধিক প্রশস্ত।৩ কর্ম না করিলে যে কেবল তোমার অস্তঃকবরণস্ুদ্ধিই হইবে না তাহ। নহে, কিন্তু 
অকর্্মণঃ- অর্্মা তোমার অর্থাৎ তুমি যুদ্ধাদি কর্ম রহিত হইলে তোমার শ্ররীরধাত্রীপি -শরীর- 
যাত্রাও অর্থাৎ শরীরস্থিতিও ন প্রসিধ্যে " ক্ষাত্রবৃত্তিরূতত্বরূপ প্রকর্ষ সহকারে সিদ্ধ হইবে না- ইহা 
পূর্বে বল! হইয়াছে। অর্থাৎ ক্ষত্রিয়বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবনধারণ করাই ক্ষত্রিয়ের গ্রুষ্ট বৃত্তি কিন্ত 
তুমি যদি যুক্ধাদি পরিত্যাগ কর তাহা হইলে তোমার জীবিকানির্ববাহ হইবে না; আর যদি ভিক্ষা 
দ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে চাও তাহা হইলে তাহা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অতি অশোভন হইবে; এই* 
কারণে প্রসিধ্যে এই স্থলে প্রা উপসর্গ দিয়| “প্রকর্ষ সহকারে” এইবপ বলা হইয়াছে।৪ গ্লোকে 


৩৪5 'জ্ীত্তগবদ্দীতা | 


ষজ্ঞার্থাৎ কর্মণোইন্কত্র লোকোহয়ং কর্ধবন্ধনঃ | 
তদর্থং কর্ণ কৌস্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥৯। 


বতার্থাৎ করম; অন্ত যং লোক; কর্মবন্ধন; । কোস্তেয়! মুক্তদঙ্গঃ তদর্খং কর্ম সমাচর অর্থাৎ ভ্রীবিকুর ধীতির 
উদ্দেশে ধে কর্ম করা হয় তাহা ছাড়! জন্ত কর্মে প্রবৃত্ত হইলে এই কর্নাধিকারী পুরুষ কর্মের দ্বারা বন্ধ হয়।. জতএ্হ হে 
কস্বীকন্দদ! ভূমি সেই উদেস্তেই নিজ হইয়া কর্ণ করিতে থাক 1৯ 


“্কর্দরণ। বধ্যতে জন্তগরিতি স্ৃতেঃ সর্ববং কর্ণ বন্ধাত্মকত্বানুমুক্ষুণা ন কর্তব্যমিতি 
মন্থানন্যোত্বরমাহ যজ্ঞার্থাদিতি-/১ যজ্ঞঃ পরমেশ্বরঃ “্যজ্ঞো বৈ বিষুরিতি শ্রুতেঃ 
তদারাধনার্থং যত ক্রিয়তে কর্ণ তদযজ্ঞার্থং তন্মাৎ “কর্ণ: অন্তর” কর্মণি প্রবৃত্বোহয়ং 
“লোকঃ* কমণীধিকারী “কম বন্ধনঃ” কমা বধ্যতে নত্বীশ্বরারাধনার্থেন।২ অতঃ “তদর্থং” 
যজ্ঞার্থং “কম” হে “কৌন্তেয়” “তং” কমণ্যধিকৃতো “মুক্তসঙ্গ৮ সন্‌ “সমাচর” সম্যক্‌ 
শদ্ধাদিপুরঃসরং আচর ॥৩__৯ 


এজপি চ” শবটী অস্তঃকরণ শুদ্ধি সমূচ্চয় করিবার জন্ প্রযুক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ কর্শত্যাগ করিলে 
ভোমার জীবন যাজা নির্বাহ করা ত সম্ভব হইবেই না অধিকস্ত তাহাতে তোমার চিত্বপুদ্ধিও 
হইবে নাঁ_ইহাই "অপি চ* শবের হ্থারা বোধিত হইয়াছে ।৫-:৮ 

ভাবপ্রকাশ- তুমি সর্বদা নিত্যকর্শ করিতে থাক; অকর্ অপেক্ষ। কন্মই শ্রে্ঠ। কর্ণ 
করিলে জশ্ুস্বান্ত:করণ ব্যক্তি শুদ্ধ হইতে পারে ? কিন্তু কর্ম না করিলে জ্ঞানীর কর্ম্ত্যাগরূপ সন্ন্যাসের 
পরম ফল হইতে সে বঞ্চিত ত হয়ই, অধিকস্ত শুদ্ধিলাভ করিবার একমান্ত্র উপায় যে কর্ম .তাহা হইতে 
বিরত হওয়ায় অশুদ্ধিও কাটে না। তাই অশুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তি কর্্মত্যাগ করিলে ইতোত্রষটভ্ততো৷ 
* নষ্টঃ হয়। আরও দেখ কর্ম না করিলে তোমার শরীরযাত্রাও চলিবে না। ভাই কর্ত্যাগ 
বলিতে তুল বুঝিও না। হহপদাদির ক্রিগ়াত্যাগকে কর্মত্যাগ বলে না। কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগই 
কর্শত্যাগ, বর্তৃত্বাভিমানরহিত হত্যপদাধির ক্রিয়াধুক্ত কর্ম করিলেও বাস্তবিক পক্ষে অকর্মই হয়।৮ 

জন্ববা__“জীব কর্মের দ্বারা বন্ধপ্রাপ্ত হয়”-__এই স্থতি বচন হইতে জানা যায় যে, সকল 
কর্শই বন্ধাত্বক। অতএব মুমুক্ষ ব্যক্তির তাহা অনুষ্ঠেয় নহে অর্থাৎ মুমুস্ষু ব্যক্তি বন্ধন ত্যাগ করিতে 
চাহেন) কিন্তু কর্ম করিলে বন্ধই হইয়া থাকে । এ কারণে তীহীর পক্ষে কর অনুষ্ঠের নহে । এইরূপ 
মনে করিয়া তাহার উত্তর বলিতেছেন-_-১। যজ্ঞ পদের অর্থ পরমেশ্বর; কারণ শ্রুতি বলিতেছেন 
“বজ্ঞই বিকু” ;_সেই বজ্রূণী বিষুঃর আরাধনার জন্য যে কর্ম করা হয় তাহা যজ্ঞার্থ কর্ম । তাদৃশ কর্ণ 
ভিন্ন অন্ত কর্ণ যছি জয়ং লোক: » এই কর্ম্মাধিকারী পুরুষ প্রবৃত্ত হয় তাহা হইলে সে কর্মবন্ধনঃ-. 
কণ্দবন্ধন হয় অর্থাৎ কর্মের দ্বারা সে বন্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু ঈশ্বরের আরাধনার জন্য যে কর্ম কৃত হয় 
ভাছাতে তাহাকে বন্ধ হইতে হয় না।২। অতএব হে কৌন্তেয়! স্ববং তৃমি অর্থাৎ কর্ের অধিকারী 
“তুমি হুদ্ছসজঃ -মূক্তসঙ্গ হইয়! অর্থাৎ জাসক্িবিহীন হইয়া তদর্থং সেই যজের নিমিত্ত কর্শ 
করমীর কর্শ অঙ্গ চর -» সম্যক্রূপে অর্থাৎ শ্রদ্ধাদির সহিত অনুষ্ঠান কয় ।৩-_-৯ 


তৃভীয়োহধ্যায়ঃ। ৩৬5 


সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ হট পুরোবাঁ প্রজাপতি | 
অনেন প্রসবিষ্যধবমেষ বৌইস্তিষ্টকামধুক্‌ ॥১০॥ 


দেবান্‌ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়স্ত বঃ। 
পরস্পরং ভাবয়স্তঃ শ্রেয়ং পরমবাপ্প্যথ ॥১১॥ 


পুর] প্রজাপতি; সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ হুট] উবাচ--"অনেন বজ্জেন প্রসবিস্তধ্যন্‌। এবঃ বঃ ইষ্টকামধুক অন্ত অর্থাৎ প্রজাপতি 
পুরাকালে বজ্জের সহিত ব্রৈবণিকগপকে হৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন “এই হজের দ্বার] তোমরা জীবৃদ্ধি লাভ কর-_ এই বজ্ঞই 
তোমাদের অভিলাষ পুরক হউক ।--জনেন দেবান্‌ ভাবয়ত ; তে দেবাঃ বঃ ভাবরন্ত ; পরম্পরং তাবয়ন্তঃ পরং শ্রেয়; অবাক্দযথ 
অর্থাৎএই বজের দ্বার] তোমক়| দেবগপকে তৃপ্ত কর এবং সেই দেখগপও হোদাগিগকে তৃগ্ত করুন-_এই প্রকারে পরস্পরের 
তৃপ্তি সম্পাদন করিয়! তোময়া পরম শ্রেয্োলাভ করিতে থাক ১০,১১1 


প্রজাপতিবচনাদপ্যধিকৃতেন কর্ম কর্তব্যমিত্যাহ সহযজ্ঞা ইত্যাদিচতু্ভিঃ।১ 
সহ যজ্ধেন স্বাশ্রমোচিতবিহিতকম কলাপেন বর্তস্ত ইতি “সহযজ্ঞা* কমণধিকৃতা ইতি 
যাবং--বোপসর্জনস্তেতি পক্ষে সাদেশাভাবঃ_ “প্রজা?” ত্রীন্‌ বর্ণান্‌ “পুরা” কল্পাদৌ 


ভাবপ্রকাশ-_কর্খ করিলেই যে বন্ধন হইবে এমন ভাবিও না । যজ্ঞার্থে অর্থাৎ পরমেশ্বরের 
তৃপ্তির জন্ত যে কর্ম করা হয় তজ্জনিত কোনও বন্ধন হয় না। ঈশ্বর সর্ধভূত্তের অন্তরে থাকেন, 
এই অস্তর্ধামী ভগবান্‌ সদবৃদ্ধিরূপে মনুষ্কের হৃদয়ে বর্তমান থাকিয়া মন্থুষ্যকে পণ্যের পথে চালিত 
করেন। এই অস্তর্ধামী ভগবানের নির্দেশ মত কর্তব্যবৃদ্ধিতে কার্য করিলে কর্খজনিত বন্ধন হয় না। 
এই যজার্থ কর্ম ঠিক ঠিক অনুষ্ঠিত হইলে মুক্তসঙ্গ হওয়৷ যায়। স্থার্থবুদ্ধিতেনিজের সুবিধার জন্য , 
কণ্খম করিলে কর্ম সফল হইলে সখ হয়, পরস্ত বিফল হইলে ছুঃখ হয়, কিন্তু যদি স্থার্থবুদ্ধিপ্রণোদিত না 
হইয়া অন্তর্ধামী ঈশ্বরের গ্রীত্যর্থে কর্তব্যবুদ্ধিতে কর্শ অনুষ্ঠিত হয় তবে কর্মের সাফল্য বা বৈফল্যজনিত 
স্ুখছুখে কর্তাকে ম্পর্শ করিবে না। তিনি ত এঁ ফলের জন্য কর্ম করেন নাই। তিনি সদ্বুদ্ধির 
তৃপ্থির জন্ত কর্ম করিয়াছেন। সদবুদ্ধির নির্দেশ তিনি মানিতে পারিয়াছেন। ইহাতেই তাহার পরম 
আনন্দ। বাহিরে জাগতিক ফল কি হইল সেদিকে তাহার দৃষ্টি নাই। সমবুদ্ধির নির্দেশ অনুযায়ী কর্ণ, 
অন্তর্ধামী ঈশ্বরগ্রীত্যর্থ কর্শ, হইলেই হজ্ঞার্থ কর্-_ইহ! করিলে নন্ধন হয় না। কারণ আসক্তিই 
বন্ধন, স্বার্থুদ্ধিই আসক্কি। তাই বজ্ঞার্থ কর্দ্ই আসক্কিরহিত কর্ম । আসভিযুক্ত কর্ম হইতে 
বন্ধনের সৃষ্টি--আসক্তিরহিত কর্শ হইভে মুক্রিলাভ হয়। কর্শপ| বধ্যতে জন্তঃ-_এই কর্ণ 
বলিতে আ'সকতিযুক্ত কর্ম বুঝায়। কর্তৃত্বাভিমানযুক্ত ক্রিয়ার নাম কর; তাহাতে কর্তা, কর্ম, 
করণের ভেদবোধ আছে এবং নিজেকে রর্তা বলিয়া! বোধ আছে। ক্রিয়া হইলেই কন্ম হয় না; 
কততৃত্ব ও ভোত্তৃত্থাভিমানবিরহিত ক্রিয়া বাস্তবিক পক্ষে অকর্্ম।৯ 

জন্ভুবাদ-_ প্রজাপতির বচন হেতৃও অধিকারী ব্যক্তির কর্ধাহষ্ঠান করা! কর্তব্য; তাহাই * 
“সহ্যজ্ঞাঃ* ইত্যাদি চারিটা গ্লোকে বলিতেডেন।১ বের সহিত অর্থাৎ বিহিতি কর্ধকলাপের সহিত যাহারা 


“থষ্টোস্বাচ প্রজানাম্পতিঃ_২ টু কিমুবাচেত্যাহ « অনেন* যজ্ঞেন দ্বামো চিতধর্শেপ 
প্রসব” প্রন্য়ধ্বং প্রসবো বৃ উত্তরোতরামতিবৃদ্ি লভধ্বমিত্যর্থ:।৩ কখমনেন 
বৃদ্ধি স্তাদত আহ “এয” যজ্ঞাখ্যো ধম? “বো” যুম্াকং “ইষ্টকামধুক্‌* ইষ্টানভিমতান্‌ 
কামান্‌ কাম্যানি ফলানি দোক্ধি প্রাপয়তীতি তথা অভীষ্টভোগ প্রদোই্বিত্যর্ঘ। 18 
অত্র যগ্পি যজ্ঞগ্রহণমাবশ্ঠককর্মোপলক্ষণার্থমকরণে প্রত্যবায়স্তাগ্রে কথনাৎ কাম্যকর্মণাঞ্চ 
প্রকৃতে প্রস্তাবে নাস্ত্যেব “মা কর্মফলহেতুভূ রিত্যনেন নিরাকৃতত্বাৎ তথাপি নিত্যকর্মণা- 
মপ্যানুযঙ্গিকফলসষ্ভাবাদেষ বোহস্তিষ্টকামধুগিত্যুপপগ্তে ।৫ তথাচাপস্তন্থঃ স্মরতি 
“তদ্যথাজে ফলার্থে নিমিতে ছায়াগন্ধাবনৃূৎপছ্েতে এবং ধমক্িরধ্যমাণমর্থ। অনৃংপদ্ধস্তে 
নোচেদনূতপদ্যান্তে ন ধমহানির্ভবতীতি”।৬ ফঙসপ্ভাবেইপি তদভিসন্ধ্যনভিসন্কিভ্যাং 
কামানিত্যয়োর্ববিশেষঃ অনভিসংহিতশ্যাপি বস্তুম্বভাবাছুৎপত্তৌ ন বিশেষঃ। বিস্তরেণ 
চাগ্রে প্রতিপাদয়িস্যতে ॥৭-_-১০ 


বর্তমান থাকে তাহারা সহঘজ্ঞ; স্ৃতরাং সহযজ্ঞ অর্থ কম্মাধিক্কৃত পুরুষ _-"বা উপসর্জনস্ত » “উপসর্জনী- 
ভূত সহ শব্দের স্থানে বিকল্পে “স* আদেশ হয়* এই নিয়ম অনুসারে ( বিকল্পে “স' আদেশ হয় বলিয়া ) 
এস্থলে “' আদেশ হয় নাই- প্রজ্ঞাগণের পতি শরষ্টা পূর্বে কল্লাদিকালে প্রাজীঃ অর্থাৎ 
(বেদাধিকৃত) ব্রাক্মণাদি তিনটা বর্ণের স্থাষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন_২ তিনি কি বলিয়াছিলেন 
তাহাই বলিতেছেন--অবেন -এই যজ্ঞরূপ স্ব স্ব আশ্রমোচিত ধর্মের দ্বারা প্রসবিষ্তধবম্‌ 
তোমরা প্রস্থত হও (প্রাপ্ত হও)__প্রসব শবের অর্থ বৃদ্ধি। স্ৃতরাং অনেন প্রসবিস্যধবম্‌ 
অর্থ ইহার দ্বারা তোমর! উত্তরোত্তর অভিবৃদ্ধি লাভ কর।৩ এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে এই যজ্ঞের 
দ্বারা কিরূপে বৃদ্ধি হইতে পারে? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন_-এষঃ-*ইহা৷ অর্থাৎ এই যজ্জনামক 
ধর্ম বঃ- তোমাদের ইঠ্টকামধুক্‌ -ইষ্টফলদাত। অস্ত -হউক। যাহা ইষ্ট অর্থাৎ অভিলধিত 
কাম অর্থাৎ কাম্য ফল, দোহন করে অর্থাৎ পাওয়াইয়া দেয়, তাহাই ইঞ্টকামধুক্‌ ; তাহার মত হউক 
এই যজ্ঞ তোমাদের অভীষ্ট ভোগপ্রদদ হউক ইহাই ফলিতার্থ ।৪ একস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে যদিও এখানে 
যজ্ঞ পদটী আবশ্তক কর্ম্বের উপলক্ষণ অর্থাৎ যজ্ঞ ব্লায় এখানে সমস্ত আবশ্তক ( অবশ্থানুষ্টেয়) কর্মই 
বিবঙ্ষিত হইতেছে, কারণ তাহা না করিলে যে প্রত্যবায় হয় তাহা অগ্রে বলা হইবে, আর প্ররুতস্থলে 
অর্থাৎ এস্কলে যে বিষয়টা বলিতে আরম্ত করা হইয়াছে তাহাতে কাম্যকর্মের প্রস্তাবও নাই, কেন না 
“তুমি কশ্মকলের হেতু হইও না” ইত্যাদি সন্দর্ভে কাম্যকর্শের কর্তব্য নিরারুত হইয়াছে, তথাপি 
নিত্যকর্ সকলেরও যখন আহ্ঙ্গিক ফল হইতে পারে, তখন “এষ বৌহস্থিষ্টকামধুক -*“ইহা' তোমাদের 
অভীষ্ট লপ্রদ হউক* এইরূপ যে বলা হইয়াছে তাহা উপপন্ন অর্থাৎ যুক্তিযুক্ত হয়। (অর্থাৎ নিষ্কাম 
ফলশৃন্ত কর্মের উপদেশ দিবার প্রসঙ্গে কর্খের ফলনির্দেশ অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইলেও এস্থলে ফলটা মুখ্য 
 নহেকিস্ত তাহা অন্ুযঙ্গিক )।€ আপন্তস্থ এইবপ স্মতিও নিবদ্ধ. করিয়াছেন, ষথা--"যেমন আমর 
[বৃক্ষ ফলের জন্ত নিশ্মিত হইলেও তাহার ছায়! ও গন্ধ অনু উৎপন্ন হয় অর্থাৎ আন্ষ্গিকভাবে 


তৃতীয়োহ টীয়োহ্ধ্যাযিত। ৩০৩ 


কথমিষ্টকামদো্ত্বং হজজন্তেতি তদাহ দেবানিতি_1১ “অনেন হজ্ঞেন”-_যুয়ং 
যজমানাঃ “দেবান্সইন্দরাদীন্‌ “ভাবয়ত” হবি9ভাগৈঃ সম্বর্ধয়ত তর্পয়তেত্যর্থ: “তে দেবা” 


উৎপন্ন হয়, সেইরূপ ধর্দ আচরিত হইতে থাকিলে পুরুষার্থরূপ ফলও আহ্ুষজিকভাবে উৎপন্ন হইয়া 
থাকে, আর যদ্দি তাহা উৎপন্ন না হয় তাহার জন্য ধর্মের কোন হানি হয় না” ।৬ কাম্যকর্দদ ও নিত্য 
কর্মের ফল থাকিলেও তাহাদের পার্থক্য এই যে কাম্যকর্মে ফলাভিসন্ধি থাকে আর নিত্যকর্মে তাহা 
থাকে না। আর যাহা অনভিসংহিত অর্থাৎ যাহার অভিসন্ধান বা অভিলাষ করা হয় না তাহা যদি 
বন্তম্বভাবে উৎপন্ন হইয়! পড়ে তাহা! হইলে তাহাতে কোন বিশেষ হয় না, অর্থাৎ তাহাতে নিত্যকর্ধের 
নিত্যত্বের ব্যাঘাত হয় না। অগ্রে ইহা সবিস্তরে আলোচিত হইবে ।৭ [ তাৎপর্ধ্য 2 ফলাভিসন্ধি 
রহিত হইয়া কর্তব্যতাবোধে সমস্ত কর্ম কর্তব্য; এরূপ করিলে কাম্যকর্মও নিত্যকন্মের সমান হইয়া 
ধাভায়, কেন না ফলাভিসন্ধি এবং ফলাভিসদ্ধিহীনতা৷ লইয়াই কাম্য ও নিত্যের পার্থক্য নির্দেশ কর! 
হয়। এস্থলে কর্তব্যতাবোধে কর্ম সকলের অনুষ্টান করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই অর্জুনকে উপদেশ 
দেওয়া হইতেছে । আর তাহা যদি হয় তাহা হইলে “ইহা তোমাদের অভীষ্ট ফলপ্রদ হউক” এইরূপ 
বলিয়া কর্মের ফল নির্দেশ করায় পূর্ববাপর বচনের সামগ্রস্ত থাকে না। এই প্রকার আশঙ্কার উত্তরে 
বল! হয় এই যে, এস্কলে যে ফল নির্দেশ করা হইয়াছে তাহা আম্ষঙ্গিক ফল বুঝিতে হইবে; 
যাহা আনুষঙ্গিক অর্থাৎ কোন কিছুর অনুষ্ঠানকালে বিনা যত্ে বস্তন্বভাব অনুসারে স্বতঃই সিদ্ধ হুইয়! 
থাকে তাহা উদ্দেশ্রীভূত নহে বলিয়! তাহার বার! নিত্যকর্মের কাম্যত্বপ্রসক্তি হইতে পারে না। সুতরাং 
আম্ুষঙ্গিকভাবে উৎপস্মান ফল কীন্তিত হইলেও পূর্ববচনের সহিত আর কোন বিরোধ হইতে 
পারিল না। ]৭_-১* 

ভাব্প্রকাশ- প্রজাপতি ব্রক্ধ৷ প্রজা এবং যজ্ঞকে এককালে সৃষ্টি করিয়! বলিয়াছিলেন যে 
ঘজ্জই মন্ুম্যের কপ্যাণের হেতু হইবে এবং হজ্ঞই মন্থযের সকল অভীষ্ট পূরণ করিবে। যজ্ঞ হইতেছে ' 
্বার্থবিরহিত পরার্থপর কর্ম ; এই যজ্ঞ কর্মমই মুতের সকল অভ্যুদয়ের হেতু । স্থার্থবদ্ধিপ্রণোদিত কর্খ 
আমাদিগকে সম্কুচিত করিয়! ফেলে | পরার্থপর কর্ণ, অন্তর্ধামী ভগবানের গ্রীতির জন্য কর্তব্যবুদ্ধি- 
প্রণোদিত কর্ম আমাদিগের চিত্তকে উদার করিয়া তুলে। এই যজ্ঞকর্্ণ বা পরার্থপর বৃদ্ধি আমাদের 
স্বাভাবিক? মানুষ স্বার্থপর বটে কিন্তু পরার্থপরতা ৪ তাহার ধার করা জিনিষ নহে; ইহা'৪ তাহার 
মধ্যে স্বাভাবিক ভাবে বর্তমান। আমরা যেমন এক সময় স্ার্থান্ধ হইয়! কর্ম করি তেমনি আবার অন্ত 
সময়ে দয়াপরবশ হইয়া পরের ছুঃখ মৌচন করিতে, অপরের উপকার করিতে যত্ধবান্‌ হই। তাই 
প্রজ্ঞা ও ষজ্জ সহজাত । এই কথা বলিবার জন্যই ভগবান্‌ “সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ* বোধ হয় বলিলেন। 
আমাদের মধ্যেই এই ষজকর্ম করিবার প্রবৃত্তি আছে; উহাকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে মাত্র ।১* 

অন্ুবাদ-_যজ কিরূপে ইঞ্ইফলপ্রদ হইয়! থাকে তাহাই বলিতেছেন--/১ অনেন - এই যজের 
দ্বারা তোমরা যজমান হইয়া অর্থাৎ যাগ করিতে থাকিয়া! দেবান্‌ - ইন্জাদিদেবগণকে ভীবয়ত -ভাবিত 
কর অর্থাৎ হুবিতীগের দ্বারা সন্বদ্ধিত কর অর্থাৎ তাহাদিগকে তৃপ্ত কর-_। তে দেবাঃ-" সেই দেবগ্রণ 
আবার তোমাদের বারা ভাবিত হইয়া ভাবয়স্ত বঃ-. তোমাদিগকে ভাবিত করুক অর্থাৎ হুবুষ্টি আদি 


ীমন্তগাৰদ্গীতা। 


ই্ান্‌ ভোগান্‌ হি বো দেবা দানে হজরভাবিতাঃ। 
তৈর্দতানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভূঙক্তে স্তেন এব সঃ ॥১২॥ 
দেবাঃ বজভাবিতাঃ ইষ্টান্‌ ভোগান্‌ হঃ দান্তত্তে ; হি তৈঃ দত্তান্‌ এত্যঃ অপ্রদায় বঃ ভুঙ্‌কে সঃ সেন এব অর্থাৎ দেবগণ 


বজের দ্বারা ভোবিত হইলে তোমাদিগকে জতীষ্ট ভোগ প্রদান করিবেন । সেই দেবগণ বাহ! দিয়াছেন তাহা তাহাদিগকে ন] 
দিয়া যে ভোগ করে সে চোর ছাড়া আর কিছু নহে 1১২। 


€ ৩০ 


যুম্বাভির্ভাবিতাঃ সস্তো৷ “বো” যুষ্মান্‌ “ভাবয়ন্ত” বৃষ্্যাদিনা অল্নোৎপত্তিদ্বারেণ সম্ব্ধয়ন্ত ।২ 
এবমন্যোন্যং সম্বরয়ন্তো৷ দেবাশ্চ বুয়ঞ্চ “পরং শ্রেয়ো”ইভিমতমর্থং প্রাপস্তথ-_ দেবাস্তপ্তি 
প্রাপস্তস্তি য্যঞচ স্বর্গাখ্যং পরং শ্রেয়ঃ প্রাপ্তযথেত্যর্থ; ॥৩--১১ 

ন কেবলং পারত্রিকমেব ফল্গং যজ্জাৎ কিস্বৈিহিকফললমপীত্যাহ ইষ্টানিতি_1১ 
“ইষ্টান্৮চ অভিলষিতান্‌ “ভে।গান্ত পশ্বক্রহিরণ্যাদীন্‌ “বো” যুম্মভাং “দেব! দাস্থাস্তে” 
বিতরিত্ত্তি। হি যম্মাৎ যক্রৈর্ভাবিতান্তোফিতান্তে ২ যম্মাত্ৈষ ণবদ্ভবদ্ভ্যো দত্বা 
ভোগাস্তম্মাত্তৈ দেঁ বৈদ্তান্‌ ভোগানেভ্যো দেবেভ্যোহপ্রদায় যজ্ঞেঘু দেবোদ্ধেশেনাহুতীর- 
সম্পান্চ “যে! ভূঙ.ক্কে” দেহেক্দ্রিয়াণ্যেব তর্পয়তি “স্তেন এব” তস্কর এব “সঃ” 
দেবস্বাপহারী দেবর্ণানপাকরণাৎ।৩-_-১২ 


দান করিয়া অন্নোংপত্তি পূর্ব্বক (স্থৃশস্তাদি দিয়া ) তোমাদিগকে সম্বপ্ধিত করুক।২ এইরূপে দেবতার! 
এবং তোমরা পরস্পরের সম্বর্ধনা! করিতে থাকিয়! শ্রেয়ঃ পরম্‌ -পরম শ্রেয়ঃ অর্থাৎ অভিমত অর্থ 
অবাঞ্দ্যথ লাভ কর- দেবগণতৃপ্তিলাভ করুক আর তোমর! স্বর্গ নামক পরম শ্রেয়: প্রাপ্ত 
" হও, ইহাই তাৎপর্ধ্যার্থ ।৩--১১ 

ভাবপ্রকাশ--তোমরা যজন্বার। দেবতাদিগকে সম্বর্ধনা কর, দেবতারাও তোমার্দিগকে পুরন্কত 
করিবেন। এইবূপে পরম্পরের-সম্বর্ধনা করিয়৷ তোমরা শ্রেয়োলীভ কর। সত্যই হজ্ঞাহষ্ঠান হইতে 
দেবতার গ্রীতি হয়। দেবতা শব্দ দিব. ধাতু হইতে নিম্পন্ন । এই ধাতুর অর্থ ভ্োতন বা প্রকাশন : 
যজ্ঞানষ্ঠানে অর্থাৎ পরার্থপর কর্ণ দেবতা অর্থাৎ ইন্জরিাধিষ্টাত্রী দেবতা প্রস্জ হন। ইহার অর্থ এই 
যে এইক্প কর্মন্ারা ইন্দ্রিয়গণ সাত্বিক হয় এবং চিত্তের মলিনতা দূর হইয়া! অন্তরালোক ফুটিয়। উঠে। 
আর এই জানালোকই শ্রেক্ংপ্রাপ্তির একমাত্র হেতু 1১১ 

অনুবাদ-_যজ্ হইতে যে কেরল পারলৌকিক ফলেরই লাভ হয় তাহা নহে কিন্তু এঁহিক 
ফলও পাওয়া ঘায়, তাহাই বলিতেছেন-_দেবাঃ-দেবগণ বঃ - তোমাদিগকে ইষ্তান্‌ ভোগান্‌ পশু, 
অন্ন স্থবর্ণাদি অভিলধিত ফল সকল দ্বাস্তন্তে দান করিবেন অর্থাৎ বিতরণ করিবেন। হি-ষে 
হেতু তে-সেই দেবতারা যজ্েঃ ভাবিতাঃ -যজ্ঞের দ্বারা তোবিত হইবেন_7২ যে তোমরা 
ক্টাহাদের নিকট খণবান্‌ সেই তোমার্ধিগকে যেহেতু তাঁহার! বহু ভোগ দান করিয়৷ থাকেন সেই 
কারণে তৈ১- সেই দেবগণের দ্বারাই দত্তান্‌» প্রদত্ত ভোগ বজ্ঞাদিতে ত্যক্তব্য হুবিরাদি, এন্ড. 


ততীয়োহধ্যায়ঃ। ৩০৫ 
যজ্ঞশিষ্টীশিনঃ সম্তো মুচ্যন্তে সর্ববকিন্থিষৈঃ। 

ভূগ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্বকারণাৎ ॥১৩. 
ফক্জশিষ্টাশিনঃ সর্ব্বকি্িবৈঃ মুচান্তে। যে তু আন্মকারণাৎ পচস্তি তে পাপাঃ অঘং তুগ্রুতে অর্থাৎ ধাহী'রা যজ্ঞাবশিষ্ট 
অমৃত ভোজন করেন সেই সাধুগণ সর্বপ্রকার পাঁপ হইতে (বিহিতাকরণ এবং পঞ্চহুনাজনিত পাপ হইতে ) অব্যাহতি পান। 
পক্ষান্তরে যে সমস্ত পাপীর! কেবলমাত্র নিজের জন্যই অন্ন পাক করে তাহারা তাহাতে কেবল পাপই ভোগ করিয়া থাকে &১৩ 
যে তু যজ্ঞশিষ্টাশিন ইতি । বৈশ্বদেবা দিষজ্ঞাবশিক্টমমৃতং যেহশ্বস্তি তে “সম্তঃ” শিষ্টা 
বেদোক্তকারিত্বেন দেবাদ্যণাইপাকরণাৎ। অতস্তে «মুচ্যন্তে৮ সর্বরবধিহিতাকরণনিমিততৈঃ 
পুরর্বকৃতৈশ্চ পঞ্চস্নানিমিত্ৈঃ “কিন্বিষৈঃ” ভূতভাবিপাতকাসংসগিনস্তে ভবস্তীত্যর্থঃ।১ 
এবমন্বয়ে ভূতভাবিপাপাভাবষুক্ত ব্যতিরেকে দোষমাহ--“ভূপ্ততে তে” বৈশ্বদেবাস্ত- 
কারিণোঁঅঘং” পাপমেব_- | তুশব্দোইবধারণে_- | “যে পাপা” পঞ্চস্থনানিমিত্তং 
প্রমাদকৃতহিংসানিমিত্তঞ্চ কৃতপাপাঃ সন্তঃ “আত্মকারণাৎ” এব “পচস্তি” ন তু বৈশ্বদেবাস্ঠ- 
ম্‌। তথাচ পঞ্চসুনাদিকৃতপাপে বিদ্কমানে এব বৈশ্বদেবাদিনিত্যকম্ীকরণনিমিত্মপরং 
পাপমাপ্র-বন্তীতি ভুগ্জতে তে ত্বঘং পাপা ইত্যুক্তমূ।২ তথাচ স্মৃতিত, “কগুনী পেষণী চুল্লী 


ইহাদিগকে অর্থাৎ এই দেব্গণকে অপ্রদ্ীয় দেবতার উদ্দেশে বজ্ঞে মাহুতি সম্পদন না করিয়া যঃ 
ভূঙক্তে যে ব্যক্তি তোঁজন করে অর্থাৎ কেবল নিজ দেহ ইন্জিয় আদির তৃপ্রিসাধন করে সঃ সেই 
দেবন্বাপহাঁরী ব্যক্তি স্তেন এব-তস্কর ছাড়া আর কি? কারন সে দেবগণের খণ শোধ 
করে নাই ।৩--১২ 


অনুবাদ _ পক্ষান্তরে ধাহারা বৈশ্বদেবাদি যজ্ঞের অবশিষ্ট অমৃত ভোজন করেন তাহারা সম্তঃ 
অর্থাৎ শিষ্ট,কেন না! তাহারা বেদোঁক্ত কর্ম করিয়া দেবঞচণ শোঁধ করিয়া দিয়া থাকেন। এই কারণে 
তাহারা মুচ্যন্তে সর্ব্বকিব্িষৈঃ- বিহিত কর্মের অকরণজন্য সমুপন্ন এবং পূর্বাচরিত পঞ্চসনাঁজনিত 
পাঁতক হইতে বিষুক্ত হইয়৷ থাকেন। অতীত ও অনাগত পাঁতকের সংসর্গ তাহাদের ভোগ করিতে হয় 
নয ইহাই তাঁৎপর্যযার্থ।১ এই প্রকারে অঙ্য়ক্রমে ভূত ও ভবিগ্তৎ পাঁপের ভাব দেখাইয়া ব্যতিরেকে 
কি দৌষ হয় তাহাই “্ভৃগ্ততে” ইত্যাদি সন্দর্ভে বলিতেছেন । অর্থাৎ বিহিত কর্ম করিলে পাঁপ হইতে 
মুক্তিলীত করা! যাঁয় ইহাই হইল অন্বয় এবং তাঁহা না করিলে কি দোঁষ হয় তাহাই বলিতে উপক্রম 
করিতেছেন, তাহাই হইল ব্যতিরেক। ভূঞ্জতে তে ত্বঘং ( তু অবং) এস্থলে “তু” শব্দটা অবধারণার্থে 
(নিশ্চযার্থে) প্রযুক্ত হইয়াছে ; তে -বৈশ্বদেব আদি ক্রিয়া যাহার! করে ন| সেই সমস্ত ব্যক্তিরা ভূঙ্জতে 
অঘম্‌- কেবল পাঁপই ভক্ষণ করে। «ষে পাপাঃ”-ষে সমস্ত পাঁপীরা অর্থাৎ পঞ্চচৃনার জন্য এবং প্রমাদ 
(অনবধানতা) বশত: হিংসা! করার জন্ত যাহার! নিত্য পাপানুষ্ঠান করিতেছে তাহারা আত্মকারণীর্দেব 
পচস্তি কেবল নিজের জন্যই পাঁক করিয়া থাকে, কিন্তু বৈশ্বদেবাদির নিমিত্ত পাঁক করে না। সুতরাং 
পঞ্চহুনাঁদিজন্ত একপ্রকার পাপ বিদ্যমান থাকা সব্বেও তাঁহীরা বৈশ্বদেব আদি নিত্যকর্ম্ম না করার জন্ত অন্য 


প্রকার পাপে লিপ্ত হইয়! পড়ে, এই জন্ত বলা হইয়াছে যে তাহীরা কেবল পাঁপই ভোগ করিয়া থাকে ।২ 
৩৯ 


528 ্ীসন্তগবদগীত]। 


উদকুভীচ মার্জনী। পঞ্চননা গৃহস্স্ত তাভিঃ বং ন বিদাতি॥” ইতি। “পঞ্চথনাকৃতং 
পাঁপং পঞ্চযৈর্্াপোহতি” ইতি চ। শ্রুতিশ্চ “ইদমেবান্ত তত সাধারণমন্সং বদিদমন্ভতে 
সয এতহ্পান্তে ন স পাপানে ব্যাবর্ততে মিশ্রং হোতং" (বৃহদাঃ উঃ ২81১০ ) 
ইতি,; মন্ত্র্ণেহিপি-_“মোঘমন্ং বিনাতেইপ্রচেতাঃ সত্যং ব্রত্রীমি বধ ইং সতস্থ। 
নার্ধ্যমণং পুস্ততি নো সখায়ং কেবলাঘো ভবতি কেবলাদী” (খ্থেদ ১০।১২৯।৫) 
ইতি।৩ ইদঞ্চোপলক্ষণং পঞ্চমহাযজ্ঞানাং স্মার্ভানাং শৌতানাঞ্চ নিত্যকর্মণাম্‌। অধি- 
কৃতেন নিত্যানি কন্মাণ্যবশ্ণমন্ুষ্ঠেয়ানীতি চ প্রজাপতিবচনার্থঃ ॥৪--১৩॥ 


স্থৃতিশাস্ত্রও তাহাই বলিতেছে,যথা__কগুনী (ঢেকী, হাঁমীলদিস্তা প্রভৃতি), পেষণী (শিল), চুল্লী, জলকুস্ত 
এবং মার্জনী ( বাটা )-_গৃহস্থের এই পঞ্চ্থনা (পাঁচ প্রকার পাপ) অর্থাৎ এই পাঁচটীর দ্বার! অজ্ঞাতে 
অনভিপ্রেতভাবে পিপীলিকাঁদির বধাদিজন্য হিংসাদি অনুষ্ঠিত হওয়ায় সেইগুলি হইতে পাপ সঞ্চয় 
হইয়া থাকে ; আর সেইগুলির জন্ত পুরুষ স্বর্গলাভ করিতে পাঁরে না”। প্পঞ্চমুনাকৃত পাঁপ পঞ্চ- 
যজ্ঞের দ্বার৷ ক্ষালিত হইয়া থাকে ।” শ্রুতিও শ্লোকৌক্ত বিষয়টার সম্বন্ধে এইরূপ বলিতেছেন ঘথা--“এই 
ষাহা কিছু খাওয়া হয় তাহাই এই তোক্তমমুদায়ের (আঁপিপীলিক) প্রাণিজগতের সাঁধারণ:সর্কবোপভোগ্য) 
অন্ন; যে ইহার উপাসনা করে অর্থাৎ কেবলমাত্র নিজের জন্য তাহাতে আসক্ত হয় সে পাঁপ হইতে 
অর্থাৎ অধ্্ম হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে না কারণ ইহা মিশ্র অর্থাৎ সেই অন্ন সর্বপুরুষের সাধারণ 
অন্ন। মন্ত্রে এইরূপ বর্ণিত আছে, ঘথা--“সেই অগ্রচেত৷ (জুদয়হীন) ব্যক্তি বিফল অন্ন ভোজন করে, 
সত্য বলিতেছি যে তাহা তাহার বধেরই ( ধবংস বা অধঃপাঁতেরই ) স্বরূপ, সেই ব্যক্তি অধ্যমাকেও 
(স্র্্যকেও ) পুষ্ট করিতে পারে না অর্থাৎ অগ্সিতে বিধিপূর্ববক প্রক্ষেপ করে না বলিয়া! তাহা! সুর্য 
উপস্থিত হয় না এবং সে নিজ সখাকে অর্থাৎ অপরাপর উপজীবক জীবকেও পুষ্ট করেনা,সেই স্বোদরপূরণ- 
নিরত কেবলাদী (যে ব্যক্তি কেবল নিজেই ভোজন করে সেই ) ব্যক্তি কেবলাঘ হয় অর্থাৎ কেবল পাপ 
সংসর্গেই পড়ে ।৮৩ এই যে বৈশ্বদেববজের কথা বলা হুইল ইহা স্বৃতিবিহিত পঞ্চমহাযজ্জের এবং 
শ্রুতিবিহিত নিত্য কন্ম সকলের উপলক্ষণ অর্থাৎ ইহার দ্বারা শ্রোত ও ন্মার্ত সর্বাবিধ কর্ম্মই উক্ত 
হইয়াছে বুঝিতে হইবে । অধিরুত ব্যক্তির অর্থাৎ কর্্মাধিকারীর পক্ষে নিত্য কর্ম সকল অবশ্ত অনুষ্্যে 
ইহাই প্রঙ্জাপতির উক্তির তাঁৎপর্ধ্য। অর্থাৎ দেবান্‌ ভাবয়তানেন ইত্যাদি প্রঙ্গাপতিবচনের অভিপ্রীয় 
এই ষে কর্্মাধিকারী ব্যক্তির স্ব স্ব অধিকা রান্ুরূপ কর্ম্মকলাঁপের অনুষ্ঠান করা অবশ্থ কর্তব্য ।৪_-১৩1% 


*. এই গ্লোকের যে দেবাদি ধণ, বৈশ্বদেব এবং পঞ্চহুনার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে তাহা! এইরপ,__-“জারমানো হ বৈ 
্রাহ্মণ স্ত্িতি খণবান্‌ জার্নতে” ইত্যাদি শান্মতে-_গৃহস্থ ব্রাহ্মাপ ( বর্ণাশ্রমী ) তিনটী খণে খণী হইয়! জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, 
দেবধণ, পিতৃণ এবং মন্ুস্ত (খবি) খণ। তন্মধ্যে স্বাধিকারানুরাপ যঙ্জাদি কর্মের অনুষ্ঠরন করিলে সে দেবঞ্ধণ হইতে 
মুক্তি পায়, সুপুত্র উৎপাদন করি! বংশরঙ্গা করিলে পিতৃণ হইতে অব্যাহতিলাত করে এবং স্বধ্যায়াধ্যয়ন করিলে 
_্ষবিধণণ হইতে উত্তীর্ণ হয়। শাস্ত্র কথিত আছে সকলেরই এই খপত্রয় পরিহার কর৷ কর্তব্য । 

বৈশ্বদেব__ প্রত্যহ অন্পপাক করিরা দেবতা, পিতৃগণ, রক্ষোভৃতাদি এবং স্ব, চগ্ডাল, পতিত, বায়সাদি জীবগণের উদ্দেস্টে 
তাহা ত্যাগ ক্কর! উচিত। এই প্রকারে বধাবিধি জন্লহোম ও অগ্লবিতরপক্রিয়ার নাম বৈশ্বদেব যজ্ঞ বা বলিবৈশ্বদেব। প্রত্যেক 


তৃতীয়োহধ্যায়ঃ। ৩০৭ 


অন্নান্তবস্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদক্সসম্তবঃ। 
যঙ্ঞান্তবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মাসমুদ্তবঃ ॥১৪॥ 


ভূতানি অন্লাৎ ভবস্তি ; পর্জন্তাৎ অন্লস্তব:, যজ্জাৎ পর্জস্তঃ ভবতি ; বজজ: কর্মসমুস্তবঃ অর্থাৎ অল্প হইতে প্রাণিশরীর 
জন্মে, পর্দস্য (মেঘ) হইতে অন্ন উৎপন্ন হয়, যজ্ঞ হইতে পর্জন্ট হয় আর সেই যজ্ঞ বৈধ কর্ণ হইতেই নিষ্পন্ন হইয়া! ধাকে 8১৪ 


ন কেবলং প্রজাপতিবচনাদেব কন্্ম কর্তব্যং অপি তু জগচ্চক্র প্রবৃত্তিহেতুত্বাদগীত]াহ 
অন্না্দিতি ত্রিভিঃ।১ অন্নানুক্তাত্রেতো লোহিতরূপেণ পরিণতার্ধভূতানি” প্রাণিশরীরাণি 
“ভবস্তি” জায়ন্তে | অন্নস্ত সম্ভবো জন্ম “অন্নসস্তভবঃ পর্জন্যাৎ্বৃষ্টেঃ। প্রত্যক্ষসিন্ধমেবৈতং | 
অত্র কন্মোপযোগমাহ “যজ্ঞাৎ” কারীর্ধ্যাদেরগ্লিহোত্রাদেশ্চাপূর্ববাখ্যাদ্ধন্নাৎ্“ভবতি 


ভাবপ্রকাশ-_-দেবতাদের নিকট হইতে ভোগের বস্ত প্রাপ্ত হইয়া ঘদি দেবতাদের প্রীতির নিমিত্ত 
যজ্ঞ সম্পাদন না৷ করিয়া কেবল নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্ই প্র সমস্ত দ্রব্য ব্যবহার করা যাঁয় তাহা হইলে 
ইহা তস্করের কাঁধ্য হয়। ধাহাঁর যাহা প্রাপ্য তাহাকে তাহ! দান করিয়া, সমন্ত কর্তব্য শেষ করিয়া, 
যজ্ঞাবশেষ প্রদাদ ভোজন করিলে অর্থণৎ কণ্তব্য সম্পাদনানন্তর যে নির্মল চিত্তপ্রসাদ লাভ হয় তাহা! 
অনুভব করিলে সর্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। স্বার্থপর কম্মুই চিত্তকে সন্কুচিত করে-_এই সক্কোচই 
পাপ। যজ্ঞকণ্মম অর্থাৎ পরার্থপর কর্ম চিন্তকে উদার করিয়া! তোলে । এই প্রসারণই পুণ্য । ১২-১৩। 


অন্ুুবার্দ__কেবলমাত্র প্রঙ্গীপতির কথা মতই বে কর্ম কর্তব্য তাহা নহে কিন্তু কর্ম জগং- 
চক্রের প্রবৃত্তির কারণ একারণে ও কর্ধ কর্তব্য, তাহ।ই “অন্নাং” ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে বলিতেছেন ।১ 
অন্ন _মন্ন হইতে অর্ধাং রেতঃ ও রক্তত্ধপে পরিণত ভুক্ত অন্ন হইতে ভূতানি- ভূতদকল-_অর্ধা 
প্রাণিশরীর সকল ভবন্তি ₹ উৎপন্ন হইয়া থাকে । অন্নসম্তবঃ অন্পের সম্ভব অর্থাৎ জন্ম পর্জজন্ঠ।ও- * 
পর্জন্ত হইতে অর্থাৎ বৃষ্টি হইতে হইয়া থাকে; ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। এবিষয়ে কর্মের কি উপবোগিতা আছে 
তাহাই বলিতেছেন, বজ্জী- কারীরী আদি এবং অগ্রিহোত্র আদি বজ্ঞ হইতে অর্থাৎ অপূর্ধ্ব নামক 
ধর্ম হইতে পর্জ্ছ্াঃ ভবতি ₹ বৃষ্টি হইয়া থাকে । অগ্নিহোত্রের আহুতি কিরূপে বজ্ঞের জনক হয় তাঁহা 


গৃহস্থ এই প্রকারে বৈশ্বদেবধজ্ঞ করিবার উদ্দেশ্ঠেই পাক করিবে, আর তদবশিষ্ট ভোজন করিবে । যদি সে প্র সমস্ত ভাগার্ 
জীবগণের উদ্দেশে অন্ন বিতরণ না করিয়া স্বয়ং ভোজন করে তাহা হইলে সে পাপভাগীই হয়। 

পঞ্চচুনা-_গৃহস্থ ব্যক্তি প্রতিদিন প্রমাদতঃ বা! অপ্রমাদতঃ কতই না পাপ করিয়া থাকে । তন্মধ্যে যেগুলি তাহার জ্ঞান- 
কৃত পাপ তাহার জন্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। আর অজ্ঞান কৃত প।পের ক্ষয়ের নিমিত্ত পঞ্চ মহাধজ্ঞ করিতে হয় । অজ্ঞান- 
কৃত পাপের পীচটা আধারকেই শাস্ত্রে দোবাবহ বল! হইয়াছে । সেইগুলি যথা- চুলী, পেবণী (শিলনোড়া), উপদ্থর (মার্জনী) 
কগুনী (হামালদিস্ত। প্রভৃতি ) ও উদকুস্ত ( জলরাখিবার পাত্র) এই গুলিকে পঞ্চহুনা! বল! হয়। নুন! শব্দের অর্থ ব্যবস্থান। 
এইগুলিও অজ্জাতনারে জীবহিংসার কারণ হয় বলিয়া হন! নামে অভিহিত হয়। এই পঞ্চহৃনাজনিত পাপ স্বালন করিবার 
জন্য গৃহস্থের পক্ষে দেবজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ও ব্রহ্মবজ্ঞ এই পঞ্চ মহাধজ্ঞ করিবার উপদেশ আছে। তন্মধ্যে প্রতিদিনু 
হোম করা দেবধজ্ঞ, পিতৃগণের উদ্দেষ্টে শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করা পিতৃযজ্, অতিথিসেব! করা বৃষজ্ঞ, পণুপক্ষী প্রন্তুতিকে 
খান্ধ দ্রব্য দেওয়া! ভূতষজ্, আর বেদাধায়ন ও অধ্যাপন ত্রদ্মঘজ্ঞ নামে অভিহিত হয়। 


৩৮ শ্রীমতগবদগীতা। 


কর্ম ব্রন্মোন্তবং বিদ্ধি ব্রহ্ধাক্ষরসমুস্তবম। 
তম্মাৎ সর্ধ্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিন্তিতম্‌ ॥১৫॥ 


কর্ধ ব্ন্দোস্তবং ব্রহ্ম অঙ্গরসমুস্তবং বিদ্ধি তন্মাৎ সর্বগতং ব্রদ্ধ নিত্যং ষক্ে প্রতিষ্ঠিতম্‌ অর্থাৎ সেই ষে কণ্ম্ন তাহা 
্রহ্মবোধিত অর্থাৎ বেদবিহিত কর্মনই বুঝিবে, আর সেই বেদরপ ব্রদ্ধ অক্ষর পরমাস্মা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই কারণে 
সর্বাপ্রকাশক বেদ ধর্মেই প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ অশ্ুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে কর্মমবিধানেই বেদের তাৎপর্য্য 1১৫॥ 


পর্জন্যঃ। যথাচাগ্রিহোত্রাহুতেবৃ্টিজনকত্বং তথা ব্যাখ্যাতমঞ্টাধ্যায়ীকাণ্ডে জনকযাজ্ঞবন্ধ্য- 
সংবাদরূপায়াং ফট্্প্রশ্ন্যাং।-_মন্থুন! চোক্তং, “অগ্নো প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। 
আদিত্যাজ্জায়তেবৃষ্থিবৃষ্টেরম্*ং ততঃ গুজাঃ॥৮ ইতি। (মনন ৩৭৬) স চ দ্যজ্জো” 
ধন্মাখ্যঃ সুক্মঃ কর্মমসমুদ্ভবঃ খত্বিগ যজমানব্যাপারসাধাঠ যঙ্জস্য হি অপূর্ধবস্য বিহিতং 
কন্ম কারণম্‌ ॥৫-_১৪॥ 

তচ্চাপূর্ব্বোৎপাদকং কর্ম ব্রন্মোপ্তবং ব্রঞ্ধ বেদঃ স এবোস্ভবঃ প্রমাণং যস্ত তত্বথা, 
বেদবিহিতমেব কর্মাপূর্ববসাধনং জানীহিঃ নত্বন্থৎ পাষগুপ্রতিপাদিতমিত্যর্থ ১ নম্থু 
পাষগুশাস্ত্রাপেক্ষয়া বেদস্ত কিং বৈলক্ষণ্যং যতো বেদপ্রাতপাদিত এব ধর্ম্বো নান্য ইত্যত 
আহ -। “ত্রহ্ম”বেদাখ্যং “অক্ষরসমুদ্ভবং” অক্ষরাৎ পরমাত্মনে নির্দ্দোষাৎ পুরুষনিশ্বাস- 
্যায়েনাবুদ্ধিপূর্রং জমুস্তব আবি্ভাবো যস্ত তদক্ষরসমুস্তবং। ২ তথাচাপৌরুষেয়ত্বেন 


শতপথবান্ষণের অষ্টাধ্যায়ী কাণ্ডে জনক ও যাঁজ্ঞবক্ক্যের সংবাদ নামক ফট্প্রশ্নী মধ্যে অর্থণৎ ছয়টা প্রশ্নে 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে ।৩ মন্কুও তাহা৷ বলিয়াছেন ঘথা__“অগ্রিতে সম্যক্‌ অর্থাৎ বথাবিপি প্রক্ষিপ্ত আহুতি 
সূর্য্য গিয়া উপস্থিত হইয়া থাঁকে ; ৃর্য্য হইতে বৃষ্টি নিম্পাদিত হইয়া থাকে) বৃষ্টি হইতে অন্ন হয় এবং 
তাহা হইতে প্রজা জন্মিয়া থাকে”।৪ আর ষজ্ঞঃ- সেই ধর্ম নামক হুঙ্ষ যজ্ঞ কর্ন্মসমুদ্ভবঃ- 
কর্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং তাহা খত্বিক ও বজমানের ব্যাপার দ্বারাই সাধিত হয়। 
যজ্ঞ কর্মসমুষ্তব, কারণ অপূর্ব নামক থে যজ্ঞ, বিহিত কর্ম্মই তাহার নিমিত্ত হইয়াুথাকে ।৫-_১৪| 


অনুবাদ--অপূর্ধবের উৎপাদক সেই কর্ম আবার ব্রন্দোস্তবমূ- বঙ্গ অর্থাৎ বেদ উদ্ভব 
অর্থাৎ প্রমাণ যাহার তাহাকে ব্রহ্ষোপ্তব বলা হয়। ( অর্থাৎ যজ্ঞাদি কর্ম বেদ হইতেই 
জানা যায়) বেদবিহিত কর্ম্মই অপূর্ব্বের সাধন, কিন্তু পাষণ্ড অর্থাৎ নাস্তিক বেদ-বহিভূতি 
ব্যক্তিগণের দ্বারা প্রতিপাদিত কর্ম অপূর্ব্ব সাধন নহে ইহাই তীঁৎপর্য্যার্ঘ।১ আচ্ছা, পাষগুশীস্ত্র 
হইতে বেদের কি এমন ,বৈলক্ষণ্য আছে যাহার জন্য যাহা বেদপ্রতিপাঁদিত তাহাই ধর্ম হইবে 
আর অন্য কিছু ধন্্ব হইতে পারিবে না? ইহার উত্তর বলিতেছেন-_ব্রজ্ম - বেদনামক ব্রঙ্গ অক্ষর- 
সমুদ্ধুভবম্‌ _ অক্ষর হইতে অর্থাৎ দৌবসংস্পর্শবিরহিত পরমাত্মা হইতে পুরুষনিশ্বাসন্তায়ে অবুদ্ধিপূর্ববক 
“যাহার সমুস্তব অর্থাৎ আবির্ভাব হইয়াছে তাহাকে অক্ষরসমুস্তব বলা হয় অর্থাৎ বেদ পুরুষের নিঃশ্বাসের 
্টায় বিনা প্রযদ্ধে ঈশ্বর হইতে আবির্ূতি হইয়াছে, - ঈশ্বর তাহা বুষ্ধিপূর্ব্ক রচন! করেন নাই।২ অতএব 


দ্বিতীয়োহুধ্যায়ও। ৩০৯" 


এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ।. 
অধায়ুরিক্দ্িয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥১৬| 


ঘঃ এবং প্রবর্তিতঃ চক্রম্‌ ইহ নঅনুবর্ধরতি পার্থ ! সঃ অঘাযুঃইন্দিয়ারাম: মোঘং জীবতি অর্থাৎ হে পার্থ ! যে ইন্দ্রিয়ারাম 
(কর্মাধিকারী) মনুষ্য এই প্রকারে প্রবর্তিত এই চক্রের অনুবর্তুন না করে সেই পাপঙ্গীবন ব্যক্তি বৃথাই জীবন ধারণ করে ৪১৬ 


নিরস্তসমস্তদোষাশঙ্কং বেদবাক্যং গ্রমিতিজনকতয়! প্রমাণমতীন্দ্িয়েইর্থে, ন তু ভ্রমপ্রমাদ 
করণাঁপাটববি প্রলিপ্সাদিদোষবঞুণীতং পাষগুবাক্যং প্রমিতিজনকমিতি ভাবঃ।৩ তথাচ 
শ্রুতিঃ_-“অস্ মহতো ভূতস্ত নিশ্বসিতমেতদ্যদৃ্থেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোহথর্বাঙ্গিরসঃ 
ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সুত্রাণান্থব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানান্তাস্তিবৈতানি 
নিশ্বসিতানি”, (বৃহদাঃ উঠ ২৪1১০) ইতি।৪ তম্মাৎ সাক্ষাৎপরমাত্বসমুস্তবতয়া 
সব্বগতং সর্বপ্রকাশকং নিত্যমবিনাশি চ পক্রহ্ষ”বেদাখ্যং “যজ্ঞ” ধন্মাখ্যেহতীন্জিয়ে 
«প্রতিষ্ঠিতং” তাৎপধ্যেণ। অতঃ শাষগ প্রতিপাদিতোপধর্থমাপরিত্যাগেন বেদবোধিত এব 
ধর্মোইন্ষ্েয় ইত্যর্থঃ ॥৫_-১৫॥ 


অতীন্দ্রিয় বিষয় সকলে একমাত্র বেদবাক্যই প্রমাঁণকাঁরণ তাহা অপৌরুষেয এবং দকলপ্রকাঁর দৌষশস্কা- 
বিরহিত অথচ প্রমিতির অর্থাৎ যথার্থজ্ঞানের জনক ; কিন্ত পাষগুগণের বাক্য প্রমিতির অর্থাৎ যথার্থ 
শা্ধ-জ্ঞানের জনক হইতে পারে না । কেনন! সেই সমস্ত বাক্য এমন সমস্ত ব্যক্তির দারা প্রণীত হইয়াছে 
যাহাদের মধ্যে ভ্রম, প্রমাঁদ, ইন্দরিয়গণের অপটুতা এবং বিপ্রলিগ্পা অর্থাৎ প্রতারণার ইচ্ছা বিদ্যমান 
থাকে 1৩ শ্রতিও তাহাই বলিতেছেন__“খগ বেদ, যজর্বেবদ, সাঁমবেদ,অধর্বধাঙ্দিরস, ইতিহাস, পুরাণ, বিষ্যাঃ 
উপনিষদ, শ্লোক, স্থত্র, অন্তব্যাখ্যান এবং ব্যাখ্যান এইগুলি সমস্তই সেই মহৎ (অনবচ্ছিন্ট) ভূতের 
( পরমাত্মার ) নিশ্বাসের স্তায়”।৪ স্ৃতরাং সাক্ষাতভাবে পরমাত্মা হইতে সমুৎপন্ন বলিয়া সর্ধগতঃ 
সর্বপ্রকাঁশক, নিত্য ও অবিনাশী সেই বেদনাঁমক ব্রহ্ম অতীন্দরিয় ধর্ম নামে প্রসিদ্ধ যজ্ঞেই তাৎপর্ধ্য লইয়া 
প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । এই হেতু পাঁষগুগণের দ্বার! প্রচারিত উপধর্ম পরিত্যাঁগ করিয়া বেদবোধিত 
ধর্মের অনুষ্ঠান করা উচিত 1৫-_১৫। 


তাৎপর্য £_ শঙ্কা উথথাপন করা হইয়াছিল যে বেদোঁক্ত কর্মাকেই ধর্ম বলিতে হইবে আর 
বেদবহিভূতি পাগুগণের দ্বারা প্রতিপাদিত বিষয় ধর হইবে না, ইহার হেতু কি? আর যদি 
পাষগুবাক্য অপ্রমাণ হয় তাহা হইলে বেদবাঁক্যও ত অপ্রমাঁণ হওয়! উচিত। এই প্রকার আশঙ্কার 
উত্তরে বলা হয় এই যে স্বতঃপ্রামাণ্যবাঁদীর মতে প্রমাণ মাত্রেই স্বতঃপ্রমাঁণ ; প্রমাণের প্রমাণত্ব 
গুণ জন্য নহে; একারণে কোন প্রমাণই স্বতঃ অপ্রমাণ নহে। অন্ত কোন আগন্থক কারণের জন্যই 
তাহা অপ্রমাণ হইয়! থাকে । ন্তরাং শবজন্ত জ্ঞানও স্বতঃই প্রমাণ বটে। কিন্তু লৌকিক শব্দের মূলে 
থাকে অন্ত প্রমাণ দ্বারা জ্ঞাতবিষয়ের বৌধ। লোঁকে অন্ত প্রমাণের দ্বারা যাহ! দেখে বা অবগত হয় তাহাই 
কথায় প্রকাশ করে। কিন্তু কোন পুরুষই নির্টোষ নহে অর্থাৎ ভ্রমপ্রমাদাদিশৃন্য নহে বলিয়া ভ্রম, 
অসাবধানতা, জ্ঞানেন্ত্িয়ের অক্ষমতা প্রসভৃতি নানাবিধ দৌষ তাহাদের জ্ঞানের সহিত বিজড়িত 


৩৬০ শ্রীমত্গবদগীতা | 


ভবদ্বেবং ততঃ কিং ফলিতমিত্যাহ এবমিতি_- | আদ পরমেশ্বরাৎ সর্বধাবভাস- 
কান্লিত্যনির্দোষবেদাবি9ভাব* ততঃ কর্ম্মপরিজ্ঞানং, ততোহমুষ্ঠানাৎ ধর্ম্োৎপাদঃ, ততঃ 


থাকে। তাহার উপর পরপ্রতারণা বুদ্ধিও অনেকস্থলে দৃষ্ট হইয়া থাকে। কাজেই পুরুষের 
বাক্যজনিত যে শীবজ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহা স্বতঃ প্রমাণ হইলেও ভ্রম, প্রমাদ, ইন্দ্রিয়ের অপটুতা 
এবং বিপ্রলিগ্পাদি দোষ নিয়ত সহচরিত হয় বলিয়া পুরুষের বাক্যকে অন্রীস্ত এবং পুরুতার্থসাঁধক 
বলিয়া গ্রহণ করা যাঁয় না। তাহার উপর দার্শনিকগণের মতে অনধিগতবিষয়কজ্ঞানই প্রমাণ নামে 
অভিহিত হইয়া থাকে । লৌকিক শব্দ কিন্ধ তাঁনৃশ নহে, কেনন! সাধারণতঃ লোকে প্রমাঁণান্তর 
সাহাব্যে যাহা অবগত হয় তাহাই শব্দে অভিব্যক্ত করে। এই কারণে লৌকে অন্যের উপদেশ বা 
শবকে ততক্ষণই প্রমাণ বলিয়া বিশ্বীস করে যতক্ষণ সে বুঝে যে ইহার মূলে তাহার যথার্থ অবগতি 
বিদ্যমান আছে। আঁর এই কারণেই লৌকিক শব্ধ অঙগবাঁদী বলিয়া অপ্রমাণ । পক্ষান্তরে বেদের 
সম্বন্ধে উক্ত কোন দোঁষেরই সম্ভাবনা নাই, কারণ বেদ অপৌরুবেয়। বেদ অপৌরুষেয় কিরূপে হইল 
তাহা বন্ছ বিচারপূর্ববক মীদাংসকগণ প্রতিপাঁদন করিয়া! গিয়াছেন। ইহা সে বিচারের স্থান নহে। 
যেহেতু বেদ অপৌরুষেয় সেই কারণে ভ্রম প্রমাদাদি যে সমস্ত দৌষ পুরুঘের থাকে তাঁহার একটাও সেই 
অপৌরুষেয় বেদে থাকিতে পারেনা ; সেই জন্য তাহার স্বতঃসিদ্ধ প্রামৌপ্যের উপর কোন সংশয়াদি 
হইতে পারে না। অধিকন্ত অলৌকিক বিষয় সকল বেদে প্রতিপাদিত হইয়াছে, _অন্ত প্রমাণের দ্বারা! যে 
সমস্ত বিষয় অবগত হইতে পারা যাঁয় না তাহা বেদে প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়া এবং সেই অলৌকিকার্থ 
প্রতিপাদনেই বেদের তাৎপর্য পরিসমাপ্ত হওয়ায় তাহার মধ্যে গৃহীত গ্রাহিত্ব নাই; কাছেই তাহা যে 
অন্কুবাদী হইবে একথাও বলা চলেনা । সুতরাং বেদবচনই অলৌকিক বিষয়ে প্রমাণ । যদি কোন 
অতিমান্গষ ( ুরুষন্থলভ দোষশ্ৃন্ট পুরুষ ) অলৌকিক বিষয়ে উপদেশ দেন তাহা হইলে তাহাঁকেও প্রমাণ 
বলিয়া গ্রহণ করা ঘাঁয় না; কারণ সেই অলৌকিক ব্যক্তির মধ্যে বে অতিশয় বা অতিমামুষতা কল্পিত 
হইয়া থাকে তাহা তাহার জ্ঞানেন্দ্িয়াদির সন্বন্ধেই বলিতে হইবে) অর্থাৎ অলৌকিক শক্তি উপার্জন 
করিয়া তাহার ইন্জিয় সকল অতিশয় পটু হইয়া থাকে, তাহার দ্বারাই তিনি অসাধারণ বিষয় সকলও 
সম্পাদন করিয়া থাকেন বা অসাধারণ বিষয়ের বোঁধ লাভ করেন। কিন্ত ধর্মনামক পদার্থ টা 
কোন লৌকিক প্রমাণ দ্বারা গ্রহণযোগ্য নহে বলিয়া সে সম্বন্ধে তাহার কোনও নূতনত্ব উপার্জন করা 
অসম্ভব। কাজেই সে বিষয়ে তিনি যে সমস্ত উপদেশ দিবেন তাহাঁও অবিসংবাদিত অসংশয়িত সত্য 
বলিয়া গ্রহণ করা চলে না । এই জন্য যিনি যত বড়ই ব্যক্তি হউন না-_র্সমবন্ধে তাহারও সেই ব্যক্তিগত 
মতামত বা অতিমান্ুষ জ্ঞান খাটিবে না, ইহাই শীন্ত্কারগণের অভিমত। আর এই কারণেই শাস্তর- 
কারগণ বলিয়া থাকেন যে ধিনি বত বড় অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন মহাত্মা হউন ন! কেন ধর্মসম্বন্ধে তাহার 
বেদবিরোধী কথা মোটেই গ্রহণীয় নহে, তাহা সর্ধথা পরিত্যাজ্য ) কারণ অলৌকিক ধর্ম সম্বন্ধে বেদই 
একমাত্র প্রমাণ ; এবং যে সমস্ত শাস্ত্র বেদমূলক সেগুলিও বেদমূলক বলিয়াই প্রমাণ । 


অনুবাদ :_-ভাল এইরূপই না হয় হইল, তাহাতে ফল হইল3কি ? এইকপ প্রশ্নের উত্তরে 
বলিতেছেন এবম্‌ ইত্যাদি প্রথমতঃ পরমেশ্বর হইতে সর্বধাীবভাসক (সর্বপ্রকার অর্থের প্রকাশক অর্থাৎ 


ততীয়োহধ্যায়ঃ। ৩১১ 


পঞ্জন্যঃ, ততোইন্নং, ততো ভূভানি, পুনস্তঘৈব ভূতানাং কর্ম প্রবৃত্তিরিত্যেবং পরমেসশ্বরেণ 
প্রবন্তিতং চক্রং” সর্ববজগন্মিরর্বাহকং “যো! নান্ুবর্তয়তি” নাম্তুতিষ্ঠতি “স অধায়ূঃ” 
পাপজীবনো “মোঘং” ব্যর্থমেব “জীবতি” | হে পপার্থ” ! তস্য জীবনাৎ মরণমেব বরং 
জম্মাস্তরে ধর্ম্ান্ষ্ঠানসম্ভবাদিত্যর্থঃ।১ তথাচ শ্রুতিঃ,__ “অথো অয়ং বা আতা সর্ধেষাং 
ভূতানাং লোকঃ স যদ্জুহোতি যদ্যজতে তেন দেবানাং লোকোহথ যদম্থুত্ধতে তেন 
ধষীনামথ যত পিতৃভ্যে। নিপৃণাতি যত প্রজামিচ্ছতে তেন পিত্‌ণামথ যন্মনুস্যান্‌ বাঁসয়তে 
যদেভ্যোইশনং দদাতি তেন মন্ুত্যাণামথ যত পশুভ্যস্তণোদকং বিন্দতি তেন পশুনাং যদস্য 
গৃহেষু শ্বাপদা বয়াংস্তাপিপীলিকাভ্য উপজীবস্তি তেন তেষাং লোকঃ” (বৃহদাঃ উঃ 
১৪১৬) ইতি ।২ 'ত্রহ্মবিদং ব্যাবর্তযুতি ইন্দ্রিয়ারাম ইতি । যত ইন্টরিয়ৈবিবষয়েঘারমতি 
অতঃ কম্মাধিকারী সন্‌ তদকরণাৎ পাপমেবাচিস্বন্‌ ব্যর্থমেব জীবতীত্যভি প্রায়ঃ ॥৩-_ ১৬। 


গ্রতিপাদক ) নিত্যনির্দে(ষ বেদের আবিাব হয়। তাঁহার পর সেই বেদ হইতে কর্মের পরিজ্ঞাঁন, 
অনন্তর সেই কর্মের অনুষ্ঠান করায় ঘজ্ঞাখ্য ধর্মের উৎপদ্ধি, তাহা হইতে পর্জন্তের আঁবিভীব, তাহা হইতে 
অন্ন এবং সেই অন্ন হইতে ভূত নিকাঁয়ের জন্ম হইয়াছে । পুনরায় ঠিক সেই ভাবেই জীবগণের কর্মে 
প্রবৃত্তি হইয়৷ থাকে । এই ক্রমেতে সমস্ত জগতের যাহা! হইতে নির্বাহ হয় এমন যে চক্র ঘাহা পরমেশ্বর 
ব্যবস্থা করিয়৷ দিয়াছেন, বে ব্যক্তি তাহাঁর 'অন্গবর্তন না করে অর্থাৎ যে তাহার অনুষ্ঠান না করে সেই 
অঘায়ুঃ অর্থাৎ পাপময় জীবন ব্যক্তি মোঘং জীবতি -বৃথাই বীঁচিয়া থাকে। হে পার্থ তাহার জীবন 
অপেক্ষা মরণই ভাল, যেহেতু তাহা হইলে সেই ব্যক্তি হয়ত জন্মান্তরে কর্মানুষ্ঠান করিতে পারিবে ।১ 
শুতিও তাহাই বলিতেছেন বথা--“আর এই যে কর্াধিকৃত আত্মা (জীব ) সে সমস্ত ভূতগণের অর্থাৎ 
দেবাদি পিপীলিকা পর্য্যন্ত সমস্ত 'প্রাণীরই লোক অর্থাৎ ভোগ্য বা উপজীব্য । সেই ব্যক্তি যে হোম 
করে এবং ঘে ধাগ করে তাঁহাঁতে সে দেবগণের ভোগ্য ( উপঙগীব্য) হইয়া থাকে; সেই ব্যক্তি যে 
স্বাধ্যায় অধ্যয়ন করে তাহাতে সে খধিগণের ভোগ্য হয়; সে পিতৃগণের উদ্দেশে বে পিগোদকাদি দীন 
করে এবং পুত্র ইচ্ছা করে অর্থাৎ পুত্রোৎপাদন করে তাহাতে সে পিতগণের ভোগ্য হয়: এবং সেষে 
মনুষ্যগণকে ভূম্যাদি দান করিয়া বাস করায় এবং তাহাদের অন্নদাঁন করে তাহাতে সে মনুস্থগণের 
উপজীব্য হয়; 'আর সে বে পশুগণকে তৃণ ও উদক গ্রহণ করায় অর্থাৎ তৃশোদক ভোঞ্জন করায় 
তাহাতে সে পশুদের উপজীব্য হয়; এবং তাঁহার গৃহে শ্বীপদগণ, পক্ষিগণ এমন কি পিপীলিকাগণ 
পর্যন্তও যে থাগ্য লাত করে তাহাতে সে তাহাদের ভোগ্য অর্থাৎ উপজীব্য হইয়া! গাকে”।২ এনস্থলে 
“ইক্দিয়ারীমঃ এই কথাঁটী বলিয়া ব্হ্মবিদ্গণকে এই কর্মিগণ হইতে স্বত্ব করিয়া দিতেছেন। এই 
কর্মাধিকারী ব্যক্তি যে হেতু ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা বিষয়সংসর্গ করিয়া তাহাতে তৃষ্তিবোধ করে অতএব সে 
কর্মীধিকারী হইয়াও যদি কর্ম না করে তাহ! হইলে সে কেবল পাঁপ সঞ্চয় করিয়া! বুথাই জীবন ধারণ 
করে ইহাই অভিপ্রায় ।৩-_-১৬॥ 


ভাবপ্রকাশ- পৃথিবীতে সকলেই আত্মদাীন করিয়াই নিজকে কৃতার্থ করিতেছে-__-অন্ন 
আত্মদান করিয়া ভূতন্থষ্টি করিতেছে, মেঘ হইতে অগ্নের সৃষ্টি, যজ্ঞ হইতে মেঘের সৃষ্টি, এই হজ্ঞ 


৩১২ ্ীমতগবদগীত|। 


যস্তাত্বরতিরেব স্াদাত্বতৃপগুশ্চ মানবঃ | 
আত্মন্যেব চ সম্তুষটন্তম্ত কার্য্যং ন বিদ্াতে ॥১৭॥ 


ষঃ তু মানবঃ আস্মরতিঃ এব মান্মতৃপ্ত চ আত্মনি এব সন্ত: চ স্ত1ৎ তন্ত কারধ্যং ন বিদ্ভতে অর্থাৎ পক্ষান্তরে ষে ব্যক্তি 
কেবল আত্মরতি এবং কেবল আত্মতৃপ্ত এবং কেবল পরা স্বাতেই সন্তুষ্ট সে ব্যক্তির পক্ষে কোনও কর্ম নাই ॥১৭1 


যস্থিক্দ্িয়ারামো ন ভবতি পরমার্থদর্শা স এবং জগচ্চক্র প্রবৃত্তিহেতৃভূতং কর্ন অনন্থু- 
তিষ্ঠন্নপি ন প্রত্যবৈতি কৃতকৃত্যত্বাদিত্যাহ যন্ত্িতি ছাভ্যাং__ | ইস্ট্িয়ারামো হি শ্রক্‌- 
চন্দনবনিতাদিযু রতিমন্ভবতি মনোজ্ঞান্নপানাদিঘু তৃপ্তিং শিশুপুভ্রহিরণ্যাদিলাভেন 
রোগাদ্ভভাবেন চ তুষ্টিং, উক্তবিষয়াভাবে রাগিণামরত্যতৃপ্যতুষ্টিদর্শনাৎ, রতিতৃতপ্তিতুষ্য়ো 
মনোবৃত্তিবিশেষাঃ সাক্ষিসিদ্ধাঃ।১ লব্বপরমানন্দন্ত দ্বৈতদর্শনাভাবাদতি ফল্গুতাচ্চ 
বিষয় ন্ুখং ন কাময়ত ইত্যুক্তং “যাবানর্৫থ উদপানে” ইত্যত্র।২ অতোহনাত্মবিষয়করতি- 
তৃপ্তিতুষ্ট্যভাবাদাত্বানং পরমানন্দমদবয়ং সাক্ষাৎ কুর্ব্বন্‌ উপচারাদেবমুচ্যতে আত্মরতিরাত্ম তৃপ্ত 


কন্ম হইতে উৎপন্ন, কর্মের মূলে বেদ, বেদ ব্রহ্ম হইতে উদ্ধৃত ১ তাই ত্রচ্ম সর্বব্যাপক বলিয়া কর্মের 
মধ্যেও ব্রহ্মই ৷ ইহাই জগত চক্র । আত্মদান করিয়া কৃতার্থ হইতে চাহিলে জগত্চক্রের অনুসরণ করা 
হর। 'আত্মদান না করিয়! ইন্দ্রিয় তৃপ্তির দ্বারা আত্মলাভ করিতে চাঁহিলে জগংচক্রের বিপরীত দিকে 
চলা হয়) তাই এরূপ জীবন সার্থক ন! হইয়৷ একেবারেই বিফল হয়। ১৪-১৬। 


অন্তুবাদ £-_পক্ষীন্তরে বে পরঘার্থদর্শী ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ারাম নহেন তিনি জগত্চক্রের প্রবৃত্তির 
কারণ স্বরূপ এই কর্থের অনুষ্ঠান না করিলেও প্রত্যবায়ভাঁগী হন না, কেন না তিনি কৃতকৃত্য হইয়া 
গিরাছেন। তাহাই পযন্ত” ইত্যাদি ছুইটা শ্লোকে বলিতেছেন ।১ ইন্দ্রিরারাম ব্যক্তি শ্রক্‌, চন্দন 
এবং বনিতা প্রভৃতি বস্ততে রতি মন্গুভব করে, মনৌজ্ঞ অন্পপানাদিতে তৃপ্তি, এবং পশড, পুত্র, স্থবর্ণাদির 
লাতে ও রোগাঁদির অভ।বে তুষ্টি অনুভব করিনা থাকে; কারণ ধঁ বিষয়গুলির অভাব হইলে রাগী 
অর্থাৎ ভোগাসক্ত ব্যক্তিগণের অরতি, মত্ৃপ্তি এবং অতুষ্ট দেখিতে পাঁওর। ঘাঁর়। রতি, তৃপ্তি এবং 
তুষ্ট এইগুলি মনো বৃত্তিবিশেষ, এবং ইহার। সক্ষিচৈতন্যের দ্বারা অন্ভূত হইয়া থাকে ।২ কিন্ত ধিনি 
পরমাত্ম(র আনন্দ লাভ করিয়াছেন তিনি দ্বৈত দর্শন না থাকাঁয়ও বটে অতি অসার বলিয়াও বটে আর 
বিষয় সুখ কামনা করেন ন! ( অর্থাৎ বাহার ব্রহ্গজ্ঞান বশত: ব্রহ্গানন্দ প্রাপ্তি হইয়াছে তাঁহার আর 
দ্বৈতদর্শন থাকে না; কাঁজেই তিনি নিঞ্জ হইতে স্বতন্ত্র তাবে বিষয়ঙ্থথ উপলব্ধি করিতে পাঁরেন না। 
আরও তিনি সর্বপ্রকার আনন্দের যাহ প্রতিষ্ঠ। ও মকর সেই ব্রদ্ধানন্দ লাভ করিয়াছেন বলিয়া তাহার 
কাছে বিষয়ানন্দ পৃতিময় ছাড়া আর কিছুই নহে; তিনি কি কখন তাহা কামনা করিতে পারেন?) 
ইহা “যাবান্‌ অর্থ উদ্দপানে” এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে । এই হেতু এতাদৃশ ব্যক্তির অনাত্মবিষয়ে 
বতি, তৃপ্তি- এবং তুষ্টি না থাকায় তিনি পরমানন্দ অদ্বিতীয়রূপে আত্মনীক্ষাৎকার করিতে থাকেন 


ততীয়োহধ্যায়ঃ। ৩১৩ 


নৈব ত্য কৃতেনার্ধো নাকৃতেনেহ কশ্চন। 
ন চান্ত সর্ববড়ূতেষু কশ্চিদর্ঘব্যপাশ্রয়ঃ ॥১৮। 


ইহ কৃতেন তণ্ত কশ্চিৎ অর্থঃ ন এব ; অকৃতেন চ কণ্চন ন। সর্ববস্ুতেধু অন্ত কশ্চিৎ অর্ধব্যপ।শ্রয়: ন অর্থাৎকারণ, 
তাদৃশ ব্যক্তির কৃতকর্থে কোন প্রয়োজন নাই এবং তাহার কণ্থ অকরণেও দেন নাই; যে হেতু সারা জগতে ভাহার কোন 
প্রয়োজনপন্বন্ধ নাই 1১৮1 


আত্ম-সন্তষ্ট ইতি 1৩ তথাচ শ্রুতিঃ__-“আত্মক্রীড়ঃ আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং 
বরিষ্ঠ* _(মুঃ উ: ৩1১3) ইতি।৪ আত্মত্ৃপ্তশ্চেতি চকার এবকারাস্থৃকর্ষণার্থঃ ।৫ 
মানব ইতি যঃ কশ্চিনপি মনুষ্য এবস্ভূতঃ, স এব কৃতকৃত্যে, ন তু ব্রাহ্মণত্বাদি- 
প্রকর্ষেণেতি কথয়িতুম্‌।৬ মাত্মন্যেব চ সন্তুষ্ট ইতাত্র চকারঃ সমুচ্চয়ার্থ; ।৭ য এবভ্ূত- 
স্তম্তাধিকারহেত্বভাবাৎ কিমপি কার্য্যং বৈদিকং লৌকিকং বা ন বিষ্ৃতে ॥৮__-১৭॥ 
নম্বাত্মবিদোহপি অজ্যুদয়ার্থং নিশ্রেয়সার্থং প্রত্যবায়পরিহারার্থং বা! কর্ম স্তাদিত্যত 
আহ নৈবেতি _1“তম্ত” আত্মরতেঃ “কৃতেন” কন্মণা অ ঠাদয়লক্ষণে। নিঃশ্রের়সলক্ষণো বা 
“অর্থঃ” প্রয়োজনং নৈবাস্তি, তন্ত স্বর্াগ্যত্যুদয়ানধিত্বাৎ নিঃশ্রেয়সন্ত চ কন্মাসাধ্যত্বাৎ |» 
তথাচ শ্রুতিঃ “পরীক্ষ্য লোকান্‌ কন্মচিতান্‌ ব্রাহ্মণে! নির্বেবদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন” 


বলিয়া তাহাকে যে আত্মরতি, আত্মত্প্ত ও আত্মসন্থষ্ট বলা হর তাহ! উপচারক্রমেই (ওপচারিকভাবেই ) 
বুঝিতে হইবে। শ্রুতিও তাহাঁই বলিতেছেন বথা_“এই ব্যক্তি আত্মক্রীড়, আত্মরতি এবং 
ক্রিয়াবান্‌ হইয়৷ থাকেন? ইনি ত্রহ্মবিদ্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।৮৪ “আত্মৃপ্তশ” এই স্থলে যে চ+কারটা 
আছে তাহা “এব” কারের মর্থ অন্কর্ষণ করিবার জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে । অর্থাৎ উহার 
দ্বারা আত্মতৃপ্তঃ এব-যে ব্যক্তি আত্মন্ৃপ্তই হইয়া থাকেন, এইরূপ অর্থ প্রতীত হইবে ।৫ যে 
কোনও মানব এই প্রকার হইবে, সেই কৃতনৃত্য হইবে, কিন্ত ব্রাহ্মণাদিবূপ উৎকর্ষ বশতঃ যে তাহা 
হইবে এমন নহে__এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য “মাঁনবঃ” এই পদটা প্রযুক্ত হইয়াছে ।৬ 
“আত্মন্যেব চ সন্ত্ট:” এই স্থলে “চ”কারটা সমুচ্চরার্থে ব্যবস্বত হইয়াছে ।৭ যিনি এই প্রকারের, 
তাঁহার পক্ষে লৌকিক অথব! বৈদিক কোন কর্শেরই কর্তব্যতা' থাকে না, কারণ তাহার কর্মীধিকারের 
কোনও হেতুই নাই ।৮--১৭ ॥ 

অন্ুবাদ্ধ__মাচ্ছা, মাজ্সবিৎ ব্যক্তিরও ত অভ্যদয়ের নিমিত্ত, নিঃশ্রেয়সের জন্য অথবা প্রত্যবাঁয়- 
পরিহারহেতু কর্ম করিবার আবশ্যকতা আছে? ইহার উত্তরম্বরূপে বলিতেছেন নৈৰ ইত্যাদি।১ ভন - 
সেই আত্মরতি ব্যক্তির কৃতেন কর্ণ! কৃত কর্মের দ্বারা অভ্যুদয়রূ্প কিংবা নিঃশ্রেয়সরূপ কোনও 
অর্থঃ -প্রয়োজ্নই নৈব নাই, কারণ তিনি স্বর্গাদিরূপ অস্থযুদয় প্রার্থনা করেন না; আর নি:্রেয়স 
(মুক্তি) কর্ণসাধ্য নহে (কাজেই তাহার কর্মের অপেক্ষা নাই )।২ শ্রুতিও তাহাই বলিতেছেন 
ঘথা--'ব্াহ্ধণ অর্থাৎ বদ্ধবিৎ ব্যক্তি কর্মোপার্জিত বিষয় সকল পরীক্ষা করিয়া নির্বেদ প্রাপ্ত হইয়া'ছিলেন ১ 
ককতের দ্বারা অর্থাৎ কর্মের দ্বারা অকৃত মোক্ষ হয় না”--অকৃত অর্থাৎ নিত্য মোক্ষ কৃত কর্মের ছার! 

৪০ 


্ 


৩৩৪ ্্রী্গবদগীতা। 


(মুঃ উঃ ১১1১২) ইতি, অকুতে। নিত্যে! মোক্ষঃ কৃতেন কর্মণা নাত তার্থ:।৩ জ্ঞানসাধ্য- 
স্তাপি বারৃতিরেবকারেশ সুচিতা। আত্মরূপন্ত হি নিশ্রেয়সন্ত নিত্যপ্রাপ্তস্তাজ্ঞানমাত্রম- 
প্রাপ্তি তচ্চ তত্বঙ্জানমাত্রাপনোদ্ং তশ্মিস্ততবজ্লানেনাপন্থুক্নে তন্যাত্মবিদো ন কিঞ্চিং- 
কণ্মসাধ্যং জ্ঞানসাধ্যং বা প্রয়োজনমস্তীতার্থঃ 8 এবভুতেনাপি প্রত্যবায়পরিহারার্থং 
কর্মাণানুষ্েয়ান্যেবেত্যত আহ নাকৃতেনেতি। ভাবে নিষ্ঠা । নিত্যকম্মাকরণেন ইহ লোকে 
গহিতত্বরাপো বা প্রত্যবায়প্রাপ্তিরপো বা কশ্চনার্থো নাস্তি।৫ সর্ধত্রোপপত্িমাহ 
উত্তরার্ধেন। চো হেতৌ। যম্মাদস্তাত্মবিদঃ সর্ববেষু ভূতেষু ব্রহ্মা দিস্থাবরাস্তেযু কোহপি 
অর্থব্যপাশ্রয়ঃ প্রয়োজনসন্বন্ধে। নাস্তি _কঞ্চিভূুতবিশেষমাশ্রিত্য কোহপি ক্রিয়াসাধে হর্থো 
নান্তীতি বাক্যার্থঃ। অতোহস্ কৃতাকৃতে নিশ্রয়োজনে «“নৈনং কৃতাকৃতে তপতঃ” 
ইতি শ্রুতেঃ। “তস্ত হন দেবাশ্চনাভূত্য ঈশত আত্ম। হোষাং সম্ভবতি” ইতি শ্রুতে» 
দেবা অপি তস্য মোক্ষাভবনায় ন সমর্থ ইত্যুক্তেন্ন বিশ্বাভাবার্থমপি দেবারাধনরূপ- 


হয় না।৩ নৈব এন্থলে এবকারের দ্বারা জ্ঞানসাধ্যতাঁরও ব্যাবৃত্তি স্ছচিত হইল অর্থাৎ "্এব”কার দ্বারা 
ইহাই হ্ুচিত হইল যে মোক্ষ জ্ঞানসাধ্যও হয় না অর্থাৎ উহা যে জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয় তাহাঁও নহে। 
কারণ নিঃশ্রেয়স ( মোক্ষ ) আত্মন্বর্ূপ এবং তাহা নিত্য প্রাপ্ত; তদ্বিষয়ে যে অজ্ঞান তাহাই তাহার 
অপ্রাপ্ধি। আর সেই অজ্ঞান কেবলমাত্র তন্বজ্ঞানের দ্বারাই অপনোদিত হয়। তত্বজ্ঞান প্রভাবে 
সেই অজ্ঞান অপনোদিত হইলে সেই আম্মবিৎ ব্যক্তির আর কর্মসাধ্য অথবা জ্ঞানসাধ্য কোনও 
প্রয়োজন থাকে না অর্থাৎ তাহার 'আর এমন কোন বিষয় অপ্রাপ্ত থাকে না যাহা কর্মের দ্বারা অথবা 
জানের দ্বার! সম্পন্ন করিতে হয়।৪ ইহাতে শঙ্কা হইতে পারে যে তিনি এইরূপ হইলেও প্রত্যিবায় 
পরিহার করিবার নিমিন্ত তাঁহার কর্মের অনুষ্ঠান করা উচিত; এইজন্য ইহার উত্তরে বলিতেছেন 
নাকৃতেন ইত্যাদি। “অকুতেন” এস্থলে ভাববাচ্যে নিষ্ঠা (ক্রু) প্রত্যয় হইয়াছে । (স্থতরাং 
নাকৃতেনেহু কম্চন ইহার অর্থ ) নিত্য কর্ম না করার জন্ত ইহজগতে গঠিতত্বরূপ অথব! প্রত্যবায়- 
প্রাপ্ধিূপ কোন ফল তাহার নাই। অর্থাৎ তাহাতে তাহার কোন ইষ্টানিষ্ট নাই। ঙ্সোকের 
উত্তরার্ধে উক্ত সকল বিষয়গুলির সম্বন্ধে উপপত্তি (যুক্তি ) নির্দেশ করিতেছেন_- | ন চাস্ত এন্থলে 
“চ” শব্দটা হেতু অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । যেহেতু অন্ত -এই আত্মবিৎ ব্যক্তির সর্ব্বভূতেষু_ বরহ্মাদি 
স্থাবর পর্য্যন্ত সমস্ত গ্রাণীরমধ্যে কশ্চিৎ ০ কোনওরূপ অর্থব্যপা শ্রায়ঃ অর্থের সংশ্রব ন- নাই অর্থাৎ 
প্রয়োজনসন্বন্ধ নাই। তাঁদৃশ ব্যক্তির কৌনও প্রাণিবিশেষকে অবলম্বন করিয়া কোনরূপ ক্রিয়াসাধ্য 
প্রয়োজন নাই, ইহাই বাঁক্যটার তাৎপর্য্যার্ঘ। এই হেতু ইহার নিকটে কৃত ব৷ অরুত অর্থাৎ কর্ণ করা বা 
না করা! উভয়ই নিপ্রয়োজন। এ সম্বন্ধে এইরূপ শ্রুতি বাক্য রহিয়াছে যথা-_“ইহাঁকে কৃত অথবা 
অকৃত তাঁপিত করিতে পারে না”। পদেবগণও তাঁহার বিদ্ব করিতে সমর্থ হয় নাঃ কারণ তিনি 


“. সকলের আত্মন্বরূপ হইয়! থাকেন” এই শ্রুতিবাক্যে দেবগণও তীহার মোক্ষ না হওয়াইতে (মোক্ষপ্রাপ্তিত 


বাঁধা দিতে) সমর্থ হয় না-_-এইরপ উক্ত হওয়ায় ইহাইনির্ধারিত হয় যে মোক্ষপরিপন্থী বিশ্ব নিবারণের জন্ঠং 


তৃভীয়োহুধ্যায়ঃ। ্ি ৩১৫ 
ক্মাঙুষ্ঠানমিত্যতিপ্রায়ঃ ।১ এতাদৃশে। ব্রহ্মাবিৎ ভূমিকাসপ্তকভেদেন নিরপিতো বশিষ্ঠেন, 
_জ্ঞানভূমিঃ শুভেচ্ছাখ্যা প্রথম! পরিকীর্তিতা। বিচারণ দ্বিতীয়া স্তাৎ তৃতীয়া 
তম্থমানসা ॥ সত্বাপত্তিশ্চতুর্থা স্তাত্বতোইসংসক্তিনামিকা' ৷ পদার্থাভাবনী ষষ্ঠী সপ্তমী 
তুর্যগা স্মৃতা ॥” ইতি।। তত্র নিত্যানিত্যাস্তবিবেকাদিপুরঃসরা ফলপর্য্যবসায়িনী 
মোক্ষেচ্ছা প্রথমা । ততো গুরুমুপস্যতা বেদান্তবাকাবিচারঃ শ্রবণমননাত্মকো দ্বিতীয়া ।৯ 
ততো নিদিধ্যাসনাভ্যাসেন মনস একা গ্রতয়া সুক্সবস্ত গ্রহণযোগ্যত্বং ততীয়া।১ এতন্তুমিকা- 
্রয়ং সাধনরূপং জাগ্রদবস্থ্োচাতে যোগিভিঃ, ভেদেন জগতো! ভানাং। তদুক্তং, “ভূমিকা 
ত্রিতয়স্তেদ্রাম জাগ্রদিতি স্থিতম্‌। যথাবন্ডেদবুদ্ধেদং জগৎ জাগ্রতি দৃশ্যতে ॥” ইতি ।১১ 
ততো বেদান্তবাক্যান্লিবিবকল্পকে। ব্রহ্মা্মৈকাসাক্ষাৎকারশ্চতুর্থী ভূমিকা ফলবপা 
সত্বাপত্তিঃ স্বপ্লাবস্থ্োচাতে সর্ধন্তাপি জগতে! মিথাত্বেন স্ষুরণাৎ ৷ তছুক্তং “অদ্বৈত 
স্থৈর্যমায়াতে দ্বৈতৈ প্রশমমাগতে। পশ্যন্তি স্বপ্নবল্লোকং চতুর্থীং ভূমিকা মিতাঃ॥” 
ইতি ।১২ সোহয়ং চতুর্থভূমিং প্রাপ্তো যোগী ব্রন্মবিদি হাচাতে ।১৩ পঞ্চমী-যষ্টী-সপ্তমান্ত 


তাহাকে দেবগণের আরাধনা করিতে হয না__ঈহছাই মতি প্রায়।৬ বশি্দেব সাতটী ভূমিকাভেদে অর্থাৎ 
অবস্থাভেদে এতাদৃশ ব্রক্গবিৎ ব্যক্তিব স্বরূপ নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন; যথা__৭শুভেচ্ছা নামক যে 
জ্ঞানভূমি তাহাই 'প্রথন! বলিয়া পরিকান্তিত; বিগারণ! দ্বিতীয়, তন্গমানসা তৃতীয়া, সন্তাপত্তি চতুর্থী, 
অসংসক্তি নাঁমিক| ভূমি পঞ্চমী,পদার্ধাভাবনী ষী এবং তৃর্যযগানাঁমক ভূমিকা সপ্তনী বলিয়া কীর্তিত হয়। 
তন্মধ্যে নিত্যানিত্যবস্তবিবেকাঁদি পূর্ক ফলপধ্যবসায়িনী যে মোক্ষেচ্ছা অর্থাৎ যাহার ফলে প্রবজ্য। 
গ্রহণ করা হয় তাহাই প্রথমা ভূমিকা ।৮ তদনন্তর গুরূপসদনপূর্ববক শ্রবণ মনন রূপ যে বেদান্তবাক্য 
বিচার তাহাই দ্বিতীয়া ভূমিকা ।৯ তাহার পর নিদিধ্যাসনের অভ্যাস নিবন্ধন একা গ্রতাঁবশতঃ 
মনের যে সুক্সবস্ত গ্রহণ করিবার যোগ্যতা হয় তাহ৷ তৃতীয়া ভূমিকা 1১০ এই তিনটা ভূমিক! মোক্ষের 
সাধন স্বরূপ ৷ ইহা যোৌগিগণ কর্তৃক জা গ্রদবস্থা বলিয়া অভিহিত হয়, কারণ এই অবস্থায় যোঁগিদের নিকট 
ভিন্নরূপে জগতের প্রতীতি হইয়া থাকে অর্থাৎ মুমুক্ষু বাক্তির এই অবস্থায় জগর্বিষয়ক ভেদ জ্ঞান লুপ্ত 
হয় না, কিন্তু তাহা বিষ্যমান থাকে । তাহাই ( যোগবাশিষ্ঠে ) কথিত আছে, যথা__“হে রাম! এই 
ভূমিকাত্রয় জা গ্রদ্বস্থা নীমে অভিহিত হয়, কাঁরণ জাগ্রৎকাঁলের স্াঁয় এই ভূমিকায় জগৎ যাবৎ ভেদবুদ্ধি 
সহকারে প্রতীত হইয়! থাকে ।১১ তাহার পর বেদীস্তবাক্য শ্রবণ হইতে ব্রহ্ম ও আম্মার একতাঁর যে 
নিধিকল্পক সাক্ষাৎকার হয় তাহাই ফলরূপা চতুর্থী ভূমিকা) তাহা! জন্বাপত্তি এবং স্বপ্নীবস্থ 
বলিয়া কথিত হয়। তাহাকে স্বপ্রীবস্থা বলিবার কারণ এই যে (যেমন স্বপ্নে প্রতীয়মান বিষয় সকল 
মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয় সেইরূপ ) তৎকালে সমস্ত জগৎ মিথ্যারূপে স্কুরিত হইয়া থাকে। তাহাই 
কথিত আছে, বথা__“অদ্বৈত স্থিরতা প্রাপ্ত হইলে এবং দ্বৈত প্রশমিত (নিবৃত্ত) হইলে চতুর্থী 
ভূমিকায় আন ব্যক্তিগণ লোককে অর্থাৎ সমস্ত ব্যবহারকে স্বপ্রের ন্যায় দেখিয়া থাকেন” ।১২ 
চতুর্থী ভূমিকা প্রাপ্ত এই যোগী ব্রহ্ধাবিৎ বলিয়া! অভিহিত হইয়া থাকেন।১৩ আর পঞ্চমী, যী 


৩১৬ স্্ীমভগবদগীতা। 


ভূমিকা জীবন্ুক্তেরবাস্তরভেদাঃ।১৪তত্র সবিকল্পসমাধ্যভ্যাসেন নিরুদ্ধে মনসি যা! নিবিবিকল্পক- 
সমাধ্যবস্থা সাইসংসক্কিরিতি সুষুপ্তিরিতি চোচ্যতে, ততঃ স্বয়মেব ব্যুথানাৎ ৷ সোহয়ং 
যোগী ব্রহ্মবিদ্বরঃ 1১৫ তততস্তদভ্যাসপরিপাকেণ যা চিরকালাবস্থায়িনী সা! পদার্থাভাবনীতি 
গাঢন্ুযুণ্তিরিতি চোচ্যতে, ততঃ স্বয়মন্তুখিতস্ত যোগিনঃ পরপ্রযত্বেনৈব ব্যখানাৎ সোহয়ং 
্রহ্মবিদ্বরীয়ান্। উক্ত হি-“পঞ্চমীং ভূমিকামেত্য নুযুগ্তিপদনামিকাম্‌। যষ্ঠীং 
গাচনু্ত্যাখ্যাং ক্রমাৎ পততি ভূমিকাম্‌॥৮ ইতি ।১৬ যন্তান্ত সমাধ্যবস্থায়াঃ ন স্বতে। ন বা 
পরতো ব্যুখিতো ভবতি সর্ধবথ। ভেদদর্শনাভাবাৎ, কিন্তু সর্ধবদ। তন্ময় এব স্বপ্রযত্বমন্তরেণৈব 
পরমেশ্বরপ্রেরিত প্রাণবায়ুবশাৎ অন্যৈনির্র্বাহামানদৈহিকব্যবহারঃ পরিপূর্ণপরমানন্দঘন এব 
সর্ববতস্তিষ্ঠতি, সা সপ্তমী তুরীয়াবস্থা। তাং প্রান্তো ত্রহ্মবিদ্বরিষ্ঠ ইত্যুচ্যতে 1১৭ উক্তং হি, 
দ্ষ্ঠ্যাং ভূম্যামসৌ স্থিত সপ্তমীং ভূমিমাপ্রুয়াৎ। কিঞ্চিদেবৈষ সম্পন্স্বথবৈষ ন 
কিঞ্চন॥ বিদেহমুক্তত। তুক্তা সপ্তমী যোগভূমিকা। অগম্য। বচসাং শান্তা সা সীমা 


এবং সপ্তমী ভূমিকা জীবনুক্তিরই অবান্তর ভেদ।১৪ তন্মধ্যে সবিকল্পক সমাধির অভ্যাসবশতঃ 
মন নিরুদ্ধ হইলে যে নির্বিকল্প সমাধি অবস্থ। হন তাহ৷ অসংসক্তি নামে অথবা স্থযুপ্তি নামে কথিত 
হইয়া থাকে ; কারণ (সুযুপ্তি হইতে লোক যেমন স্বতঃই উখিত হয় সেইরূপ ) এই অবস্থা হইতেও মুুক্ষু 
বাক্তি স্বয়ংই (অন্যের প্রবন্ণ বিনাই) উশ্খিত হইয়া থাকেন। এই প্রকারের বে যোগী তিনি ব্রহ্মবিদ্গণের 
মধ্যে উৎকৃষ্ট ।১৫ অনন্তর এই অভ্য[সের পরিপন্কতা হইলে যে চিরকাল বস্থায়িনী তাদৃশী অবস্থার 
আবির্াব হয় তাঁহাকে পদ্দার্থাভাবনী নামে অথবা গাঢ়নুযুপ্তি নামে অভিহিত করা হয়। 
* যেহেতু যোগী ব্যক্তি এই অবস্থা হইতে স্বয়ং উখিত হন না, কিন্তু তিনি পরের প্রযত্বক্রমেই উঠিয়া 
থাকেন অর্থাৎ ব্যবহারিক দশাঁতে উপস্থিত হন। এই যে জ্ঞানী পুরুষ ইনি ব্রহ্মবিদ্গণের 
মধ্যে উৎকৃষ্টতর। ইহা কথিতও আছে, বথা,-ঞ্জ্ঞানী ব্যক্তি সুযুগ্তি নামে পরিচিত পঞ্চমী অবস্থ। 
প্রাপ্ত হইয়া তাহা হইতে ক্রমে গাড় স্বযুপ্তি নামে কথিত ফী ভূমিকায় অধিরঢ় হইয়া 
থাকেন” ।১৬ আঁর, বে সমাধি অবস্থ। হইতে ঘোগী ব্যক্তি ম্বতঃ অথবা পরতঃ বুখিত হয়েন না, 
কারণ সকল রকমে তাহার ভেদদর্শন রহিত হইয়! গিয়াছে, কিন্ধ তিনি সকল সময়েই কেবল 
তন্ময়ই হইয়া থাঁকেন, অর্থাৎ ব্রহ্মময়ই হইয়া! থাকেন, ব্রচ্ম হইতে আর অবিগ্াকল্পিত স্বাত্র্য 
থাকে না এবং গ্ৰাহীর প্রাণবাঘু পরমেশ্বরের দ্বারাই প্রেরিত হইয়া থাকে বলিয়া তাহার 
দৈহিক ব্যবহারও অন্যের দ্বারাই নির্বাহিত হইয়া থাকে; তিনি কিন্ত সেই অবস্থায় সকল, 
দিকেই পরিপূর্ণ আনন্দস্বরূপ হইয়া থাকেন) সেই যে অবস্থা তাঁহা সপ্তমী ভূমিকা ; তাহাকে তুরীয় 
অবস্থা বলা হয়। যিনি সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন তীহাঁকে ব্রদ্মবিদ্গণের মধ্যে উৎকষ্টতম বল 
হয়।১৭ তাহা এইরূপ কথিতও আছে, যথা“ বোগী যী অবস্থায় থাকিয়া পরে তাহা হইতে 
সপ্তমী অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; সেই হী ভূমিকায় তিনি কিছু সম্পন্ন হন অর্থাৎ বোধ করিয়া 
থাকেন অথবা নাও করিয়া থাকেন। যোগের যে সপ্তমী ভূমিকা! তাহাকেই বিদেহমুক্ততা বলা হয়; 


তৃতীয়োহুধ্যায়। ৩১৭ 


যোগভূমিযু॥” ইতি ।১৮ যামধিকৃত্য শ্রীমদ্ূভাগবতে ন্মর্ধ্যতে, “দেহঞ্চ নশ্বরমবস্থিতমুখিতং 
বা সিদ্ধো ন পশ্যতি যতোইধ্যগমৎ ন্বরূপম্। দৈবাছুপেতমথ দৈববশাদপেতং বাসো 
যথা পরিকৃতং মদিরামদান্ধঃ ॥ দেহোইপি দৈববশগঃ খলু কন্ম যাবৎ স্বারস্তকং প্রতি 
সমীক্ষত এব সান্ুঃ। তং সপ্রপঞ্চমধিরঢুসমাধিযোগঃ স্বাপ্রং পুনর্ন ভজতে প্রতি- 
বুদ্ধবস্তৃঃ।”৮ ইতি। শ্রুতিশ্চ, “তদযথাহিনিন্বয়নী বল্গীকে মৃতা৷ প্রত্যস্তা শয়ীতৈবমে- 
বেদং শরীরং শেতেইথায়মশরীরো! মৃতঃ প্রাণো ব্রদ্মেব তেজ এব” ইতি ।১৯ তত্রায়ং 
সংগ্রহঃ “চতুর্থী ভূমিকাজ্ঞানং তিস্রঃ স্থ্যুঃ সাধনং পুরা । জীবনুক্তেরবস্থাস্ত পরা স্তিঃ 
প্রকীত্তিতাঃ ॥৮ ২০ অত্র প্রথমভূমিত্রয়মারূটোইজ্ঞোইপি ন কন্াধিকারী, কিং পুনস্তত্বজ্ঞানী 
তদ্দিশিষ্টো জীবন্মুক্তো বেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২১- -১৮ 


সেই অবস্থা বাক্যের অগম্য ; তাহা শান্তম্বরূপ এবং বোগভূমি সকলের মধ্যে তাহাই সীমা বা চরম 
স্থান।”১৮ এ অবস্থাকে অবলম্বন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ স্থৃতিও নিবদ্ধ আছে; যথা-_“মদিরামদে 
লুপ্তচৈতন্য ব্যক্তি যেমন কটিদেশে বস্ত্র রহিল কি বিচ্যুত হইল তাহা বোধ করিতে পারে না সেইরূপ 
সিদ্ধপুরুষও দৈববশে প্রাপ্ত অথবা দৈবক্রমে পরিত্যক্ত এই বিনশ্বর দেহ অবস্থিত রহিল ( পড়িয়া 
রহিল ) কি উখিত হইল তাহা লক্ষ্য করেন না, কাঁরণ তিনি স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন। আবার 
দৈবাধীন তাহার সেই দেহটাও ততক্ষণ প্রাণবুক্ত বলিয়া পরিদৃষ্ট হইয়া! থাকে যতক্ষণ তীহাঁর প্রারনধ 
কর্ম সেই দেহের আরস্তক থাঁকে, অর্থাৎ গ্রারব্ধ কর্ম বতক্ষণ বলবৎ হইয়া! কাধ্যক্ষম থাকে ততক্ষণই 
তাহার দেহ থাকে তাহার পর জাগ্রৎ ব্যক্তি যেমন আঁর স্বাপ্রভীব অন্গসরণ করে না সেইরূপ 
সমাধিযোগে অধিরূঢ় অর্থাৎ অসন্প্রজ্ঞাত বা! নিববীজ সমাঁধিবোগারূট তিনিও আর সপ্রপঞ্চ ( দ্বৈতত্ব 
বিশিষ্ট কল্পিত) দেহ প্রীপ্ত হন না। অর্থাৎ স্থপ্তব্যক্তি স্বপ্রকাঁলে যে সমস্ত ভাবে আবিষ্ট হইয়া 
ব্যবহার করিয়া থাকে, জাগ্রথকালে খন সে বহিবিষয়ক জ্ঞানোদয়ে সেইগুলির মিথ্যাত্ব অবগত 
হয় তখন আর স্বপ্রভাবের অন্থদরণ করিয়া! তদুপযুক্ত ব্যবহার করে না সেইরূপ তত্বজ্ঞানী ব্যক্তি সর্বদা 
অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বা নিব্বীজ সমাধি লাঁভ করেন বলিয়া তাহার আর কোন আবিগ্যক সংস্কার 
থাকে না। তিনি বাঁহা কিছু ব্যবহার করেন সেইগুলি প্রারন্ধ কর্মের ফল। এই কাঁরণে ভোগের 
দ্বারা প্রারন্ধ কর্মের ক্ষয় হইলে আর তিনি তাহার শরীরের সহিত কোন সম্বন্ধ বোঁধ করেন না। 
শ্রুতিও তাহাই বলিতেছেন, ঘথ!--“যেমন সর্পনিশ্মোক ( সাঁপের খোলস ) বল্গীকের উপর প্রাণহীন 
পরিত্যক্ত হইয়া পড়িয়া থাকে ঠিক সেইরূপেই এই শরীর পড়িয়। থাকে, আর এই যে অশরীর অমৃত 
প্রাণ অর্থাৎ আত্মা তাহা তেঞ্জঃস্বরূপ ব্রহ্মই হইয়া যায়” ।১৯ উক্ত বিষর গুলির সম্বন্ধে এইরূপ একটা 
সংগ্রাহক শ্লোক আছে, বথা--“উক্ত সাতটি ভূমিকার মধ্যে চতুর্থ ভূমিকাটী জ্ঞানের অবস্থা ; 
তাহার পূর্ববর্তী তিনটা অবস্থা তাহারই সাধন ন্বরূপ। আর উহার পরবর্তী তিনটা ভূমিকা 
জীবন্মুক্তির অবস্থা বিশেষ বলিয়া কথিত হয়”।২০ এইগুলি প্রথম তিনটা ভূমিকায় আরূঢ় অজ ব্যক্তিও 
যখন কর্শের অধিকারী হয় না তখন ধিনি তত্বজ্ঞানী অথবা সেই তত্বজ্ঞান বিশিষ্ট জীবন্ুক্ত পুরুষ 


৩১৮ - শ্রীমত্তগবদগীতা। 


তম্মাদসক্তঃ সততং কাঁধ্যং কর্ন্ম সমাচর । 
অসক্তো হাচরন্‌ কণ্ম পরমাপ্পোতি পুরুষঃ ॥১৯ 


তম্মাৎ অসক্তঃ মততং কাধ্যং কর্ম সমাচর ; হি পূরুষঃ অস্তঃ কর্ম আচরন্‌ পরম্‌ আপ্লোতি অর্থাৎ অতএব তুমি 
সতত ফলাসক্তিবিহীন হইয়। কর্তব্য কর্শা করিতে থাক; যেহেতু অদক্তভাবে কর্ম করিতে থাকিলে লোকে পরম 
বস্ত লাভ করে 1১৭ 

যন্মান্ন তবমেবস্তূতো জ্ঞানী, কিন্তু কন্মাধিকৃত এব মুমুক্ষুঃ, “তম্মাৎ অসক্তঃ” ফলাসক্তি- 
শৃন্যঃ “সততং” সর্বদা ন তু কদাচিৎ “কাধ্যং” অবশ্কর্তব্যং যাবজ্জীবাদি- 
শ্রুতিচোদিতং, “তমেতং বেদান্্বচনেন ব্রাহ্মণ বিবিদিষস্তি যজ্জেন দানেন তপসা 
হনাশকেন” ইতি শ্রত্য। জ্ঞানেন বিনিষুক্তং “কন” নিত্যনৈমিত্তিকলক্ষণং সম্যগাচর 
যথাশাস্ত্রং নির্বর্তয় ।১ অসক্তো হি যম্মাদাচরন্‌ ঈশ্বরার্থং কর্ম কুর্বন সত্বশুদ্ধি- 
জ্ঞানপ্রাপ্তিঘবারেণ পরং মোক্ষমাঞপ্মোতি পুরুষ; পুরুষঃ__-সএব সংপুরুষো নাম্য 
ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২--১৯ 
তিনি কি কর্মীধিকারী হইতে পারেন ?-_ইহাই এন্লের অভিপ্রায়। (যাহারা প্রথম তিনটা ভূমিকার 
মধ্য অবস্থিত থাকেন তাঁহাদের তত্বজ্ঞান উদিত হয় নাই বলিয়া তাহাদিগকে অজ্ঞ বলাহইয়াছে)।২১--১৮ 

অনুবাদ্দ__তুমি যখন এতাঁদুশ জ্ঞানী নহ, কিন্ত কর্মাধিকুত মোক্ষেচ্ছুই,হইতেছ তখন তুমি 
অসক্তঃ- ফলকামনারহিত হইয়া! সততং _ সর্বদা, কিন্ত যে কোন এক সময়ে নহে, কাঁধ্যম্‌_ অর্থাৎ 
যাবজ্জীবমগ্রিহৌত্রং জুহুয়াৎ ইত্যাদি যাবজ্জীবক্রুতিবিহিত এবং প্ব্রাঙ্ণগণ সেই এই আত্মাকে 
বেদা্বচন দ্বারা, যজ্ঞের দ্বার দানের দ্বারা এবং অনশন পূর্বক তপন্যার দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন” 
এই শ্রুতি বাক্যের দ্বারা যাহা আত্মজ্ঞানের জন্ত বিনিষুক্ত (বিহিত) হইয়াছে সেই কর্ম অর্থাৎ 
নিত্য ও নৈমিত্তিকরূপ কর্ম সমাচর - সম্যক্রূপে অর্থাৎ যথাশান্ত্র (শাস্ে যেরূপ বিহিত হইয়াছে 
ঠিক সেই ভাবে) নিশ্পন্ন কর।১ যেহেতু অসস্তঃ- ফলাভিসক্তিরহিত ব্যক্তি কর্ম আচরন্- কর্মের 
অনুষ্ঠান করিয়া অর্থাৎ ঈশ্বরা্পণনিমিত্ত কর্ম করিয়৷ সব্বশুদ্ধি এবং জ্ঞান প্রাপ্তিরূপ দ্বার সহকারে 
পরম্‌ অর্থাৎ মোক্ষ আপ্পোতি প্রাপ্ত হইয় থাকেন, আর পুরুষ: - সেই ব্যক্তিই প্রকৃত সংপুরুষ অন্য 
কেহ যথার্থ পুরুষ নহে ইহাই অভিপ্রায় ।২-_১৯ 
ভাবপ্রকাশ__নসকলেরই জগত্চক্রের অনুসরণ করিয়া যজ্ঞ বা পরার্থপর কর্ম কর! 

কর্তব্য। কেবল ধাহাদের কোনও কামনা নাই, ধাহারা আঁত্বাতেই নিত্য তৃপ্ত, কোনও বাহিরের 
বস্ত যাঁহাদের আকর্ষণ করে না, ধাহীর! অস্তরে আত্মারামের আকর্ষণ অনুভব করিয়াছেন, তাহাদের 
কর্তব্যবুদ্ধি থাকে না। যাহা কিছু করণীয় সব তাহীদের করা হইয়া যায়। এই জন্য তাহাদের কিছু 
না করিলে প্রত্যবীয় নাই, করিলেও পাঁপ নাই। তাহার! পাপ-পুণ্যের অতীত ভূমিতে বিচরণ করেন। 
বতক্ষণ কামনা, বাসনা; যতক্ষণ কর্তব্য বুদ্ধি, ততক্ষণই পাপ ও পুণ্য । কামনার উপরে উঠিলে আর 
পাপ পুণ্য স্পর্শ করে না। তুমি বখন এ ভূমি লাভ কর নাই তখন তোমার পক্ষে অনাসক্ত হইয়! কর্মই 
“কর্তব্য, €তামার পক্ষে এই কর্তব্যবুদ্ধ প্রণোদিত অনাসক্ত কর্মহি শ্রেয়োলাভের একমাত্র উপায় ।১৭__১৯ 


দ্বিতীয়োহুধ্যায়ত। ৩১৯ 
কর্্দণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ | 


লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্ঠন্‌ কর্ত,মর্সি ॥২০। 


জনকাদর: কর্মপা এব হি সংসিদ্ধিম্‌ আস্থিতাঃ লোকদংগ্রহম্‌ এব অপি সংপগ্ঠন্‌ কর্তূম্‌ অর্থসি অর্থাৎ যেহেতু জনকাদি 
মহাপুরুষগণ নিাম কর্ণের দ্বারাই সংসিদ্ধি অর্থাৎ শ্রবণাদিসাধ্য জ্ঞাননিষ্ঠা প্রাপ্ত হইরাছিলেন ; আরও লোক সংগ্রহের 
দিকে চাহিয্াও তোমার করা করা উচিত ॥২০। 


নম্থু বিবিদিষোরপি জ্ঞাননিষ্ঠাপ্রান্ত্যর্থং শ্রবণ-মনননিদিধ্যাসনান্ুষ্ঠানায় সর্ব্বকর্্ম- 
ত্যাগলক্ষণঃ সন্নাসো বিহিতঃ। তথাচ ন কেবলং জ্ঞানিন এব কন্মানধিকারঃ, কিন্তু 
জ্ঞানাধিনোইপি বিরক্তস্ত ৷ তথাচ ময়াপি বিরক্তেন জ্ঞানাধিনা কন্মাণি ছেয়ান্যেবেত্যর্জুনা- 
শঙ্কাং ক্ষত্রিয়স্য সন্নাসানধিকার প্রতিপাদনেনাপমুদতি ভগবান্‌ কম্মণৈব হীতি।১ 
“জনকাদয়ো” জনকাজাক্তশক্র প্রভৃতয়ঃ শ্রুতিম্মৃতিপুরাণ প্রসিন্ধাঃ ক্ষজিয়া বিদ্বাংসোহপি 
“কন্মমণৈব” সহ নতু কর্মত্যাগেন সহ “সংসিদ্ধিং শ্রবণাদিসাধ্যাংজ্ঞাননিষ্ঠাম্‌ “আস্মিতাঃ” 
প্রাপ্তাঃ-1২ “হি” যন্মাদেবং তন্মাৎ ত্বমপি ক্ষজিয়ো বিবিদিষুর্বিদ্ধান বা কর্ম কর্ত,- 
মর্হসীত্যনুষঙ্গ;।৩ “ক্রাহ্মণাঃ পুজ্রৈষণায়াশ্চ বিত্ৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ বুখায়াথ 
ভিক্ষাচর্ধ্যঞ্চরস্তি” (বৃহদাঃ উ£ 8181২২) ইতি মন্্যাসবিধায়কে বাক্যে ত্রাহ্গণত্বস্ত 
বিবক্ষিতত্বাৎ, “ম্বারাজ্যকামো৷ রাজা রাজন্থ্য়েন যজেত” ইত্যত্র ক্ষজিয়ত্ববৎ।৪ “চত্বার 
আশ্রম ত্রাহ্মণস্ত ত্রয়ো রাজন্তস্ত দ্বৌ বৈশ্থান্ত” ইতি চ স্মতেঃ। পুরোণেইপি 


অনুবাদ ॥ আচ্ছা, বিবিদিষু ব্যক্তিরও ত জ্ঞাননিষ্ঠা প্রাপ্তির নিমিন্ত এবং শ্রবণ, মনন ও 
নিদিধ্যাসনের অনুষ্ঠানের জন্য সমস্ত কর্মের পরিত্যাগরূপ সন্গ্যাস বিহিত। তাহা হইলে কেবলমাত্র 
জ্ঞানীরই যে কর্মে অনধিকীর তাহা নহে কিন্তু যে ব্যক্তি বিরক্ত হইয়া! জ্ঞ(নের অভিনাষী তাহারও করে 
অধিকার নাই। স্থতরাং আমিও যখন বিরক্ত হইয়৷ জ্ঞানের অভিলাধী হইয়াছি তখন আমারও ত 
অবশ্যই কন্ম পরিত্যাগ কর! উচিত? অর্জুনের মনে এই প্রকার আশঙ্কার উদয় হইলে, ভগবান্‌-_ 
ক্ষত্রিয়ের সন্যাসে অনধিকাঁর প্রতিপাদন করিয়া_তাহা দুর করিতেছেন।১ জনকাদয়ঃ-জনক, 
অজ্জাতশক্ত প্রভৃতি শ্রুতি, স্থতি এবং পুরাণে প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয়গণ বিদ্বান হইলেও অর্থাৎ জ্ঞানলাঁভ 
করিয়াও কর্ঘ্ঘণৈব- কর্মেরই সহিত সংলিদ্ধিন্‌ অর্থাৎ শ্রবণাদি মধ্যে জ্ঞাননিষ্ঠা আস্মিতাঃ- প্রাণ 
হইয়াছেন কিন্তু তাহার! কর্ম পরিত্যাগের সহিত যে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা নহে ।২ হি অর্থাৎ 
যেহেতু এইরূপ অর্থাৎ ইহাই কর্তধ্য সেই কারণে তুমিও ক্ষত্রিয় হইয়৷ বিবিদিযুই হও অথবা বিস্বান্ই 
হও, কণ্ম করা তোমার উচিত। এন্থলে কর্ম কর্ত,ম্‌ অর্থসি এই অংশটার অন্ুধঙ্গ করিতে 
হইবে ।৩ ব্রাঙ্মণগণ পুত্রেষণ! (পুত্রেচ্ছা) হইতে, বিত্বৈধণ! হইতে এবং লোকৈধণা হইতে অর্ধাৎ ভোগেক্ছা 
হইতে ব্যুধ্িত হইয়াই অর্থাৎ সেই সেই বিষয়ে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়! ভিক্ষাচরপ করেন 
সন্ধ্যাস বিধায়ক এই শ্রুতিবাক্যে ব্রাঙ্গপত্ব বিবক্ষিত ) ইহাঁর দৃষ্টান্ত যেমন প্রাঁজ! স্বারাজ্য কামনা 
করিয়৷ রাজস্য় যজ্ঞ করিবে” এই বাক্যে রাজা এই পদোজ্ ক্ষত্রিয়ত্ব বিবক্ষিত হইয়। খাকে 19 


৩২০ শ্রীমভগবদগীভা । 


“মুখজানাময়ং ধরো যদ্ধিষোপিঙ্গধারণম্। বাহুজাতোরুঞ্জাতানাং নায়ং ধন্মঃ 
প্রশস্তাতে ।৮_ ইতি ক্ষতরিয়বৈগ্যয়োঃ সন্নাসাভাব উক্ত£। তন্মাদৃ,ক্রুদেবোক্তং ভগবত।, 
“কশর্টব হি সংসিদ্ধিমান্থিতা জনকাদয়” ইতি ।৫ “সর্ধে রাজাশ্রিত। বর্শা রাভ। 
ধন্য ধারক” ইত্যাদি স্তেবরবাশ্রমধন্মপরবর্তকত্বেনাপি ক্ষত্রিয়োইবস্ঠং কর কৃর্যযা- 
দিত্যাহ লোকেতি_ 1৬ লোকাণাং সবে স্বে ধর্দে ্রবর্তনমুন্া্ালিবরতনঞ্চ “লোকসংগরহ১” 
তং পশ্ঠন্‌ অপিশবাজ্জনকা দিশিষ্টাগারমপি পশ্যন্‌ “কর্ম কর্তৃঅর্সি” এবেত্যতবয়ঃ 1৭ 
ক্ষজিয়জন্ প্রাপকেণ কর্দ্দণারন্বশরীরস্ত বিদ্বানপি জনকাদিব প্রারব্ধকম্মবলেন লোক 
সংগ্রহার্থ, কর্ম কর্ত,ং যোগ্যো ভবপি, নতু ত্যক্ত,, ব্রাহ্মণজম্মালাভাদিত্যভিপ্রায়ঃ ৮ 
এতাদৃশভগবদভি প্রায়বিদা ভগবত। ভাস্তকৃতা ব্রাহ্গণত্তৈব সন্গ্যাসে নান্তাস্তেতি নির্ণীতং। 
ধ্বাপ্তিককৃতা তু প্রোটিবাদমাত্রেণ ক্ষজিয়টৈশ্তয়োরপি সন্গ্যাসোহস্তীত্যুক্তমিতি 


রষ্টব্যম্‌ ॥ ৯২০ ॥ 


ধ্রাঙ্গণর পক্ষে চাঁরিটা মাপ্রম বিহিত, ক্ষ্রিয়ের তিন্টা এবং বৈশ্ঠের দুইটা” এই স্থতিবাক্যও 
এবিষয়ে প্রমাণ । পুরাণেও-_এমুখজাত ব্যক্তিগণের অর্থাৎ ব্রাঙ্মাগণের ইহাই ধর্ম যে তাহীরা বিষ্ণুর 
চিহ্ন ধারণ করিবেন, অর্থাৎ মন্ধ্যাস অবলম্বন করিবেন। কিন্তু বাহুজাত ক্ষত্রিয়গণের এবং উরুজীত 
বৈশ্তগণের পক্ষে এই ধর্ম প্রশস্ত নহে__এইরূপে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ঠের সন্ন্যাস না! থাকার কথাই কথিত 
হইয়াছে। সুতরাং ভগবান্‌ ঠিকই বলিয়াছেন কেন্্ণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়$ অর্থাৎ জনকাদি 
মহাপুরুষগণ কেবল কর্খের দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন ।৫ প্সমস্ত ধর্ম রাজাকে আশ্রয় করিয়া 
থাকে, রাজা ধর্মের ধারক” ইত্যাদি স্থিতি অনুসারে ক্ষত্রিয় বর্ণবশ্রম ধর্মের প্রবর্তক বলিয়াঁও তাহার 
অবশ্যই কর্ম কর! উচিত তাহাই “লোক” ইত্যাদি সন্দভে বলিতেছেন।৬ লোক সকলকে স্ব স্ব ধর্দে 
যে প্রবৃত্ত করা এবং উন্নার্গ হইতে নিবৃত্ত করা তাহার নাম লৌকসংগ্রহ ; সেই লোকসংগ্রহ দেখিয়াও 
এবং “অপি” শট প্রযুক্ত হওয়ায় ইহাঁও বুঝাইতেছে যে মহাপুক্রষগণের শিষ্টাচার অবলোকন করিয়াও 
কর্ত,মর্থজি- তোমার অবস্ঠই কর্ণ কর! উচিত, এইরূপ অন্বয় হইবে ।৭ তোমার শরীর ক্ষজিধ জন্মের 
প্রাপক কর্ের দ্বারা আরন্ধ ( উৎপন্ন) হইয়াছে ; কাজেই তুমি বিদ্বান্‌ হইলেও অর্থাৎ তোমার মধ্যে 
আত্মজান প্রকীশ পাইলেও জনকাদির ন্যায় প্রীরন্বকর্মবশে লোৌকসংগ্রহের জন্ত তোমার কর্ণ করা 
উচিত, কিন্তু কর্ন ত্যাগ কর! তোঁমীর কর্তব্য নহে” কেন না তুমি ত্রাক্মণজন্ম লাভ কর নাই, ইহাই 
অভি্রীয়।৮ ভগবান্‌ ভাস্তকার ( শঙ্করাঁচাধ্য) ভগবানের এইরূপ অভিপ্রায় জানিয়! ইহাই নিরূপিত 
করিয়াছেন যে__সন্্যাস কেবল ব্রাঙ্মণেরই কর্তব্য অন্যের নহে। বাঁর্তিককার কেবল প্রোডিবাদ অবলম্বন 
করিয়াই ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্তেরও সন্্যাসে অধিকার আছে বলিয়াছেন, বুঝিতে হইবে ।৯ -২* 


ৃ [ভাঙপধ্য ২ ্রাক্ষণ বা বৈশ্ঠ হদি রাজা হয় তাহা হইলে সেও রাজসুয় যর করিতে পারিবে 
কিন এইরূপ সন্দেহ হইলে রাঁজসথয় ষজ্জের বিধায়ক যে ্রুতিবাক্য তাহা পর্যযালোচন! করিয়া সিদ্ধান্ত 
করিতে হয়। উক্ত বাঁক্যে প্রাজা” এই পদটা অধিকারীর বিশেষণ রূপে প্রদত্ত হুইয়াছে। রাজা 


তৃতীয়োহধ্যায়ঃ। ৩২১ 
যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ট্ততদেবেতরো জনঃ | 
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকম্তদনুবর্ততে ॥ ২১ ॥ 


শরেষ্ঠঃ বং বৎ আচরতি ইতরঃ জনঃ তৎ তৎ এব [আচরতি ]; সঃ যৎ প্রমাণং কুরুতে লোক; তৎ অন্ুবর্ততে ॥ 
অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা যাহা! করেন, সাধারণ লোকেও সেই সেই কর্ন করিয়া থাকে । শ্রেষ্ঠ বাক্তি যাহা প্রামাশিক 
বলিয়া স্বীকার করেন, অস্তান্ত লোকেও তাহারই অনুবর্তন করে 1২১ 


নম্থু ময়! কর্মণি ক্রিয়মাণেইপি লোকঃ কিমিতি তৎ সংগৃহ্থীয়া দিত্যাশঙ্ক্য, শ্রেষ্ঠা- 
-চারাম্থৃবিধায়িত্বাদিত্যাহ যদিতি।১ “শ্রেষ্ঠঃ” প্রধানভূতো রাজাদির্্বদ্যৎ কন্্াচরতি” 


বলিতে ক্ষত্রিয়কে বুঝায় । আর রাজা বলিতে যে ক্ষত্রিয়কেই বুঝাঁয় তাহা৷ অবেষ্টি অধিকরণে বিচারিত 
হইয়াছে। (দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩১ শ্লৌকের টাকায় এবং অন্ধ্বাদাস্তরগততাৎপর্যযমধ্যে ইহা বিবৃত 
হইয়াছে)। স্ৃতরাং উক্ত শ্রুতি হইতে রাজকর্তৃকেন রাজন্য়েন বজেত অর্থাৎ কষতরিয়কর্তৃক 
( ক্ষতিয়ই যাহার কর্তা বা অধিকারী ) তাঁদৃশ রাঁজসুয় বজ্ঞ স্বারাজ্যকানী ব্যক্তির | ক্ষত্রিয়ের ) কর্তব্য 
এইরূপ অর্থ ই লব্ধ হইয়। থাকে। অতএব এস্থলে এইরূপ সিদ্ধান্ত হয় যে রাজ্য থাঁকিলেই রাজসুয় 
যজের অনুষ্ঠান করা যাঁয় না কিন্ত অনুষ্ঠাতা ক্ষত্রিয় না হইলে চলিবে না, তাহার ক্ষত্রিয়জাতিসম্তৃতত্ব 
আবশ্যক । সেইরূপ “ব্রাঙ্মণঃ পুত্রৈষণায়ান্চ” অর্থাৎ ব্রাহ্মণ পুত্রেষণা আদি হইতে ব্যুখিত হইয়া 
ভিক্ষীচর্ধয অর্থাৎ সন্গ্যাঁস অবলম্বন করিবে এই বাক্যে "ত্রা্ষণ” এই বিশেষণাংশটাও বিবক্ষিত। 
কাজেই. ইহ! হইতে এইরূপ অর্থ পাওয়া যাঁয যে, বে ব্যক্তি সন্সযাস গ্রহণ করিবেন তাহার ত্রাঙ্গণ হওয়া 
আবশ্তাক। তাহা না হইলে তাহার সন্ন্যাসে অধিকাঁর নাই । এই কারণেই জনক, অজাতশক্র প্রভৃতি 
মহাপুরুষগণ বিদ্বান্‌ হইয়াও কর্মত্যাগ করিয়া সন্ধ্যাস অবলম্বন করেন নাই। স্বতরাং জ্ঞানেচ্ছু হইলেও , 
অঞ্জুনের পক্ষে কর্মমত্যাগ করা অতান্ত অনুচিত । ৯--২৭ ॥ 

ভাবপ্রকীশ- কর্মের দ্বারা যে মোক্ষলাভ হয় ইহাতে সংশয় করিবার কোনও কারণ নাই। 
এই দেখ, পূর্বেও জনক, অশ্বপতি প্রভৃতি জ্ঞানিগণ কম্মকে আশ্রয় করিয়াই মোক্ষলাভ করিয়াছেন। 
মোক্ষলাভের জন্য কর্মতত্যাগ করিবার কোনও প্রয়োজন নাই । এমন কি জ্ঞানী ব্যক্তিও অপরকে 
শিক্ষা দিবার নিমিত্ত নিজের প্রয়োজন না থাঁকিলেও কন্ করেন। “আপনি আচরি ধর্ম জগতে 
শিখায় ।” কর্ম করিলে কোনও ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। অজ্ঞানীর কর্ন নিতাস্ত প্রয়োজন । 
জ্ঞানীরও কর্মে প্রয়োজন না থাকিলেও কণ্দ করিতে কোনও বাধা নাই। তাই কর্মত্যাগ কর! 
কোনও দিক দিয়াই যুক্তিযুক্ত নহে। অজ্ঞানী আসক্ত হুইয়া কর্ম করে। জ্ঞানীরও অজ্ঞানীর 
স্কায় বাহতঃ কর্ম করা উচিত-- তবে আসক্ত না হইয়া অনাসক্ত ভাবে করা উচিত।২০ 


অনুবাদ _আচ্ছা, আমি কর্ম করিলেও লোকে কেন তাহা সংগ্রহ করিবে অর্থাৎ তাহার 
অনুকরণ করিবে ?-_ এইরূপ শঙ্কা হইলে তদুত্তরে বক্তব্যঃ লোকে যে তাহার অনুসরণ করিবে তাহার, 
কারণ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির অন্ুবিধান কর! অর্থাৎ তাঁহার আচরণের সদৃশ আচরণ করাই লোকের স্বভাব! 
তাহাই বলিতেছেন “যছ্‌ যদ” ইত্যাদি।১ শ্রেষ্ঠ. প্রধানভূত রাজা প্রভৃতি মহাজনগণ যদ যৎ"- 


৩২২ শ্রীমপ্তগবদ্গীতা । 


শুভমশ্ডভং বা “তত্তদেব ”আচরতীতরঃ প্রাকৃতস্তদন্থগতো৷ জনো,ন ত্বন্তাৎ স্বাতস্ত্্যেণেত্যর্থ;।২ 
নম্থু শান্ত্রমবলোকাা শাস্ত্রীয়ং শ্রেষ্ঠাচারং পরিত্যজ্য শাস্ত্রীয়মেব কুতো নাচরতি লোক 
ইত্যাশঙ্ক্যাচারবৎ শাস্ত্রপ্রতিপত্তাবপি শ্রেষ্ঠান্থুসারিতামিতরন্ত দর্শয়তি স যদিতি_।৩ স 
শ্রেষ্ঠো “্যল্লোস্কিকং বৈদিকং বা পপ্রমাণং কুরুতে” প্রমাণত্বেন মন্যতে, “তদেব” 
লোকোহ“প্যন্থুবর্ততে” প্রমাণং কুরুতে, ন তু স্বাতন্ত্রেণ কিঞিদিত্যর্থ:|8 তথাচ 
প্রধানভূতেন ত্বয়া রাজ্ঞা লোকসংরক্ষণার্থং কর্ম কর্তব্যমেব “প্রধানান্থুযায়িনো 
জনব্যবহারা ভবস্তি” ইতি ম্যায়াদিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৫-২১॥ 


যে যে কর্ম আচরতি -অনুষ্ঠান করে, তাহা শুভই হউক আর অণ্ুভই হউক অর্থাৎ ভালই হউক 
অথবা মন্দই হউক তু তু এব-ঠিক সেই রকমই আচরণ করিয়া থাকে ইতরো। জনঃ- সেই 
শ্রে্ঠানুসারী সাধারণ লোকে ;_ কিন্তু তাহারা স্বাধীনভাবে অন্ত প্রকার কর্ম করে না, ইহাই 
তাৎপর্ধ্যার্থ।২ আচ্ছাঃ সাধারণ লোকে শাস্ত্র দেখিয়! অর্থাৎ শীস্ত্র হইতে বৈধ এবং অবৈধ কর্ণ 
জানিয়া লইয়া, শ্রেষটব্যক্তিগণের যে সমস্ত অশীস্ত্ীয় (শীস্ত বিরুদ্ধ) আচরণ সে গুলি পরিত্যাগ পূর্বক 
শাস্ত্রীয় কর্মই বা করে না কেন?-_এই প্রকার জিজ্ঞাসা হইলে তছুত্তরে স যু ইত্যাদি অংশে 
বলিতেছেন যে, সাধারণ লৌকে আচারের স্তাঁয় প্রতিপত্তি বিষয়েও ( বুঝিবার বিষয়ে ) শ্রেষ্ঠের অনুসরণ 
করে অর্থাৎ সাধারণ লোঁকে শ্রেষ্ঠজনের বুদ্ধি অনুসারে বুঝিয়া থাকে ।৩ সঃ. সেই শ্রেষ্ঠ লোক 
যু যাহা অর্থাৎ লৌকিক হউক অথবা বৈদিকই হউক যে বিষয়কে প্রমাণং কুরুতে - প্রমাণি বলিয়া 
মনে করে লোকঃ- সাধারণ লোকে তৎ-তাহাই অনুবর্তৃতে অনুসরণ করিয়া থাকে, কিন্ত 
তাহার! স্বাধীনভাবে কোন বিষয়কে প্রমাণ বলিয়। মনে করে না, ইহাই তাঁৎপধ্যযার্ঘ।৪ সুতরাং 
তুমি যখন বাঁজা৷ বলিয়! প্রধান হইতেছ তখন লোক সংরক্ষণের নিমিত্ত তোমার পক্ষে কর্ম হুষ্ঠান 
অবশ্ঠয কর্তব্য, কাঁরণ লোকব্যবহার প্রধানাম্্যায়ীই হইয়া থাকে ইহাই নিয়ম__ইহাই এই ঙ্লোকটাতে 
ভগবানের অভিপ্রায় ।৫-__-২১। 


ভাবপ্রকাঁশ--শ্রেষ্ট ব্যক্তিরা যেমন আঁচরণ করেন, সাধারণ মন্গুষ্তেরোও তদুরূপ আচরণ 
করে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা কর্ম না করিলে অগ্য লোকেরাও বর্ম্দ কর! উচিত নহে মনে করিয়া! কর্শত্যাঁগ 
করিবে। তাই সমাজে ধাহাঁর! শীর্বস্থানীয়, বাহার! সমাজপতি রাজা, ধাহাঁরা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া 
আদরণীয় হইয়াছেন তাহাদের বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। অন্তান্ঠ লৌক তাহাদের মুখ চাহিয়া 
তাহাদিগকে অনুসরণ করিবে বলিয়া বসিয়া আছে ইহা মনে করিয়া যেন তাহারা সর্বকার্ধ্যে 
, আপনাদিগকে নিয়োজিত করেন। তাহাদের ভাবিয়া দেখা উচিত যে তাহারা কর্মত্যাগ 
করিলে অন্তান্ত লৌকও তাহাদিগকে অনুসরণ করিয়া যদি কর্মত্যাগ করে তাহা! হইলে সমাজের কি 
. দশা হইবে ।২১ 


তৃতীয়োহধ্যায়ু। ৩২৩ 


ন মে পার্থাস্তি কর্তৃব্যং ভ্রিধু লোকেষু কিঞ্চন। 
নানবাণ্ডমবাপ্তব্যং বর্তএব চ কর্ম্মাণি ॥ ২২॥ 
যদি হহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্মমণ্যতক্দ্রিতঃ | 
মম বর্ঝ্নুবর্তস্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ০৩ ॥ 
হে পার্থ! ত্রিধু লোৌকেধু মে কর্তব্য নান্তি; অনবাপ্তম অবাপ্তব্যং কিঞ্চন [ন অন্তি) তথাপি অহং] 


কর্মাণি বর্তে এব অর্থাৎ হে পার্থ! ত্রিভূবনে আমার কিছুমাত্র কর্তব্য নাই; আমার অপ্রাপ্ত বন্ত ও প্রাপ্তব্য 
নাই ; তথাপি আমি কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াই আছি ॥২২ 

হে পার্থ! যদি অহংজাতু অতন্দ্রিত; কর্ীণি ন বর্তেয়ম্‌ হি মনুন্যাঃ মম বর সর্বশঃ অনুবর্তস্তে অর্থাৎ আমি 
আলঙ্ত-ুন্য হইয়! যদি কখনও কর্পের অনুষ্ঠান না করি, তবে নিশ্চই মনুত্তগণ সব্বথা আমারই পথের অনুদরপ 
করিবে অর্থাৎ আমায় কর্মহীন দেখিয়া তাহারাও কর্ন করিবে না ॥২৩ 


অত্র চাহমেব দৃষ্টান্ত ইত্যাহ ত্রিভিঃ। হে “পার্থ!” “মে” মম পরমেশ্বর 
ত্রি্ঘপি “লোকেষু” কিমপি “কর্তব্যং” নাস্তি যতো“অনবাপ্তং” ফলং কিঞ্িম্মমা- 
বাপ্তব্যং নাস্তি, তথাপি “বর্ত এব কর্মণ্য”্হং কর্ম করোম্যেবেত্যর্থঃ।১ পার্থেতি সম্বোধয়ন্‌ 
বিশুদ্ধক্ষভ্রিরবংশোদ্তবত্বং শুরাপত্যত্বেন চাতান্তং মংসমঃ অহমিব বত্তিতুমর্সীতি 
দর্শয়তি ॥ ২--২২॥ 

লোকসংগ্রহোহপি ন তে কর্তব্যে! বিফলত্বাদিত্যাশস্ক্যাহ যদীতি। “যদি” পুনরহম্‌ 
“অতত্দ্রিতোগ্হনলসঃ সন্‌ কন্মণি “জাত” কদাচিন্ন “বর্তেয়” নান্গুতিষ্ঠেয়ং কন্মাণি, তদা 


অন্ুবাদ__আর এ বিষয়ে আমিই দৃষ্টান্ত--এই কথা ভগবান্‌ “ন মে পার্থ” ইত্যাদি তিনটা, 
শ্লৌকে বলিতেছেন। হেপার্থ মে-আমার ব্রিষু লোকেধু-তিন লোকেও কিঞ্চন কর্তব্যং- 
কোন করণীয় কর্ম নাস্তি-নাই। যেচ্তে অনবাপগুন্‌-অপ্রাপ্ত কোনও ফল আমার অবাণ্তব্যম্‌ 
প্রাপ্তব্য ন-নাই অর্থাৎ এমন কোন বস্ত আমার অপ্রাপ্ত নাই যাহা পাইতে হইবে। তথাপি 
আমি বর্তে এব ক্্মণি- কর্মে বর্তমান থাকিই অর্থাৎ অবশ্যই কর্ন করিয়া থাকি।১ ৭পার্থ” 
এইরূপ সদ্ধোধন করিয়া দেখাইতেছেন বে তুমি বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বংশে উৎপন্ন এবং বীরের অপত্যের 
অপত্য অর্থাৎ মহাবীর ভীম্মের বংশধর বলিয়া একেবারে আমারই সমান; সুতরাং তোমার আঁমারই 
ত থাকা উচিত অর্থাৎ নিষ্কামভাবে কর্ম করা উচিত।২-__২২॥ 


ভাবপ্রকাশ-__এই আমার কথাই ভাবিয়। দেখ। ত্রিতৃবন মধ্যে আমার অপ্রাপ্ত পদার্থ নাই, 
প্রাপ্তব্য বন্তও কিছুই নাই । সবই আমার স্ুষ্ট, সবই আমার করতলগত | সুতরাং কোনও কার্ধ্যে 
আমার কিছুই প্রয়োজন নাই।. তথাপি আমি ক্ষত্রিয় বংশে অবতাঁররূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি 
বলিয়া ধর্শস্থাপনের জন্ত কর্ম করি ।২২ 

অনুবাদ__তোঁমার (শ্রীকৃষ্ণের) লৌক সংগ্রহ করিতে হইবে না যেহেতু তাধ বি 
(অর্জনের এই প্রকার উত্তর) আশঙ্কা করিয়া ভগবান্‌ বলিতেছেন_বর্দি অম্‌-্যদি আমি 


৩২৪ শ্রীমত্তগবদ্গীতা | 


উৎমীদেয়ুরিমে লোকা ন কৃরঘ্যাং কর্ম চেদহ্মূ। 


সঙ্করস্ত চ কর্তা স্তামুপহন্তামিমাঃ গ্রজাঃ॥ ২৪ | 
চেখ অহং কর্ম ন করান, ইমে লোকাঃ উৎসীদেরঃ; সষ্করস্ চ কর্তা ্তাম্‌, ইমাঃ প্রজা: উপহস্তাম্‌ অর্থাৎ আমি যদি কর্ম 
না করি, তবে কর্মলোপবশত: সকল লোকই বিনষ্ট হইবে। তাহা হইলে আমিই বণনক্করের কর্তা হইব এবং আমিই 
প্রজাগণকে বিনষ্ট করিব 1২৪ 


মম শ্রেষ্ঠস্য সতো “বর্প্মার্গং হে “পার্থ” ! মন্তুষ্যাঃ কর্্দাধিকারিণঃ সন্তুঃ “অন্ুবর্তাস্তেপ 
অন্থুবর্েরন্‌ সর্ববশঃ সর্ব প্রকারৈঃ ॥ ২৩॥ 

্রেষ্ঠস্ত তব মার্গক্ুবত্তিত্বং মমুত্যাপামুচিতমেব, অনুবস্তিত্বে কো দোষ ইত্যত আহ 
উৎসীদেয়ুরিতি।১ “অহমী+স্বরশ্চেৎ৮ যদি “কর্ম ন কুর্য্যাং” তদ। মদন্থবর্তিনাং মন্াদীনা- 
মপি কন্মান্থপপত্তেলোকস্থিতিহেতোঃ কন্মণো লোপেন ইমে সব্ধবে লোকা “উৎসীদেয়ু৮- 
বিনশ্যেয়ু স্ততশ্চ বর্ণসঙ্করহ্য চ “কর্তাপ্হমেব “ম্যাং” তেন চেমাঃ সর্ধাঃ প্রজাঃ অহ- 
মেবোগহন্যাং ধন্মলোপেন বিনাশয়েয়ম। কথঞ্চ প্রজানামন্ুগ্রহার্থং প্রবৃত্ত ঈশ্বরোইহং 


অতজ্জিতঃ- অর্থাৎ অনলস হইয়া জাতু- কখনও কর্ত্াণি-কম্মে ন বর্তেয় বর্তমান না থাকি 
অর্থাৎ কখনও বদি আমি কর্মীশুষ্ঠান না করি তাহা হইলে হে পার্থ মন্ুম্তগণ কর্মীধিকারী 
হইয়া আমি শ্রেষ্ঠ হওয়ায় সর্ব্ষশ2- অর্থাৎ সকল রকমে অম বর্ম অনুবর্তত্তে- আমার পথ 
অনুসরণ করিবে । ২৩॥ 
ভাব্প্রকাশ--আমি (ভগবান্‌) কন্মাতীত ) স্ৃতরাঁং আমার কন্ধম করা অনাবস্ক | কিন্তু যাহার! 
. কম্মীধিকারী তাহাঁদের কর্তব্য কর্ম করা অত্যাবশ্যক । কিন্তু মন্ুয্তের স্বভাঁবই হইতেছে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির 
কর্মের অঙগকরণ করা । সুতরাং আমি কর্ম না করিলে আমার দৃষ্টান্তে সাধারণ লোকেও কর্ম করিবে 
না। কিন্তু আমার কর্ম না করার কোনও পাপ নাই) কিন্তু সাধারণ মন্গস্বের পক্ষে কর্ম না করা 
পাপ। একারণে তাহাদিগকে সেই পাপ হইতে বাচাইবার জন্য আমাকেও কর্ম করিতে হইতেছে । 
একারণে মহত ব্যক্তিগণের উচিত সাঁধারণ মনুস্ের বিষয় বিবেচন। করিয়! কাজ করা যাহাতে তাঁহাদের 
দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া লৌকে না৷ উৎপথগামী হয়।২৩ 


অন্ুবাদ্__তুমি বখন শ্রেষ্ঠ তখন তোমার পথ অনুসরণ করা ত লোঁকের উচিতই বটে, 
তাহারা যদি তোমার অন্থবর্তী হয় অর্থাৎ তোমার কর্মত্যাগ দেখিয়া তাহারাও যদি কর্মত্যাঁগ করে 
তাহা! হইলে দোষ কি? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন_১ অহ্ম্‌-আমি ঈশ্বর হইয়া যি 
কর্ম ন কুর্ধ্যাম্‌- কর্ম না করি তাহা হইলে মন প্রভৃতি ধাহাঁরা আমার অমুবর্তী তাহাদের আর কর্ম 
থাকে না) আর এরূপ হইলে লোকস্থিতির হেতুস্বরূপ কর্মের লোপ হওয়ায় অর্থাৎ. যে কর্ম 
লোকরক্ষার হেতু স্বরূপ তাহার লোপ হওয়ায় ইমে লো কীঃ- এই সমস্ত ব্যবহীর উৎসীদেমুঃ- 
উৎমন্ন হয়া যায় অর্থাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। আর তাহ! হইলে আমিই বর্ণসক্করের কর্তা হইয়৷ পড়ি ; 
এবং তাঁহ! হইলে আমিই এই সমস্ত জনসংহতিকে হত করিয়া ফেলি অর্থাৎ তাহাদের ধর্ম লোপ করিয়া 


তৃতীয়োহধ্যায়ঃ। ৩২৫ 


সক্তাঃ কর্মণ্যবিঘাংসো যথা কুর্ববস্তি ভারত। 
ুর্য্যাদিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ু্লোকসংগ্রহম্‌ ॥ ২৫ ॥ 


হে ভারত ! কর্মমণি সক্তাঃ অবি্বাংস: যথা কুর্তি, বিশ্বান্‌ অসক্তঃ লোকসংগ্রহং চিকীযুঃ তথ কু্ঘযাৎ অর্থাৎ হে ভারত ! 
কর্্াসন্ত অজগণ যেরূপ কর্ম করিয়৷ থাকে, অনাসক্ত জ্ঞানীও লোকশিক্ষার অভিলাধী হইয়া সেইরূপ করিবেন 1২৫ 


তাঃ সর্ববা বিনাশয়েয়মিত্যভি প্রায়; ।২ যদ্যদাচরতীত্যাদেরপর!। যোজনা,__ন কেবলং 
লোকসংগ্রহং সংপশ্যন্‌ কর্তমর্থসি, অপিতু শ্রেষ্ঠাচারত্বাদগীত্যাহ যদঘদিতি।৩ তথাচ 
মম শ্রেষ্ঠস্য যাদৃশ আচার স্তাদৃশ এব মদন্বপ্তিন। ত্বয়ানুষ্ঠেয়ো ন' স্বাতস্ত্েপান্য 
ইত্যর্থঃ।8 কীদুশস্তবাচারো৷ যো ময়ান্ুবর্তনীয় ইত্যাকাঙ্ায়াং ন মে পার্থেত্যাদিভিস্ত্রিভিঃ 
শ্লোকৈস্তং প্রদর্শনমিতি ॥ ৫--২৪ ॥ 

নম্থু তবেশ্বরস্ লোকসংগ্রহার্থং কন্মাণি কুর্ববাণন্তাপি কর্তৃত্বাভিমানাভাবাৎ ন কাপি 
ক্ষতি» মম তু জীবন্ত লোকসংগ্রহার্থং কম্মাণি কুর্ববাণন্য কর্তৃত্বাভিমানেন জ্ঞানাভিভবঃ 
স্তাদিত্যত আহ সক্তা ইতি।১ “সক্তাঃ” কর্তৃত্বাভিমানেন ফলাভিসন্ধিনা চ কন্মণ্যতিনিবিষ্টা 


তাহাদিগকে বিনষ্ট করিবার হেতু হই। আমি ঈশ্বর, প্রজাগণের প্রতি অন্ধুগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়! 
কিরূপে তাহাদের সকলের বিনাশ করিতে পাঁরি ইহাই অভিপ্রায়।২ ্যদ্যদাঁচরতি” ইত্যাদি 
শ্লোকের অন্ত প্রকারে অর্থ যৌজন! করা ষায়। তাহা এইরূপ যথা,-_কেবল লোক সংগ্রহের জন্ যে 
তোমার ( অর্জুনের ) কর্ম করা উচিত এরূপ নহে, কিন্তু উহা! শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির আচরণ বলিয়াও তোমার 
কর্ণ করা উচিত। তাহাই বলিতেছেন যয ইত্যাদি।৩ ন্ৃতরাং আমি শ্রেষ্ট, আমার যেরূপ 
আচার, তুমি যখন আমার অন্বর্তী তখন তোমারও সেইরূপ আচরণ করা উচিত, কিন্ত স্বাতসয 
অবলম্বন পুর্ববক তোমার আচার অন্যপ্রকার হওয়া উচিত নহে-_ইহাই তীংপর্ধ্যার্থ।৪ তোঁমার 
আঁচাঁর আবার কিরূপ যাহা আমায় অন্গসরণ করিতে হইবে এইরূপ আকাজ্া অর্থাৎ জিজ্ঞাঁসা হইলে 
“্ন মে পার্থ” ইত্যাদি তিনটা শ্লোকে তাহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে ।৫-_-২৪॥ 


ভাব্প্রকাশ--আর তাঁহাহইলে কর্ীভাঁবে সমন্ত লোক উচ্ছন্ন যাইবে । বিহিত ধর্মের আচরণের 
অভাবে ধর্ম্সসঙ্কর, আশ্রমসঙ্কর ও বর্ণসঙ্কর প্রভৃতি হইয়। সংসার নষ্ট হইয়! যাইবে । আমিই এই সব 
অনিষ্টের কারণ হইব ইহা মনে করিয়া আমি সর্ববদ! কর্ণানুষ্টান করিতেছি । স্থৃতরাং কর্ম করিলে বন্ধন 
হইবে, কর্ম হইতে মুক্তির সম্তভাবন! নাই, এই সব ভাবিয়া! তুমি কর্মত্যাগ করিও না।২৪ 


. অনুবাদ-_আচ্ছা, তুমি ঈশ্বর, কাঁজেই তুমি লোকসংগ্রহের নিমিত্ত কর্ম করিতে থাকিলেও 
তোমার সেই নেই কর্মে অভিমান ন। থাকায় কোন ক্ষতি হয় না। পক্ষান্তরে আমি একজন সাধারণ 
জীব; আমি লৌকসংগ্রহের জন্য কর্মানুষ্ঠান করিলেও কর্তৃত্বাভিনান বশতঃ আমার জ্ঞান অভিভূত 
হইয়া পড়িবে (সুতরাং আমার কর্মে প্রবৃত্ত হওয়! উচিত নহে), এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে ভগবান্‌ 
বলিতেছেন।১ জক্তাঃ কর্ঘ্াণি-কর্দে সন্ত অর্থাৎ কর্তৃত্বাতিমান হেতু এবং ফলাভিসন্ধিল্স নিমিত্ত 


৩২৬ শ্রীমত্গবদগীত। । 


যোজয়েৎ সর্ধ্বকর্মাণি বিদ্বান যুজঃ সমাচরন্‌.. ২৬ ॥ 


অজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাং বৃদ্ধিভেদং ন জনয়েৎ ) [ অপিতু ] বিশ্বান্‌ বুন্তঃ [সন] সর্ধবাকর্াশি. সমাচরন্‌ যোজয়েং 
অর্থাৎ কণ্ধাসক্ত অজ্ঞ ব্যক্তিগণের বৃদ্ধিভেদ উৎপাদন কর! উচিত নহে বরং জ।নী ব্যক্তি সাবধান হইয়া স্বয়ং কর করিয়া 


তাহাদিগকে কর্ধমগে নিযুক্ত রাখিবেন ॥২৬ 
“অবিদ্বাংসোগ্হজ্ঞা যথা কৃর্ব্বস্তি কর্ম লোকসংগ্রহং কর্ত,মিচ্ছঃ “বিদ্বানা"আ্মবিদপি 
“তখৈব” কুর্াৎ, কিন্তু “অসক্তঃ সন্” কর্তৃত্বাভিমানং ফলাভিসন্ধিং চাকুর্ববন্‌ ইতার্থ; ।২ 
ভারতেতি ভরতবংশোদ্তবত্ধেন ভা জ্ঞানং তন্তাং রতত্বেন বা ত্বং যথোক্তশান্ত্রার্থবোধ- 
যোগ্যোইসীতি দর্শয়তি ॥ ৩২৫ ॥ 

নন্থু কর্মানুষ্ঠানেনৈব লোকসংগ্রহঃ কর্তবো ন তু তত্তজ্ঞানোপদেশেন ইতি কো 
হেতুরত আহ-_ন বুদ্ধীতি।১ “অজ্ঞানা"মবিবেকিনাং কর্তৃহাভিমানেন ফলাভিসন্ধিনা চ 
কর্সঙ্গিনাং কর্মপ্যভিনিবিষ্টানাং যা! বুদ্ধিরহমেতৎ কণ্ম করিষ্তো এতৎফলঞ্চ ভোক্ষ্য ইতি 


কর্মে অভিনিবিষ্ট অবিদ্বাংসঃ-অজ্ঞ ব্যক্তিগণ যথা! কুু্ব্বস্তি-যেমন কর্ম করিয়া থাকে 
লোকসংগ্রহং চিকীষুঃ- লোকসংগ্রহ করিতে অভিনাধী বিদ্বান্‌ আত্মবিৎ ব্যক্তিও তথা সেই 
ভাবেই কুর্খ্যাৎকর্্ করিবেন, কিন্ত অসক্তঃ-অনাসক্ত হইয়া, অর্থাৎ কর্তৃত্বাভিমান এবং 
ফলাভিসন্ধি না করিয়া ইহাই তাঁতপর্যযার্থ।২ “ভারত” এইরূপ সম্বোধন করিয়া ইহাই দেখাইতেছেন 
যে তুমি ভরতের বংশে উৎপন্ন হইয়াছ বলিয়! অথবা তুমি “ভা” অর্থাৎ জ্ঞানে রত থাঁক বলিয়া! যেরূপ 
*শান্্ীর্ঘ বলা হইল তাহা বুঝিবাঁর উপযুক্ত হইতেছ।৩-_২৫॥ 


ভাঁবপ্রকাশ-_কর্শা করিলেই বন্ধন হইবে এরূপ নিয়ম নাই। আঁসক্কিই বন্ধনের হেতু । 
অনাসক্তভাবে বিদ্বান্‌ কর্ম করিলে এ কন্ম দ্বারা বন্ধনইতে পারে না । অবিদ্বীনেরা আসক্ত হইয়া কর্ম 
করে, বিদ্বানের অনাসক্ত হইয়া কর্ম করেন। কর্মত্যাগ ন! করিয় বিদ্বান্‌ ব্যক্তির উচিত অনাঁসক্ত 
হইয়া কর্ম অনুষ্ঠান করা । কারণ ইহ দ্বারা লোৌকসংগ্রহ হয়। কন্ম দ্বারা জ্ঞানী বাঁক্তির নিজের কোনও 
প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না__ইহা' পূর্বে ১৮ ক্পোকে বলা হইয়াছে । জ্ঞানীর বাস্তবিক পক্ষে প্রয়োজন নাই 
_তিনি কর্তব্য বা প্রয়োজনবুদ্ধির উপরে উঠিয়াছেন। তাই জ্ঞানীর কর্ন নিজ প্রয়োজনে অনুষ্ঠিত 
হইতে পারে না । তাহার যে কিছু কর্ম তাহা লোককে শিখাইবার নিমিত্ত অন্্ঠিত হয় ।২৫ 


অনুবাদ-_আচ্ছা, কর্থানুষ্টান করিয়াই যে লোঁকসংগ্রহ করিতে হইবে কিন্তু তত্বজ্ঞানের 
উপদেশ দিয় লৌকসংগ্রহ করিতে হইবে না ইহার হেতু কি? ইহার উত্তরে বলিতেছেন_1১ 
অজ্ঞানাম্‌- অজ্ঞ অবিবেকী ব্যক্তিগণের কর্তৃত্বাভিমাঁন বশতঃ ফলাতিসন্ধি পূর্বক যাহারা কর্মে 
আসক্ত হয় সেই কর্ম্াভিনিঝিষ্ট ব্যক্তিগণের আমি এই কর্ম করিব ইহার ফলভোঁগ করিব ইত্যাদি 
প্রকার যে বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান আছে, তাঁহাদিগের নিকটে আত্মা অকর্তা ইত্যাদি তত্বোপদেশ করিয়া 


তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ৩২ 
প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাপানি গুপৈঃ কর্মাণি সর্ববশঃ 
অহঙ্কারবিমাত্বা কর্তাহমিতি মন্যাতে ॥ ২৭ | এ 
: প্রকৃতেঃ -গুপৈঃ সর্বশঃ কর্াপি কিল্মাশানি ; অহঙ্কারবিমূচাত্া “অহং কর্তা” ইতি মন্ততে অর্থাৎ প্রকৃতির 
গুণসমূহ বারা অর্ধাৎ ইন্জ্রিয়গণ দ্বার কর্দ সকল সম্পাদিত হয়; কিন্তু অহঙ্কার বিমুটচিত্ত ব্যক্তি 'আমিই বর্তা' 
এইরূপ মনে করিয়া থাকে ॥২৭ ৃ 
তস্তা। ভেদং বিচালনং অকর্তীক্মোপদেশেন ন কুর্য্যাৎ, কিন্তু “যুক্তো”হবহিতঃ সন্‌ “বিদ্বান্* 
লোকসংগ্রহং চিকীষু?ঃ অবিদ্বদধিকারিকাণি সর্ধবকন্মীণি সমাচরন্‌ তেষাং শ্রদ্ধামুৎপা্ঠ 
জোষয়েৎ গ্রীত্যা সেবয়েৎ।২ অনধিকারিণামুপদেশেন বুদ্ধিবিচালনে কৃতে কর্ন শ্রদ্ধা- 
নিবৃত্তেজ্ঞনন্ত চান্ুৎপত্তেরুভয়জষ্টত্বং স্তাং। তথাচোক্তং পঅজ্ঞন্তার্প্রবৃদ্ধস্য সর্ব্ধং 
্রন্মেতি যো বদেৎ। মহানিরয়জালেধু স তেন বিনিয়োজিতঃ ॥৮ ইতি ॥ ৩--:৬॥ 
বিদ্বদবিভুষোঃ কন্মান্ুষ্ঠানসাম্যেহপি কর্তৃত্বাভিমানতদভাবাভ্যাং বিশেষং দর্শয়ন্‌ 
“সক্তাঃ কন্মণি” ইতি প্লোকার্থং বিবুণোতি প্রকতেরিতি, দ্বাভ্যাম্‌'১ প্রকৃতিরয়া 


তাহার ভেদ অর্থাৎ বিচলন করা উচিত নহে । কিন্তু বিদ্বান্‌ ব্যক্তির উচিত যে হুক্তঃ অর্থাৎ মবহিত 
হইয়া ৫লাকসংগ্রহং চিকীুঃ-লোক সংগ্রহ করিবার ইচ্ছায় কর্্পাণি- অবিদ্বান্‌ ব্যক্তি যে 
সমস্ত কর্মের অধিকারী সেই সমস্ত কর্মকলাঁপ সমা চরন্‌_ স্বয়ং আচরণ করিয়া তাহাদের শ্রদ্ধা উৎপাদন 
করতঃ জোষয়ে-ষেন তাহাদিগকে গ্রীতিসহকারে কর্মে প্রবৃত্ত করাঁন।২ অনধিকারী ব্যক্তির 
নিকট তন্বোপদেশ করিয়া! তাহাদের বুদ্ধি বিচালিত করিলে কর্ম্নেতে তাহাদের শ্রদ্ধা থাকে না এবং 
তাহাদের জ্ঞানও উৎপন্ন হইতে পারে ন! বলিয়া তাহার! উভয় হইতে ্রষ্ট হইয়া পড়ে । এইজন্য সেইরূপই 
কখিত আছে, যথা-__“অজ্ঞ ও অর্দপ্রবু্ধ ব্যক্তির নিকটে যে “সর্ব ব্রহ্ম” এই উপদেশ দেয়, সে তাহাকে 
মহানরক পরম্পরায় নিবেশিত করে” ।৩-_২৬ 


ভাবপ্রকীশ- জ্ঞানী ব্যদ্কি জানেন ম্বে আত্মা অকর্তা। কোনও কর্মের দ্বারা আত্ম! স্পৃ্ট 
হন না। কর্মের যে পাঁরমার্থিকত্ব নাই তাহ! তিনি উপলব্ধি করেন। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি নিজে 
কর্থে বিরত থাকিয়া অজ্ঞানীকে কর্মের অসারতা যেন শিক্ষা না দেন। তিনি কর্ঘণ না করিলে তাহার 
অন্থুদরণ করিয়া অজ্ঞ ব্যক্তিরাঁও কর্মানুষ্ঠান ত্যাগ করিবে। ইহাতে কিন্তু অজ্ঞানীদের মহা অনিষ্ট 
সাধিত হয়। কারণ অজ্ঞামীর যে চিত্তের অশুদ্ধি তাহা কণ্ম্ণ ভিন্ন অন্ত কোনও উপায়েই দূর হইতে 
পারে না । তাঁই জ্ঞানী ব্যক্তিরা নিজে কর্ণ করিয়া অজ্ঞানীকে কর্মে নিয়োজিত করেন। জ্ঞানী সর্বদাই 
যুক্ত থাকিয়া কর্ম করেন_ সুতরাং এই কর্ণের দ্বারা তাহার কোনও অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে না ।২৬ 


অন্ুবা্ধ_ বিদ্বান এবং অবিদ্বান্‌ উভয়ের কর্মানুষ্ঠানের সমতা থাকিলেও অর্থাৎ উভয়েই 
কর্ধানুষ্ঠান করিতে থাকিলেও অবি্ধান্‌ ব্যক্তির কর্তৃত্বাভিমান আছে, কিন্ত বিদ্বানু ব্যক্তির তাঁহা নাই 
_ উভয়ের এইবূপ বিশেষ দেখাইয়া পপ্রকৃতেঃ” ইত্যাদি দুইটা শ্লোকে পূর্বোক্ত “্সক্তাঃ কর্ম” 
ইত্যাদি শ্লোকেরই বিবৃতি করিতেছেন__।১ প্রকৃতি বলিতে মায়া নামক সব্বরজ্ন্তমোগুণমযী 


৩২৮ শ্রীমত্তগবদগীতা | 


১  তত্ববিত্ত মহাবাছে! গুণকর্্মবিভাগয়োঃ 
গুণা গুণেষু বর্তস্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥ ২৮ ॥ 


তু হে মহাবাহে। ! গুপকর্াবিভাগয়োঃ তন্ববিৎ গুণাঃ গুণেধু বর্তস্তে-_ইতি মত্ব। ন সক্গতে অর্থাৎ কিন্তু হে মহাবাহে। ! 
গুণ হইতে আত্মার বিভাগ এবং কর্ণ হইতে আত্মার বিভাগ এই উভয়ের তন্বজ্ঞ ব্যক্তি ইন্্রিয়গণই বিহয়ে প্রবর্তিত আছে, 
আমি নিঃসঙ্গমাত্র, এইরূপ জানিয়া কর্মে আসক্ত হন না ॥২৮ 


সত্বরজস্তমোগুণময়ী মিথ্যাইজ্ঞানাত্মিকা পারমেশ্বরী শক্তিঃ “মায়ান্ত প্রকৃতিং 
বিদ্বাম্মায়িনস্ত মহেশ্বরম্” ইতি শ্রুতেঃ ( শ্বেতাঃ উঃ 81১০) 1২ তস্তাঃ প্রকৃতেগু ণৈ- 
ব্বিকারৈঃ কাধ্যকারণরূপৈঃ “ক্রিয়মাণানি” লৌকিকানি বৈদিকানি চ “কন্াণি 
সর্বশঃ” সর্বপ্রকারৈঃ অহঙ্কারেণ কাধ্যকারণসঙ্ঘাতাত্মপ্রতায়েন বিমূঢ়ঃ স্বরূপবিবেকা- 
সমর্থঃ আত্মাস্তঃকরণং যন্ত সোহহস্কারবিমূৃঢাত্মা” 'অনাত্বন্াত্বাভিমানী তানি কন্মাণি 
“কর্তাহমিতি” করোম্যহমতি “মন্যতে” কর্তৃ ধ্যাসেন।৩ কর্তাহমিতি তৃন্প্রত্যয়ঃ। তেন 
“ন লোকাবায়নিষ্ঠাখলর্থভৃণাপমিতি যষীপ্রতিষেধঃ ॥ ৪-__২৭ ॥ 


মিথ্যা অজ্ঞানম্বরূপা পরমেশ্বরের শক্তি ; ইহা “মাঁয়াকেই প্রকৃতি বলিয়া জাঁনিবে এবং মায়াকে মহেশ্বর 
বলিয়! বুঝিতে হইবে” এই শ্রুতি হইতে জানা যাঁয়।২ প্ররুতেঃ-সেই প্রকৃতির গুঁণৈ£- গুণ- 
সকলের দ্বারা অর্থাৎ কাধ্যকাঁরণরূপ প্রকৃতির বিকার সকলের দ্বারা ক্রিয়মাণানি-যে সমস্ত 
লৌকিক এবং বৈদিক কার্য ক্রিয়মাঁণ হয়, সর্ব্বশঃ সকল প্রকারে অহঙ্কার বিমুঢ়াস্থা - অহঙ্কার 
হেতু অর্থাৎ কা্য কারণ সঙ্ঘাতের উপর আত্মবুদ্ধি বশতঃ বিমূঢ় অর্থাৎ স্বরূপ বিবেচনা করিতে অক্ষম 
হইয়াছে আত্মা অর্থাৎ অন্তঃকরণ যাহার সে অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা তাদৃশ জীব অর্থাৎ অনাত্মায় 
আত্মীভিমানকারী জীব সেই সমস্ত কর্ণগুলিকে অধ্যাঁসবশতঃ কর্তা অহম্‌ ইতি মন্কাতে -আমি 
কর্তা,_আমি করিতেছি এইরূপ মনে করে ।৩ “কর্ভাহম্‌” এস্লে প্তৃণ্‌” প্রত্যয় করিয়া “কর্তৃ এই 
শব্দটা সিদ্ধ হইয়াছে; এই কারণে “ন লোকাব্যয়নিষ্ঠাথলর্থতৃণাম্৮ এই পাঁণিনীয় নিয়মানগসাঁরে 
যী বিভক্তি প্রতিষিদ্ধ হওয়ায় কর্মে ষষ্ঠী বিভক্তি হয় নাই ।৪-_২৭| 


ভাবপ্রকাশ-_অবিদবান্‌ ব্যক্তি আসক্ত হইয়া কর্ম করে। ব্রিগুণমরী প্রকৃতির গুণের দ্বারা 
চালিত হুইয়াই যে সকল কর্ম অনুষ্ঠিত হয়__ইহ! অবিদ্বান্‌ ব্যক্তি জানে না। সে নিজেকে কর্তা মনে 
করিয়া কর্তৃত্বাভিমান প্রযুক্ত স্থখ-ছুঃখের দ্বারা মোহিত হয়। প্ররুতির কার্ধ্যকে "আমি করিতেছি” মনে 
করিয়৷ মোহগর্ভে পতিত হয়। যতদিন কর্ধদ্বারা চিত্ত শুদ্ধ না হয় ততদিন এই কর্তৃত্বাভিমান জীবকে 
কর্ণ করাইয়! লইয়! চলে এবং ক্রমশ: তীঁহাঁর অশুদ্ধি কাটাইয়! দেয়। অশ্তুদ্ধচিত্ত অজ্ঞান ব্যক্তির এই 
কর্তৃত্বাভিমানত্রম দূর করিয়া দিতে নাই। তাহা! করিলে তাহার শুদ্ধিলাতের একমাত্র উপায় যে 
কর্ম তাহা হইতে তাহাকে ত্রষ্ট করা হইবে এবং তাহার মোক্ষলাভ ত দুরের কথা, শুদ্ধিলাভও 
ঘাটবে না ।২৭ 


তুতীয়োহুধ্যায়2। ৩২৯ 
বিদ্বাংস্ত তথা ন মন্যতে ইত্যাহ তত্ববিত্বিতি। তত্ব যাথাস্থ্যং বেস্তীতি তত্ববিংঃ 
তুশবেন তন্তাজ্ঞাদ্‌ বৈশিষ্ট্যমাহ-।১ কন্ত তত্বমিত্যত আহ, «গুণকর্মবিভাগয়োঃ”, গুণ! 
দেহেল্দিয়ান্তঃকরণানি অহঙ্কারাস্পদানি, কন্মাণি চ ভেষাং ব্যাপারভূতানি মমকারাম্প- 
দানি ইতি__। গুণকন্মেতি দ্বদ্বৈকবন্তবঃ_-|২ বিভজ্যতে সর্ব্বেষাং জড়ানাং বিকারিণাং 
ভাসকত্বেন পৃথগ.ভবতীতি বিভাগঃ স্ব প্রকাশজ্ানরপোহসঙ্গ আত্মা ।৩ গুণকম্ম চ 
বিভাগশ্চেতি ছন্দঃ ৷ তয়োগু ণকর্মাবিভাগযোর্ডাস্তভা সকয়োর্জডটৈতন্যয়োর্ব্বিকারিনির্বি- 
কারয়োস্তত্বং যাথাত্্যং যো৷ বেত্তি সঃ, “গুণাঃ” করণাত্মকাঃ *গুণেষু” বিষয়েষু “বর্তৃস্তের 
বিকারিত্বাৎ, ন তু নির্ব্বিকার আত্মেতি মত্বা ন “সজ্জতে” সক্তিং কর্তৃত্বাভিনিবেশমতত্ব- 
বিদিব ন করোতি ।৩ হে “মহাবাহো” ! ইতি সম্বোধয়ন্‌ সামুদ্রিকোক্তস ৎপুরুষলক্ষণ- 
যোগিত্বান্ন পৃথগ জনসাধারণ্যেন ত্বমবিবেকী ভবিতুমর্ৃসীতি স্ুচয়তি।€ গুণবিভাগস্ত 
কর্মমবিভাগন্ত চ তন্ববিদিতি বা। অন্মিন্‌ পক্ষে গুণকম্মণোরিত্যেতাবতৈব নিবর্ধাহে 
বিভাগপদস্ত প্রয়োজনং চিন্ত্যম্‌। ৬--২৮॥ 
অন্দুবাদ্_-বিদ্বান্‌ ব্যক্তি কিন্ত শ্রীরূপ মনে করেন না; তাহাই বলিতেছেন। যিনি তব 
অর্থাৎ বাঁথাত্ম্য অবগত আছেন তিনি তত্ববিৎ। “তু” শব্দটার প্রয়োগ করিয়া অজ্ঞ ব্যক্তি হইতে তাহার 
ষে বিশিষ্টতা আছে তাহা বুঝাইয়া দিতেছেন।১ তিনি কাহার তত্ব জানেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন 
গুণকর্্মবিভাগয়োঃ_গুণ ও কর্ম বিভাগের তত্ব । গুণ বলিতে অহঙ্কারের আশ্রয় দেহ, ইন্জিয় ও 
অন্তকরণ এই গুলি বুঝাইতেছে ; সেই গুণের বেগুলি ব্যাঁপারম্বরূপ অর্থাত ক্রিয়াম্বূপ এবং যে গুলি 
মমকাঁরের আম্পদ সেইগুলি কর্ম । গুণকর্্ম এস্থলে সমাহারদন্দ হইয়াছে ।২ ঘাঁহী বিভক্ত হয় 
অর্থাৎ সকল বিকাঁরী জড়পদার্থেরও প্রকাশক হওয়ায় যাহ! সেই জড়বর্গ হইতে পৃথক হইয়া যায় তাহাই 
বিভাগ; এইরূপে বিভাগ শব্দের অর্থ স্বপ্রকাশ জ্ঞান স্বরূপ অসঙ্গ আত্মা ।৩ গুণকর্্মবিভাগ এন্থলে 
গুণকর্্ম ও বিভাঁগ এইরূপে ঘন্ব সমাস হইয়াছে--| সেই গুণকর্ম এবং বিভাগের অর্থাৎ ভাস্তা 
(জ্ঞানগ্রকাশ্ত ) এবং ভাঁদক ( প্রকাঁশকজ্ঞান ) রূপ জড় ও চৈতন্যেরঃ বিকারী ও নির্ষিকারের তত্ব 
অর্থাৎ মাহাত্ম্য (যথাধথ স্বরূপ) যিনি অবগত হন সেই ব্যক্তি, গুণাঃ- করণাত্মক গুণ সকল গুণেষু- 
বিষয়রূপ গুণে বর্তস্তে - প্রবৃত্ত হয়, যেহেতু তাঁহারা বিকারী কিন্ত নিবিকার আত্মা বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না 
ইতি মত্বা- এইরূপ মনে করিয়া! ন সজ্জভে - আসক্ত হন না অর্থাৎ 'অতনজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় সন্তি 
অর্থাৎ কর্তৃত্বের অভিমান করেন না 1৪ “হে মহাঁবাহো” এইরূপ সম্বোধন করায় ইহাই স্থচিত হইতেছে যে 
সামুদ্রিক শাস্ত্রে সৎপুরুষের যে সমস্ত লক্ষণ কথিত হইয়াছে তোমাতে বখন তাহ! ( সেই দীর্ঘবাহুত্ব ) 
বিষ্মান রহিয়াছে তখন পাঁমর ব্যক্তির মত অবিবেকী হওয়৷ তোমার উচিত হয় না।৫ "গুণকর্্ম- 
বিভাগয়ো:” ইহার অপর অর্থ, বথা-__গুণবিভাগের এবং কর্্মবিভাঁগের তত্ববিৎ । এইরূপ ব্যাঁখ্যাপক্ষে 
“গুণকর্দ্মণোঃ” মাত্র এইটুকু বলিলেই বিবক্ষিত অর্থ নির্বাহিত হইতে পাঁরিত বলিয়া «বিভাগ, 
এই পদটী কি প্রয়োজনে প্রযুক্ত হয় তাহ! চিস্তার বিষয় হয় ; অর্থাৎ এই প্রকার ব্যাখ্যায় বিভাগ পদটা 
অনর্থক হয় বলিয়া এ ব্যাখ্যা অগ্রান্থ। ৬--২৮॥ 


৪২ 


৬৩০ শ্্রীমগবদশীতা। 


প্রকৃতেগড ণসংমূঢ়াং সঙ্জন্তে গুণকর্দস্থ। 
তানকৃৎস্রবিদো মন্দান্‌ কৃৎস্রবি্ন বিচালয়েৎ ॥ ২৯ ॥ 
" প্রকৃতেঃ গুপসংযুঢ়াঃ গুণকর্মহ সঙ্জন্তে ; কৃতশ্রবিৎ তান্‌ অকৃত্স্্বিদঃ মন্দান্‌ ন বিচালয়েৎ অর্থাৎ প্রকৃতির গুণে বিমুগ্ধ 


হইয়া! অজ্ঞ ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গুণে এবং ইন্দ্িয়কার্ধ্যে আসক্ত হইয়! থাকে ; সর্বজ্ঞ বিদ্বান্‌ ব্যক্তি সেই অজ্ঞ ও ছুর্দতিগণকে 
বিচালিত করিবেন না 4২৯ 


তদেবং বিদ্দদবিছুযোঃ কর্মানুষ্ঠানপাম্যেন বিদ্বান অবিছ্ষো বুদ্ধিভেদং ন কুর্ধযাদি- 
ত্যুক্তমুপসংহরতি প্রকৃতেরিতি ।১ “প্রকৃতে£” পূর্ববোক্তায়া মায়ায়া গুণৈঃ কার্যযতয়া 
ধর্ৈর্দেহাদিভিবিবকারৈঃ  “সংমূঢ়াঃ” সম্যক্‌ মৃঢাঃ স্বরূপাস্ফুরণেন তানেবাত্মত্বেন 
মন্তমানাস্তেযামেব গুণানাং দেহেক্দ্রিয়ান্তঃকরণানাং “কর্মস্্” ব্াপারেষু “সজ্জস্তে” সক্তিং 
বয়ং, কন্ম কুর্মস্তৎংফলায়েতি দৃঢ়তরামাত্ম্ীয়বুদ্ধিং কুর্ধবস্তি যে তান্‌ কর্ম্মসঙ্গিনোহকৃৎ- 
সবিদো”হনাত্মাভিমানিনো! “মন্দান্” অশুদ্ধচিত্তত্বেন জ্ঞানাধিকারমপ্রাপ্তান্‌ “কৃত্সবিৎ” 
পরিপূর্ণাত্ববিৎ স্বয়ং “ন বিচালয়েৎ” কন্শদ্ধাতো ন প্রচ্যাবয়েদিত্যর্থঃ। যে তমন্দাঃ 
শুদ্ধান্তঃকরণান্তে স্বয়মেব বিবেকোদয়েন ব্চলস্তি জ্ঞানাধিকারং প্রাপ্তা ইতাভি প্রায়; ।২ 


ভাবপ্রকাশ - তবে যাহারা তত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাহাদের কথ! পৃথক্‌। তাহারা কোন্‌ 

গুণে কোন্‌ ক্রিয়া হয় সবই অবগত মাছেন। কর্ম যে গুণপ্রহ্থুত তাহ! তাহীরা বিশেষ করিয়। জানেন । 

তাই কর্ম্সকল গুণের ক্রিয়া মনে করিয়া তাহারা তাহাতে আসক্ত হন না। আত্মা ঘে পরমার্থতঃ 

কোনও ক্রিরাতেই লিপ্ত হইতে পারেন না, আত্ম! বে অসঙ্গ, ইহা! তীহাঁরা জীনেন। তাই তাহার! 
। কর্তৃত্বাভিমান বিরহিত হইয়! কর্মে লিপ্ত হন না ।২৮ 


অন্গুবাদ-__অতএব এইবপে কর্ধানুষ্ঠান বিষয়ে ষখন বিদ্বান ও অবিদ্ধান্‌ উভয়ের সাদৃশ্ 
রহিয়াছে তখন অবিদ্বান্‌ ব্যক্তির বুদ্ধিভেদ করান বিদ্বান্‌ ব্যক্তির উচিত হয় না_এইরূপে যাহা বলা 
হইয়াছে তাহারই উপসংহার করিতেছেন-.।১ প্রকৃতেঃ- পূর্বেধক্ত মায়ারপা প্রকৃতির গুণসম্ু়াঃ 
গুণ সকলের দ্বার! অর্থাৎ প্রকৃতির কাধ্যভৃত দেহাঁদি বিকার রূপ স্থীয় ধর্ম সকলের প্রভাবে সম্যক্‌ মূড় 
( মোহগ্রস্ত ) ব্যক্তিগণ, অর্থাৎ নিজ স্বরূপের প্রকাশ হয় না বলিয়! সেই প্ররুতির বিকার স্বরূপ 
দেহাঁদিকেই আত্মা বলিয়৷ মনে করিয়া, গুণকর্ধাস্তু - সেই দেহ, ইন্জিয় ও অন্তঃকরণ রূপ গুণ সকলেরই 
কর্মেতে সজ্জন্তে _ আসক্ত হয় অর্থাৎ আমর! সেই সেই ফলের উদ্দেশে কর্ম করিতেছি__এইন্ূপে 
সক্তি অর্থাৎ দৃঢ়তর ভাবে আত্মীয় বৃদ্ধি অর্থাৎ আপনার জ্ঞান করিয়া আসক্তি করিয়া থাকে । যাহার! 
এইরূপ বুদ্ধি করে সেই সমস্ত কর্মাসক্ত অকৃগুস্পবিদঃ অর্থাৎ অনাত্মাভিমানী মল্দান্‌ -মন্দ ব্যক্তিগণকে 
অর্থাৎ চিত্ত শুদ্ধ হয় নাই বলিয়া ফাহারা জ্ঞানের অধিকার পায় নাই সেই সমস্ত ব্যক্তিগণকে কৃৎু্পবিৎ - 
'ঘিনি পরিপূর্ণ আত্মতত্ব অবগত হইয়াছেন তিনি ন বিচালয়ে-বিচালিত করিবেন না অর্থাথ_ 
কর্ধশ্রন্ধা হইতে প্রচ্যাবিত করিবেন না__ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। আর যে সমস্ত ব্যক্তি অমন্দ অর্থাৎ 
ধাহাদের অস্তঃকরণ.শুদ্ধ হইয়াছে জানোদয় হইলে তীহারা শ্বয়ংই বিচালিত হইয়! থাকেন, ইহাই এম্লের 


তৃতীয়োহুধ্যায়ঃ। ৩৩১ 


ময়ি সর্ববাণি কর্ম্নীণি সন্যস্তাধ্যাত্চেতস | 
নিরাশীনির্দমমে| ভূত যুধ্যম্ব বিগতজ্র; ॥ ৩০ ॥ 
সব্বাণি কর্দাণি মায় সংস্স্য অধ্যাত্মচেতস! নিরাশীঃ নির্ধসঃ তৃত্ব। বিগতঙ্রঃ [সন] যুধাম্ব অর্থাৎ অতএব তুমি 
আমাতে অধ্যস্বচিত্তে সর্ধ্বকণ্ম অর্পণপূর্ববক নিষ্কাম ও মমতাশৃঙ্য হইয়া যুদ্ধ কর, শোক করিও না 1৩, 
কৃতস্নাকৃৎন্শব্দৌ আত্মানাত্মপরতয়া  শ্রত্যর্থান্থারেণ  বান্তিককৃন্ঠিরবযাখ্যাতৌ। 
“সদেব্ত্যোদিবাক্যেত্যঃ কৃৎনং বন্ত যতোহদ্বয়ম। সম্ভবস্তদিরুদ্ধস্য কুতোইকৃতস্ত্য 
বস্তনঃ ॥ যন্মিন্‌ দৃষ্টেহপাদৃষ্টোহর্থঃ স তদগ্ধ্চ শি্াতে। তথাদুষ্টেহপি দৃষ্টঃ স্যাদকৃৎ- 
সবস্তাদ্গুচাতে” ইতি ॥ অনাত্মনঃ সাবয়বত্বাদনেকধন্মবত্ব/চ্চ কেনচিদ্ধন্মেণ কেনচিদবয়বেন 
বা বিশিষ্টে তন্মিন্নেকন্মিন ঘটাদৌ জ্ঞাতেহপি ধর্মান্তরেণাবয়বান্তরেণ বা বিশিষ্টঃ 
স. এবাজ্ঞাতোহবশিষ্যতে । তদন্যশ্চ পটাদিরজ্ঞীতোইবশিষ্যতএব। তথা তক্মিন্‌ 
ঘটাদাবচ্ঞাতেহপি পটাদিজ্ত্ণতঃ ম্তাদিতি তজক্জঞানেহপি তস্তান্স্ত চাজ্ঞানাৎ তদ- 
জ্ঞানেহপ্যন্তজ্ঞানাচ্চ সোঃকৃতনন ইতি উচাতে 18 কৃতস ইতি কৃৎস্তদ্ধয় আত্বৈব তজ জ্ঞানে 
কম্তচিদবশেষস্তাভাবাদিতি শ্লোকছয়ার্থ; ॥ ৫__২৯॥ 
এবং কন্মানুষ্ঠানসাম্যেহপ্যজ্জবিচ্ঞয়োঃ কর্ত হাভিননবেশ-তদভাবাভ্যাং বিশেষ উত্ত; | 
ইদানীমজ্ঞস্তাপি মুমুক্ষো রমুযুক্ষ-পেক্ষয়া ভগবদর্পণং ফলাভিসন্ধাভাব্চ নিশেষং বদন্‌ 
অভিপ্রায় ।২ বার্তিককাঁর শ্রুতির অর্থমত “কৃৎন্ন” ও “অকৃত্স্ন” এই শব্দ দুইটিকে যথাক্রমে আত্মা ও 
অনাত্মা অর্থে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। “যেহেতু সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীং” বাঁকো অদ্বিতীয় বস্তই কৃত 
বলিয়া অভিহিত হয়,সেই কারণে তদ্িরুদ্ধ অকৃতত বস্তর 'আর সম্ভব কিরূণে হয়? যাহা দৃষ্ট হইলেও তাহা, 
এবং তন্িন্ন অপর বস্তও অনৃষ্ট থাকিয়া যাঁর এবং যাহা অনৃষ্ট হইলেও তদন্য বন্ধ দৃষ্ট হইতে পারে তাঁদৃশ 
বন্তকেই অকুতন্ন বল! হয় ।”৩ কাঁরিকা ছুইটীর ভাঁবার্থ এইরূপ,_ অনাত্া জড় পদার্থ সাবয়ব এবং 
অনেক ধর্ম বিশিষ্ট ;) একারণে ঘটাদি কোনও একটা বস্ত বদি কোনও ধর্দের দ্বারা বিশিষ্ট হইয়া অথবা 
কোনও অবয়বের দ্বারা বিশিষ্ট হইয়া মানবের জ্ঞানের বিষয় হয় তাহা হইলেও দেই একই বস্তুটী অন্য ধর্ম 
অথবা অন্য অবয়বের দ্বারা বিশিষ্ট হইলে তন্রপে মনুষ্বের নিকট অজ্ঞাতই হইয়া থাকে, আর তাঁহা হইতে 
যাহা ভিন্ন এমন পটাঁদি বস্তু ত অজ্ঞাতভাবে অবশিষ্ঈই থাকে । আবার সেই ঘটাদি পদার্থ যদি 
অজ্ঞাত থাকে তথাপি পটাদি পদার্থ জ্ঞ।ত হইয়া থাকিতে পাঁরে। স্তৃতরাং কৌন একটী বিশেষ 
বস্তুর জান হইলেও তদ্ধিষয়েই অজ্ঞীন থাঁকিতে পাঁরে এবং তন্টিন্ন অন্য পদার্থ সন্বন্ধেও অজ্ঞান থাকিতে 
পারে; আবার তদ্ধিষয়ে অজ্ঞান থাঁকিলেও তন্ভিন্ন অন্য পদার্থ বিষয়ে জ্ঞীন থাকিতে পারে; এই 
কারণে সেই পদার্থটা অুৎক্ন নামে অভিহিত হয়।৪ পক্ষান্তরে অদ্বয় আত্মাই কৃত বস্তু; কেন না 
সেই অদ্বিতীয় আত্মতত্ব বিষয়ে জ্ঞান হইলে আর কিছুই জ্ঞাতব্য বলিয়৷ অবশিষ্ট থাকে না ।৫-_২ন। , 
ভাবপ্রকাশ-__এই কথাই “ন বুদ্ধিভেদং জনয়েৎ»বলিয়া পূর্বে বলিয়াছেন__এতক্ষণে ী প্লোকের 
ব্যাখ্যা শ্রীভগবাঁন্‌ নিজেই করিয়া দিলেন। প্রকৃতির গুণের দ্বার! যাহারা মোহিত হইয়া! আছে__তাহারাই 


৩৩২ শ্রীমভ্গবদগীতা। 


অজ্ঞতয়ার্জুনস্ কণ্মাধিকারং দ্রঢ়য়তি ময়ীতি।২ “ময়ি” ভগবতি বান্থদেবে পরমেশ্বরে 
সর্বজ্ঞ সর্ধবনিয়ন্তরি “সর্ধ্বাত্মনি সর্ববাণি কর্মীণি” লৌকিকানি বৈদিকাঁনি চ সর্বব- 
প্রকারাণি “অধ্যাত্মচেতসা” অহং কর্তা! অন্তরধ্যাম্যধীনস্তম্মা এবেশ্বরায় রাজ্ঞ ইব ভূত্যঃ 
কর্মাণি করোমীত্যনয়া বৃদ্ধা “সননযন্ত” সমর্প্য “নিরাশীগনিষ্ষামঃ “নির্মামো” দেহপুজ- 
্রাত্রাদিু শ্বীয়েঘু মমতাশৃহ্যঃ “বিগতজ্বরঃ”__সন্তাপহেতৃত্বাৎ শোকএব জ্বরশবেনোক্তঃ, 
এহিকপারত্রিকছূর্ধশোনরকপাতাদিনিমিত্তশোকরহিতম্চ “ভূত্ব।” ত্বং মুমুক্ষুতযুধ্যন্থ” 
বিহিতানি কর্্মাণি কুর্বিত্যভি প্রায়ঃ।২ অত্র ভগবদর্পণং নিষ্কামত্বঞ্চ সর্ববকন্মসাধারণং 
মুমুক্ষো2, নির্নমত্বং ত্যক্তশোকত্্চ যুদ্ধমাত্রে প্রকৃতে ইতি ত্রষ্টব্যমূ। অন্যত্র মমতা- 
শোকয়োরপ্রসক্তত্বাৎ ॥ ৩--৩০ ॥ 
অজ্ঞ, তাহারাই অবিদ্বান্। তাঁহারাই অকৃন্নবিদ্‌। শু গ্রন্থ অধ্যয়ণ করিলেই বিদ্বান হয় না 
শুধু শীস্তচর্চা করিলেই জ্ঞানী হওয়া বায় না। যতদিন গুণের পাঁরে ন! খাঁওয়া যায় যতদিন গুণের 
দ্বারা মোহিত হইতে হয়, ততদিন অজ্ঞান থাকে । কম্ঘ“ই এই অজ্ঞানীর অত্যুদয়ের একমাত্র হেতু । 
ইহাকে আত্মার অসঙ্গত্বের উপদেশ দিতে নাই, কিন্বা কর্মত্যাগ করিরা দেখাইতে নাই বে কর্ের 
পাঁরমার্থিকত্ব নাই। * ইহারা ঘাঁহাতে বুদ্ধির ন' হয়, ইহারা বাহাঁতে কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে 
পাঁরে তজ্জন্যই জ্ঞানী অনাঁসক্ত হইয়! নিশ্রয়োজনেও কর্ম করিবেন। জ্ঞানীর নিজের প্রয়োজন নাই 
কিন্তু তাহা হইলেও পরার্থে এই শ্রেষ্ঠ আচরণ দেখাইবাঁর জন্যই তীহারাও যেন কর্ম করেন__ইহাই 
বোধ হয় শ্রীভগবানের অভিপ্রেত ।২৯ 

অন্ুবাদ-_এই প্রকারে অজ্ঞ ও বিজ্ঞ উভয়ের কন্মাননষ্ঠানের সাম্য থাঁকিলেও অর্থাৎ তাহা 
একরকমের হইলেও অজ্ঞের কর্তৃত্বাভিমান আছে কিন্তু বিজ্ঞ ব্যক্তির তাহা থাকে না ইহাই তাহাদের 
বিশেষত্ব, ইহা বলা হইল ।১ এক্ষণে মুমুক্ষু ব্যক্তি অজ্ঞ হইলেও ভগবদর্পণ এবং ফলাভিসন্ধির অভাবই 
অমুমুক্ষ ব্যক্তি হইতে তাঁহার বিশেষত, বেহেতু তিনি সমস্ত কর্ম ঈশ্বরে অপূণ করেন এবং সকল স্থলেই 
তাহার ফলাভিসন্ধির অভাব থাকে অর্থাৎ কোঁন কর্মই তিনি ফলাভিসদ্ধিতে করেন না ) ইহা বলিয়! 
অর্জুনের কর্ীধিকার দৃঢ় করিতেছেন--1২ ময়ি_ আমার উপর অর্থাৎ যিনি সর্বাত্] সর্ববনিয়ন্তা সর্বজ্ঞ 
পরমেশ্বর সেই তগবান্‌ বান্ুদেবের উপর জর্ব্বাণি কর্্মাণি - লৌকিক এবং বৈদিক সকল প্রকাঁর কর্ণ 
অধ্যাত্মচেতস] - অধ্যাত্মচিত্তে অর্থাৎ ভৃত্য যেমন রাঁজার অধীন হইয়া তাঁহার জন্য কর্ম্ম করে সেইবপ 
অন্তর্যামীর অধীন হইয়া সেই ঈশ্বরের নিমিত্তই কর্ম করিতেছি এই প্রকার বুদ্ধিতে জক্মন্য - সমর্পণ 
করিয়া নিরালীঃ অর্থাৎ নিক্ষাম এবং নির্মম _ নির্শন হইয়া অর্থাৎ দেহ পুত্র ভ্রাঁতা প্রভৃতি আত্মীয়ের 
উপর মমতাবিহীন হইয়া এবং বিগতজুরঃ-_-এন্থলে অরশবে শৌকই বুঝাইতেছে, কেননা, তাহা সন্তাপের 
কারণ, স্তরাং বিগতজর ইহার অর্থ হিক ও পারত্রিক ছুর্নীম এবং নরকপতনাঁদির জন্ত যে শোঁক 
(সেই শোক বিহীন হইয়া স্বং -মুমক্ু তুমি যুধ্যত্ব -যুদ্ধ কর অর্থাৎ বিহিত কণ্মসকলের 'ন্ুষ্ঠান কর, ইহাই 
অভিগ্রায়।২ এষ্থলে যে, ঈশ্বরার্পণ এবং নি্ম্থ উল্লিখিত হইয়াছে তাহ মুমুক্ষুর পক্ষে সমস্ত কর্মেই 
সাধারণ অর্থাৎ অনুষ্ঠেয় $ আর যে নির্শমত্ব ও ত্যক্তশোকত্ব ইহা কেবলমাত্র এই যুদ্ধ স্থলের প্রকরণের 


তৃতীয়োহধ্যায়ঃ। ৩৩৩ 


যে মে মতমিদং নিত্যমন্ুতিষ্ঠস্তি মানবাঃ | 
শরদ্ধাবন্তোহনসুয়ন্তো মুচ্যন্তে তেপি কম্মাভিঃ ॥ ৩১ ॥ 


শদ্ধাবন্তঃ অনহয়ন্তঃ যে মানবাঃ মে ইদং মহং নিতাম্‌ অন্থৃতিঠস্তি, তে অপি কর্মভিঃ মৃচান্তে অর্থাৎ যাহারা শ্রদ্ধাবান্‌ ও 
শহথয়াহীন হইয়া সর্ব্বদা আমার এই মতের অনুবর্তন করেন, তাহারাও কণ্মন হইতে মুক্ত হন 0৩১ 
ফলাভিসন্ধিরাহিতোন ভগবদর্পণবুদ্ধা বিহিতকন্মান্ুষ্ঠানং সবশুদ্ভিজ্ঞান প্রাপ্তিদ্বারেণ 
মুক্তিফলমিত্যাহ যে ম ইতি।১ ইদং ফলাভিসন্ধিরাহিতোন বিহিতকন্মাচরণরূপং মম 
মতং “নিত্যং” নিত্যবেদবোধিতত্বেন অনাদিপরস্পরাগতং, আবশ্যকমিতি বা, সর্ধ্বদেতি 
বা “মানবাঃ” মন্থৃষ্যা যে কেচিৎ-__মন্তুষ্যাধিকারিত্বাৎ কম্মণাং, 2শ্রদ্ধাবন্তঃ” শাস্ত্রাচা্যোপ- 
দিষ্টেহর্থেইনমুভূতেহপ্যেবমেবৈতদ্দিতি বিশ্বীসঃ শ্রদ্ধা তদ্বস্তঃ, “অনন্য়ন্তঃ গুণেষু দোষা- 
বিছ্ষরণমস্তুয়া, সা চ ছুঃখাত্মকে কর্মমণি মাং প্রবর্তয়ন্ন কারুণিকোহয়মিত্যেবংবূপা, প্রকৃতে 


জন্যই বল! হইয়াছে বুঝিতে হইবে । 'অর্থাৎ সর্ববকর্ম্বের ভগবদর্পণ এবং নিষ্কামত্ব ত মাছেই, অধিকন্ধ 
এই যুদ্বস্থলে তৌমায় নির্মম এবং শৌকবিহীনও হইতে হইবে ইহাই অভিপ্রায় ।৩-__৩০| 


ভাবপ্রকাশ- জ্ঞানী কর্ম করিলেও জ্ঞানীর বন্ধন হইবে না তাহা পূর্বে বলিয়াছি। অজ্ঞানীও 
যদি অধ্যান্মচিন্ত হইয়! (অর্থাৎ সাত্বিক বৃদ্ধিতে আরূঢ় হইয়া) কর্ম করেন তাঁগ হইলে তাহার কর্ম্মও বন্ধন 
ঘটাইবে না। কর্ম্ম কি ভাবে কৃত হয়, কোন্‌ ভাঁব হইতে কর্ণ অঙষিত হয় তাহাই বিবেচনা করিবার 
দরকাঁর। সদ্বৃদ্ধি আমাকে যেরূপ প্রেরণা দিতেছেন আমি সেইরূপ কর্ম করিতেছি-__ইহা ঠিক ঠিক 
হৃদয়ে ধারণা হইলে কর্ম কখনও বন্ধনের হেতু হইতে পারে না। এই সদ্-বুদ্ধি বা! বিবেকবৃদ্ধির দ্বার! 
চালিত হইয়া কর্ম করিলেই প্রুতভাবে নিষ্কাম কর্ম কর! হয়। ইহাই প্ররুত মমতা শৃন্ত হইয়া কর্ম 
করা। কামনা বা অহং যক্ত হইয়! কর্ণ করিলে বন্ধন হয়। কিন্ত এই কামনারূপ সঙ্গল্প বর্জিত হইয়া 
মাত্র সদ্বৃদ্ধি চালিত হইয়া কর্ম্ম করিলে প্ররুত নিক্ষাঁন কর্ম করা হয়। এইরূপ কর্ম করিলেই বিগত- 
শোক হওয়া যাঁয়। কাঁমনাধুক্ত হইয়া কর্ণ করিলে সিদ্ধি ও 'অসিদ্ধি জন্য হর্ষ শোঁক থাঁকিবেই থাঁকিবে | 
এই “অধ্যাজ্মচেতস! সংনস্ত”-_ইহাই কর্মন্তরে শোক অতিক্রম করিবান রাঁজপথ 1৩০ 


অনুবাদ _ফলাভিসন্ধিরহিত হইয়া ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে বিহিত কর্ম সকলের অন্যষ্ঠান করিলে 
তাহা হইতে সন্বশুদ্ধি ও জ্ঞানকে দ্বার করিয়া মুক্ষিরূপ ফল হইয়৷ থাঁকে; তাহাই ভগবান্‌ 
বলিতেছেন_।১ ইদ্ং-ফলাভিসদ্ধিরহিত ভাবে বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করা উচিত এই যে 
মে মতম্‌-.আমার মত নিভ্যম্-্বাঁহা নিত্য বেদের দ্বারা বৌধিত ভর্থ1ৎ উপদিষ্ট বলিয়া অনাদি 
পরম্পরায় আগত অর্থাৎ যাহা গুরুশিস্য সম্প্রদায় ক্রমে অনাদি কাঁল হইতে অনাদি বেদোক্তিরূপে গ্রাঞ্, 
অথবা নিত্য+ অর্থ আবশ্যক, অথবা “নিত্য” ইহাঁর অর্থ সর্বদা, মানবা3-মনুস্তগণের মধ্যে যে কেহ, 
“মনবীঃ” পদ উল্লেখ করিয়া মনতম্ত বলিবার কারণ এই মে কেবলমাত্র মনুঘগণই কর্মের অধিকারী, 
শ্রদ্ধা বন্তঃ শ্রদ্ধাবান্‌ হইয়া, যে বিষয় শাস্ত্র এবং আচাধ্য উপদেশ করিয়াছেন তাহ! অন্গভূত না 
হইলেও 'ইহা এইরূপই”_-এই প্রকার যে বিশ্বাস তাহার নাম শ্রদ্ধা, সেই শ্রন্ধাবিশিষ্ট হইয়। এবং 


৩৩৪ শ্রীমভগবদগীতা। 


যে ত্বেতদভ্যসুযস্তে৷ নানুতিষ্ঠস্তি মে মতমূ। 
সর্ববজ্ঞানবিমুঢাংস্তান্‌ বিদ্ধি নষ্টানচেতস$ ॥ ৩২ ॥ 
যে তু অভ্যহ্য়ন্ত; মে এতৎ মতং ন অনুতিষ্ঠস্ি, তান্‌ অচেতসঃ সর্ধজ্ঞানবিমূঢান্‌ নষ্টান্‌ বিদ্ধি অর্থাৎ আর যাহার! 
অশুয়াবশে আমার এই মতের 'অনুসরণ না করে সেই বিবেকহীন ব্যক্তিদিগকে সব্ধবিধ জ্ঞানে বিষ ও সর্ববপুরযার্থতষ্ট 
বলিয়া জানিবে 1৩৯ 
প্রসক্তাং তামস্ুয়ামপি গুরৌ বান্থদেবে সব্ববসুহদি হব যেঅন্ুভিষ্ঠস্তি৮ তেহপি 
সত্তশু দ্ধিজ্ঞান প্রাপ্তিদ্বারেণ সম্যগ, জ্ঞানিবন্মুচ্যন্তে “কর্্মভিঃ” ধন্মাধর্মাখোঃ ॥ ২৩১ 
এবমস্বয়ে গুণমুক্ত1 ব্যতিরেকে দোষমাহ যে ত্বেতদিতি। তুশবঃ শ্রদ্কাবছৈ- 
ধন্মামশ্রদ্ধাং স্চয়তি।১ তেন যে নাস্তিক্যাদশ্রদ্দধানা “অভ্যন্থুয়ন্তে৷” দোষমুস্তা বয়স্তঃ 
এতন্মম মতং নান্ুবর্তন্থে, তানচেতসো ছুষ্টচিত্তান্, অতএব “সর্ববজ্ঞানবিমূঢ়ান্” সর্বত্র 
কর্মণি ব্রন্মণি সগণে নিগুণে চ জজ্ঞানং তত্র বিবিধং প্রমাণতঃ প্রমেয়তঃ প্রয়োজন- 
ভশ্চ মুঢ়ান্‌ সর্ববপ্রকারেণাযোগ্যান্‌ নষ্টান্‌ সব্ববপুরুষার্থভ্রষ্টান্‌ “বিদ্ধি” জানীহি ।২--৩২॥ 
অনমুয়ন্তঃ অসথয়া না করিয়া,__ গুণের মধ্য হইতে যে দৌষাবিষ্কীর করা তাহার নাম অহুয়া ; তাহা 
আবার-_এএই বাক্তি যখন আমায় দুঃখময় কর্মে প্রবৃত্ত করিয়াছে তখন এ কাঁরুণিক নয়” এই প্রকার 
ধারণা প্রত স্থলে অর্থাৎ এই গীতাঁরূপ উপদেশ স্থানে প্রসন্ত অর্থাৎ হইবার যোগ্য হইতেছে । সর্ব- 
স্ুহৃৎ গুরুর উপর অর্থাৎ ভগবাঁনের উপর সেই প্রসক্ত স্বাভাবিক অনুয়া না করিয়া! যাহারা 
অনুতিষ্ঠন্তি-উহার অননষ্টান করে তেহপি -তাহারাও যুচ্যন্তে »সত্বশুদ্ধি ও জ্ঞানপ্রাপ্তিকে 
দ্বার করিয়া ধর্ম নামক কর্মরাঁশির দ্বারা অর্থাৎ কর্রাশি হইতে বথার্থ জ্ঞানী ব্যক্তির ন্যায় 
'মুক্তিলীভ করে ।২_-৩১। 
ভাবপ্রকীশ-_হাভারা এইরূপ অধ্যাত্বচেতা হইয়া ঠিক ঠিক ভাবে আমাতে কর্মসমর্পণ করিতে 
পারেন অর্থাৎ আমার বাক্যে শ্রদ্ধাপূর্ববক অহ্য়াশূন্য হইয়া আমার নির্দিষ্ট পথে চলিবাঁর অভিপ্রায়ে 
কর্ম করিতে পারেন অর্থাৎ নিষ্ষাম কর্মমযোগকে লক্ষ্য রাখিয়া ধাহারা আমার বাক্য শ্রদ্ধাদ্িত হইয়! 
কর্ম অনুষ্ঠান করেন তাহারাও প্র কর্ন করিতে করিতে ক্রমশঃ জ্ঞানলাভ করিয়া মুক্ত হন। জ্ঞানীর! 
তমুক্ত হইতে পারেনই ; ধাহারা সম্যক জ্ঞান্লাঁভ করেন নাই, তাহারাও আমার নির্দিষ্টভাবে কর্ম 
করিতে করিতে মুক্ত হইতে পারেন। কর্ম হইতে মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই_এই ধারণা যেন তোমার 
না হয়। “অপি* শবের ইহাই অর্থ । জ্ঞানীদের মত নিষাঁমকর্মীচষ্ঠানকারীরাও মুক্ত হইতে পারেন 1৩১ 


অন্ুুবাদ-_ এইরূপে অদ্বয়ে গুণ দেখাইয়া! অর্থণৎ উহা! করিলে কি হয় তাহা৷ বলিয়! ব্যতিরেকে 
দোষ দেখাইবার জন্য অর্থাৎ উহ না করিলে কি দোষ হয় তাহা বলিবাঁর জন্য বলিতেছেন “যে তু” 
ইত্যাদি। “তু” শব্দটা শ্রদ্ধাবান্‌ ব্যক্তির বিপরীত ধর্ম যে অশ্রদ্ধা তাহার সুচনা করিতেছে ।১ 
১ বশতঃ শ্রদ্ধাণীল না হইয়! অস্থয়া করতঃ অর্থাৎ দোষ উদ্ঘাটন করত: 
এত -মামার এই মত নানুতিষ্ঠত্তি -অনুবর্তন করে না ভান্‌ অচেতসঃ সেই সমস্ত অচেতা 


তৃতীয়োহধ্যায়ঃ। ৩৩৫ 


সদৃশং চেউতে স্বন্তাঃ প্রকৃতেজ্ীনবানপি । 
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩ ॥ 


জ্ঞানবান্‌ অপি স্বপ্তাঃ প্রকৃতে: সদৃশং চেষ্টতে, ভূতানি প্রকৃতিং যাস্তি নিগ্রহঃ কিং করিস্তুতি অর্থাৎ জ্ঞানবান ব্যক্তিও স্বীপ্ন 
প্রকৃতির অনুরূপ কার্য করেন। প্রাণিগণ প্রকৃতিরই অনুদরণ করিয়া! থাকে ; তাহা হইলে ইন্দিয়্নিগ্রহ কি আর 
করিতে পারে? ॥৩৩ 
নম্থ রাজ্ঞ ইব তব শাসনাতিক্রমে ভয়ং পশ্যন্তঃ কথমস্থয়স্তস্তব মতং নান্ুবর্তান্তে, 
কথং বা সর্ধবপুরুযার্থসাধনে প্রতিকুলা ভবস্তীত্যত আহ সদৃশমিতি।১ প্রকৃতি- 
নাম প্রাগ জন্মকৃতধন্মাধন্জ্ঞানেচ্ছাদিজন্যসংস্কারো বর্তমানজন্মন্তভিব্যক্তঃ সর্ববতো৷ বলবান্‌, 
“তং বিদ্যাকর্মমণী সমন্বারভেতে পুর্ব প্রজ্ঞা চ” (বৃহদাঁঃ উঃ 8181২) ইতি শ্রুতিপ্রমাণকঃ ।২ 
তম্তাঃ স্বকীয়ায়াঃ প্রকৃতেঃ সদৃশমন্ত্ুরপমেব সর্বেবো জন্তজ্তণনবান্‌ ব্রহ্মবিদপি “পশ্বাদিভি- 
শ্চাবিশেষাং” ইতি ন্যায়াৎ, গুণদোষজ্ঞানবান্‌ বা চেষ্টতে, কিং পুনমুর্থঃ ?৩ তন্মাণনুতানি” 
স্বরে প্রাণিনঃ “প্রকৃতিং যাস্তি” অন্ুবর্থাস্তে, পুরুার্থভ্রংশহেতুভূতামপি, তত্র মম বা 


অর্থাৎ ছুষ্টচিত্ত এবং এই কারণেই (দ্ৃষ্টচিত্ত বলিয়াই ) র্ব্বজ্ঞানবিমুট়ান্‌ -সকল স্থলেই__ 
কর্ম বিষয়ে অথবা লগ্ুণ বা নিগুণ ব্রহ্ম বিষয়ে যাহারা বিমুঢ় অর্থাৎ বিবিধতাবে প্রমাণের দিক্‌ 
দিয়া, প্রমেয়ের দিক্‌ দিয়া কিংব! প্রয়োজনের দিক্‌ দিয়া মুঢ় অর্থাৎ সর্ধপ্রকারে অবোগ্য তাহাদিগকে 
নষ্টান্‌-সকল রকমের পুরুঘার্থ হইতে ত্রষ্ট বলিয়া বিদ্ধি -জানিবে ২__৩২ ॥ 


ভাবপ্রকাশ-কিন্ত যাহারা আমার এই মতের অনুসরণ না করেন, অনুয়াপরবশ হইয়া, 
আমাতে শ্রদ্ধা হাঁরাইয়া জ্ঞানী না হইয়াও কর্ম্মত্যাগ করেন তাহারা অতি মূঢ়, তাহাদের কোনও জ্ঞান, 
নাই; তাহার! সকল পুরুষার্থ হইতে ত্রষ্ট হয়। তাহার! উদ্ধারের সকল উপায় হইতেই বঞ্চিত হয়।৩২ 


অনুবাদ-_অর্জভুন সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন__আচ্ছা, রাজার শাসন অতিক্রম করিতে 
লোকে যেমন ভয় পাঁয় সেইরূপ তোমার শাসন লঙ্ঘন করিতেও জীবগণ ভীত হয় ; তাহা হইলে তাহারা 
কিরূপে অস্থয়। করিয়া তোমার মতের অন্বর্তন করিতে না পারে আর কেনই বা৷ তাহারা সকল প্রকার 
পুরুষার্থ সাধনে প্রতিকূল হয়? ইহারই উত্তরে বলিতেছেন-_-সদৃশম্‌ ইত্যাঁদি।১ প্রকৃতি বলিতে 
পূর্বজন্মরূত ধর্ম, অধর্শ, জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতির সংস্কার, যাহা বর্তমান জন্মে অভিব্যক্ত হয়) ইহা 
সর্বাপেক্ষা বলবান্‌) এ সম্বন্ধে_-“বিষ্যা এবং কর্ম ও পূর্ববপ্রজ্ঞ! সেই উৎক্রমণকারী জীবের সম্যক্রূপে 
অন্ুবর্তন করে” এই শ্রুতিই প্রমাণ।২ সমস্ত জীব, এমন কি জ্ঞানবান্‌ ব্রহ্মাবিংও অথবা যে ব্যক্তি 
সেই গুণসকলের দৌষ অবগত আছে সেও নিজ প্রকৃতির অনুরূপ আঁচরণ করে, মূর্খের ত কথাই 
নাই। পজ্ঞানী লোক ব্যবহাঁরকালে পণ্ড আদি হুইতে অবিশেষ হইয়া! থাকে অর্থাৎ পশ্বীদির স্তাঁয় 
জ্ঞানী ব্যক্তিরও ব্যবহার অবিষ্ভামূলক হওয়ায় তদ্বিষয়ে উভয়ের বৈশিষ্ট্য নাই” ভগবৎপাদকর্তরু 
অধ্যাসভায্যে উক্ত এই নিয়মটী এন্থলে প্রযোজ্য । অথবা! জ্ঞানবান্‌ অর্থে গুণদেষ জ্ঞানবান্‌ঃ 
তাদৃশ ব্যক্তিও প্রন্পপ আচরণ করিয়া থাকে, মূর্থের ত কথাই নাই।৩ অতএব ভূতানি-সম্ত 


৩৩৬ শ্রীমতগবদগীতা | 


ইত্জিয়ান্তেন্িয়স্তার্থে রাগছেষোঁ ব্যবস্থিতৌ | 
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তো হাস্য পরিপস্থিনে ॥ ৩৪ ॥ 
ইন্িয়ন্ত ইন্টিযন্ত অর্থে রাগদ্ধেযৌ ব্যবস্থিতৌ, তয়োঃ বশং ন আগচ্ছেৎ তৌ হি অন্ত পরিপন্থিনৌ অর্থাৎ প্রত্যেক 
ইত্তিয়েরই স্বস্ব বিষয়ে অনুরাগ বা৷ বিদ্বেষ অবগ্ন্তাবী ; উর রাগ দ্বেষের বশবর্তী হইবে না, কারণ উহার! মুমুক্ষুর 
একান্ত বিরোধী ॥৩৪ 
রাজ্ঞো বা “নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি” রাগৌংকট্যেন ছুরিতান্নিবর্তযিতুং ন শক্লোতীত্যর্থঃ। 
মহানরকসাধনত্বং জ্ঞাত্বাপি ছুর্বাসনাপ্রাবল্যাৎ পাপেষু প্রবর্তমানা ন মচ্ছাসনাতিক্রম- 
দৌঁষাছিভ্যতীতি ভাব? ॥ ৪--৩৩ ॥ 
নম্ু সর্ধন্ত প্রাণিবর্গন্ত প্রকৃতিবশবস্তিত্বে লৌকিকবৈদিকপুরুষকারবিষয়াভাবাদ্বিধি- 
নিষেধানর্থক্যং প্রাপ্তম্‌, ন চ প্রকৃতিশূন্তঃ কশ্চিদস্তি, যং প্রতি তদর্থবন্বং স্তাদিতাত আহ 
ইন্দ্রিয়স্তেতি।১ ইন্ড্রিয়স্তেক্ট্িয়স্তেতি বীপগ্রর়া সর্ব্বেষামিক্দ্িয়াণামর্থে “বিষয়ে” শব্দে 
স্পর্শে রূপে রসে গন্ধে চ, এবং কর্মেক্িযবিষয়েষপি বচনাদৌ অন্গকুলে শাস্ত্রনিযিদ্বেইপি 
রাগঃ, প্রতিকূল শান্ত্রবিহিতেইপি দ্বেষইত্যেবং প্রতীক্দরিযার্থঃ “রাগছেষৌ ব্যবস্থিতাপ্বান্ু- 


গ্রাণিগণ, প্ররুতি পুরুতার্থবিচ্যুতির কারণ হইলেও প্রকৃতিং যাস্তি-নিজ নিজ প্ররুতিরই 
অনুসরণ করে। সেম্থলে আগার অথবা রাঁজার নিগ্রহ অর্থাৎ শীসন কি করিবে? সে বিষয়ে 
তাহাদের অহ্্রাগের উৎকটতা নিবন্ধন নিগ্রহও ( কঠিন দণ্ডও ) সেই ছুরিত (পাঁপকর্খম) হইতে 
তাহাকে নিবৃন্ত করিতে পারে না, ইহাই ভাৎপর্্যার্থ। তাহাঁর মহাঁনরকসাঁধনতা জানিয়াও অর্থাৎ 
তাহা মহানরকের হেতু ইহা জানিয়াও দুষ্ট বাসনার প্রবলতা নিবন্ধন জীব পাপকর্মরাশিতে প্রবৃত্ত হইয়া 
'আমার শাসনের অতিক্রম করিলে যে দোষ হয় তাহাতে ভীত হয় না, ইহাই ভাবার্থ।৪-_৩৩॥ 


ভাব্প্রকাশ _আমার নির্দিষ্ট পথে সকলে চলিতে পারে না কারণ প্রত্যেকেই নিজ নিজ 
প্রতি অনুযায়ী কর্ম করিয়া থাকে । কেবল মুর্খ কেন, এমন কি ধাহাঁর! গুণদৌষঅভিজ্ঞ এমন জ্ঞানী 
ব্যক্তিও নিজ নিজ প্রকৃতির অনুকূলে কর্ম করেন, সুতরাং সকলে যে শ্রেয়োপথে বিচরণ করিতে সমর্থ 
হুইবেন তাহা হইতে পারে না। নিষ্ষামকর্ম্মযৌগ হইতে মহাঁফল হয় ইহা আমি পুনঃ পুন: বলিলেও 
অসংঘমী ব্যক্তি এই পথে চলিতে সমর্থ হয় না। যতদিন প্রকৃতিতে রজঃ এবং তমঃ ভাবের প্রীবল্য 
থাঁকে ততদিন কোনও বিধি বা কোনও নিষেধই প্রাণীদিগকে সত্বপথে চাঁলাইতে পারে না। প্রকৃতির 
ভাবাুষায়ীই কর্ম হয়_শুধু বিধি নিষেধের দ্বারা কোনও কার্ধ্য হয় না।৩৩ 

অন্ুবান্ব-_আচ্ছা, সকল প্রাণিবর্গ ই যখন প্রকৃতির বশবর্তী তখন কিছুই 'আঁর লৌকিক অথব! 
বৈদিক পুরুষকারের বিষয় থাঁকে না বপিয়! বিধি অথবা নিষেধের আনর্থক্য হইয়া পড়ে । কারণ, এমন 
কেহই ত গ্রকৃতিশূন্ত নাই যাহার সম্বন্ধে সেই বিধি নিষেধের সার্থকতা হইতে পারে অর্থাৎ প্রক্কতিই 
যদি প্রবল হয় এবং পুরুষকার যদি দুর্বল হয় তাঁহা হইলে কেহই আর বৈদিক অথবা! লৌকিক কর্মে 
গ্রবৃতত হইতে পারে না, যেহেতু তাহার প্রকৃতি পুরুষকারকে অভিভূত করিয়া দিবে বলিয়৷ ত্বাহা 


তৃতীয়োহধ্যায়ঃ। ৩৩৭ 
কৃল্যপ্রতিকৃলব্যবস্থয়। স্থিতৌ ন তবনিয়মেন সর্বত্র তৌ ভবতঃ।২ তত্র পুরুষকারন্ত শান্ত 
চায়ং বিষয়ে যত তয়োর্শং নাগচ্ছেদিতি। কথং ?যা হি পুরুষস্ত প্রকৃতি; সা 
বলবদনিষ্টান্ুবন্ধিত্বজ্ঞানাভাবসহকৃতেষ্টসাধনত্বজ্ঞাননিবন্ধনং রাগং পুরস্কত্যৈব শান্ত্রনিষিদ্ধে 
কলগ্রভক্ষণাদৌ প্রবর্তয়তি । তথ]! বলবদিষ্টসাধনতাজ্ঞানাভাবসহকৃতানিষ্টসাধনত্বজ্ঞান- 
নিবন্ধনং দ্বেষং পুরস্কৃত্যৈব শান্ত্রবিহিতাদপি সন্ধ্যাবন্দনাদেনিবর্তয়তি।৩ তত্র শাস্ত্রে 


ব্্ঘই হইয়া পড়ে। এইরূপ সংশয়ের উত্তরে বলিতেছেন ইন্ড্রিয়ন্য ইত্যাদি।১ ইঞ্জিন 
ইক্জিয়ন্ত অর্থে এন্লে বীপ্ষা থাকায় অর্থাৎ অংশটা দ্বিরুক্ত হওয়ায় ইহার অর্থ সমস্ত ইঞ্জিয়ের অর্থে 
অর্থাৎ শব্ধ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধরূপ জ্ঞানেন্দ্িয়ের যে যে বিষয় এবং কর্শেক্রিয়ের বিষয় যে বচনাদি 
তাহা শান্ত্রনিষিদ্ধ হইলেও যদি অনুকুল হয় তবে তাহার উপর আঁদক্তি, এবং তাহা শান্ত্রবিহিত 
হইলেও বদদি প্রতিকূল হয় তাহা হইলে তাহার উপর দ্বেষ, এই প্রকারে ইন্জিয়গ্রাহ্থ প্রত্যেক বিষয়ে 
রাগ ও দ্বেষ ব্যবস্থিত হইয়া রহিয়াছে অর্থাৎ 'মনুকুলতা "ও প্রতিকূলতারূপ ব্যবস্থায় রহিয়াছে 
কিন্তু সেই দুইটা কোথাও নিয়মিতভাবে নাই অর্থাৎ যাঁহা আপাতন্থখের অঙুকুল তাহা নিষিদ্ধ 
হইলেও তাহাতেই রাগ বা আসক্তি এবং বাহা আপাতস্থথের প্রতিকূল তাহা . শান্্রবিহিত 
হইলেও তাহাতে দ্বেষ হইয়া থাকে বলিয়া এই প্রকারে রাঁগদেধ বেশ স্ুশৃঙ্খলায় রহিয়াছে ।২ 
সেরূপ স্থলে পুরুবকার ও শাস্ত্রের ইহাই বিষয়__( প্রতিপাগ্ঠ ) ঘে তাহাদের বশে যাইবে না 
(এইরূপ আদেশ জ্ঞাপন করা ।) তাহা কিরূপে হইতে পারে? (উদ্তর-_-তাহা এইরূপে 
হয় যথা), পুকুষেরর যে প্ররুতি শীন্ত্রনিষিদ্ধ কলঞ্জভক্ষণ প্রভৃতি কর্মে লোককে প্রবৃত্ত করায়, তাহা 
বলবদনিষ্টান্বদ্ধিত্ব জ্ঞানের অভাবের সহিত যে ইট্টসাধনতা জ্ঞান জন্য রাগ (আসক্তি) ও, 
সেই রাগকে পুরস্কত করিয়াই অর্থাৎ অগ্রে রাখিয়াই তাহা করিয়া থাকে অর্থাৎ নিষিদ্ধ 
বিষয়ে বখন প্রবৃত্তি জন্মে তখন তাহা বলবদনিষ্টান্ুবন্ধিত্বজ্ঞানাভ|বসহকারে অর্থাৎ ইহা আমার 
প্রবল অনিষ্টের কারণ এই প্রকার জ্ঞানকে প্রকাশিত হইতে না দিয়া এবং ইষ্টসাধনতা 
জানজন্ত অর্থাৎ ইহা আমার অভিলফিত বিষয়ের প্রাপ্তির কারণ এই প্রকার জ্ঞান জদ্ঘ রাগকে 
( আসক্তিকে ) পুরস্কৃত করিয়া (অগ্রে করিয়াই) তাদৃশ কর্শে প্রবৃত্ত করায়। সেইরূপ বলবৎ 
ইঞ্টসাধনতা৷ জ্ঞানের অভাবের সহিত অনিষ্টসাধনতা জ্ঞান নিবন্ধন ষে দ্বেষ তাহাকে পুরস্কৃত করিয়াই 
লোকের প্ররুতি লোককে শাস্ত্র বিহিত হইলেও সন্ধ্যাবন্দনাদি হইতে নিবৃন্ত করাঁয়। অর্থাৎ, 
সন্ধ্যাবন্দনাদি শান্্রবিহিত হইলেও লোঁকে বে তাহা হইতে নিবৃত্ত হয় তাঁহার কারণ “ইহা আসার 
বলবৎ ইষ্ট বিষয়ের সাধন, এইরূপ জ্ঞান তাহার হয় না (অর্থাৎ বলরৎ ইষ্টসাধনতা জ্ঞানের অভাব থাকে ) 
এবং তাহার সহিত “ইহা আমার অনিষ্টের কারণ এইরূপ জ্ঞানবশত: ( অনিষ্টসাধনত্ব জ্ঞান নিবন্ধন) 
তত্ধিষয়ে দবেষ উপস্থিত হয়।৩ [ ভাশুপর্ধ্য-_লোকে বখন বুঝে যে, ইহা আমার বববদিষ্টসাধন থা, 
বহুলভাঁবে ইহ্ বস্তুর প্রাপ্তির হেতু অথচ ইহা অনিষ্টাননথবন্ধী মর্ধাৎ ইহা হইতে, আমার বিশেষ, ক্লোন, 


ক্িপন্ 2 


অনিষ্ট ঘটিবে নাঃ তখনই 'সে তাদশ কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়। পক্ষান্তরে যখন সে বুঝে যে ইহা আমার 


৪৩ 


৩৩৮ শ্রীমতগবদগীত]। 

প্রতিষিদ্ধস্ত বলবদনিষ্টান্বন্ধিতে জ্ঞাপিতে সহকাধ্যভাবাৎ কেবলং দৃষ্টেষ্টসাধনতাজ্ঞানং 
মধুবিষসম্প্‌ক্তা্৯ভোজন ইব তত্র নরাগং জনয়িতুং শরোতি। এবং বিহিতস্ত শাস্ত্রে 
বলবদিদ্াুবন্ধিত্ধে বোধিতে সহকার্যভাবাৎ কেবলমনিষ্টসাধনত্জ্ঞানং ভোজনাদাবিব 
তত্র ন দ্বেষং জনয়িতুং শরোতি।৪ ততশ্চাপ্রতিবন্ধং শান্ত্রং বিহিতে পুরুষং প্রবর্তয়তি 


বলবদনিষ্টাশ্বন্থী অর্থাৎ প্রবল অনিষ্ট বিষয়ের প্রাপ্তির কারণ, অথচ ইহাতে বিশেষ কিছু ইষ্টলাভ 
ঘটিবে না তখন সে সেই বিষয় হইতে নিবৃত্ত হয়। এই জন্ত বলা হয় নে বলবদনিষ্টানন্থবন্ধি-ইষ্টসাঁধনতা 
জ্ঞান প্রবৃতির প্রতি কারণ, এবং বলদিষ্টানন্থবন্ধি-অনিষ্টসাধনতীজ্ঞান নিবৃত্তির কারণ। শাস্ত্রে 
যাহা কর্তব্য বলিয়! উপদিষ্ট হইয়াছে তাহা বলবদনিষ্টানন্ববন্ধি-ইষ্টের সীধন এবং যাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে 
তাহা বলবদিষ্টানমবন্ধি অনিষ্টের হেতু । তবে যে লোকে শান্মবিহিত কর্মে প্রবৃত্ত না হইয়া তাহা 
হইতে নিবৃত্ত হয় এবং নিষিদ্ধ কর্ম হইতে নিবৃত্ত না হইয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হয় তাহার হেতু এই যে 
স্বাভাবিক দৌষবশতঃ শাস্ত্রোক্ত কর্দ্মকলাপকে বলদিষ্টানন্ুবন্ধি অনিষ্টসাধন মনে করে এবং শাস্ত্- 
নিষিদ্ধ কর্ম সকলকে বলবদনিষ্টাননবন্ধি ইঞ্টসাধন বোঁধ করিয়! থাকে । এইরূপে দোষবশতঃ, প্রবৃত্তির 
স্থলে তৎ কারণের পরিবর্তে নিবৃত্তির কারণীভূত ছিষ্টসাধনতীবুদ্ধি থাকে বলিয়া নিবৃত্ত হয় এবং নিষিদ্ধ 
কর্ম হইতে নিবৃত্তির স্থলে তত কারণের পরিবর্তে প্রবৃত্তির হেতুত্বরূপ ইষ্টপাধনতাজ্ঞান হওয়ায় প্রবৃত্ 
হইয়া থাকে। ক্ৃতরাং অজ্ঞানবশতঃ অবিহিত বস্তুতে তাঁহাদের অনুরাগ জন্মে এবং করণীয় বিষয়ে 
তাহাদের দেষ উৎপন্ন হয় ; ইহাই প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তির কারণ। ]৩ সেরপ স্থলে, প্রতিষিদ্ধ বস্ত প্রবল 
অনিষ্টের হেতু হয়, ইহা শাস্ত্রের দ্বারা উপদিষ্ট হইলে ( বলবদনিষ্টানচ্বন্ধিত্বরূপ ) সহকারী না থাকায় 
কেবলমাত্র দৃষ্ট ইষ্টসাধনতাজ্ঞান দে বিষয়ে অচ্গরাগ জন্মাইতে পারে না, ইহার উদাহরণ বেমন মধু ও 
, বিষ মিশ্রিত অন্ন ভোজনে লোঁকের অন্থ্রাগ হয না (অর্থাৎ কেহ বদি বুঝাইয়া দেয় বে উহ হইতে 
বলবৎ অনিষ্ট আপতিত হইবে তাহা হইলে উহা! অত্যন্ত মুখরোচকরপ দৃষ্ট ইষ্টসাধন হইলেও উহতে 
বৃত্তি হয় না )। এইরূপ যে কর্ম বিধিনিরদিষ্ট তাহা! প্রবল ইষ্ট প্রাপ্তির কারণ হয়__ইহা শাস্ত্রের দ্বারা 
বিজ্ঞাপিত হইলে ( বলবদিষ্টাননুবন্ধিত্বরূপ ) সহকারী না থাকায় কেবলমাত্র অনিষ্টসাধনতাবুদ্ধি 
ভোঁজনাদিতে যেমন বিদ্বেষ জন্মায় নাই সেইরূপ তদ্বিধয়ে বিদ্বেষ জন্াইতে সমর্থ হয় না।৪ 
[ তাৎপর্ধ্য : কিছু কষ্ট হইলেও ঘদি অধিক স্থুথ পাঁওয়া বায় তাহা হইলে তাহাতে পুরু প্রবৃত্ত হয়। 
যেমন অন্নপাঁক, হস্তমুখসংযোগ, মুখব্রিয়া প্রভৃতি কষ্টকর হইলেও তদপেক্ষা অধিক সখ হয় বলিয়া 
লোঁকে ভৌজনে প্রবৃত্ত হয়। সেইরূপ শাস্ত্রীয় কন্ম করিতে কষ্ট হইলেও তাহা হইতে, পরম স্থখ জন্মে 
ইহা যদি বুঝাইয়া দেওয়া বায় তাহা হইলে এই বলবদিষ্ট-সাধনতাজ্ঞানে লোকে শাস্ত্রীয় কর্মে প্রবৃত 
হয়। কিছু কষ্ট হইবে বলিয়াও অনিষ্টসাঁধনতাঁবোধে তাহা হইতে নিবৃত্ত হয় না। আবার যাহা 
নিষিদ্ধ তাঁহা হইতে বলবৎ অনিষ্ট হইয়া থাকে, ইহা বুঝিতে পাঁরিলে অত্যন্প জুখের জন্ত পুক্রষ তাহাতে 
রব হয় না। সুতরাং উপযুক্তভূমি এবং জলাদিরূপ সহকারী না থাকিলে যেমন বীজ হইতে অনুর 
জন্মায় না সেইরূপ বলবদনিষ্টানমথবন্ধিত্ জাঁনরূপ সহকারী না থাকায় কেবলমাত্র ইষ্টসাঁধনতা জানে লোকে 


তৃতীয়োহধ্যায়ঃ। ৩৩৯ 


নিষিদ্ধাচ্চ নিবর্তয়তীতি শাস্ত্রীয়বিবেকবিজ্ঞানপ্রাবলোন স্বাভাবিকরাগছেষয়োঃ 
কারণোপমর্দেনোপমর্দনাৎ ন প্রকৃতিধিপরীতমার্গে পুরুষং শান্তদৃষ্টিং প্রবর্তিতুং 
শরোতীতি, ন শাস্তস্ত পুরুষকারস্ত চ বৈয়্থযপ্রসঙ্গঃ।৫ “তয়ো” রাগদ্েষয়োর্বর্বশং 
নাগচ্ছেৎ” তদধীনো ন প্রবর্তেত ন নিবর্তেত বা, কিন্তু শান্্রীয়তদ্বিপক্ষজ্ঞানেন তৎকারণ- 
বিঘটনদ্বার! তৌ নাশয়েৎ।৬ “হি” যম্মাৎ “তৌ” রাগঘ্েষৌ স্বাভাবিকদোষ প্রযুক্ত 
“অস্ত” পুরুষ্ত শ্রেয়োহর্থিনঃ “পরিপন্থিনৌ” শব্র শ্রেয়োমা্গন্ত বিদ্বুকর্তারৌ, দ্যুঃ ইব 
পথিকস্থ।৭ ইদঞ্ “দয়! হ প্রাজাপত্য! দেবাশ্চাস্তুরাশ্চ ততঃ কানীয়সা এব দেবা জ্যায়স! 
অন্ুরাস্ত এষু লোকেযু অন্পর্ধন্ত” (বৃহদাঃ উঃ ১১১) ইত্যাদিশ্রুতৌ স্বাভাবিকরাগ- 
দ্বেষনিমিত্ত শীস্ত্রবিপরীত প্রবৃত্তিমস্থরত্বেন শাস্ত্রীয় প্রবৃত্তিঞ্ দেবত্বেন নিরপ্য ব্যাখ্যাত- 
মতিবিস্তরেণেত্যুপরম্যতে ॥ ৮_-৩৪ ॥ 

নিষিদ্ধ কর্মে প্রবৃত্ত হইতে পারে না|] এই হেতু অপ্রতিহত ভাঁবে শাস্ত্র বৈধ কর্মে পুরুষের প্রবৃত্তি 
উৎপাদন করে এবং নিষিদ্ধ কর্ম হইতে তাঁভাকে নিবৃত্ত করিয়া থাঁকে বলিয় শাস্ত্রীয় বিবেকবিজ্ঞানের 
প্রবলতা নিবন্ধন অর্থাৎ শাস্বোন্ত বিবেকজ্ঞান জন্সিলে সেই সদসদ্‌ বিবেক বুদ্ধি 'মতি প্রবল হইয়! থাকে 
বলিয় স্বাভাবিক রাগ ও দ্বেষের যাঁভা কারণ অর্থাৎ ঘাঁহা হইতে স্বভাঁবতঃ রাঁগ ও দ্বেষ উৎপন্ন হয় সেই 
অজ্ঞানের নাঁশ হইয়া যায়। সেই কারণে মন্গযোর প্রকৃতি শাস্দৃষ্টি অর্থাৎ শাস্রজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষকে 
বিপরীত পথে চালিত করিতে পারে না। স্থতরাঁং শাস্ত্রের অথবা পুরুষকারের ব্যর্থতা প্রসঙ্গ 
অর্থাৎ বিফলতাঁরও প্রসঙ্গ হইতে পারে না। অর্থাৎ পূর্বে যে আশঙ্কা করা! হইয়াছিল প্রক্াতি 
বলবতী হইলে পুরুষ তথপ্রেরিত হইয়া পরাধীনশাঁবে সর্বব কর্মে প্রবৃন্ত হয় বলিয়া সংকর্ধে প্রবৃত্তি 
বিষয়ে এবং অসংকন্ হইতে নিবৃত্ত বিষয়ে শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের অথব! পুরুষকারের কোর্নও শক্তিই 
থাঁকে না৷ বলিয়। তাহা ব্যর্থ, এক্ষণে এই প্রকার ব্যবস্থা প্রদর্শিত হওয়ায সে আশঙ্কা আর টিকিল্‌ না। 
তয়োঃ-সেই রাঁগ এবং দ্বেষের বশং-বশে ন আগচ্ছে- যাওয়া উচিত নহে অর্থাৎ, তাহাদের 
অধীন হইয়া কোন (শাস্ত্রনিষিক্ধ ) কাঁজে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে অথবা কোন "সৎকর্ম, হইতে, 
নিবুন্ত হওয়া উচিত নহে। কিন্তু শাস্ত্োক্ত তদ্বিপরীত ্ানের দারা অর্থাৎ 'রাগৃ-দ্বেষের রাহী 
শাস্ত্রীয় বিবেক জ্ঞানের দ্বারা তাঁচাদের কারণকে বিঘটিত করিয়া তাহাদের ধংস করা রজব 1৬ 
হি-বেহেত্‌ তে।সেই রাগ এবং দেষ স্বাভাবিক দৌঁধ নিবন্ধন বলিয়া অস্য- ইহার অর্থাৎ 
শ্রেয়ৌোহভিলাবী পুরুষের পরিপস্থিনৌ -পরিপদ্থী-বক্র অর্থাৎ যেমন পথিকের বিধক্রী 
ইহারাও সেইরূপ. পুরুষের শ্রেয়োমার্গের বিস্্ুকারক ।৭ , /__“প্রজাপতিস্থষ্ট জীবগণের মধ্যে 
দেব ও অনুর এই ছুই দল হইয়াছিন্" তাহাদের মধ্যে দেবগণ ছিলি কনিষ্ঠ অর্থাত্‌ সংখ্যায় 
অল্প আর অন্থরগণ ছিল ওজ্ঞোষ্ট অর্থাৎ সংখ্যায় অধিক) তাহারা ' এই সমন্ত 
লোকে স্পর্ধা করিয়াছিল অর্থনং পরস্পরকে অভিভব রুরিতে চেষ্টা করিয়াছিল” ইত্যাদি বৃহদারণ্যব্ধ 
উপনিষৎ শ্ুতিতে স্বাভািক'দ্লাগ এবং দ্বেষ বশত: শাস্ত্রোপদেশের্‌বিপ্রীত . কর্ধে যে প্রবৃত্তি তাঁহাকে 
অস্থুর বলিয়া এব্‌ং শাস্তানুসারিশী: রবৃতিকে দেব বঙিয়া নির্ণয় করতঃ অতি বিস্তৃততাবৈ"। 


৩৪, শ্রীমভগবদগীতা । 


শয়ন স্বধর্থো বিগুণঃ পরধন্্াৎ স্বনুতিতাৎ ! 
স্বধন্মমে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধরন্মো ভয়াবহঃ ॥ ৩৫ ॥ 
হনুতিতাৎ পরধর্মাৎ বিগ: সবধর্স; শ্রেয়ান্‌ স্বধর্ণে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধ্ম: ভয়াবহঃ অর্থাৎ উত্তমরাপে অনুষ্ঠিত পরধর্থন 
অপেক্ষা কথফিৎ অঙ্গহীন স্বধধ্ম শ্রেষ্ঠ । স্বধর্দে থাকিয়৷ নিধনও ভাল ; পরধর্্ম ভয়ঙ্বর 8৩৫ 


নম্থু স্বাভাবিকরাগদেষপ্রযুক্তপশ্বাদিসাধা রণ প্রবৃত্তি প্রহাণেন শাস্ত্রীয়মেব কন্ম 
কর্তব্যং চেং তহি যত সকরং ভিক্ষাশনাদি তদেব ক্রিয়তাং কিমতিছুঃখাবহেন যুদ্ধে- 
নেত্যত আহ শ্রেয়ানিতি।১ *শ্রেয়ান্” প্রশস্ততরঃ “ন্বধন্ম:” যং বর্ণমাশ্রমং বা! প্রতি 
যো বিহিত; স ভম্ত বর্ম, “বিগুণোহপি” সর্বাঙ্গোপসংহারমন্তরেণ কৃতোহপি “পর 


(শ্রীমৎ শঙ্করাচার্্য ভগগবৎগাদ কর্তৃক ) ব্যাখ্যাত হইয়াছে, এই কারণে এন্থানে উহার বিস্তৃত বিবরণ 
দিতে বিরত হওয়া বাইতেছে ।৫-_-৩৪| 


ভাবপ্রকাঁশ -প্রত্যেক ইন্জিয়ের অনুকুল বিষয়ে রাঁগ উৎপন্ন হয়, প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ হয়। 
সুন্দর রূপ দেখিলেই চঙ্ষুরিক্তিয় আকষ্ট হয়, কুৎসিত রূপ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, ইহা স্বাভাবিক । কিন্ত 
এই রাগদ্ধেষ হইতে উপরে উঠিতে হইবে । এই রাগদ্ধেষ থাকিতে শ্রেয়ৌলাভ হয় না, তাই 
প্রকৃতিকে সাত্বিক করিয়া তুলিতে হইবে। এই সম্বপ্রকৃতি দ্বারা রজঃতমঃপ্রকৃতিকে দমন করিতে 
হয়ঃ তবে শ্রেয়ঃপথে বিচরণ করা যাঁয়। যাহারা রজঃ ও তমঃ দ্বারা অভিভূত তাহারা কোনও 
প্রকারে আমার নির্দিষ্ট পথে চলিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু ধাহাদের প্রকৃতি সাঁত্বিক হইতে আরম্ত 
' হইয়াছে_্ীঞ্ারা আমার মতের অনুসরণ করিয়া শ্রেয়োলাঁভ কর্নে। এই জছ্য প্রক্কৃতি-ভেদের কথা 
স্মরণ রাখিকেস্ছইবে। সকলেই শ্রেয়ংপথে বিচরণ করিতে সমর্থ নহে। হঠনিগ্রহের দ্বারা প্রকৃত 
শ্রেয়োলাভ হয় না । যতদিন রজ: ও তমঃর প্রাবল্য থাকে ততদিন কোনও প্রকারেই মোক্ষমার্গে 
,বিচরণ করা যায় না। রাগ এবং দ্বেষ এই শ্রেয়ঃপথের অত্যন্ত বিরোধী, স্থৃতরাং সমস্ত করাকে 
সাত্বিক করিয়া তুলিয়! তাহাদের মধ্য হইতে সত্ব আহরণ করিয়া ক্রমে ক্রমে প্রকৃতিকে সান্বিক করিতে 
হইবে । সবাধিক্য হইলে রাগ এবং দ্বেষ হইতে বিমুক্ত হওয়া ঘাঁয় এবং তখনই শ্রেয়ৌলাভ হয়। 
চাই প্রকৃতিকে সাত্বিক করিতে চেষ্টা না করিয়া কেবল উপর উপর বাহ্তঃ সংযম অত্যাঁস করিতে 
সে ভা সব হয় না, এরূপ হঠনিগ্রহ নিক্ষল হয় ।৩৪ 


আচ্ছা, স্বাভাবিক রাঁগন্ধেষপ্রযুক্ত অর্থাৎ তাহা হইতে উৎপন্ন থে প্রবৃত্তি 

যাহা প্র লঞ্চ আমাদের মধ্যে সমান, তাহা! পরিত্যাগ করিয়! কেবল মাত্র শাস্ত্রীয় কর্ম্মই যদি 
করিতে হী ডাহা! হইলে ভিক্ষা তোঁজন প্রভৃতি বে সমস্ত কর্ম সহজ সাধ্য তাহাই করা হউক না 
কেন, অত্যন্ত দুঃখপ্রদ যুদ্ধের আর প্রয়োজন কি? (এই প্রকার আশশ্কা হইলে ) ইহারই উত্তরে 
বলিতেছেন ত্য়ান্‌ ইত্যাদি।১ শ্রেয়ান্‌- গ্রশস্ততর অর্থাৎ অধিক প্রশস্ত ; স্ববধর্মাঃযে 
প্র এবং যে আশ্রমের উদ্ে্ে যাহা (যে কর) শানে বিহিত হইয়াছে তাহাই তাহার ধর্ম তাহা 
সি: বিগুণ হইলেও অর্থাৎ তাহার সমস্ত অলের উপসংহার অর্থাৎ সময় বা সংগ্রহ না করিয়াও 


তৃতীয়োহধ্যায়ঃ। ৩৪১ 


ধর্মাং” স্বং প্রত্যবিহিতাৎ “ন্বন্ষিতাৎসব্র্বাঙ্গোপসংহারেণ সম্পাদিতাদপি ।২ ন হি 
বেদাতিরিক্তমানগম্যো ধর্মমত, যেন, পরধর্মোহপ্যনষ্ঠেয়ঃ ধর্মত্বাৎ, স্বধর্্মবদিত্যন্থমানং 
তত্র মান স্তাঁৎ, “চোদনালক্ষণোহর্থো ধর্ম” ইতি ন্যায়াৎ, অতঃ স্বধর্মে কিঞ্িদঙ্গহীনেহপি 
স্থিতস্ত “নিধনং” মরণমপি *শ্রেয়ঃ” প্রশস্ততরং, পরধর্থস্থম্ত জীবিতাঁদপি | স্বধন্মস্থস্ত 
নিধনং হি ইহ লোকে কীর্ত্যাবহং পরলোকে চ ্বর্গাদি গ্রাপকং ৷ পরধর্মস্ত ইহাকীন্তিকর- 
ত্বেন পরত্র নরকপ্রদত্থেন চ ভয়াবহ! যত অতো রাগছেষা দি প্রযুক্তত্বাভাবিক প্রবৃত্তিবৎ 
পরধন্মোইপি হেয় এবেত্ার্থঃ।৪ এবং তাবন্ভগবন্মতাঙ্গীকারিণাং শ্রেয়ংপ্রাপ্তিস্তদনঙী- 
কারিণাঞ্চ শ্রেয়ো মা্গরষ্টতমুক্তং ৷ শ্রেয়ো মার্গত্রংশেন ফলা ভিসন্ধিপূর্ববককাম্যকম্মাচরণে চ 
কেবলপাপমাত্রাচরণে চ বহুনি কারণানি কথিতানি, “যে তেতদভ্যসুয়ন্তঃ” ইত্যা্দিনা ।৫ 
তত্রায়ং সংগ্রহঃ শ্রোকঃ-_“অরদ্ধাহানিস্তথাস্থয়া ছষ্টচিত্তত্মূডুতে ।  প্রকৃতেব্বশবত্তিত্বং 


যদি তাহা অনুষ্ঠিত হয তাঁহা হইলেও তাহা পরধর্ত্ণাৎ তাহার প্রতি যাহা শাস্ত্র বিহিত নর এতাদুশ 
বে পরধর্থ স্বনুষ্ঠিভাৎ - তাহা স্বনুষ্ঠিত মর্থাৎ সকল অঙ্গের সময় পূর্ববক অনুষ্ঠিত হইলেও তাঁহা 
হইতে (সেই পরধন্ম হইতে ) শ্রেয়ান্‌; ইহার হেতু এই যে, ধর্ম বেদীতিরিক্ত প্রমাণগম্য নহে অর্থাৎ 
ধর্শসম্বন্ধে বেদ ছাড়া আর কিছুই প্রমাঁণ নাই, কেবল মাত্র বেদই ধর্থে প্রমাণ। কাজেই/ _পরধর্মাও 
অমুষ্ঠক্স ) যেহেতু তাহা ধর্থা) বেমন ন্বধন্ম »-এই প্রকার ন্ুমান সে বিষয়ে অর্থাৎ পরধন্থানুষ্ঠান 
বিষয়ে প্রমাণ হইতে পাঁরে না। (অভিপ্রায় এই বে প্র প্রকার অনুমান দ্বারা ইহা নিরূপিত হইতে 
পারে না যে, বে কর্ম এক ব্যক্তি অনুষ্ঠান করিলে ধর্ম হয় অপর ব্যক্তিও তাহা করিলে ধর্ম হইবে। 
প্রত্যুত ইহাতে অধর্্মই হইয়া থাকে )। “চোদন অর্থাৎ বিধিবাঁক্য বাহার লক্ষণ অর্থাৎ জাঁপক 
প্রমাণ এভাদৃশ যে অর্থ অর্থাৎ পুরুঘার্থ তাহাই ধর্ম”__মহরধি জৈমিনিপ্রোক্ত এই ন্যায়টা অর্থাৎ এই 
হুত্রহ্চিত অধিকরণোক্ত নিয়মটি এ সম্বন্ধে প্রমাণ অর্থাৎ এক মাত্র বেদই বে ধন্ম সম্বন্ধে 
প্রমাণ তাহা মহধষি জৈমিনির মীমাংসা! দর্শনের উক্ত সুত্র হইতে প্রমাণিত হয় ।৩ অতএব স্বধর্মম 
কিঞ্চিৎ অঙ্গবিহীন হইলেও, বে ব্যক্তি তাহাতে অবস্থান করে অর্থাৎ বে ব্যক্তি বথাবিধি তাহার 
অনুসরণ করে তাহাতে তাহার নিধনং-্বদি মরণও হয় তাহাঁও পরধর্মে থাকিয়! জীবিত থাঁকা 
অপেক্ষা শ্রেয়; -অধিক প্রশস্ত । যেহেতু স্বধন্মস্থ ব্যক্তির নিধনও অর্থাৎ নিজধর্ম্ে থাকিয়। নিধনপ্রাপ্ত 
হওয়াও ইহ জগতে কান্তির কারণ এবং পরলোকেও তাহা ্বর্গাদির জনক হয়। পক্ষান্তরে যাহা 
পরধন্ম তাঁহ! ইহলোকে অকীন্তিকর এবং পরলোকেও নরকাঁদিপ্রদ বলিয়া! তাহা ভীতিদায়ক ; সুতরাং 
তাহা ভয়াবহ; এ কারণে রাগঘেষাঁদিনিবন্ধন যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তাহা বেমন পরিভ্যাজ্য 
সেইরূপ পরধন্্ম অবশ্তই হেয়।৪ এইরূপে ইহাই বল! হইল যে, যাহারা ভগবানের অভিমত গ্রহণ 
করে তাহাদের শ্রেয়োলাভ ঘটে আর যাঁহীরা তাহা স্বীকার করে না তাহারা শ্রেয়োমার্গ হইতে 
ব্ছ্যিত হয়। তাহারা যে শ্রেয়ঃপৎত্রষ্ট হইয়৷ ফল্গাভিসন্ধিপূর্বক কাম্য কর্মের অনুষ্ঠান করে তাহার 
এবং কেবল মাত্র পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয় তাহারও যে বহু কারণ আছে তাহ! “যে হেতদত্যতি” 
প্মাহারা কিন্তু ইহার উপর অস্য়া প্রকাঁশ করে” ইত্যাদি' সন্দর্ভে কথিত হইয়াছে ৫ সে মঙন্ধে 


ঘ 


৩৪২ ক্্রীমন্ভগবদগীতা । 
অঙ্জ্বন উবাচ__ 
অথ কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপঞ্চরতি পূরুষঃ | 
অনিচ্ছন্নপি বার্ষেয় বলাদিব নিযোজিতঃ ॥ ৩৬ ॥ 


অঞ্জন; উবাচ-_অথ হে বাঞ্চেয় অনিচ্ছন্‌ অপি কেন প্রযুক্তঃ অয়ং পুরু: বলাৎ নিয়াজিতঃ ইব পাপং চরতি? অর্থাৎ 
অজ্জুন বলিলেন.-_হে বুঞ্িবংশাবতংস ! কাহা কর্তৃক প্রযুক্ত হইয়া যেন বলপুব্ক নিয়োজিত হইয়াই লেকে 
পাপানুষ্ঠান করিয়া! থাকে ?1৩৬ 
রাগদেষৌ চ পুষ্কলৌ। পরধর্রুচিত্বঞ্েত্যুক্তা ছুর্মার্গবাহকাঃ” ॥ ৬--৩৫ ॥ 

তত্র কাম্য প্রতিষিদ্ধকন্মপ্রবৃত্তিকারণমপন্থুদ্চ ভগবম্মতমন্তুবত্তিউ্রং তৎকারণাবধারণায় 
অজ্জুন উবাচ, “অথ কেনে”তি।১ “ধ্যায়তো বিষয়ান্‌ পুংসঃ” ইত্যাদিনা পূর্ব্বমনর্থমূল- 
মুক্তং। সাম্প্রতঞ্চ “প্রকৃতেগ্ডণসংমূঢাঃ৮” ইত্যার্দিনা বহুবিস্তরং কথিতং। তত্র কিং 
সর্ধাণ্যপি সমপ্রাধান্যেন কারণানি, অথবৈকমেব মুখ্যং কারণমিতরাণি তু তৎসহকারীণি 


এইরূপ একটা সংগ্রাহক শ্লোক রহিয়াছে অর্থাৎ বঙ্গযমাণ শ্লোকে সেই কারণগুলি সংগৃহীত 
হইয়াছে, বথা__অন্ধাহীনতা, অস্থয়া+ ছুষ্টচিন্ততা, মুঢ়তা, প্রকৃতির বশবত্তিতা, প্রভৃতপরিমাণে রাগ 
(আসক্তি) ও দ্বেষ এবং পরধন্মরুচিত্ব_এইগুলি দুর্মা্গের বাহক অর্থাৎ এইগুলি পুরুষকে বিপথে 
চালিত করে ।৬--৩৫ | 

ভাবপ্রকাশ- এখানে স্বধর্ম বলিতে প্রত্যেকের নিজ নিজ অবস্থাচষায়ী অন্গ্ঠেয় কর্্মকেই লক্ষ্য 
করা হইয়াছে । আমি বে স্তরে আছি সেই স্তরের কর্ম অনুষ্ঠিত হইলে আমার কল্যাঁণ হইতে পারে, এবং 
আমি ক্রমশঃ উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে পারি। কিছ্ত আমি নিম়ন্তরে থাকিয়া! বদি উচ্চন্তরের 
বুম্ম অধিকতর শ্রেয়ঃপ্রদ বলিয়া তাহার মন্ষ্ঠান করি তাঁত হইলে উহার দ্বারা আমার কল্যাণ 
সাধিত হইবে না --পরন্ত আমার উন্নতির পথ একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে । সান্িপাতিক বিকাঁর 
রোগীর পক্ষে বিষ অমুতের কাধ্য করে কিন্থ সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে বিষ 'প্রাণনাশক | বে পাঠশালায় 
পড়ে তাহীর পক্ষে বর্ণপরিচয়ই প্রয়োজন ৷ কিন্তু বর্ণপরিচয় না করিয়া এম-এ পরীক্ষার পাঠ্যপুস্তক 
পড়িতে গেলে কোনও লাভ ত হয়ই না, পরন্ বর্ণপরিচয় পূর্বক ক্রমশঃ এ সব বই পড়িবাঁর পথও রুন্ধ 
হইয়! ঘায়। তাই স্বধন্্পপালনই সর্বাবস্থায় কল্যাণপ্রদ, পরধন্ম ভাল হইলেও ভয়াবহ । তাই তুমি 
ক্ষত্রিয়, তুমি ভাগ্যবান তোমার নিকট আপনা হইতে যে যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে-_ইহা! স্বধর্্ জানে 
তোমার অবশ্ঠ কর্তব্য । অপরের ধর্ম__সন্ন্যাস বা কর্মমত্যাগ তোমার কর্ম অপেক্ষা উচ্চস্তরের 
হইলেও তাহ। তোমার অনুষ্টেয় নহে; উহা! তোমার পক্ষে কল্যাণপ্রদ নহে ।৩৫ 

অনুবাদ _তন্ধ্যে কাম্য এবং নিষিদ্ধ কর্মে প্রবৃত্তির যাহা হেতু অর্থাৎ যাহার বশে পুরুষ 
কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্মে প্রবৃত্ত হয় তাহা দূর করিয়। ভগবানের মতের অনুসরণ করিতে হইলে কাম্য 
ও নিষিদ্ধ কর্মে প্রবৃত্তির কারণন্থরূপ সেই পদীর্ঘ টাকে জানা আবশ্তক। এই কারণে তাহা অবধারণ 
করিবার নিমিত্ত অর্জুন বলিলেন অথ কেন ইত্যাদি । পূর্বে প্ধ্যায়তে। বিষয়়ান্‌ পুংস£” ইত্যাদি 
ষ্লোকে অনর্থের মূল কি তাঁহা ব্লা হইয়াছে। আর এই অধ্যায়েও প্রকৃতেগ্ত ণসন্মঢাঃ” ইত্যাদি 


তৃতীয়োহধ্যায়ঃ। ৩৪৩ 


কেবলং।২ তত্রান্ছে সব্বেষাং পৃথক্‌ পৃথক্‌ নিবারণে মহান্‌ প্রয়াসঃ সাৎ অন্ত্যে ত্বেকশ্মিন্নেব 
নিরাকৃতে কৃতকৃত্যতা স্তাদিত্যতে। ব্ূুহি মে “কেন” হেতুন “প্রযুক্তঃ৮ প্রেরিতোহয়ং 
তন্মতানন্ুবর্তীঁ মুর্বজ্ঞানবিমূড়ঃ “পুরুষ” “পাপ”্মনথামুবন্ধি সর্ব্বং ফলাভিসন্ধিপুরঃসরং 
কাম্যং চিত্রাদি, শতক্রবধসাধনঞ্চ শ্যেনাদি, প্রতিষিদ্ধঞ্চ কলঞ্ভক্ষণাদি.বহুবিধং কর্্মাচরতি 
্বয়ং কর্ত,মনিচ্ছন্পি, ন তু নিবৃত্তিলক্ষণং পরমপুরুযার্থান্থবন্ধি ত্বহুপদিষ্টং কর্মেচ্ছন্নপি 
করোতি ।৩ ন চ প্রারতন্্ং বিনেখং সম্ভবতি । অতো যেন বলাদিব নিযোজিতো রাজ্ঞেব 
ভূৃত্যস্বন্মতবিরুদ্ধং সর্ব্বানর্থানুবদ্ধিত্বং জানন্নপি তাদৃশং কম্মাচরতি, তমনর্থমার্গপ্রবর্তকং 
মাং প্রতি ত্রহি জ্ঞাত সমুচ্ছেদায়েত্যর্থ: ।3 হে “বাঞ্চেয়” ! বৃষ্িবংশে মন্মাতামহকুলে 
কৃপয়াবতীর্ণ!--ইতি সন্বোধনেন বাঞ্চেয়ীস্থতোহহং ত্বয়ী" নোপেক্ষণীয় ইতি 
সৃচয়তি ॥ ৫-_-৩৬ ॥ | 


শ্সনোকে তাহা অতি বিস্তৃত ভাবে বলা হইয়াছে । তাহাতে এইরূপ সন্দেহ হয় বে, ( কাম্য ও 
নিষিদ্ধ কন্মে প্রবৃত্তির প্রতি যে গুলিকে কারণ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে) সেইগুলি সমন্তই কি 
সমান প্রাধান্ত সহকারে কারণ অর্থাৎ কাঁর্ণতা বিষঘে তাহীদের সবগুলিরই প্রাধান্য কি সমান 
অথবা তাহাদের ভিতরে একটাই প্রধান কারণ, আর অপরগ্তলি কেবল তাহার সহকারী মাত্র?২ 
ইহার মধ্যে প্রথম পক্ষে অর্থাৎ সবগুলিই সমপ্রধাঁনভাঁবে কাঁরণ এই পক্ষ বদি স্বীকাঁর করা হয় তাহা 
হইলে তাহাতে দোষ এই যে সবগুলিকে পৃধক পৃথক ভাঁবে নিবারণ করিতে হইলে মতি গুরুতর 
প্রয়াস আবশ্যক ভুইয়া পড়ে। আঁর অন্ত্য পক্ষ বদি স্বীকৃত হয় অর্থাৎ প্রধান কারণ একটী মাত্র 
কিন্ত অপরগুলি তাহার সহকারী, এই পক্ষ স্বীকার করিলে দাড়ায় এই বে, কেবল মাত্র সেই একটা, 
অর্থাৎ প্রধানটাকে বদি দূর করা বাঁয় তাহা হইলে কৃতকুত্য হইতে পারা বায়। এখন আমার 
( অজ্জুনের) এইরূপ সংশয় হওয়ায় শাহাব নিবৃত্ভির জন্য তৌমায় জিজ্ঞাসা করিতেছি তুমি 
আমায় বল যে, লোকে নিগ্জে করিতে ইচ্ছা না করিলেও কেন প্রযুক্তঃ- কোন্‌ হেতুর দ্বারা 
প্রযুক্ত অর্থাৎ পরিচালিত হওয়ায় অয়ম্- এই সর্বজ্ঞনবিমূঢ়. পুরুষ তোমার মতের অনন্ুবর্তী 
হইয়া পাপম্‌- অনর্থান্ুবন্ধী (অনর্থোৎপাদক ) ফলাভিসন্ধি পূর্বক সমস্ত কর্ম অর্থাৎ চিত্রাযাগ 
প্রভৃতি কাম্য কর্শ, শক্রবধের কারণস্বরূপ শ্টেনাঁদি নাক বজ্ঞ, এবং কলগ্র ভক্ষণাদির ন্যাঁয় বহুবিধ 
প্রতিষিদ্ধ কর্ম ইত্যাদি প্রকার অনর্থোৎপাঁদক বহুবিধ পাঁপকর্শ. আচরতি _অনুষ্ঠান করিয়া 
পাকে? কিন্তু পরম পুরা্থপ্রদ নিবৃত্িক্ষণ (যাহার ফলে , নিবৃত্তি অর্থাৎ মোক্ষের কারণ 
স্বরূপ বৈরাগ্য জন্মে তাদৃশ) যে, সমস্ত কর্ম তোমার দ্বারা উপদিষ্ট হইয়াছে তাহা করিতে ইচ্ছা 
করিলেও করিতে পারে না?৩ আর এরূপ বে হয় তাহা পরাধীনতা ব্যতীত হইতে পারে না। 
অতএব ভৃত্য যেমন রাজার দ্বারা নিয়োজিত হয় সেইরূপ বাহার দ্বারা বলপূরব্ক নিবুক্ত হইয়া তোমার 
মতের বিরুদ্ধ কন্ম সকল প্রকার অনর্থের কারণ ইহা জানিয়াও লোকে সেইরূপ কর্মের আচরণ 
করে সেই অনর্থ পথের প্রবর্তকটী কে, তাহা! আমায় বল, যাহাতে আমি সেইটাকে ভাল করিয়া জানিয়া 


৩৪৪ শ্রীমতগ্গবদগীতা | 


শ্রীভগবান্‌ উবাচ” ৃ 
কাম 'এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুন্তবঃ | ॥ 
মহাশনে মহাপাপ্যা। বিদ্ব্েনমিহ বৈরিণম্‌ ॥ ৩৭ | 

্ভগবাঁন্‌ উবাচ-_রজোগুণমমুন্তব মহাশনঃ মহাপাপ্থা। এব: ক।সঃ এব; ক্রোধ; ইহ এনং বৈরিং বিদ্ধ,অর্থাৎ ্রতগবান্‌ 

বলিলেন,_ইহ! রলোগুণদস্তৃত, ছুপ্পংরণীয় ও অত্যুগ্র কাম এবং ক্রোধ ; মোক্ষমার্গে এই কামই শত্রু জানিবে ৩৭ 
এবমর্জুনেন পৃষ্টে “অথো খশ্বাহুঃ কামময় এবায়ং পুরুষ:” ইতি “আত্ম্মৈবেদমগ্র 
আসীদেক এব সোহকাময়ত জায়! মেস্যাদথপ্রজায়েয়াথ বিস্তং মে স্যাদথ কর্তা কুববাঁয়” 
ইত্যাদিশ্রুতিসিদ্ধমৃত্বরং শ্রীভগবান্থুবাচ “কাম এব” ইতি। যন্তয়া পৃষ্টো হেতুর্বলাদনর্থ- 
মার্গে প্রবর্তকঃ স «এষ কাম”্এব মহান্‌ শক্রঃ, যৃন্নিমিত্া সর্ধ্বানর্থপ্রাপ্তিঃ প্রাণিনাম্‌।২ 
নম্থু ক্রোধোইপ্যভিচারাদৌ প্রবর্তকো দৃষ্ ইত্যত আহ “ক্রোধ এষঃ” ; কাম এব, 
কেনচিদ্ধেতুনা প্রতিহতঃ ক্রোধত্বেন পরিণমতেইতঃ ক্রোধোহপ্যেষঃ কাম এব | এতস্মিন্নের 
তাহার সম্যক উচ্ছেদ করিতে পারি ।ও হে বাষ্েে য় !- তুমি বৃষ্িবংশে অর্থাৎ আমার মাতামহকুলে 
কপাপূর্বাক অবতীর্ণ হইয়াছ-_এইরূপে মন্বোধন করিয়া ইহাই স্চিত করিতেছেন যে আমি 
বুষ্িবংশোদ্ভবা। নারীর পুত্র হইতেছি, এই কারণে আমায় তোমার উপেক্ষা করা উচিত 

হয় না।৫-_-৩৬। 

ভাবপ্রকীশ_ অর্জন বলিলেন-_হে রুষ্ণ, তুমি আমার মাতামহকুলে বৃঞ্িংংশে -কৃপাপূর্বক 
অবতীর্ণ হইয়াছ, 'আমি তোমার স্নেহের পাত্র, আমাকে তুমি দয়। করিয়া বলিয়া দাও মান্ষ ইচ্ছার 
বিরুদ্ধেও কেন পাঁপাঁচরণ করে । মীগুষ পাঁপ করিতে ইচ্ছা করে না তথাপি কে যেন বলপূর্বক তাহাকে 
ই পাপপথে প্রবৃন্ত করায়। এই শক্তি কিসের তাহা জানিতে পারিলে তাহার উচ্ছেদ সাধনে 
বন্ববান্‌ হওয়া যাঁয়। পূর্ব্রেই তগবান্‌ বলিয়াছেন যে রাঁগ এবং দ্বেষই শ্রেয়োপথের বিরোধী কিন্ত 

তাহ! হইলেও অর্জুন শী বিষয়টাকে ভাল করিয়া নিশ্চয় করিয়া লইবার জন্যই প্রশ্নলী করিলেন ।৩৬ 


অন্ুবা্ব__অজ্জুন কর্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া ভগবান্‌-_“বন্ধমোক্ষকুশল ব্যক্তিগণও 
বলিয়া থাকেন এই পুরুষ (জীব) কামনাময়” “অগ্রে ইহা কেবল আত্মাই ছিল অর্থাৎ স্থষ্টির 
প্রথমোতপন্ধ আশ্রমী বর্ণী পুরুষ একল ছিল; তাহার পর সে কামনা করিল আমার যেন জায়া হয় 
বাহাতে আমি পুত্র রূপে উৎপণ্ন হতে পারি; আমার যেন গবাদি ধনহ় যাহাতে আমি কর্ম 
করিতে পারি” ইত্যাদি বৃহদারণ্যক শ্রতিমধ্যে বাহা প্রসিদ্ধ আছে, তাহাই উত্তর্বরূপে বলিতেছেন 
কাম এবঃ ইত্যাদি।১ তুমি যে হেতুটির কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, বাহা লোককে বলপূর্ববক 
অনর্থপথে প্রবৃত্ব করায়, কীম এবঃ-এই কামনাই সেই বলবান্‌ শক হইতেছে; তাহারই 
জন্ প্রাণিগণের অশেষবিধ অনিষ্ট প্রাপ্তি ঘটিয়। থাকে ।২ আচ্ছা, ক্রোধও ত অভিচারাঁদি অনর্থ- 
কর কর্শে প্রবৃত্ত করায় (তবে কেবল কামনার কথা বল! হইল কেন)? তাই বলিতেছেন_ ক্রোধ এষ 
কামনাই .যদি কোন কারণে প্রতিহত হয় তাহা হইলে তাহা ক্রোধে পরিণত হয়_-এই কারণে 


ততীয়োহুধ্যায়ঃ। ৬৪৫ 
মহাবৈরিণি নিবারিতে সর্ব্বপুরুষার্থপ্রাপ্তিরিত্যর্থ; ।৩ ভক্নিবারপোপায়জ্ঞানায় তৎকারীণ- 
মাহ, “রজোগুণসমুদ্তব:”-_। ছুঃখপ্রবৃত্তিবলাত্মকো রজোগুণ এব সমুন্তবঃ কারণং যন্ত 
অভঃ কারণান্ুবিধায়িত্বাৎ কার্ধান্ত দোইপি তথা । যষ্ঠপি তমোগুণোহশি তম্ত কারণং, 
তথাপি ছুঃখে প্রবৃত্ত চ রজন এব প্রাধান্যাৎ তস্তৈব নির্দেশঃ। এতেন সান্বিক্যা 
বন্তা। রজসি ক্ষীণে সোইপি ক্ষীয়ত ইত্যুক্তমূ।৪ নথবা তস্য কথমমর্থমার্গে 
প্রবর্তকত্বমিত্যত আহ-_রজোগুণন্ত প্রবৃত্যাদিলক্ষণ্য সমুন্তবো যন্মাৎ, কামো হি 
বিষয়াভিলাধাত্মকঃ স্বয়মুস্ুতো রজঃ প্রবর্তয়ন্‌ পুরুষং ছুংখাত্মকে কর্ম্মণ প্রবর্তয়তি 
তেনায়মবশ্যং হস্তব্য ইত্যভিপ্রায়ঃ।৫ নম্ু সাম-দান-ভেদ-দগ্ডাশ্ত্বার উপায়াস্তত্র 
প্রথমন্ত্রিকস্তাসম্ভবে চ চতুর্ধো দণ্ডঃ প্রয়োক্তব্যো ন তু হঠাদেবেত্যাশঙ্ক্য ত্রয়াণামসম্ভবং 
বক্ত,ং বিশিনষ্টি “মহাশনে। “মহাপাপ্মা”্ইতি। মহদশনমন্ট্রেতি মহাশনঃ_“যৎ পৃথিব্যাং 


ক্রোধও এই কামনাই হইতেছে । (কামরূপ) এই প্রবল শক্রটী নিবারিত হইলে সকল প্রকাঁর 
পুরুষার্থের প্রাপ্তি হইতে পাঁরে, ইহাই তাৎগধ্যার্থ।৩ তাহীর নিবারণ করিবার উপায় জানিবার জন্য 
তাহার কারণ কি তাহাই বলিতেছেন রজো গুণসমুদ্ভবঃ ;__দুংখ, প্রবৃত্তি ও বলাত্মক যে রজোগুণ 
অর্থাৎ যে রজোগুণ হইতে দুঃখ, প্রবৃত্তি এবং বল আসে তাহাই হইতেছে সমুদ্তব অর্থাৎ কারণ যাহার 
তাহ। রজোগুণসমুদ্ভব ;--এই কারণে, কাধ্যের কারণান্থবিধায়িতানিবন্ধন অর্থাৎ কারণটা যেমন হয় 
কার্যও তন্দ্রপই হইয়া থাঁকে বলিয়া! সেই কাঁমনাও তাহার কারণের সদৃশই হইয়া থাকে অর্থাৎ তাহাও 
দুঃখ, প্রবৃত্তি ও বলাত্মিকা হইয়। থাকে অর্থাৎ কামনার ফলে দুঃখ, অসৎকর্মে প্রবৃত্তি এবং তছুপযুক্ত 
বল আবিভূতি হয়। তমোগুণও যদিচ কামনার কারণ তথাপি ছুঃখ এবং প্রবৃত্তি বিবল্প 
রজোগুণেরই প্রীধান্ত থাকায় এ স্থলে তাহারই নির্দেশ করা হইয়াছে । অর্থাৎ প্রবৃত্তি এবং দুঃখ রজো- 
গুণেরই কাধ্য, এই জন্য তাহাই উল্লিখিত হইয়াছে । ইহ! দ্বারা ইহাই বলা হইল যে সান্তিকী বৃত্তির 
প্রভাবে রজোগুণের ক্ষয় হইলে তাহারও অর্থাং সেই কামনারও ক্ষয় হইয়া থাকে । অর্থাৎ এ 
কামনার ক্ষয় করিতে হইলে চিন্তে যাহাতে রঙ্গোগুণের অভিভাবক সন্বগুণের আবির্ভাব হয় তাহা 
কর্তব্য, যেহেতু তাহা! করিলেই তাহাকে পরিত্যাগ করা যায়।৪ অথবা উক্ত সমন্ত পদটার যোজনা 
এইরূপ, __সেই কামনা কিরূপে অনুচিত পথে প্রবৃত্ত করায় ?__তাহারই উত্তরে বলিতেছেন রজো গুণ 
অমুদ্ভব: ) যাহা হইতে রজোগুণের অর্থাৎ, প্রবৃত্তি আদি যাহীর লক্ষণ ( পরিচায়ক চিহ্ন) এতাদৃশ 
রজোগুণের আঁবি9ভাব হইয়া থাকে অর্থাৎ ইহা হইতেই__-এই কামনা হইতেই রজোগুণের প্রকাশ 
হইয়া থাকে । যেহেতু কাঁমনা বিষয়াভিলাষ স্বরূপ, তাহা ্বতঃ উৎপন্ন হইয়া! রজোগুণের প্রবৃত্তি 
জন্মাইয়! পুরুষকে দুঃখ স্বরূপ কর্মে প্রবৃত্ত করায়। সেই হেতু ইহাকে অবস্ঠই বিনষ্ট কর! উচিত ইহাই 
অভিগ্রায়।৫ আচ্ছা? শক্রনাশ করিবার ত চাঁরিটা উপায় আছে, সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড। . তগ্যধ্যে 
প্রথম তিনটা অসম্ভব হইলে অর্থাৎ সাম, দান ও ভেদ সম্ভব না হইলে চতুর্ঘটার অর্থাৎ দণ্ডরূপ 
উপায়টার প্রয়োগ কর! আবস্তক হয়) পরঙ্ হঠকারিতাঁবশে উহ্ধীর প্রয়োগ করাও উচিত 'নছে 
৪৪ 


৩৪৬ প্রীমভগবদ্গীতা। 


ত্রীহিষবং হিরপ্যং পশবঃ জ্রিয়ঃ। নালমেকস্ত তৎসব্র্মিতি মত্বা শমং ব্রজেৎ |” ইতি 
স্মতেঃ । অতো ন দানেন সন্ধাতুং শক্যঃ। নাপি সামভেদাভ্যাং যতো মহাপাপ্ঠাত্যুগ্রঃ। 
তেন হি বলাৎ প্রেরিতোহনিষ্ফলমপি জানন্‌ পাপং করোতি । অতো “বিদ্ধি” জানীহি 
“এনংকাম “মিহ” সংসারে “বৈরিণম্ঠ।৬ তদেতৎ সর্ব্বং বিবৃতং বাত্তিককারৈঃ “আটতমৈবেদ- 
মগ্র আসীং” ইতি শ্রুতব্যাখ্যানে ।-_“প্রবৃত্বৌ চ নিবৃত্তৌ চ যথোক্তম্াধিকারিণঃ | 
স্বাতন্ত্ে সতি সংসারস্থতৌ কন্মাৎ প্রবর্ততে ॥ ম তু নিঃশেষবিধ্বস্তসংসারানর্থ- 
বত্সনি। নিবৃত্তিলক্ষণে বাচ্যং কেনায়ং প্রের্যতেহবশঃ ॥ অনর্থপরিপাকত্বমপি 
জানন্‌ প্রবর্ততে । পারতন্তরম্বতে তৃষ্টা! প্রবত্বিরেেদূশী কচিং॥ তস্মাচ্ছে য়োইধিনঃ 
পুংসঃ  প্রেরকোহনিষকম্মণি ।  বক্তব্যস্তপ্নিরাসার্থমিত্যর্থা স্যাৎ পরাশ্রুতিঃ ॥ 
অনাপ্তপুরুষার্থোইয়ং নিঃশেষানর্থসন্ুলঃ। ইত্যকাময়তানাপ্তান্‌ পুমর্থান্‌ সাধনৈর্জড়ঃ ॥ 


(স্থতরাং এখানে কামরূপ শক্রকে দণ্ড না দিয়া অন্ত তিনটা উপায় দমিত করা উচিত) এইরূপ 
আশঙ্কা করিয়৷ ইহার উত্তরে প্রথম তিনটা অর্থাৎ্থ সাম, দান ও ভেদ যে অসম্ভব তাহা বলিবাঁর 
জন্ত উক্ত কামনীকেই বিশেষণ দিয়া বিশেষ করিয়! তাহার বৈশিষ্ট্য বলিয়া দিতেছেন মহাশনে। 
মহাপাপ! ইত্যাদি । ইহা (কাঁম) মহাশন, বেছেতু ইহার অশন ( ভোঁজন) মহত। ইহার অশন 
যে মহৎ তদ্বিষয়ে-_"এই পৃথিবী মধ্যে যত ব্রীহি যব প্রস্তুতি শশ্ক আছে এবং যত স্গবর্ণাদি ধন, পশু 
ও রমণী আছে সেইগুলি (সমস্ত মিলিত হইলেও একটা পুরুষের কামনার শাস্তি করিতে না পারায় ) 
একটা পুরুষের পক্ষেও পর্যাপ্ত ( যথেষ্ট ) নহে ইহা জানিয়! শন (শাস্তি, কামনারাহিত্য ) অবলম্বন 
.করা উচিত”__এই প্রকার স্তবতি বচন প্রমাণ স্বরূপে রহিয়াছে । এই কারণে দানের দ্বার! 
তাহার সহিত সম্ি কর! যায় না অর্থাৎ কামনাকে ও তদাঁকাজ্ছিত কাম্যবস্ত দান করিলে 
অর্থাৎ কাম্যবস্ত ভোগ করিলে কামনার নিবুত্তি কর! যায় না।১২ আর সাম ও ভেদের 
দ্বারাও তাহা হয় না, কারণ ইহা মহাপাপ! অর্থাৎ অতি উগ্র। জীবগণ তাহারই দ্বারা বল 
পূর্বক প্রেরিত হয় বলিয়া পাঁপের ফল অনিষ্ট ইহা জানিয়াও লোকে পাপাচরণ করে। এই হেতু 
বিদ্ধি জানিও এনণ্‌ এই কাঁমকে ইন্ছ এই সংসারে বৈরিণন্‌ বৈরী (শক্ত) বলিয়া।৬ এই সমস্ত 
কথাই বার্তিককাঁর “আতট্মৈবেদমগ্র আসীৎ৮” ( বৃহদারণ্যকোপনিষত ১ম অধ্যায় ৪র্ঘ ব্রাহ্ষণ ১৭ মন্ত্র) 
এই শ্রুতির ব্যাখ্যা করিবার স্থলে বিশেষরূপে প্রকাশিত করিয়াছেন। যথা+ “প্রবৃত্তি বিষয়ে অথবা 
নিৰৃত্তি বিষয়ে পূর্বববর্ণিত অধিকারীর যদি স্বাধীনতা থাকিত তাহা হইলে সে কেন সংসার পথে 
প্রবৃত্ত হইবে? আর যাহা সংসাররূপ অনর্থের পথকে নিঃশেষে বিধ্বস্ত করিয়া দেয় এতাদৃশ যে 
নিবৃত্তি লক্ষণ মার্গ তাঁহীতেই এই বা এই অবশ জীব কেন "প্রেরিত হয় না তাহা বলিতে হুইবে। 
কারণ সংমীরপথের পরিপাক অর্থাৎ ফল যে অনর্থ তাহ! জানিয়াও সে তাহাতে প্রবৃত্ত হয়? আর 
অনভিলধিত বিষয়ে যে এইরূপ প্রবৃত্তি তাহা কখনও পরতন্ত্রতা ( পরাধীনতা৷ ) ব্যতীত দেখা যায় ন!। 
অতএব শ্রেয়োৎভিলাষী পুরুষ যাহার প্রতাবে অনিষ্ট কর্মে প্রবৃত্ত হয় সেই পদার্ঘটা কি তাহা! বলা উচিত 


তৃতীয়োহধ্যায়ঃ। ৩৪৭ 


ধূমেনান্রিয়তে বহির্ষধাদর্শে। মলেন চ। 
র যথোন্বেনারতো৷ গর্ভস্তথা তেনেদমারৃতয্‌ ॥ ৩৮ ॥ 


যথা! ধুমেন বহি; আত্রিয়তে আদর্শঃ মলেন যথা উন্বেন গর্ভ; আবৃতঃ তথা তেন ইদম্‌ আবৃতম্‌ অর্থাৎ যেমন ধুম 
অগ্নিকে ও মল দর্পণকে আচ্ছাদিত করে এবং বেরাপ জরায়ূচর্ম গর্ভকে সব্বতোভাবে আচ্ছাদন করিয়া রাখে, সেইরূপ এই 
কাম জ্ঞানকে আবৃত করে 1৩৮ 


জিহাসতি তথানর্৫ধানবিদ্বানাত্বনি শ্রিতান্। অবিদ্যোন্ভুতকামঃ সন্নথে! খব্বিতি চ শ্রুতিঃ ॥ 
অকামতঃ ক্রিয়া; কাশ্চিং দৃশ্ঠান্তে নেহ কম্যচিৎ। যদযদ্ধি কুরুতে জস্তস্তত্বৎকামন্য 
চেষ্টিতম্‌॥ কাম এষ ক্রোধ এষ ইত্যাদিবচনং স্মৃতেঃ। প্রবর্তকো নাপরোহতঃ কামাদস্তাঃ 
প্রতীয়তে” ॥ ইতি ।-অকাময়ত ইতি মন্ুবচনং ; অগ্ৎ স্পষ্টম্‌॥ ৭_৩৭॥ 

তস্ত মহাপাপ্যত্মেন বৈরিত্বমেব দৃষ্টান্তৈঃ স্পষ্টয়তি ধূমেনেতি। তত্র শরীরারস্তাৎ 
প্রাগস্তঃকরণস্যালব্ববৃত্তিকত্বাৎ সুঙ্ষঃ কাম: শরীরারস্ভকেণ কর্মণা স্থুলশরীরাবচ্ছিন্নে 


__এইরূপ জিজ্ঞাসার অর্থাৎ সংশয়ের নিরাঁস করিবার জন্য অর্থাৎ উত্তরম্বরূপেই পরবর্তী শ্রতিবাক্যী 
রহিয়াছে । অশেষ অনর্থসংকুল এই জীব পুরুষার্৫থ লাভ করিতে পারে নাই, এই কারণে সেই জড় 
( অবিদ্বান্‌ ) পুরুষ সাধন বিষয়ের দ্বারা অনাপ্ত ( অপ্রাপ্ত) পুকুষার্থ লাভ করিতে ইচ্ছা করিরাছে। 
আর অবিদ্বান্‌ ব্যক্তি অবিদ্যা-প্রভাবে উদ্ভূতকাঁম অর্থাৎ কামনাবান্‌ হইয়া নিজের উপর আশ্রিত 
অনর্থ সকলও পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা! করে, এই অর্থ “অথো! খলু” ইত্যাঁতি শ্রুতি বাক্যে প্রকটিত 
হইয়াছে । এই সংসারে কাহারও কোনও ক্রিয়া বিনা কামনায় কৃত হইতে দেখিতে পাওয়া যায় 
না? জীব যাহা কিছু করে তৎ সমুদয়ই কামনারই কাঁধ্য।৮ “ইহা সেই কাম হইতেছে, ইহা সেই 
ক্রোধ হইতেছে” ইত্যাদি স্থতি চনও ীঁ কথাই সমর্থন করিতেছে । অতএব কাম ছাঁড়া অন্ত 
কিছুই প্রবৃত্তির কারণ আছে বলিয়! বোধ হয় না।” এম্থলে “অকামত:” ইত্যাদি ক্লোকটী মন্গুর 
বচন। অপর অংশগুলি স্পষ্টই আঁছে ।৭__-৩৭॥ 


ভাবপ্রকাশ-_শ্রীভগবান্‌ উত্তর করিলেন_এই পাঁপের মূলে কামনা বা রাগ এবং ক্রোধ 
অর্থাৎ দ্বেষ ইহারা রজোগুণ হইতে সমুডুত। এই ।কাঁমনার এতই ক্ষুধা যে কোনও আহারেই ইহার 
পরিতৃপ্তি নাই। ইহাই সর্ধ পাঁপের মুল ; কামনার আহার জোগাইয়া ইহাকে শাস্ত করা যাঁয় না । যতই 
ইহাকে দান করা য়ায়, ততই এ প্রবল হইয়া উঠে। সুতরাং ইহাকে দানের দ্বারা বশীভূত করা যায় 
নাঁ। এই কাঁমনাই'মৌঁক্ষপথের প্রবল ।শক্র। রজোগুণকে ক্ষীণ না করিতে পাঁরিলে কাম এবং ক্রোধকে 
জয় করা যায় না। তাই সব্ববিবুদ্ধির দ্বারা রজৌগুণের ক্ষয় করাই সাধনা । ক্রোধ কাঁমনারই রূপান্তর, 
কামন! প্রতিহত ব৷ রুদ্ধ হইলেই ক্রোধের উদয় হয় ।৩৭ 


অনুবাদ্__মহাপাপ্পা অর্থাৎ অতি উগ্র হওয়ায় এ কাম যে জীবের শক্র তাহাই “ধৃমেন” 
ইত্যাদি ক্লোকে দৃষ্টাস্তের দ্বারা স্পষ্ট কয়িয়া দিতেছেন। শরীর আরস্তের পূর্বে অর্থাৎ বৎকালে এই 


৩৪৮ গ্রীমতগবদ্গীতা | 


লব্বরৃত্তিকেহস্তঃকরণে কৃতাভিব্যক্তিঃ সন্‌ স্থুলো ভবতি। স এব বিষয়স্য চিন্ত্যমানাব- 
স্থায়াং পুনরুতরিচ্যমানঃ স্থুলতরো ভবতি। স এব পুনবিবষয়স্ত ভুজামানতাবস্থায়াম্যস্তো- 
দ্রেকং প্রাপ্তঃ স্থলতমো ভবতি।১ তত্র প্রথমাবস্থায়াং দৃষ্টান্তঃ__ “যথা ধূমেন” সহজেনা- 
প্রকাশাত্মকেন প্রকাশাত্মকে। “বহ্রাব্রিয়তে” _ । দ্বিতীয়াবস্থায়াং দৃষ্টান্ত; ঘথ। “আদর্শো 
মলেনা”সহজেন আদর্শোৎপত্তযনস্তরমুদ্রিক্তেন__। চকারো বাস্তরবৈধন্থ্যুচনার্থঃ আত্রিয়তে 
ইতি ক্রিয়ান্কর্ষণার্থশ্চ-__ | তৃতীয়াবস্থায়াং দৃষ্টাস্তঃ__“যথোবেন” জয়ায়ুণ! গর্ভবেষ্টনচন্্ণা 
অতিস্থুলেন সর্ববতো নিরুধ্যা“বুতো৷ গর্ভঃ, তথা” প্রকারত্রয়েণাপি “তেন” কামে- 
“নেদমাবৃতম্”? ।২ অত্র ধূমেনাবৃভোইপি বহির্দ্দাহাদিলক্ষণং স্বকাধ্যং করোতি। মলে- 
নাবৃতস্বাদর্শঃ প্রতিবিম্ব গ্রহণলক্ষণং স্বকাধ্যং ন করোতি। ্বচ্ছতাধম্মমাত্রতিরোধানাৎ 
স্বরূপতভ্তপলভ্যত এব । উদ্দেনাবৃতত্ত গে ন হস্তপদাদি প্রসারণরূপং স্বকার্ধ্যং করোতি, 
ন বা স্বরূপত উপলভ্যত ইতি বিশেষঃ ॥ ৩৩৮ ॥ 


স্থল শরীর উৎপন্ন হয় নাই তখন অন্ত্ঃকরণ বৃত্তিলাঁভ করে নাই বলিয়! অর্থাৎ অন্তঃকরণের বৃত্তি সকল 
উৎপন্ন হয় নাই বলিয়! কাম সুক্্ম অবস্থায় থাকে । তাহার পর শরীরাস্তক কর্মের ফলে কুল শরীরের 
মধ্যে যখন অন্তঃকরণ বৃত্তিলাভ করে অর্থাৎ অন্তঃকরণের বৃত্তি সকল যখন অভিব্যক্ত হয় তৎকাঁলে 
কামও অভিব্যক্ত হইয়া স্থুলরূপ গ্রহণ করে। সেই কামই বিষয়ের চিন্ত্যমান অবস্থায় অর্থাৎ যখন 
(কাম্য ) বিষয়ের চিন্তা করা হয় তখন বার বার উদ্রিক্ত হইতে াকিয়া অর্থাৎ প্রক1শমান হইয়া 
স্ুলতর হয় । সেই কামই আবার বিষয়ের ভূজ্যমানতাদশার অর্থাৎ খন কাঁমিত বিষয়ের ভোগ 
হুইতে থাকে তখন অত্যধিক উদ্রেক পাঁইয়। অর্থাৎ তৎকালে অত্যধিক কামনার উদ্রেক হওয়ায় তাহা 
স্থলতম হয়।১ তণ্মাধ্যে অর্থাৎ কামনার এই তিনটা অবস্থার মধ্যে তাহার প্রথম অবস্থার দৃষ্টান্ত; 
বথা-যেমন ধুমেন-বহির সহজ অর্থাৎ সহোৎপন্ন এবং অপ্রকাঁশ ্বরূপ অর্থাৎ আবরণ স্বরূপ 
ধূমের দ্বারা বহ্ছ্ধি- প্রকাশত্মক বহি আব্রিয়তে আবৃত হইয়া থাকে । উহার দ্বিতীয় অবস্থায় দৃষ্াস্ত, 
_ যেমন আদর্শঃলদর্পণাদি অলেন চ মলের দ্বারা আঁকৃত হয়; এই মল (ময়লা!) তাহার সহজ 
অর্থাৎ স্বাভীবিক নহে) কিন্তু উহা৷ আদর্শের উৎপত্তির অনন্তর উদ্রিক্ত ( উৎপন্ন ) হয়ঃ তৎপূর্ব্বে নহে । 
লেন চ এই স্থলে “চ” এই অব্যয়টী ইহাদের মধ্যে যে অবান্তর বৈধন্থ্য আছে তাহার সচনা করিবার 
জন্য এবং আব্রিয়তে - “আবৃত হয়” এই ক্রিয়াঁপদটার অনুকর্ষণ অর্থাৎ পুনরদ্য় করাইবার জন্ত প্রযুক্ত 
হইয়াছে। উহার তৃতীয় অবস্থার দৃষ্টান্ত যেমন উন্যেন--জরাধু নামক অতি স্থুল গর্ভবেষ্টন চর্বের 
হবার গর্ভ; আবৃতঃ-(ত্রণ ) সকল দিক্‌ হইতে নিরুদ্ধ হইয়া আবৃত হয়। সেইরূপ উক্ত তিন 
প্রকারেই তেন-সেই কামের দ্বার ইদ্দম্‌- এই জ্ঞান আবৃভম্‌-আবৃত হইয়া রহিয়াছে।২ 
এঙ্থলে তিনটি উদদাহরণের মধ্যে বিশেষত্ব এই যে, বন্ছি ধূমের দ্বারা আবৃত হইলেও দাহাদিরপ স্বীয় 
কার্য করিয়া থাকে কিন্তু আঁদর্শ যদি মলের দ্বারা আবৃত হয় তাহা হইলে তাহ! প্রতিবিষথগ্হণরূপ নিজ 
কাধ্যও করিতে পারে না আর তাহাতে কেবল তাহার ন্বচ্ছতারূপ ধর্ম তিরোহিত হয় বলিয়৷ তাহ! 


তৃভীয়োহুধ্যায়ঃ। ৩৪৪ 


আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা | 
কামরূপেণ কৌন্তেয় ছুষ্প.রেণানলেন চ ॥ ৩৯ ॥ 


হে কোস্তেয় জ্ঞানিনে! নিত্যন্রৈণ| এতেন কামরূপেণ ছুষ্প,রেণ অনলেন চ জ্ঞানম্‌ আবৃতম্‌ অর্ধাৎ হে কৌন্তেয় ! 
জ্ঞানীদিগের চিরশক্র এই কাময়প ছুষ্পঃরণীয় অগ্নি দ্বারা জ্ঞান আবৃত হইয়! থাকে 1৩৯ 


তথা তেনেদমাবৃতমিতি সংগ্রহবাক)ং বিবণোতি আবৃতমিতি । জ্ঞায়তেইনেনেতি 
“জ্ানম্ঠঅন্তঃকরণং বিবেকবিজ্ঞানংব। ইদংশব্দনিদ্দিষ্টং,এতেন”কামেনাবৃতং” ।১তথা- 
প্যাপাত স্থখহেতুত্বাদপাদেয়ঃ স্তাদিত্যত আহ-_“জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণাপ। আজ্ঞো হি বিষয়- 
ভোগকালে কামং মিত্রমিব পশ্থান্‌ তৎকার্ধো ছঃখে প্রান্তে বৈরিত্বং জানাতি কামেনাহং 
ছুংখিত্বমাপাদিত ইতি। জ্ঞানী তু ভোগকালেইপি জানাত্যনেনাহমনর্থে প্রবেশিত ইতি । 
অতো বিবেকী ছুঃখী ভবতি ভোগকালে চ তৎপরিণামে চানেনেতি জ্ঞানিনোহসৌ 
নিত্যবৈরীতি সববথা তেন হস্তব্য এবেত্যর্থঃ ।২ তছি কিং স্বরূপোইসাবিতাত আহ-_ 


স্বরপত: উপলন্ধ হয়। কিন্তু জরায়ুর দ্বারা আবৃত যে গর্ভ (ভ্রূণ) তাহা হস্তপদাদি প্রসারণ রূপ 
স্বকাঁ্য ত করেই না অধিকন্ত তাহা স্বরূপতঃ ও উপলব্ধ হয় না ।৩__৩৮॥ 

ভাবপ্রকাশ-_এই কামনা যে কিরূপ প্রবল শক্র তাহা বৃঝিয়া দেখ । এই কামনাই সর্বপ্রকারে 
বিবেকজ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাঁখিয়াছে। বহি বা অগ্নি যেমন সহজাঁত ধুমের দ্বারা আঁবৃত হয় 
জ্ঞানও তেমনি কামনার দ্বারা আবৃত হইয়াছে । আবার আদর্শ বা দর্পণ যেমন আগন্তক মলের দ্বারা 
আবৃত হয়, জ্ঞানও তেমনি কাঁমের দ্বারা আবৃত থাঁকে। ধূমের দ্বারা আবৃত হইয়াঁও বহি দগ্ধ করিতে 
পারে ) দর্পণে ময়লা পড়িলে প্রতিবিষ্ব গ্রহণ হয় না বটে কিন্ত তথাপি দর্পণ দৃষ্ট হয়। কিন্তু গর্ভ' 
গরচর্ম দ্বারা বেষ্টিত হইলে স্বকার্ধ্য হস্তপদাদি প্রসারণও করিতে পারে না, গর্ভ দৃষ্টও না। কাম 
এই তৃতীয় প্রকারে জ্ঞানকে এমনভাবে আবৃত করিয়াছে যে জ্ঞানের ক্রিয়া এবং স্বরূপ কিছুই আর 
লক্ষিত হয় না ।৩৮ 


অন্ুবাদ্ঘ_ পূর্ব শ্লৌোকের “তথা তেনেদমাঁবৃতম্৮-“সেই প্রকীরে সেই কামের দ্বার! ইহা 
আবৃত” এই সংগ্রাহক বাক্যটীকে অর্থাৎ এই বাক্যে যে বিষয়টা অল্প কথায় বলা হইয়াছে তাহাই 
“আবৃতম্” ইত্যাদি ক্লৌকে বিবৃত করিতেছেন। জ্ঞানম্‌-যাহীর দ্বারা জানা যায় তাহাই জ্ঞান 
এই বুৎপত্তি অন্থসাঁরে জান অর্থ অন্তঃকরণ। অথবা “তেন ইদমাবৃতম্” এই স্থলে “ইদ্দম্* শবে 
দ্বারা যে বিবেক বিজ্ঞান নির্দিষ্ট (উল্লিখিত) হইয়াছে সেই বিবেক বিজ্ঞানই জ্ঞান শব্দের অর্থ। 
তাহা এতেন- এই কামের ত্বার৷ আবৃভম্- আবৃত হইয়া রহিয়াছে ।১ তাহা! সত্বেও অর্থাৎ কামের 
দ্বারা! বিবেক বিজ্ঞান” আবৃত থাকিলেও সেই কাম যখন আপাত স্থখের কারণ তখন তাহ! উপাদেয়ই 
হবে এইরূপ আশঙ্কা হইলে তছুত্তরে বলিতেছেন “জ্ঞামিনো! নিত্য বৈরিণা” অজ্ঞ ব্যক্তি খন 
বিষয়ভোগ করিতে থাকে তখন সে কামকে বন্ধুর স্ায় দেখে । কিন্তু যখন উত্তরকালে সেই কামনারই 


৩৫০ শ্রীমতগবদ্গীতা | 


“কামরূপেণ” ; কামিতমিচ্ছা তৃষ্ণা সৈব রূপং যস্ত তেন। হে কৌন্তেয়েতি সন্বন্ধাবিষ্কারেণ 
প্রেমাণং সুচয়তি ।৩ নম্ু বিবেকিনা হাতব্যোইপ্যবিবেকিন উপাদেয়ঃ স্যাদিত্যত আহ-_ 
“দৃষ্প,রেণানলেন চ।” চকার উপমার্থঃ। ন বিগ্ভতেইলং পর্য্যাপ্তি্ষস্তেত্যনলো বহিঃ 
স যথা হবিষা পূরয়িতৃমশক্স্তথায়মপি ভোগেনেত্যর্থঃ। অতো নিরম্তরং 
সন্তাপহেতুত্বাদ্‌ বিবেকিন ইবাবিবেকিনোহপি হেয় এবাসৌ।৪ তথাচ স্মৃতিঃ, “ন 
জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবন্মেব ভূয় এবাভিবন্ধাতে ॥৮ 
ইতি।৫ অথবা ইচ্ছায়া বিষয়সিদ্ধিনিবন্ত্যত্বাদিচ্ছারূপঃ কামে। বিষয়ভোগেন স্বয়মেব 


কাধ্য যে ছুঃখ তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকে তখন সে “কাঁমের জন্তই আমি ছুংখী হইলাম” এইবপ ভাবিয়া 
তাহাকে শক্র বলিয়া জানিতে পারে। কিন্ত জ্ঞানী ব্যক্তি বিষয়ভোগের সময়েই বুঝিতে পাঁরেন যে 
ইহার দ্বারা আমি অনর্থমধ্যে প্রেরিত হইয়াছি। এই কারণে বিবেকী ব্যক্তি কাম্যবস্তর উপভোগ 
কালে এবং তাহার পরিণামেও ইহার জন্ত ছুঃখীই হইয়া থাকেন অর্থাৎ অজ্ঞ ব্যক্তির কাছে কাম কেবল 
পরিণামেই বিপুল ছুঃংখ দেয় কিন্তু বিবেকী ব্যক্তি সকল সময়েই তাহাতে ছুঃখ দেখেন। এই কারণে 
এ কাম জ্ঞানিব্যক্তির নিত্যবৈরী অর্থাৎ সর্বকালের শত্রু ; এই হেতু বিবেকী ব্যক্তির উচিত সেই কামকে 
সকল প্রকারে অবশ্যই নিহত করা ইহাই তাত্পধ্যার্ঘ।২ তাহা হইলে সেই কামের স্বরূপটা 
কিরূপ? তাহাই বলিতেছেন কামবূপেণ ;_কাম অর্থাৎ ইচ্ছা বা তৃষ্ণা; তাহাই রূপ যাহার 
তাহা কামরূপ । এন্থলে “হে কৌন্তেয়” এইরূপে সম্বন্ধ আবিষ্কার করায় অর্থাৎ নিজের পিতৃঘস! কুস্তীর 
নাম যুক্ত করিয়! সম্বোধন করিয়া অঞ্জুনের উপর নিজ প্রেম স্থচিত করিতেছেন ; অর্থাৎ তুমি কুস্তীর 
--আমার পিতৃঘসার পুত্র বিয়া আমার বিশেষ প্রিয় হইতেছ এ কারণে তোমায় আমি ভাল করিয়াই 
*বুধাইয়া দিতেছি-_-ইহাঁই প্র প্রকার স্বোধনের তাঁৎপর্ধ্য ।৩ আচ্ছা, এই কাম বিবেচক জ্ঞানী 
ব্যক্তির নিকট হন্তব্য হইলেও অর্থাৎ তাহার নিকট পরিত্যাজ্য হইলেও অবিবেকী অজ্ঞ ব্যক্তির 
নিকট ত ইহা উপাদেয় ( গ্রহ্ণীয় ) হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন__“ছুষ্পুরেণাঁনলেন চ*__। 
এস্থলে “৮” এই অব্যয়টা উপমা! অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । যাহার মধ্যে “অলংত অর্থাৎ (ভোজ্যদাহ্‌ 
বস্ততে ) পর্ধ্যাপ্ততা নাই তাহাই অনল ) স্ৃতরাঁং অনল অর্থ বহ্ি। সেই বহ্িকে যেমন দ্বৃত দিয়া 
পরিপূর্ণ (নিবৃত্ত) করিতে পারা যায় না সেইরূপ মেই কামকেও ভোগের দ্বারা পূর্ণ করা যায় না। 
স্থুতরাঁং উহা নিরন্তর সম্তাপের কারণ হয় বলিয়া (যেহেতু কাঁম অপূর্ণ না' হইলে তাহ! কেবল ছুঃখ- 
প্রদই হয় সেই কারণে) বিবেকীর ন্তাঁয় অবিবেকী ব্যক্তিরও উহা পরিত্যাজ্যই বটে। স্বতিমধ্যেও 
তাহাই উত্ত হইয়াছে, যথা,__“কাম্যবস্ত সকলের উপভোগের দ্বারা কোনও কালে কামনার শাস্তি 
অর্থাৎ নিবৃন্ধি হয় না। প্রত্যুত অগ্মিতে ঘ্বত দিলে তাহা যেমন বধ্ধিত হইতে থাকে কামনাও সেইরূপ 
বিষয়ভোগের দ্বার! অধিকভাবেই বাঁড়িতে থাকে 1৮8 অথবা, ইচ্ছার যাহা বিষয় তাহা সিদ্ধ (লব্ধ) 
হইলে ইচ্ছাও নিবৃত্ত হইয়া থাকে ) এই কারণে ইচ্ছারূপ যে কাম তাহা বিষয়ভোগের দ্বারা আপনা 
আপনিই নিবৃত্ত হইবে, তাহার জন্ত আর এত নির্বন্ধ (জেদ) কেন?__এইরূপ শঙ্কা হইলে তাহার 
নিবৃত্তির জন্ত বলিয়াছেন “ছুষ্প,রেণানলেন চ*$ বিষয়সিদ্ধি হইলে সেই সময়ের জন্ত ইচ্ছ! দূরীভূত 


তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ৩৫১ 


ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্তাধিষ্ঠানমুচ্যতে | 
এতৈবিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমারৃত্য দেহিনম্‌ ॥ ৪০ ॥ 
ইন্িয়াণি, মন:, বুদ্ধি; অন্ত কামগ্ত অধিষ্ঠানম্‌ উচ্যতে এষঃ এতৈঃ জ্ঞানম্‌ আৃত্য দেহিনং বিমোহম্নতি অর্থাৎ 
ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি ইহার অধিষ্ঠামক্ষেত্র। এইগুলির দ্বারা কাম ক্্ানকে আচ্ছন্ন রাখিয়া জীবকে মোহিত 
করিয়া রাখে ॥৪* 
নিবন্তিত্তে কিং তত্রাতিনির্ববন্ধেনেত্যত উক্তং__ছুপ্পুরেণানলেন চেতি। বিষয়সিদ্ধ্যা 
তৎকালমিচ্ছাতিরোধানেহপি পুনঃ প্রাছুর্ভাবান্ন বিষয়সিছ্ধিরিচ্ছানিবপ্তিকা, কিন্তু বিষয়- 
দোষনৃষ্টিরেব তথেতি ভাবঃ ॥ ৫৩৯ ॥ 
জ্বাতে হি শত্রোরধিষ্ঠানে স্ুখেন স জেতুং শক্য ইতি তদধিষ্ঠানমাহ ইন্ড্রিয়াণীতি। 
“ইন্দ্রিয়াণি” শব প্রর্শরূপরসগন্ধগ্রাহকাণি শ্রোত্রাদীনি, বচনাদানগমনবিসর্গানন্মজনকানি 
বাগাদীনি চ, “মনঃ” সন্কল্লাতবকং, “বুদ্ধির”ধ্যবসায়াত্মিকা চ,“অন্থ”কামস্তা্ধিষ্ঠানমা”্শরয় 
“উচ্যন্তে”। যত “এতৈপরিক্দ্রিয়াদিভিঃ ন্বস্বব্যাপারবন্ভিরাশ্রয়ৈ“বিবমোহয়তি” বিবিধং 
মোহয়তি,“এয”কামঃ “জ্ঞানং” বিবেকজ্ঞান“মাবৃতযা”চ্ছাছ্য“দেহিনং*দেহাভিমানিনম্‌ ॥৪"॥ 


হইলেও পুনরায় তাহার প্রাছুর্ভীব হয় বলিয়৷ ইহাই অবধারিত হয় যে বিষয়সিদ্ধি ইচ্ছাকে নিবৃত্ত করিতে 
পারে না। কিন্তু বিষয়ে দৌষ দর্শনই তাহার নিবর্তক হইয়! থাকে ইহাই ভাঁবার্থ অর্থাৎ বিষয়ভোগে 
কামনার নিবৃত্তি হয় না কিন্ত বিষয়ত্যাগেই কামের উপশম হইয়া থাকে 1৫--৩৯ ॥ 


ভাব্প্রকাশ-_এই কাম জ্ঞানের নিত্য-বৈরী। অজ্ঞ বাক্তি ভোগকালে স্থখলাভ করে 
কিন্ত পরিণাঁমে দুঃখ পায়। জ্ঞানী কিন্তু ভোগকালেও সুখ পান না; ভোগকালেও ভোগের পরিণাম ” 
যে ছুখ তাহা তিনি জানেন বলিয়৷ ভোগকালেও তাহার স্থধ হয় না। এই কামনার অলংবুদ্ধি বা 
পর্যাপ্ত বুদ্ধি নাই । ইহা যতই পায় ততই ইহার তৃষ্ণ বাড়িয়া চলে--কিছুতেই ইহার উদরপুষ্তি হয় না। 
এই কাঁম থাকিতে জ্ঞানের উদয় হয় না। ইহাই জ্ঞানৈর পরম শক্র ।৩৯ 


অন্ুবা্দ__শত্রর অধিষ্ঠান র্থাৎ আশ্রয়স্থল যদি জানা যাঁয় তাহা হইলে তাহাকে সুথে 
( অনায়াসে ) জয় করিতে পারা যায়; এই কারণে শক্রত্বরূপ সেই কামের অধিষ্ঠান অর্থাৎ আশ্রয়ীভূত 
স্থল কি তাহা বলিতেছেন ইন্জিয়াণি ইত্যাদি। ইক্দ্রিয়াণি-শব, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের 
গ্রাহক শ্রোত্রাদি অর্থাৎ কর্ণাদি জ্ঞানেক্দ্রিয় পঞ্চক, বচন, আদান ( গ্রহণ ), গমন, উৎসর্গ ( মলত্যাগ ) 
ও আনন্দের জনক বাগিন্দিয়াদি পঞ্চ কর্মেন্ত্িয় এবং মনঃ-সঙ্কল্পাত্মক মন; ও বুদ্ধিঃ- 
অধ্যবসায়াত্মিকা অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিক! বুদ্ধি_এই সমস্তগুলিকে অশ্ত-এই কামের অধিষ্ঠানম্‌ 
উচ্যতে-অধিষ্ঠান বলিয়া কথিত হয়। যেহেতু ্র কাম এটতৈঃ-নিজ নিজ ব্যাপার (ক্রিয়া) 
বিশিষ্ট এই ইন্দরিয়াদি রূপ আশ্রয়গুলির দ্বারা বিমো হয়ন্তি-বিশেষূপে বিবিধভাবে মোহিত” 
করিয়া থাকে, এষঃ- এই অজ্ঞানরূপ কাম, জ্ঞাঁনগৃ-বিবেক জ্ঞানকে আবৃত্য - আচ্ছাদিত করিয়! 
দেক্বিনম্‌-দেহীকে অর্থাৎ দেহাভিমানী জীবকে । 


৩৫২ ভ্রীমভগবদগীতা। 
তম্মাৎ ত্বমিক্দরিয়াণ্যাদৌ৷ নিয়ম্য ভরতর্ষভ | 
পাপ্]ানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞান-বিজ্ঞাননাশনম্‌ ॥ ৪১॥ 
হে ভরতর্্ভ! তন্মাৎ ত্বম্‌ আদে ইন্দিয়াণি নিরম্য জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্‌ এনং পাপ]ানং প্রজহি অর্থাৎ অতএব হে 
ভরতঙরেষ্ঠ ! তুমি প্রথমে ইন্্রির়গণকে সংযত করিয়া জান-বিজ্ঞান-নাশক পাপরাপ এই কামকে বিনঈ কর 4৪১ 
যন্মাদেবং তম্মাদিতি। যন্মাদিক্ডরিয়াধিষ্ঠানঃ কামো দেহিনং মোহয়তি, “তম্মাৎ 
ত্বমাদৌ” মোহনাং পূর্ববং কামনিরোধাৎ পূর্ব্মিতি বা,€ইন্ডরিয়াণি” শোত্রাদীনি “নিয়ম” 
বশীকৃত্য__তেষু হি বশীকৃতেষু মনোবুষ্ধ্যোরপি বশীকরণং সিধ্যতি সঙ্থল্লাধাবসায়য়ো- 
বাহোক্রিয়প্রবৃত্তিদ্বারৈবানর্থহেতুত্বাৎ, অত ইন্দ্িয়াণি মনোবুদ্ধিরিতি পুর্ব্ং পৃথক্‌ 
নির্দিশ্তাপি ইহেক্দ্রিয়াণীত্যেতাবছূক্তং । ইন্দ্রিয়ত্বেন তয়োরপি সংগ্রহো বা। হে 
“ভরতর্ষভ” ! মহাবংশ প্রস্থতত্বেন সমর্ধোইসি পাপ্মানং সর্বপাপমুলভূত“মেনং” কামং 
বৈরিণং প্রজহি হি পরিত্যজ। “হি” ক্ফুটং “প্রজহি” প্রকর্ধেণ মারয়েতি বা। জহি 
শক্রমিত্যুপসংহারাচ্চ। জ্ঞানং শীস্ত্াচার্য্যোপদেশজং পরোক্ষং, বিজ্ঞানমপরোক্ষং, 
তংফলং তয়োজ্নবিজ্ঞানয়োঃ শ্রেয়ঃপ্রাপ্তিহেত্বোনণীশনম্‌ ॥ ৪১ ॥ 
ভাবপ্রকাশ-_এই কামের অধিষ্ঠান বা আশ্রয় হইতেছে ইন্দ্রিয় মন, এবং বৃদ্ধি। ইহাঁরাই 
কামনার আশ্রয় । ইহাদের দ্বারাই কাম জ্ঞানকে আবৃত করিয়া জীবের মোহ উৎপাদন করে । ইন্দ্রিয়ের 
ভূমিতে থাকিলে কামন্য় হয় না, এমন কি মন ও বুদ্ধির ভূমিতেও কাঁমজয় হয় না। ইঞ্জিয়, মন 
এবং বুদ্ধি__ইহাঁরা সকলেই কামের আশ্রয়। ইহাদের উপরে না উঠিতে পারিলে কামজয় হয় না।৪০ 
ূ জনুবাদ্ব__যেহেতু ব্যাপার এইরূপ, অর্থাৎ যেহেতু কাম ইন্দরিয়াদিকে আশ্রয় করিয়া দেহধারী 
ভীবকে মোহিত করে তল্মা- অতএব ত্বং-তুমি আরে প্রথমে অর্থাৎ তাহ! তোমাকে মোহিত 
করিবার পূর্বের, অথবা কামকে নিরুদ্ধ করিবার আগে, ইন্ড্রিয়াণি - শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সকলকে 
নিয়ম নিরুদ্ধ করিয়া অর্ধাৎ বশবর্তী করিয়া ( পাঁপকে পরিত্যাগ কর ) যেহেতু সেই ইন্দ্রিয় গুলি 
যদি বশবর্তী হয় তাহা হইলে মন এবং বুদ্ধিরও বশীকরণ সিদ্ধ হয়, কারণ সংস্কল্প ও ব্যবসায় বহিরিক্ডরিয়ের 
প্রবৃত্তির দ্বারাই অনর্থের কারণ হয়) এই জন্য পূর্বে ইন্জিয়াণি মনো বুদ্ধিঃ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় মন ও বুধ 
কামের অধিষ্ঠান এইরূপে পৃথকৃভাবে নির্দিষ্ট হইলেও এখাঁনে কেবল মাত্র ইক্জরিয়াপি “ইন্দ্রিরগুলি' 
এইরূপ বঙ্গা হইয়াছে । অর্থাৎ ইন্ত্িয়সকলই অনর্থের মূলে ) মন বা বুদ্ধি বহ্বিষয়ে ইন্দ্রিয়প্রবৃত্ির 
অধীন বলিয়! পরতন্্র ইন্দ্ি৫় সকলকে জয় করিবার কথা বিশেষ ভাবে বলিবার জন্য এখানে ইন্রিয়াি 
বলিয়৷ উীল্লপথ করিয়াছেন। অথব! ইন্জ্রিয়পদের দ্বারা মন এবং বুদ্ধিকেও গ্রহণ কর! হইয়াছে 
এখানে হে ভরতভর্ধভ ! এই প্রকার সম্বোধন করায় ইহাই স্থচিত হইতেছে যে, যেহেতু তু 
মহাবংশে গ্রহ্থত হুইয়াছ দেই কারণে তুমি এবিষয়ে সমর্থ হইতেছ। তুমি এনং পাপ্মানং-এ: 
" পাপকে অর্থাৎ সকল প্রকার পাঁপের মূলীভূত এই কাম নামক বৈরীকে “প্রজহিহি_ পরিত্যা* 
কর অথবা ছি অর্থাৎ বিস্পষ্রূপে, পরিস্মুট ভাবে প্রজহ্ি - প্রক্ষটরূপে ( একেবারে ) মারিয়া ফেল 
এরূপ অর্থ করিবার কারণ এই যে “জহি শক্রং_তুমি শক্রকে নিহত কর। এইরূপে উপসংহা: 


তৃতীয়োহুধ্যায়ঃ। ৩৫৩ 


ইন্জিয়াণি পরাণ্যাহুরিক্িয়েভ্যঃ পরং মনঃ | 
মনসন্তু পরা বুদ্ধিধষে! বুদ্ধেঃ পরতস্ত সঃ || ৪২।। 


ইন্জিয়াণি পরাণি আছঃ ; ইন্জিয়েড্যঃ মনঃ পরম্‌ ; মনসন্ত বুদ্ধিঃ পরা ; যন্ত বুদ্ধেঃ পরতঃ সঃ অর্থাৎ দেহাদি স্থল পদার্থ 
অপেক্ষা ইন্জিয়গণ শ্রেষ্ঠ । তদপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ ; মন- অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ ; বুদ্ধি অপেঙ্গাও যিনি শ্রেষ্ঠ তিনিই আত্মা ৫৪২ 


নম্থ যথাকথক্চিদ্বাহ্যক্দ্িয়নিয়মসম্ভবেইপ্যান্তরতৃষ্ণাত্যাগোইতিহফর ইতি চেস্ন 
“রসোহপ্যস্ত পরং দৃষ্টা! নিবর্ততে” ইত্যত্র পরদর্শনস্ত রসাভিধানীয়কতৃষ্ণাত্যাগসাধনস্ত 


কর! হইয়াছে । অর্থাৎ প্রক্জহি হেনম্‌ এস্থলে 'প্রহিহি এনম্‌ এইরূপ ধরিলে হা ধাতুর লোটের পদ 
পাওয়া যায়। এবং হা ধাতুর অর্থ অনুসারে উহার অর্থ হয় পরিত্যাগ কর। আর হি এনম্‌ এইক্পে 
হি এইটাকে প্রনি্ধার্থক অব্যয় ধরিয়া গ্রজহি এইরূপ ও হয়। ইহার অর্থ পরিস্ফুট তাবে প্রকুষ্টরূপে 
হনন কর। টীকাঁকার বলিতেছেন__-এই অর্থটাই এখাঁনে গ্রহণীয় যেহেতু পরে- জহি শব্রং বলিয়া 
কামরূপ শক্রকে হনন করিবার কথাই বলিবেন। সেই কাম শ্রেয়ংপ্রাপ্তির হেতুন্বরূপ যে শান্তর 
এবং আচার্যের উপদেশ সেই শীস্ত্ীচার্যোপদেশ হইতে যাহা উৎপন্ন হয় সেইরূপ পরোক্ষ জাঁনের 
এবং তাহারই ফল স্বরূপ যে অপরোক্ষজ্ঞান তাহার নাশন হইতেছে । অর্থাৎ সকাম চিত্তে 
শান্ত্রাচার্যোপদেশজন্য পরোক্ছ জ্ঞান এবং তাহা হইতে উৎপংস্তমান 'মপরোক্ষ অনুভব স্থানলাঁভ 
করিতে পারে না বলিয়া শ্রেষের আশা! সুদূর পবাঁহত হয়। অভএব শ্রেযোঁকামী ব্যক্তির সেই অনর্থকর 
কামকে সর্ধথ! পরিত্যাগ করা উচিত ।--৪১॥ 


ভাবপ্রকাশ- জ্ঞান ও বিজ্ঞানকে ফুটিতে দেয় না পাঁপ। কাম এবং ক্রোধই পাঁপ। কাম-জয় 
এবং ক্রোধ-জয় হইলে পাপ বিনষ্ট হয়, পাঁপ বিনষ্ট হইলে জ্ঞান আপনি ফুটে । জ্ঞানের জন্ত পৃথক সাঁধন 
প্রয়োজন নাই । জ্ঞান_সাধ্য নহে, অর্থাৎ জ্ঞান জন্য নহে, তাই জ্ঞান নিত্য ) জ্ঞানের আবরণ নষ্ট হইলেই * 
জ্ঞান প্রকাশিত হয়। ইন্দ্রিয়জয় না হইলে মন ও বুদ্ধি জিত হয় না। তাই সর্বপ্রথমে ইন্দ্রিয় জয় 
করিয়াঃ মন ও বুদ্ধিকে নিয়মিত করিয়া কামের যে অধিষ্ঠান বা আশ্রয় তাহা উচ্ছিন্ন করিয়া দিয়া 
নিরাশ্রয় কামকে সহজে বিনাশ কর। এই কাম থাকিতে জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা নাই। ইহাকে 
বিনাশ করিতেই হইবে ) ইহাকে বিনাশ করিবার উপায় হইতেছে ইহাকে আশ্রয়চ্যুত করা-_ইহাঁর 
আড্ড৷ ভাঙ্গিয়! দেওয়া । ইহার আডডাই হইতেছে ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি। ইহারা চিত্তভূমি অধিকার 
করিবার পূর্বে শাস্ত্রোপদেশবলে বলীয়ান্‌ হুইয়! তুমি চিত্তভূমিকে অধিকার করিয়া বসিয়া থাঁক, 
দেখিবে ভূমি পূর্ব্বেই অধিকৃত দেখিয়া ইহার! পলায়ন করিতেছে। ইহীরা চিত্তকে মোহিত করিবার 
পূর্বে যতক্ষণ সাত্বিক বৃত্তির প্রীবল্য থাকে অর্থাৎ যতক্ষণ কাম ক্রোধাদি ইন্দ্রিয় এবং মন প্রস্থৃতিকে 
অধিকার করিয়! না বসে সেই শান্ত বা স্থির সময়ে সত্বৃত্তিকে প্রবল করিয়া প্রস্তুত হইয়! থাক; সন্বের, 
প্রাবল্য হইলে কাঁমক্রোধাদির উদয়সময়ে তৃমি জয়ী হইবে ।৪১ 


অন্ুুবাদ্দ__আচ্ছা, কোনও গতিকে বহিরিক্িয় গুলিকে সংযত করা সম্ভব হইলেও অন্তর্বর্তী 
তৃষ্ণাকে ত্যাগ কর! ত অতি দুষ্ধর? এরূপ আশঙ্কা কর! ঠিক নহেঃ কারণ, রসোৎপ্যন্ত পরং দৃষ্টা 
৪৫ 


৩৫৪ শ্রীম্গবদ্গীত!। 


প্রাপ্ুক্তেঃ 1১ তহ্ি কোইসৌ পরো যদ্দর্শনাং তৃষ্ণানিবৃত্তিরিত্যাশঙ্ক্য শুন্ধমাত্মানং 
পরশব্দবাচ্যং দেহাদিভ্যে। বিবিচ্য দর্শয়তি ইঞ্জিয়াণীতি।২ শোত্রাদীনি জ্ঞানেজ্জরিয়াণি 
পঞ্চ স্থুলং জড়ং পরিচ্ছিন্নং বাহাঞ্চ দেহমপেক্ষ্য পরাণি সৃক্সত্বাৎ প্রকাশকত্বাছ্যাপ- 
কন্ধাদন্তঃস্থত্বাচ্চ প্রকৃষ্ান্যা: পণ্ডিতাঃ শ্রুতয়ো বা ।৩ তথেন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ সন্বল্প- 
বিকল্পাত্মকম্‌, ততপ্রবর্তকত্বাৎ।৪ তথা মনসম্ত পরা বুদ্ধিরধ্যবসায়াত্মিকা, অধ্যবসায়ো হি 
নিশ্চয়স্তৎপুর্র্বক এব সঙ্কপ্লাদিমনোধর্্মঃ1৫ যন্ত্র বুদ্ধেঃ পরতস্তদ্ভাসকত্বেনাবন্থিতঃ যং 
দেহিনমি্দ্রিয়াদিভিঃ স্বন্বব্যাপারবন্তিরাশ্রয়ৈরযু'ক্তঃ কামো জ্ঞানাবরণদ্ারেণ মোহয়তী- 
ত্যুক্তং স বৃদ্ধর্ট্টা পর আত্মা । স এষ ইহ প্রবিষ্ট ইতিবদব্যবহিতন্তাপি দেহিনস্তদা 
পরামর্শ; ।৬ অন্রার্থে শ্রুতিঃ “ইন্ড্রিয়েভ্যঃ পরা হার্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। মনসম্ত 
পর! বুদ্ধিবু-দ্ধেরাত্মা মহান্‌ পরঃ॥ মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ। পুরুষাল্ন 
পরং কিঞ্চিং সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ” ইতি।৭ অত্রাত্মনঃ পরত্বস্তৈব বাক্যভাৎ- 


নিবর্ততে অর্থাৎ “পরমাত্মদর্শন হইলে ইহার রস অর্থাৎ তৃষ্ণাও নিবৃত্ত হইয়! যাঁয়” এই ক্লোকের 
ব্যাখ্যা স্থলে পূর্বেই বলা হইয়াছে যে পরমাত্মদর্শন রস নামক যে তৃষ্ণা ত্যাগের সাধন অর্থাৎ 
তাঁগার নিবৃত্তির কারণ। ইহাতে পুনরায় প্রশ্ন হইতে পারে যে বহার দর্শনে তৃষ্ণা নিবৃত্তি হইয়া 
যায় সেই পব নামক পদীর্ঘটা কি? ইহারই উত্তর স্বরূপে পরশব্ববাঁচা শুদ্ধ 'মাত্মাকে অর্থাৎ 
পরশবের দ্বারা যাহা অভিহিত হয় সেই শুদ্ধ আত্মাকে দেহাদি হইতে পৃথক্‌ করিয়া দেপাইতেছেন। 
ইঞ্জিয়াণি ইত্যাদি।২ ইজ্জিয়াণি-চক্ষু কর্ণ, নাসিকা, জিহবা ও ত্বক এই পাঁচটা জঞানেন্দ্রিয়কে 
পরাণি-জড় পরিচ্ছিন্ন বাহদেহ অপেক্ষা পর অর্থাৎ (কে বা কাহারা বলেন) জ্ঞানীরা অথবা 
শ্রুতিবাক্যসকল ( ্রীরূপ বলেন )।৩ উহার! সুক্ষ, প্রকাশক, ব্যাপক এবং অন্তঃস্থ ( আভ্যন্তরীণ ) 
“বলিয়া উহাদিগকে প্ররুষ্ট অর্থাৎ উৎকৃষ্ট আহ্‌ঃ-বলেন, আবার ইজ্জ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ- 
সঙ্কল্প বিকল্পাত্বক মনকে ইন্দ্রিয় সকল হইতে উৎকৃষ্ট বলেন, কারণ উহা সেই ইন্িয়গুলির প্রবর্তক 
অর্ধাৎ মনই অধিষ্ঠাতা হইয়া ইন্দ্রিয় সকলকে স্ব স্ব বিষয়গ্রহণে প্রবৃত্ত করায়।9৪ আর মনসম্ত 
পরা বুদ্ধিঃ- অধ্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি সেই মন হইতে প্রা; যেহেতু অধ্যবসায় হইতেছে নিশ্চয়; 
আর সন্বল্লাদি মনোধর্খের মূলে সেই অধ্যবসায়ই বিগ্ধমান থাকে | বঃ তু বুদ্ধেঃ পরতঃ-আর 
যাহা বুদ্ধিরও পরে অর্থাৎ বুদ্ধি হইতেও উৎরুষ্ট, যাহা বুদ্ধির প্রকাশক রূপে অবস্থিত, কাম ইন্দ্রিয় 
প্রভৃতি আশ্রয়ের সহিত মিলিত হইয়! জ্ঞানাবরণকে দ্বার করিয়! যাহাকে মোহিত করে-_যে দেহীকে 
মোহগ্রস্ত করে বল! হইয়াছে, বুদ্ধির দ্রষ্টা সেই পদার্ঘটাই পর বা আত্মা হইতেছে ।৮ “সেই ইনি 
ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন” এই স্থলের ন্যায় এখানেও “সঃ এই তদ্শবের দ্বার! ব্যবহিতের গ্রহণ 
করিতে হইবে। অর্থাৎ সনিকষ্ট বা অব্যবহিত বস্তই সর্বনামশব্বের বাচ্য হয়_ইহাই সাধারণ 
নিয়ম? কিন্ত এখানে পিপ্রকষ্ট বা ব্যবহিত যে পর আত্মা তাহাই ”সঃ* এই সর্বনাম শবধের দ্বারা 
অভিহিত হইতেছে ।৬ এ সম্বন্ধে এইরূপ ক্রুতিবাক্য আছে বথা,__“অর্থ সকল ইন্দ্রিয় হইতে 
তে, মন অর্থ সকল হইতে উৎকৃষ্ট, বুদ্ধি মনের অপেক্ষা উত্রষ্ট, মহান্‌ আত্ম! বা মহত্ব বুদ্ধি 


তৃতীয়োহুধ্যায়ঃ। ৩৫৫ 


পর্ধ্যবিষয়ত্বাদিজ্দিয়াদিপরত্বস্তাবিবক্ষিতত্বাদিক্দিয়েভ্যঃ পরা অর্থা ইতি স্থানেহর্থেভযাঃ 
পরাণীন্দ্িয়ানীতি বিবক্ষাভেদেন  ভগবছুক্রং ন বিরুধ্যতে ।৮ বৃদ্ধেরস্মদাদিব্যন্িবুদ্ধেঃ 
সকাশাম্মহানাত্মা সমষ্টিবুদ্ধিবপঃ পরঃ “মনো মহান্‌ মতিব্র্গা পুর্বৃদ্ধিঃ খ্যাতিরীশ্বরঃ” 
ইতি বায়ূপুরাণবচনাং।৯ মহতো৷ হৈরণ্যগর্ভবুদ্ধেঃ পরমব্যক্তমব্যাকৃত; সর্বজগদ্ধীজং 
মায়াখাং “মায়াং তাং প্রকৃতিং বিদ্যাং” (বৃনিংহতাঃ উঃ) ইতি শ্রুতেঃ “তদ্ধেদং 
তহ্াব্যাকৃতমাসীং” (বৃহদাঃ উঃ) ইতি চ।১০ অব্যক্তাৎ সকাশাৎ সকলজড়বর্গপ্রকাশকঃ 
পুরুষঃ পূর্ণ আত্মা পরঃ।১১ তন্মাদপি কশ্চিদন্যঃ পরঃ স্যাদিত্যত আহ- পুরুষান্ন পরং 
কিঞ্চিদিতি। কৃত এবং যন্মাৎ__সা! কাষ্ঠা সমাণ্তিঃ সর্ববাধিষ্ঠানত্বাং। সা পরা গতিঃ-_ 
«“সোহধ্বনঃ পারমাপ্পোতি তদ্ধিষ্োঃ পরমং পদম্” ইত্যাদিশ্রুতিপ্রাসিদ্ধা' পরা গতিরপি 
সৈবেত্যর্থঃ। তদেতৎসর্ব্বং “যো বুদ্ধেঃ পরতন্ত স” ইত্যনেনোক্তম্‌ ॥১২--৪২ ॥ 


অপেক্ষা শ্রেষ্ট, অব্যক্ত মহত অপেক্ষ! উৎকৃষ্ট, এবং পুরুষ অব্যক্ত হইতে শ্ররেষ্ঠ। পুরুষ অপেক্ষা আর 
কিছু উৎকৃষ্ট নাই, তাহাই কাষ্ঠ! বা সীমা, এবং তাহাই পরম গতি ।৭ এস্থলে ভগবছুক্কিতে আত্মার 
শেষ্টত্ব প্রতিপাঁদনই বাক্যের তাৎপর্য অর্থাৎ আত্মা যে সর্বোৎকৃষ্ট ইহা প্রতিপাদন করাই উদ্দেশ, 
ইন্জিয়াদির শ্রেষ্ঠত! প্রতিপাঁদন বিবক্ষিত নহে; কাঁজেই শ্ুতিতে যে বল! হইয়াছে "অর্থ সকল 
ইন্দ্িয় সকল হইতে শ্রেষ্ঠ” আর ভগবান্‌ যে বলিয়াছেন “ইন্দ্রিয় সকল শ্রেন্ঠ” এই উভয় প্রকার উক্তির 
মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে বিরোধ প্রতীয়মান হইলেও বিবক্ষার ভেদ বশতঃ শ্রুতির সহিত ভগবানের 
উক্তির কোন তাত্বিক বিরোধ হইল না।৮ ক্রুতির মধ্যে বে বলা হইয়াছে” বুদ্ধেরা শব! মহাংস্তত:” 

অর্থাৎ “বুদ্ধি অপেক্ষা মহান্‌ আত্মা শ্রেষ্ট, ইহার অর্থ অন্মদাদি জীবের ব্য্টিবুদ্ধি অপেক্ষা! সমষ্টি 
ুদ্ধিষ্বরূপ যে মহান্‌ আত্মা তাহা শ্রেন্। “মনঃ, গহান্‌, মতি, ব্রহ্ম, পৃঃ, বুদ্ধি, খ্যাতি ও ঈশ্বর_ 
ইহারা একার্থক”__এই বাঁযু পুরাণের বচনটাই এ সম্বন্ধে প্রমাণ ।৯ মহত অর্থাৎ 
হিরণ্যগর্ভের ধুন্ধি হইতে, পরম্‌ অব্যক্তম্‌_ অর্থাৎ মায়া নামে প্রসিদ্ধ অখিল জগতের বীজন্বরূপ 
অব্যাকৃত তাহা পর বা শ্রেষ্ঠ। এ বিষয়ে “গায়াকেই প্রকৃতি বলিয়া জীঁনিবে” এবং “ততৎকালে 
এই জগৎ সেই অব্যাককৃত অর্থাৎ স্বরূপ ছিল” এই শ্রুতি বাঁক্যই প্রমাঁণ।১০ অব্যক্তাও _ অব্যক্ত 
হইতে পুরুষঃ- সকল জড়বর্গের প্রকাশক পুরু অর্থাৎ পৃর্স্বরূপ আত্ম! পরঃ- শ্রেন্ঠ হইতেছেন।১১ 
তাহা অপেক্ষাও হয়ত অন্য কিছু শ্রেষ্ঠ থাকিতে পাঁরে-এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন 
পুক্রষায়্পরং কিঞ্ি _ পুরুষের চেয়ে আর কিছু শ্রেষ্ট নাই”। এরূপ হইবার কারণ কি? 
( উত্তর) যেহেতু সা কাঙ্ঠা - তাহাই অর্থাৎ সেই পুরুষই, কাষ্ঠা, অর্থাৎ সমাপ্তি, কারণ তাহাই 
(সেই পুরুষই) সকলের অধিষ্ঠানন্বপ। আর জা পরা গাতিঃ-তাঁহীই পরমীগতি ; 


“সেই ব্যক্তি এই সংসারপথের অবধিভূত বিষ্ণুর সেই পরম পদ প্রীপ্ধ হয়” ইত্যাদি শ্রতিবাক্যে. 


যে পরমা গতির বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে সেই গতি সেই পুরুষই হইতেছেন ইহাই তাঁৎপর্য্যার্থ। 
এই সমস্ত কথাগুলিই শ্রীভগবানের যো! বুদ্ধেঃ পরতন্ত সঃ--বাহা বুদ্ধি পরবর্তী অর্থাৎ বুদ্ধি 
অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ তাহা সেই পুরুষই হইতেছেন এই সম্র্ভে কথিত হইয়াছে ।১২--৪২॥ 


৬৬ জ্রীমভগবদ্গীতা। 
, এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ! সংস্তভ্যাত্বানমাক্সনা | 
জহি শক্রং মহাবাহে৷ কামরূপং ছুরাসদমূ || ৪৩॥ 


হে মহাবাহো ! এবং বুদ্ধ; পরং বৃন্ব। আয়ন! আয্মানং সংস্তভ্য কামরূপং ছুরাদদং শক্রং জহি অর্থাৎ হে মহাযাহো ! ভুমি 
এইরপে বুদ্ধির অতীত আক্ম/কে অবগত হইয়া,আত্মা ঘরা আত্মাকে স্থির করিয়া এই কামরাগ ছুনিধার শক্রুফে বিনাশ কর 1৬৩ 
ফলিতমাহ এবমিতি। “রসোইপ্যস্ত পরং দৃ্.1 নিবর্ততে” ইত্যত্র যঃ পরশকেনোক্তি- 
স্তমেবস্তৃতং পুর্ণমাত্মানং “বুদ্ধেঃ পরং বুষ্ঈা” সাক্ষাৎকৃত্য “সংস্তভ্য” স্থিরাকত্যা “নং” 
মনঃ “আত্মন।” এতাদৃশনিশ্চয়াত্মিকয়া বুদ্ধ্যা “জহি” মারয় “শক্রং” সর্ধপুরুযার্থ- 
শাতনম্। হে “মহাবাহো” ! মহাবাহোহি শক্রমারণং স্বকরমিতি যোগ্যং সন্বোধনং 
কামরূপং তৃষ্তারূপং ““ছুরাসদং” দৃঃখেনাসাদনীয়ং ছুবিবজ্ঞেয়ানেকবিশেষমিতি যত্বাধিক্যায় 
বিশেষণম্। উপায়ঃ কন্মনিষ্ঠাত্র প্রাধান্যেনোপসংহ্ৃতা । উপেয়া জ্ঞাননিষ্ঠা তু 
তদগ,ত্বেন কীত্তিতা ॥ ৪৩॥ 
ভাবপ্রকাশ-_এই কামর করিবার উপায় হইতেছে ইন্দ্রিয় ৷ ইন্দ্রিয়জয়ের উপায় হইতেছে 
পরতত্বের জ্ঞান। বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ, ইন্জিয় অপেক্ষা মন শ্রেষ্ট, মন অপেক্ষা বৃদ্ধি শে । 
এই বুদ্ধিরও পাঁরে সেই পরম তত্ব; সেই পরম তকে জানিলে বুদ্ধির পারে যাঁওয়া ষায়। এই বুদ্ধির 
উপরে ন! উঠিলে, কামভূমিতে থাকিয়া কামজ্জয় হয় নাঁ। বুদ্ধির পারে যে পরম তন, বুদ্ধিও যাহার 
দৃশ্ঠ, তাহাকে জীনিলে তবে কামজয় হয় ।৪২-৪৩ 
অনুবাদ-_এক্ষণে ফলিতার্থ বলিতেছেন রসোৎপ্যস্ত পরং দুষ্ট নিবর্ততে “পর অর্থাৎ 
আত্মাকে দেখিলে ইহার তৃষা! নামক রসও নিবৃত্ত হইয়া যায়” ইত্যাদি এই স্থলে “পর” শবের দারা 
যাহাকে নির্দেশ করা হইয়াছে সেই এবম্‌- এই প্রকারের অর্থাৎ যেমন বর্ণনা করা হইল তথাভৃত 
পূর্ণ আত্মাকে বুদ্ধেঃ পরম্‌-বুদ্ধিরও পরবর্তী অর্থাৎ বুদ্ধি অপেক্ষাঁও শ্রেষ্ট বুদ্ধ 1--সাক্ষাৎকার 
করিয়া আত্মানম্‌- নাত্মীকে অর্থাৎ মনকে আত্মন!- আত্মার দ্বারা অর্থাৎ এতাদৃশী নিশ্চয়াত্মিকা 
বুদ্ধির দ্বারা সংস্তভ্য -সংস্তব্ধ করিয়া অর্থাৎ স্থির করিয়া, হে মহাবাহো তুমি জঙ্হি-হত কর শক্রং_ 
সর্বপ্রকার পুরুযার্থের বিদ্বন্বূপ সেই শত্রুকে । যে মহাঁবাহু হয় তাহার পক্ষে শক্রবধ স্থুকর অর্থাৎ 
সে অনায়াসেই শক্র মারিতে পারে ) কাঁজেই রূপ সদ্োধনটী এখানে উপযুক্তই হইয়াছে । (সেই 
শব্রটা কে? উত্তর) কামরূপম্‌- তৃষ্ণত্মক অর্থাৎ তৃষ্ণাই সেই শক্র হইতেছে) এবং দুরাসদম্‌_ 
তাহা দুরাসদ__তাহাকে অতিৰষ্টে আসাদিত (হস্তগত ) করা যায়, কেন না তাহার অনেক প্রকার 
বৈশিষ্ট্য আছে এইজন্য তাহা দুবিজ্ঞেয়। কথিত কার্যে যাহাতে অধিক যত্ব হয় সেইজন্য এস্থলে এ্ন্নপ 
বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে । এই অধ্যায়ে জ্ঞাননিষ্ঠার উপায় স্বরূপ যে কন নিষ্ঠা তাহাই গুধানভাবে 
উপসংহৃত হইল) আর উপেয় অর্থাত প্রাপ্য যে জ্ঞাননিষ্ঠা তাহা উহা'র গুণীভূতভাবে কীন্তিত হইয়াছে 
অর্ধাৎ এই অধ্যায়ে কর্মানিষ্ঠার কথাই বিশেষভাবে বলা হইয়াছে আর জ্ঞাননিষ্ঠার বিষয় সাঁমান্তভাঁবে 


"ধলা হইয়াছে ৪৩. | 
ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্‌ গীতার গৃঁার্থ দীপিকা নানক টাক জাননিষ্টাবর্ণন নামে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত | 


অথ চতুর্ঘোহুধ্যায়ত। 


শ্ীভগবান্‌ উবাচ-_ 
ইমং বিবন্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়মূ। 
বিবস্বান্‌ মনবে প্রাহ মন্ুরিক্ষকবেইব্রবীৎ | ১ ॥ 
প্রভগবান্‌ উবাচ--অহং বিবন্বতে ইমম্‌ অবায়ং যোগং প্রোনক্তবান্‌; বিবন্ষান্‌ মনবে প্রাহ, মনুঃ ইন্ষকবে অত্রবীৎ 
অর্থাৎ শ্রীভগবান্‌ কহিলেন,_আমি প্রথমে সৃ্্যকে এই জানযোগ উপদেশ দিয়াছিলাম, 'দধ্য মনকে এবং মনু ইঙ্গাকুকে 
উপদেশ দিয়াছিলেন ॥১ 
যগ্ঠপি পূর্ববুপেয়ত্বেন জ্ঞানযোগস্তদুপায়ত্েন চ কম্মযোগ ইতি দ্ৌ যোগো 
কথিতৌ তথা“প্যেকং সাঙ্ঘ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্ঠতি স পশ্যতি” ইত্যনয়! দিশ! সাধ্য- 
সাধনয়োঃ ফলৈক্যাদৈক্যমুপচধ্য সাধনভূতং কন্মযোগং সাধ্যতৃতঞ্চ জ্ঞানযোগমনেকবিধ- 
গুণবিধানায় স্তৌতি বংশকথনেন ভগবান্‌ ইমমিতি।১ ইমমধ্যায়দ্ধয়েনোক্তং যোগ- 
জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণং ক্ধননিষ্ঠোপায়লভ্যং “বিবন্বতে” সর্ববক্ষক্রিয়ংশবীজভূতায়াদিত্যায় 
“প্রো্তবান্” প্রকর্ষেণ সর্ধবসন্দেহোচ্ছেদাদিরূপেণোক্তবান, “অহং ভগবান্‌ বানুদেবঃ 
সর্বজগৎপরিপালকঠ সর্গাদিকালে রাজ্জাং বলাধানেন তদধীনং সর্ধ্বং জগৎ পালয়িতুম্‌।২ 
কধমনেন বলাধানমিতি বিশেষণেন দর্শয়তি-_“অব্যয়ম্ঠঅব্যয়বেদমূলত্বাৎ অব্যয়মোক্ষ- 


অনুবাদ :__বদিও পূর্বে উপেয়রূপে অর্থাৎ গ্রহণীয় বা চরম লঙ্গয রূপে জানযোগ এবং তাহার * 
উপায়রূপে বা সাধনরূপে কর্শযোৌগ কথিত হইয়াছে অর্থাৎ জ্ঞ।নযোগ ও কর্মযোগ উপের ও উপায়রূপে 
পৃথকভাবে নির্দিষ্ট হইয়াছে তথাপি “একং সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্ঠতি ম পশ্ঠতি অর্থাৎ “সাংখ্যতব 
(জ্ঞানযোগ )কে এবং যোগকে ( কর্মযোগকে ) যে ব্যক্তি এক বলিয়৷ দেখে সেই প্ররুতপক্ষে দেখিয়া 
থাকে” এই নিয়মাস্থসারে সাধ্য এবং সাধনের ফপের অভিন্নত| নিবন্ধন সাঁধ্যভৃত জ্ঞানযোগ ও সাধনভূত 
কর্মফোগের অভিন্নতা! উপচরিত করিয়া অনেক প্রকার গুণের বিধান করিবার জন্ত তগবান্‌ বংশনির্দেশ 
করিয়া সেই সাধনভূত কর্মযোগ এবং সাধ্যভৃত জ্ঞানযোগের প্রশংসা করিতেছেন_।১ ইমংপূর্নে 
দুইটা অধ্যায়ে যাহা কথিত হইয়াছে যোগং _ কর্মনিষ্ঠারূুপ উপায়ের দ্বারা যাঁহা লাভ করা যায় 
জাননিষ্ঠাপ সেই যৌগ, বিবন্বতে-ধিনি সমস্ত ক্ষত্রিয়বংশের বীজন্বূপ সেই আদিত্যকে 
প্রোক্জবান্‌প্রকর্ষ সহকারে অর্থাৎ যাহাতে সকল প্রকার সনেছের উচ্ছেদ হয় সেইরূপে বলিয়া- 
ছিলাম অহম্‌-আমি অর্থাৎ সর্বন্তগৎ পরিপালক তগবান্‌ বাদে, সির প্রথমে রাজগণের মধ্যে 
বলাধান করিয়া তাহাদের অধীন এই জগৎ পরিপালন করিবার জন্ত ।২ ইহাঁর দ্বারা কিরূপে বলাধান্‌, 
হয় তাহা বিশেষভাবে দেখাইতেছেন--ইহা অব্যয়ন্‌-ইহার মূলে অব্যয় সনাতন বেদ রহিয়াছে 
বলিয়া এবং ইহ! অবায় মোগ্নূপ ফল প্রান করে বলির “ইহা নিঙ্গ প্রদেয় কল হইতে বীত (বিচ্যুত ) 


৩৫৮ হ্ীমভগবদগীতা। 
এবং পরম্পপাপ্রাগুমিমং রাজর্য়ো৷ বিছুঃ । 
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরস্তপ ॥ ২ 
এবং পরম্পরাপ্রাপ্তম্‌ ইমং রাজর্রঃ বিছুঃ | হে পরন্তপ! ইহ স যোগঃ মহত। কালেন নষ্ট: অর্ধাৎ হে পরস্তপ 


মিমি, জনক প্রভৃতি রাজরধিগণ এইরাপে পরম্পরাক্রসে প্রাপ্ত এই জ্ঞানযোগ অবগত হইয়াছিলেন। ইহলোকে কালক্রমে 
উহা বিনষ্ট হইয়াছে ॥২ 


ফলত্বাচ্চ ন ব্যেতি স্বফলার্দি“ত্যবায়ং” অব্যভিচারিফলং। তথাচৈতাদূশেন বলাধানং 
শক্যমিতি ভাবঃ1৩ স চ মম শিষ্যো। “বিবন্বান্‌ মনবে” বৈবস্বতায় স্বপুজায় “প্রাহ”, সচ 
“মন্ুরিক্ষাকবে” স্বপুজায়াদিরাজায়াব্রবীৎ।৪ ষগ্যপি প্রতিমন্বস্তরং স্থায়স্ভৃবমন্বাদিসা- 
ধারণোহয়ং ভগবছুপদেশ স্তথাপি সাম্প্রতিকবৈবন্বতমন্বন্তরাভি প্রায়েণাদিত্যমারভ্য 
সম্প্রদায়ো গণিতঃ ।৫--১ ॥ 

এবমাদিত্যমারভ্য গুরুশিষ্তপরম্পরয় প্রাপ্তমিমং যোগং রাজানশ্চ তে খষয়শ্চেতি 
রাজধয়ঃ প্রতৃত্বে সতি সুষ্ষার্থনিরীক্ষণক্ষমা নিমি প্রমুখাঃ স্বপিত্রাদিপ্রোক্তং বিছুঃ | তম্মাদ- 
নাদিবেদমূলত্েনানস্তফলত্বেনানাদিগুরুশিষ্যপরম্পরাপ্রাপ্তত্বেন চ কৃত্রিমত্বশঙ্কানাস্পদত্বা- 
মমহাপ্রভাবোইয়ং যোগ ইতি শ্রদ্ধাতিশয়ায় স্তয়তে।১ স এবং মহাপ্রয়োজনোইপিযোগঃ 
কালেন মহতা দীর্ঘেণ ধর্ম্হ্রাসকরেণ ইহ ইদানীমাবয়োর্বাবহারকালে দ্বাপরান্তে ছুর্বধলান্‌ 


হয় নাঃ এই কারণে ইহা অব্যয় অর্থাৎ অব্যভিচাঁরি ফল _ইহাঁর ফল অব্যভিচরিত। সুতরাং এতাদৃশ 
যোগের দ্বারা বলাধাঁন হইতে পাঁরে ইহাই ভাবার্থ।৩ আর আমার শিশ্ত সেই বিবস্বান্‌ আবার তাহ 
, মগকে-__নিজ্জ পুত্র বৈবন্বতকে বলিয়াছিল। সেই মন্থু আবার তাহ! পৃথিবীর আদি রাজ! নিজপুত্রা 
ইক্ষাকুকে বলিয়াছিল।১ যদ্দিও ভগবাঁনের এই উপদেশ প্রত্যেক ম্বস্তরে স্বায়ন্তুব মন্ আদির পক্ষে 
সাধারণ অর্থাৎ প্রত্যেক মন্বস্তরে স্থায়ন্ৰ প্রতৃতি প্রত্যেক মচ্ই এই একই উপদেশ লাঁত করিয়া 
আঁসিতেছেন তথাপি অধুনাতন বৈবস্বত মন্বস্তরকে অভিপ্রেত করিয়াই হূরধ্য হইতে আরম্ভ করিয়া বংশ 
গণন| কর! হইয়াছে 1৫-_-১। 
অনুবাদ :__এবম্‌- এইরূপে নুর্্য হইতে আরম্ভ করিয়া পরম্পরা প্রাগুং _ গুরুশিয্য 
পরষ্পরায় প্রাপ্ত ইমং-এই যোঁগকে রাজর্ধয়ঃধাহীরা রাঁজাও বটে খষিও বটে অর্থাৎ প্রতুত্ব 
থাকিলেও ধাহীরা সুগম বিষয় নিরীক্ষণ করিতে সদর্থ এতাৃশ নিমি প্রভৃতি রাঁজধিগণ নিজ পিতা 
অথবা অন্তান্ত গুরুর দ্বারা প্রোন্ত এই বোগকে বিদ্ুঃ- জানিয়াছিলেন। এই কারণে এই যোঁগ 
অনাদিবেদমূলক অনন্তফলদীয়ক এবং অনাদি গুরুশিষ্যপরষ্পরায় প্রাপ্ত হওয়ায় ইহা কৃত্রিমন্তশক্কার অবিষয় 
অর্থাৎ এ সমন্ত কারণে ইহার উপর কৃত্রিমতার আশঙ্কা কর! বায় না! বলিয়া! এই যৌগের প্রভাব অতি 
মহান্‌; এইরূপে যাহাতে ইহার উপর শ্রদ্ধাধিক্য হয় সেই অভিপ্রায়ে ইহার প্রশংসা করা হইতেছে ।১ 
সেই যোগ মহাগ্রয়োজন হইলেও অর্থাৎ তাহার প্রয়োজন 'অতি মহৎ হইলেও, অয়ং যোগঃ- এই 
যৌগ কালেন মতা ₹ধর্মহীসের কারণম্বন্ূপ দীর্ঘকাঁলের প্রভাবে ইস্‌. এক্ষণে অর্থাৎ আমাদের 


চতুর্থোহধ্যায়? | ৩৫৯ 


স এবায়ং ময়া তেহগা যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ । 
ভক্তোহসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতছুত্মম্‌ ॥ ৩ 
তবং মে ভক্ঃ সা চ অসি. ইতি অয়ং স এব পুরাতন; যোগঃ অন্ত ময় তে প্রোক্: হি এতৎ উত্তমম্‌ রহস্তং অর্থাৎ 
তুমি আমার ভক্ত ও সপা ; এজন্য আমি সেই পুরাতন জ্ঞানযোগ অগ্থ তোষায় উপদেশ দিতেছি ; কারণ ইহ! উৎকৃষ্ট 
এবং গোপনীয় ॥৩ 


অজিতেক্দ্রিয়াননধিকারিণঃ প্রাপ্য কামক্রোধাদিভিরভিভূয়মানো নষ্টঃ বিচ্ছিক্সসনপ্রদায়ো 
জাতঃ। তং বিনা পুরুষার্থাপ্রাপ্তেঃ অহো দৌর্ভাগ্যং লোকস্তেতি শোচতি ভগবান্‌।২ 
হে পরস্তপ! পরং কামক্রোধাদিরূপং শক্রগণং শৌর্যযেণ বলবতা বিবেকেন তপসা চ 
ভাঙ্ছুরিব তাপয়তীতি পরন্তুপঃ শক্রতাপনো জিতেন্দ্রিয় ইত্যর্থঃ। উর্ববস্ত্যপেক্ষণাছন্ভুত- 
কর্মদর্শনাৎ | তন্মাৎ ত্বং জিতেক্দ্িয়ত্বাদত্রাধিকারীতি স্থচয়তি ৩--২॥ 

য এবং পূর্ব্বমুপদিষ্টোইপ্যধিকাধ্যভাবাদিছ্ছিন্নসন্প্রদায়োইভূৎ যং বিন! চ পুরুষার্থো 
ন লভ্যতে “সএবায়ং” পুরাতনোহনাদিপরম্পরাগতো “যোগো”ইস্য সম্প্রদায় 
বিচ্ছেদকালে ময়াতিঙ্সিষ্জেন “তে” তুভ্যং প্রকর্ষেণোক্তঃ ন ত্বম্যন্মৈ ক্মৈচিৎ। কম্মাৎ? 
ভক্তোইসি মে সখা চেতি-_ইতিশব্দো হেতৌ ; যন্মাৎ ত্বং মম ভক্তঃ শরণাগতহ্ে 
সত্যত্যন্তগ্রীতিমান সখা চ সমানবয়াঃ স্িপ্ণঃ সহায়োইসি সর্বদা ভবসি, 


ছুইজনের ব্যবহারসময়ে দ্বাপর যুগের শেষে-_দুর্বল, অজিতেন্দ্রিয় 'অনধিকারী ব্যক্তিগণকে পাইয়া অর্থাৎ 
তাহাদের 'অধিকারে গিয়! কাম ক্রোধ প্রভৃতির দ্বারা অভিভূত হইয়া নষ্টঃ-বিচ্ছিন্নসম্প্রদায় হইয়াছে 
_ অর্থাৎ ইহার সম্প্রদায় ( গুরুশিগ্ঠধার| ) বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। যাহা ব্যতীত পুরুষার্থ লাভ হইতে 
পারে না, হায়! লোকের কি দুর্ভাগ্য যে তাহাই নষ্ট হইয়া গিয়াছে !-_-এই বলিয়া ভগবান্‌ শোক 
করিতেছেন।২ হে পরন্তপ ! _ধিনি পরকে অর্থাৎ কামক্রোধ আদিরূপ শত্রগণকে শৌর্যের দ্বারা, 
প্রবল বিবেকের দ্বার এবং তপস্তাঁর দ্বার| স্থর্য্যের স্তায় উত্তাপিত করেন তিনি পরস্তপ ; স্থৃতরাঁং “হে 
পরন্তপ? ! ইহার অর্থ হে শক্রতাপপ্রদ জিতেন্দিয় !__তুমি গ্রিতেন্দ্রিয। কেন না৷ উর্বশীকেও উপেক্ষা 
করা প্রভৃতি অদ্ভুত কর্ম তোমার দেখা গিয়াছে । অতএব তুমি জিতেন্দ্িয় বলিয়া হুমিই ইহার 
অধিকারী ইহাই স্থচিত হইতেছে ।৩-_২॥ ' 


অনুবাদ :_ এই প্রকারে পূর্বে উপদিষ্ট হইলেও অধিকারীর অভাবে ধাহার সম্প্রদায় বিচ্ছিন্ন 
হইয়া গিয়াছিল, এবং যাঁহা ব্যতীত পুরুষার্থ লাভ করা যায় না, জ এবায়ম্স অনাদি গুরুপরম্পরায় 
আগত দেই এই সনাতন যোগই অস্ত সমাজ সম্প্রদায়বিচ্ছেদকালে ময়া₹তোমার অতি ম্নেহের 
আমা কর্তৃক তে- তোমায় প্রোক্তঃ - প্ররুষ্টভাবে বল! হইল, কিন্তু অন্ত কাহাকেও ইহা! বলা! হয় 
নাই। ইহার কারণ কি? (উত্তর)_যেহেতু ভক্তে ইসি মে সখ! চেতি -তুমি আমার ভক্ত ও 
বন্ধু হইতেছ। “সখা চেতি” এম্থলে “ইতি” শব্দটা হেতু অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । যেহেতু তুমি আমার 
ভক্ত অর্থাৎ আমার শরণাগত হইয়া অত্যন্ত শ্রীতিপরায়ণ হইয়া এবং আমার সখা ৮” সমানবরস্ক 


| ৩৬৩ শ্রীমন্ভগবদগীতা | 


অর্জুন উবাচ__ 
অপরং ভবতে৷ জন্ম পরং জন্ম বিবস্তঃ । 
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদে প্রোক্তবানিতি ॥ ৪ ॥ 


অর্জুনঃ উবাচ-_বতঃ জন্ম অপরং বিবন্বতঃ জন্ম পরং ত্র আদৌ প্রোক্তবান্‌ ইতি এতৎ কথং বিজ্ঞানীয়াম্‌ অর্থাৎ 
অ্চছুন কহিলেন, তোমার জন্ম পরবর্তী অর্থাৎ হু্য্যের বহু পরে তুমি জন্ষিয়াছ এবং সূর্যের জন্ম তোমার পূর্ববর্তী ; 
অতএব তুমি সূর্যকে এই যোগটি কহিয়াছ, ইহা আমি কিরূপে বুঝিব 1৪ 
অতস্তভ্যমুক্ত ইত্যর্থঃ1১ অন্ন্মৈ কৃতো নোচ্যতে ? তত্রাহ__-“হি” যম্মাদেতজ জ্ঞান- 
“মুত্তমং রহুন্তম্” অতিগোপ্যম্‌ ২৩ ॥ 

যা ভগবতি বাগুদেবে মন্ুয্যাত্েনা সর্ব ছত্বানিত্যত্বাশঙ্কা মূর্খাণাং তামপনেতুমন্থবদন্‌ 

অজ্জন আশ্ঙ্কতে 1১ অপরমল্লকালীনমিদানীস্তনং বন্থুদেবগৃহে “ভবতো জন্ম” 
শরীরগ্রহণং বিহীনঞ্চ মন্ধয্যত্বাৎ, “পরং” বছুকালীনং সর্গাদিভৎং উৎকৃষ্টঞ্চ দেবত্বাং 
“বিবন্থতে! জন্ম” ৷ অত্রাত্মনে। জন্মাভাবস্ত প্রাগ, ব্যুৎপা দিতত্বাদেহাভি প্রায়েৈ- 
বার্জুনন্ত প্রশ্নঃ অতঃ 'কথমেতদ্বিজানীয়াম” বিরুদ্ধার্থতয়া।২ এতচ্ছন্দার্থমেব বিবৃণোতি 
( বয়স্ত ) সর্বাদ! ক্নিপ্ধ সহায়ও হইতেছ এই কারণে ইহা তোমায় বল! হইল, ইহাই তাৎপর্যযার্থ।১ 
অন্ত কাঁহাকেও ব! ইহা বলা হয় নাই কেন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন_-হি-বেহেতু এত - 
এই জান উত্তমং রহম্যম্‌- অতি গোপনীয় ।২__৩॥ 

ভাবপ্রকীশ-তোমাকে বে কর্দমযোগের কথা আজ বলিতেছি ইহ! নূতন নহে। রাজধিগণ 
ইহা জানিতেন, আমি প্রথম হুর্ধ্যকে ইহা বলিয়াছিলাম। কাঁলবশে ইহা বিচ্ছিমসম্প্রদায় হইয়া! লুপ্ত 
হইয়াছে আজ আঁবার তোমাকে তাহাই বলিতেছি। তুমি আমার ভক্ত ও সখা-_-তাই তোমাকে 
এই শ্রেষ্ঠ জানের কথা বলিতেছি। তুমি ভিন্ন অপরে ইহা বুঝিবে না। অতি উচ্চাঙ্গের যে জান 
তাহা অনধিকারীর নিকট প্রকাশ করা যায় না। আজ তোমার মত অধিকারী পাইয়া সেই আতি 
গোপনীয় জ্ঞান প্রকাশ করিতেছি ।১-৩ 

অনুবাদ ঃ-ভগবান্‌ বাস্থদেবের উপর মূর্থগণের মনুষ্য বলিয়া অসর্বজত্ব ও অনিত্যন্ব শঙ্কা হয় 
অর্থাৎ তিনি যখন মনুষ্য তখন অসর্বজ্ঞ ও নিত্য এই প্রকার যে ভ্রম হয় তাহা দূর করিবার জন্ম 
তাহারই অনুবাদ করিয়! ( পুনরুক্তি করিয়া ) অঞ্জন আশঙ্কা করিতেছেন_-১। অপরং -অল্লকালীন 
অর্থাৎ ইদদানীস্তন বা আধুনিক ভবতো। জন্ম -বন্ুদেবের গৃহে আপনার শরীর গ্রহণ এবং তাহা মুস্- 
শরীর হওয়ায় বিহীন অর্থাৎ নিকৃষ্ট । পক্ষান্তরে বিবস্ব তঃ -বিবস্বান্‌ হুর্য্যের জন্ম পরম্‌ -বহুকালীন 
অর্থাৎ তাহা হৃষ্টির প্রথমাবস্থায় উৎপস্ন হইয়াছে এবং দেবশরীর হওয়ায় তাহা উৎকৃষ্ট । আত্মার যে 
জন্ম হয় না ইহা পূর্বে ব্যুৎপাঁিত হইয়াছে । সেই কারণে এ স্থলে ভগবানের জন্ম বিষয়ে অঞ্জনের যে 
প্রশ্ন তাহ! দেহোৎপত্তির অভি প্রায়েই বুঝিতে হইবে । অতএব কি প্রকারে ইহা! আমি অবিরুদ্ধার্থক 
রূপে বুঝিব অর্থাৎ বহু পরে জন্মিয়াও স্ষ্টির প্রথমে উৎপন্ন বিবস্বান্‌কে যে আপনি উপদেশ দিয়াছেন ইহা 
অত্যন্ত বিরুদ্ধ; সুতরাং আঁমি ইহাকে কিরূপে অবিরুত্ধ বলিয়! বুঝিব? ২ কথম্‌ এতৎ বিজানীরাম্‌ - 


চতুর্ধোহুধ্যায়ঃ। ৩৬১ 


“ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি”। ত্বমিদানীত্তনো মন্ু্যোইসরববজ্ঞঃ সর্গাদৌ পূর্ববতনায় 
সর্বঞ্জায়াদিত্যায় প্রোক্তবানিতি বিরুদ্ধার্থমেতদিতি ভাবঃ1৩ তত্রায়ং নির্গলিতোহর্থঃ_ 
এতদ্দেহাবচ্ছিন্নস্য তব দেহান্তরাবচ্ছেদেন বা আদিত্যং প্রত্যুপদেষ্টত্বং এতদ্দেহেন বা? 
নাগ, জন্মান্তরাম্তৃভৃত ্তাসর্ধ্জ্ঞেন ন্মর্তমশক্যত্বাৎ, অন্যথা মমাপি জন্মান্তরাম্গুভূতস্মরণ- 
প্রসঙ্গঃ তব মম চ মনত্ত্বেনাসর্ববজ্ঞত্বাবিশেষাৎ | তহুক্তমভিযুক্তৈঃ “জন্মাস্তরামুভূতৎ্চ 
ন. ন্মর্যযতে” ইতি । নাপি দ্বিতীয়ঃ সর্গাদাবিদানীভ্তনন্ত দেহস্তাসন্তাবাৎ ।৪ 
তদেবং দেহাস্তরেণ সর্গাদৌ সম্ভাবসম্বেহগীদানীস্তনম্্রণান্থুপপত্তিঃ অনেন দেহেন 
স্মরণোপপত্বাবপি সর্গাদৌ সন্তাবান্ুপপ ভ্তিরিতাস্পবজ্ঞত্বানিত্যত্বাভাং ছ্াবজ্জুনস্য 
পূর্ববপক্ষৌ ৫.৪ ॥ 


এই স্থলে যে “এতদ্‌*শ্ষটা প্রযুক্ত হইয়াছে তাহাই বিবৃত করিয়া বলিতেছেন ত্বমাদদে। প্রোক্তবান্‌__। 

আপনি ইদানীন্তন মনুষ্য এবং অপর্ব্বজ্ঞ ) সৃষ্টির প্রথমীবস্থায় পূর্ববতন সর্বজ্ঞ আদ্রিত্যকে আপনি ইহা 

বলিয়াছিলেন ইহা অতি বিরুদ্ধ কথ! হইতেছে, ইহাই ভাবার্থ।৩ এম্বলের নির্গলিত (নিষ্ষ্ট ) অর্থ 
এইরূপ--আপনি এতদ্দেহের দ্বারা (বর্তমান শরীরের দ্বারা ) অনবচ্ছিন্ন অর্থাৎ বর্তমান শরীর 
আপনাকে অবচ্ছিন্ন (পরিচ্ছিন্ন ) করিতেছে না) অর্থাৎ এইটী আপনার অবচ্ছেদক একমাত্র শরীর 

নহে, কিন্ত আরও 'অনেক শরীর আপনার অবচ্ছেদক ছিল বা থাঁকিবে। সুতরাং আদিত্যের প্রতি 
আপনার যে উপদেষ্টত্ব তাহা কি দেহান্তরাবচ্ছেদে অথবা! এই বর্তমান দেহেই? অর্থাৎ আপনি যে 
আদিত্যকে উপদেশ দিয়াছেন তাহ! কি দেহান্তরাবচ্ছেদে দিয়াছেন অর্থাৎ অন্ত দেহের দ্বার! দেহী হইয়া 

দিয়াছেন অথবা এই বর্তমান দেহ লইয়াই দিয়াছেন? ইহার মধ্যে আছ্যিটা হইতে পারেনা অর্থাৎ অন্ত 

দেহাবচ্ছিন্ন হইয়। উপদেশ দিয়াছেন এই প্রথম পক্ষটা সঙ্গত হইতে পারে না, কারণ যে সর্বজ্ঞ নয় সে 

কখনও জগ্মান্তরে অনুভূত বিষয় স্মরণ করিতে পারে না। তাহ! যদি হইত অর্থাৎ অসর্ববজ্ঞ ব্যক্তি যদি 

জদ্মান্তরাম্ৃভৃত বিষয় স্মরণ করিতে পারিত তাহা হইলে আমারও জন্মান্তরাহুভৃত বিষয় স্মরণ করা 

উচিত হয়। যেহেতু আপনার ও আমার মধ্যে অসর্বজত্বের কোনও পার্থক্য নাই, কারণ আমরা 

উভয়েই মনুস্ব। অভিযুক্তগণ অর্থাৎ প্রামাণিক ব্যক্তিগণ তাহাই বলিয়া গিয়াছেন যথ "জগ্মাত্তরে 
অন্ভূত বিষয় স্মরণ করা মাঁয় না”। আর দ্বিতীয় পক্ষটাও সমীচীন হইতে পাঁরে না অর্থাৎ এই বর্তমান 
দেহেই উপদেশ দিয়াছেন এই দ্বিতীয় পক্ষটাও সঙ্গত হইতে পারে না, কারণ বর্তমানকালীন দেহ স্থষ্টির 
প্রথমাবস্থায় থাকিতে পারে না।৩ অতএব দেহান্তর দ্বারা উপলক্ষিত হইয়৷ স্থষ্টির প্রথমে আপনার 
বিদ্যমান থাক! সম্ভব হইলেও এখন তাহা স্মরণ করা উপপন্ন (বুক্তিযুক্ত ) হইতে পাঁরে ন! ( কারণ সে 
দেহ আপনার এখন নাই ; যে হেতু যে দেহের দ্বারা জান জন্মে সেই দেহেই তাঁহার স্মরণ হয় অন্ত 
দেহে হয় না )) আবার 'এই দেহের দ্বার! স্মরণ সম্ভব হইলেও সর্গাদিকালে তাহা বিদ্যমান থাকিতে 
পারেনা (কারণ ইহা অতি আধুনিক, বন্থুদেবসন্ভৃত )। এই প্রকারে অনরমজ ও নিত্য বিষয় 
লইয়া অর্জুনের দুইটা পূর্ববপক্ষ অর্থাৎ রর উি্নাছে ৫-_৪॥ 


0 


৩৬২ জ্রীমভগবঙ্গীতা ৷ 


জ্রীভগবানুবাচ__ 
বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন | 
তান্যাহং বেদ সর্ববাণি ন ত্বং বেখ পরন্তপ ॥ ৫ ॥ 
ভ্ীভগবান্‌ উবাচ-_হে পরস্তূপ অঞ্জুন ! মে তব চব্হুনি জন্মানি ব্যতীতানি অহং তানি সর্বাণি বেদ ত্বং ন বেথ 


অর্থাৎ শ্লীভগবান্‌ কহিলেন-_হে পরস্তপ অশ্টুন আমার এবং তোমার বহু জন্ম অতীত হইর়|ছে। আমি সে সমস্তই বিদিত 
আছি, কিন্তু তুমি সে সকল অবগত নহ ॥৫ 


' তত্র সর্বজ্ঞত্বেন প্রথমন্ত পরিহারং--জন্মানি লীলাদেহগ্রহণানি লোকদৃষ্্যাতি * 
প্রায়েণাদিত্যন্তোদয়বন্মে মম বনুনি বাতীতানি তব চাঙ্ঞানিনঃ কন্মার্জিতানি 
দেহগ্রহণানি ।১ তব চেত্যুপলক্ষণমিতরেষামপি জীপানাং, জীবৈক্যাভিপ্রায়েণ বা।২ হে 
অর্জন !__শ্লেষেণ অর্জনবৃক্ষনায়া! সন্বোধয়ন্‌ আবৃতজ্ঞানত্বং সুচয়তি।৩ তানি জন্মান্হং 
সর্বজ্ঞ; সর্ব্বশক্তিরীশ্বরো৷ বেদ জানা মি সব্ববাণি মদীয়ানি ত্বদীয়ান্ন্তদীয়ানি চ। ন ত্বমজ্ঞো! 
জীবস্তিরোহিতজ্ঞানশক্তি্বেখ ন জানাসি স্বীয়ান্থপি কিং পুনঃ পরকীয়াণি।৪ হে পরস্তপ 


জন্ুুবা্দ £-_ তন্মধ্যে সর্ববজ্ঞত্ব হেতু দ্বারাই প্রথম প্রশ্নের পরিহার বলিতেছেন অর্থাৎ যে হেতু 
আমি সর্বজ্ঞ সেই কারণে আমি সমন্তই জাঁনি এবং স্মরণ করিতে পাঁরি, এই বলিয়া প্রথম প্রন্গের উত্তর 
দিতেছেন-__। কৃর্ধ্য নিত্য উদ্দিত হইতে থাকিলেও লৌকিক ব্যবহারে যেমন হৃর্ষের উদয় হইয়াছে বলা 
হয়, মেইরূণ লৌকিক দৃষ্টি অন্সসাঁবে জল্মীনি _ বহুবার লীলাবশতঃ দে গ্রহণ ৫ম _ মামার বাভীতানি 
--মতীত হইয়া গিয়াছে তব চ -- এবং অঙ্ঞ।নমোি 5 তোম।রও স্বকাম্মে।প।ঙজ্জিত আনেক গন অতীত 
ভইয়! গিয়াছে ।১ এম্থলে তব চ-“তোমারও” এইটী অপরাপর সমস্ত জীবের উপলক্ষণ অর্থাৎ ইহার 
দ্বারা_-“মপরাপর সকল জীবেরও বহছুজদ্ব মতীত হইয়া গিয়াছে, এই কথা বল! হইয়াছে বুঝিতে হুইবে। 
অথবা একজীববাদ লঙ্গ্য করিয়া এইরূপ বলা হইয়াছে অর্থাৎ কোন কেন বৈদাস্তিক আচাধ্যের মতে 
“জীব এক” এই মতানুসারে তোমারও; এই স্থলে একবচনের প্রয়োগ হইয়াছে ।২ “হে অঞ্জুন” এই স্থলে 
শ্লেষে (ছ্যর্থক শব্দে ) অর্জুন বৃক্ষের নামে সম্বোধন করিয়৷ ইহাই সুচিত করিতেছেন যে বৃক্ষের ন্যায় 
তোমারও জান আবৃত হইয়৷ রহিয়াছে ।৩ হং সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি ঈশ্বর আঁমি ভানি-সেই সমন্ত 
জন্মই,__ তোমার, আমার, এবং অপরের সকল জন্মই বেদ জানিতে পারিতেছি ; ন ত্বংস্কিন্ত তুমি 
অজ্ঞ জীব, তোমার বিজ্ঞান তিরোহিত হওয়ায় ৫বখ-জানিতেছ না অর্থাৎ তুমি নিজের জন্মই 
জানিতে পার না, অপরের জন্ম যে জানিতে পারিবে ন! তাহাতে ত আর কথাই নাই।৪ হে পরস্থপ 
_ তুমি জেৃষ্টিশতঃ পর অর্থাৎ শক্র কল্পনা করিয়া তাহাকে মারিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, এই কারণে 
তুমি বিপরীতদর্শী হওয়ায় ভ্রান্ত হইয়াছ__পরন্তুপ এই প্রকার সৃষ্থোধনের দ্বারা এইরূপ অর্থ চিত 
'হইতেছে। “হে অর্জুন”, “হে পরম্তপ” এই দুইটী সন্বোধনের দ্বারা অ'বরণ ও বিক্ষেপ নামক 
অজ্ঞানের ছুইন্া ধর্ম গ্রদিত হইয়াছে । অর্থাৎ “অর্জুন, এইরূপ রলায় বৃক্ষের ক্কায় তোমার জান 
আবৃত এবং *পরস্তপ, বলার অজ্ঞানের বিক্ষেপশক্কি প্রভাবে তুমি ভেদ দৃষ্টিতে শঙ্ু কল্পনা করিয়া 


টতর্থোহুধ্যায়ঃ। ৩৬৩ 


অজোহপি সন্নব্যয়াত্বা ভূতানামীশ্বরোহপি সন্। 
প্রকৃতি স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্বমায়য়! ॥ ৬ | 
অঞ্জঃ সন অপি, অবার়াস্মা ভূতানাম্‌ ঈশ্বরঃ মন্‌ অপি অহং খ্থাং প্রকৃতিম্‌ অধিষ্ঠায় আত্মমারয়া সন্তবামি অর্থাৎ আমি 
জন্মরহিত, অবিনাশী ও সর্ধভূতেশ্বর হইয়াও স্বীয় প্রকৃতির আশ্রয়ে আত্মমায়াবশে জীববৎ আবিকুত 
হইয়া ধাকি ॥৬ 
পন্রং শত্রং ভেদদুষ্্যা পরিকল্পা হস্তং প্রবৃত্তোইসীতি বিপরীতদশিত্বাৎ ত্রাস্তোইসীতি 
সুচয়তি। তদনেন সন্বোধনদ্য়েনাবরণবিক্ষেপৌ ছ্বাবপ্যজ্ঞানধর্ম্ো দ্িতৌ ৫-__৫॥ 
নম্বতীতানেকজন্মবত্বমাত্বনঃ ম্মরসি চে, তহি জাতিম্মরো জীবস্তং পরজন্নজ্ঞানমপি 
যোগিনঃ সার্বাত্যাভিমানেন *শাস্ত্রদষ্্যা তৃপদ্েশো বামদেববৎ* ইতিন্যায়েন সম্ভবতি। 
তথা চাহ বামদেবো জীবোহপি, “অহং মন্ুরভবং নুষ্যাশ্চাহং কক্ষীবান্বষিরম্মি বিপ্রঃ” 
(খর্েদ।২৬১) ইত্যাদি দাশতয্যাং।১ অতএব ন মুখ্য; সর্ববজ্ঞত্বম। তথাচ কথমাদিত্যং 
সর্ধবঙ্ঞমুপণিষ্টবানসি অনীশ্বরঃ সন্। নহি জীবন্ত মুখ্যং সার্বজ্ঞং সম্ভবতি 


তাহাদিগকে মারিতে উদ্যত-_এইরূপে অজ্ঞানের দ্বিবিধ শক্তিই তোমার উপর কার্যকরী হইয়াছে__ 
ইহাই বুঝাইতেছে ৫-_৫॥ 

ভাবপ্রকাশ__সাধারণ লোকের সন্দেহ নিরাকরণার্থই যেন অঙ্জুনের এই প্রশ্ন। ভগবান্ও 
শঙ্কা দূর করিবার জন্ত বলিলেন যে, জীব অজ্ঞ বলিয়া সব জানে না কিন্তু তিনি সর্বজ্ঞ বলিয়া 
সব জানেন।৪-৫ 

অনুবাদ $__আচ্ছা, তুমি যদি নিজের বহু অতীত জন্মের বিষয় স্মরণ করিতে পার তাহা হইলে 
তুমি না হয় জাতিম্মর জীব হইবে। “শাস্বদৃষ্টি বশতঃ অর্থাৎ তবমসি প্রভৃতি বেদান্ত বাক্য জন্ত আত্ম- * 
সাক্ষাৎকার হইয়াছে বলিয়া বাঁদদেবের স্কায় ( সর্বাত্মীভিমানপূর্ববক ) উপদেশ হইয়া থাকে” এই 
্টায়ান্সারে অর্থাৎ বেদাস্তদর্শনের উক্ধ সুত্রহ্তচিত অধিকরণোক্ত নিয়মান্ুসারে সার্বাত্যাঁভিমান হেতু 
অর্থাৎ সকলের উপর আত্মত্বাভিমানবশতঃ যৌগিগণের পরজন্সজ্ঞানও সম্ভব হয়। এই জন্ত বামদেব 
জীব হইয়াও ধ্ররূপই বলিয়াছিলেন বথা;__“আমি নত হইয়|ছিলান, আমি হুধ্য হইয়াছিলাম, এবং আনি 
বিপ্রক্ষীবান্‌ নামক ( মেধাবী ব্দ্ষাবিৎ ) খষি হইতেছি” ইত্যাদি ।__ইহা দাশতয়ী মধ্যে উক্ত হইয়াছে।১ 
এই কারণে তুমি মুখ্য সর্বজ্ঞ হইতে পাঁর না | তাৎপধ্য বামদেবাদির শাস্তদৃষ্টি সমুত্পন্ন 
সর্বাত্বতাভিমানবশতঃ নিজের এবং অপরের অতীত অনেক জন্মবিষয়ক জ্ঞান হইলেও তাহারা যেমন 
মুখ্য সর্বজ্ঞ নহেন তোমারও বদি সেইরূপ অবস্থা হয় তাহা হইলে তুমিও সর্বজ্ঞ হইতে পার না। তবে 
বহজ্ঞ হইতে পার। আর বহুজ ও সর্বজ্ঞ এক কথা নহে। সর্বজ্ঞ কেবল ঈশ্বরই হইতে পারেন। ] 
স্থতরাং তাহ। হইলে তুমি অনীম্বর হইয়। ( ঈশ্বর ন! হইয়া ও ) কিরপে সর্বজ্ঞ আদিত্যকে উপফ্বেশ 
দিয়াছ? যে হেতু জীবের ত মুখ্য সর্বন্ঞত্ব সম্ভব হয় না, কারণ জীবের উপাধি ব্যষ্টি ( অল্প) হওয়ায়” 
তাহা পরিচ্ছিন্ন; এই কারণে তাহার সকলের সহিত সন্দ্ধ হইতে পারে ন! অর্থাৎ সর্বকারণ মায়ারগ 


৬৬৪' ্ীম্গবদ্গীতা | 


্যাপাথেঃ পরিচ্ছতবেন : সবব্নস্বিতবাভাবাৎ। সমইযাপাধিবেন বিরাজ: স্থুলভূতো- 
পাধিত্বেন সুক্ভুতপরিণামবিষয়ং মায়াপরিপামবিষয়ঞ্চ জ্ঞান ন সম্ভবতি।২ 
এবং  নুক্ষভুতোপাধেরপি হিরণ্যগর্ভস্য তৎকারণমায়াপরিণামাকাশাদিসর্গ্রমা দিবিষয়- 
জ্ঞানাভাব;ঃ সিদ্ধ এব ।৩ তস্মাদীশ্বরএব কারণোপাধিত্বাদ তীতানাগতবর্তমানসর্ব্বার্থ- 
বিষয়জ্ঞানবান্‌ যুখ্যঃ সর্ববজ্ঞঃ। অতীতানাগতবর্তমানবিষয়ং মায়াবৃততিত্রয়মেকৈব বা 
সরব্ববিষয়া মায়াবৃত্তিরিত্যম্যৎ ।$ তত্ চ নিত্যেশ্বস্য সর্ববজ্ঞম্ত ধর্মাধর্মাগ্ভভাবেন 
জগ্মৈবান্থপপন্নমতীতানেকজন্মবত্বস্ত দূরোৎসারিতমেব।৫ তথাচ জীবত্বে সার্ববজ্ঞযান্থুপ- 
পতিত, ঈশ্বরত্বে চ দেহগ্রহণান্থুপপত্তিরিতি শঙ্কাদ্বয়ং পরিহরন্ননিত্যত্বপক্ষস্তাপি -পরি- 
হারমাহ: অজ ইতি।৬ অপূর্ব্বদেহেক্দ্িয়াদিগ্রহণং জন্ম, পূর্ববগৃহীতদেহেক্জিয়াদি 


উপাঁধির সর্কসম্ন্ধিতাঁবশতঃই বথন সর্বজ্ঞতা, তখন অবিদ্ভারূপ অল্পোপাঁধি পরিচ্ছিন্ন জীব সর্ববজ্ হইতে 
পারে নাঃ কিন্তু মার়াসহরুত ঈশ্বরই সর্ধজ্ঞ। আঁর মায়া ও অবিষ্যা অভিন্ন নহে। আঁর সমষ্টি 
উপাধিরপ ঘে বিরাট্‌ পুরুষ-_তিনি স্কুলডূতৌপাঁধিক হওয়ায় অর্থাৎ স্কুলভূত তাহার উপাধি হওয়ায় 
তাহারও সুম্মভুতের পরিণাম বিষয়ে অথবা মায়ার পরিণীম বিষয়ে জ্ঞান থাকা সম্ভব হয় না।২ 
এইরূপে সুক্ভূতোপাঁধিক হিরণ্যগেরও স্বীয় কারণ দায়ার পরিণাম স্বরূপ থে আকাঁশাদি সৃষ্টিক্রম 
অর্থাৎ হক্সসত্টি তদ্ধিষয়ে জান নাই, ইহাঁও সিদ্ধই হয়।৩ অতএব একমাত্র ঈশ্বরই মুখ্য সর্বজ্ঞ, কেন 
না ঝুল ও সুঙ্ম সকলের কারণন্বরূপ ঘে মায়া সেই মায়াই তাহার উপাধি; আর মেই মীয়া অতীতানা- 
গত সকল বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হওয়ায় তীহারও অতীত, অনাগত ও বর্তমান--সকল বিষয়েরই জ্ঞান 
রহিয়াছে । মায়ার বুভি আবার অতীত, অনাগত ও বর্তমান রূপ বিষয়তেদে তিনটা; অথবা 
* সর্ধ্ববিষয়। মায়াবৃত্তি একটাই স্বীকাধ্য ;_-ইহা হইল অন্ত কথা ।৪ সেই নিত্য সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের 
ধশমিধন্্ম না থাকায় তীহ্ার জন্মই হইতে পারে না) তাহার বে অতীত অনেক জন্ম হইয়াছিল, 
ইহা কল্পনা করা ত সুদূর পরাঁহত।£ স্ৃতর|ং বদি তুমি জীব হও তাহা হইলে তোমার সর্বজ্ঞতা 
হইতে পারে ন" আর যদি ঈশ্বর হও তাহা হইলে তোমার দেহ গ্রহণ হইতে পারে নাঁ_ 
এই প্রকারের এই বে দুইটী আশঙ্কা তাহার পরিহারপূর্ববক “অজোহপি” ইত্যাদি ক্লৌোকে অনিত্যত্ব 
পক্ষেরও পরিহার বলিতেছেন অর্থ1ৎ চতুর্থ গ্নোকে টাকার শেষাংশে বল! হইয়াছে যে অর্জুন অসর্ববজত্ব 
ও অনিত্যত্বরূপ দুইটা বিষয় লইয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন থে সর্গাদিকালে তুমি অন্তদেহে বিদ্যমান 
থাকিতে পার বটে কিন্তু সেই দেহ লইয়া যাহা করিয়া তাহা এই বর্তমান দেহে স্মরণ করিতে পার না, 
যে হেতু তুমি অমর্বজ্ঞ ) এবং এই দেহে স্মরণ করা সম্ভব হইলেও ইহা সর্গাদিকালে ছিল না বলিয়া 
ইহার দ্বারা তাৎকালিক বিষয় স্মরণ কর! সম্ভব হয় না।--এই দেহ যে সর্গাদিকালে ছিল না তাহা 
স্পষ্টই রহিয়াছে, যেহেতু ইহা বস্সদেবসম্ভৃত, এবং ইহা অনিত্য । আঁর এক্ষণে এই পাঁতনিকার মধ্যে দুইটী 
,আঁশঙ্কা উঠান হইয়াছে। শ্রাভগবান্‌ “অজোহপি* ইত্যাদি ক্লোকে এই দুইটা আশঙ্কারই সমাধান করিয়া 
পূর্বোক্ত সে অনিতা শঙ্কারও পরিহার বলিতেছেন ।৬ পূর্বের যাহা ছিল না এতাদৃশ দেহ ও ইন্জিয়াদি 
গ্রহণ করাই জন্ম এবং পূর্বে যাহা গ্রহণ করা হইয়াছিল সেই দেহওইঞ্জিয়াদির বিয়োগই ব্যয় ঝা মৃত্যু। 


| ৩৬% 
বিয়োগো! ব্যয়ঃ__যছুভয়ং তাকিকৈঃ প্রেত্যভাব ইতুচ্যতে। তহুক্ং “জাতস্ত হি গ্ুবে! 
মৃত্তযঞ্র্বং জন্ম মৃতন্ত চ৮ ইতি। ততৃভয়ঞ্চ ধর্মাধন্মবশান্তবতি। ধন্মাধন্মবশত্বঞ্চাজ্ঞস্ত 
জীবস্য দেহাভিমানিনঃ কর্ম্মা ধিকারিত্বাস্ভবতি।৭ তত্র যছুচ্যতে সব্বজ্ঞস্তেশ্বরস্্য সর্ববকারণস্তে- 
দৃ্গেহগ্রহণং-নোপপদ্যত ইতি তত্তঘৈব। কথং? যদি তন্য শরীরং স্ুলভূতকাধ্ধযং স্াৎ 
তদা ব্যষ্টিরপত্বে জাগ্রদবস্থান্মদাদিতুল্যত্ব, সমষ্টিরূপত্বে চ বিরাড জীবত্বং, তস্য 

- হছূপাধিত্বাৎ। অথ লুক্সভৃতকাধ্যং, তদ| ব্যষ্টিরপত্বে স্বপাবন্থাম্মদাদিতুল্যত্ব 
সমষ্টিরূপত্বে চ হিরণ্যগর্ভজীবত্ব, তস্য তছুপাধিত্বাং। তথাচ ভৌতিকং শরীরং 
জীবানাবিষ্টং পমমেশ্বরস্ ন সম্ভবত্যেবেতি সিদ্ধমূ।৮ ন চ জীবাবিষ্ট এব তাদৃশে শরীরে 
তস্ত ভূতাবেশবং প্রবেশ ইতি বাচ্যং। তচ্ছরীরাবচ্ছেদেন তজ্জ্ীবস্ত ভোগাত্যুপগমেইস্তধ্যামি- 


তাঁর্কিকগণ এই দুইটাকে প্রেত্যভাব লিয়া গাকেন। "জাত ব্যক্তির মৃত্যু অনিবাধ্য আঁবাঁর 
মৃত ব্যক্তির জন্ম অধস্ঠন্তাবী” ইত্যাদি গ্লোকে তাহা বলা হইয়াছে। সেই দুইটা অর্থাৎ জন্ম 'ও 
মৃত্যু এই দুইটাই ধন্মাধন্না বশতই হইয়া থাকে। আর দেহাঁভিদানী অজ্ঞ জীবই ধর্াধর্শের বশবর্তী 
হুইয়া থাকে, কেন না তাদুশ জীবই কর্টের অধিকারী । | অথাৎ কর্ম না করিলে ধর্মাধন্্ম হইতে 
পারে না; আবার ধর্মীধন্ম না থাঁকিলে জন্মমৃত্যুও হয় না। ঈশ্বরের কর্ম ও নাই, এবং ধশ্শীধর্মাও নাই, 
স্থুতরাঁং তাহার জন্মমৃত্যুও নাই ]1৭ এনূপ হইলে পর, সর্বজ্ঞ, সর্বকারণ, ঈশ্বরের দেহগ্রহণ উপপন্ন 
হয় না; এইরূপ যে বলা হয় তাহা তাঁদুশহ বটে অর্থাৎ তাহা যথার্থ। কারণ, বদি তাহার শরীর 
স্কুলভূতের কা্য হয় তাহা হইলে তাহা ব্যষ্টি স্বরূপ হইলে তাহাকে জাগ্রদবস্থা বলিতে হর এবং তাহা 
তম্মদাদি জীবের তুল্য হয়। আর বদি তাহা সমষ্টিম্বরূপ হয় অর্থাৎ স্কুনভূত ও ততকার্য্যের সমষ্টিম্ববূপ 
হয় তাহা হইলে তাহা বিরাট জীব হইবে কারণ উহাই অর্থাৎ সকারধ্য স্থভূতসমষ্টিরপ এ শরীর বিরাট * 
জীবেরই উপাধি । আর যদি তাহা ( ভীহার শরীর) ক্স ভূতের কাধ হয় তাহ! হইলে তাঁহা ব্যষ্টি- 
স্বরূপ হইলে স্বপ্রীবস্থা বলিয়া কথিত হয় এবং তাঁচা অন্মদাঁদির শরীরের স্াঁয় হয়) আর সমষ্টম্বরূপ 
হইলেও তাহ! হিরণ্যগর্তনামক জীব হইয়া থাকে, কারণ তাহা হুক্ম সমষ্টিঅর্থাৎ শরীর হিরণ্যগর্ভেরই 
উপাধি । ( ফলে দীড়ায় এই বে গুলিকে পরমেশ্বরের শরীর বলিলে তিনিও জীব হইয়া পড়েন )। 
সৃতরাঁং ইহা হইতে ইহাঁই সিদ্ধ হয় যে পরমেশ্বরের এমন কোন ভৌতিক শরীর হইতেই পারে না 
যাহাতে জীবের আবেশ (প্রবেশ বা অবস্থিতি) নাই, অর্থাত স্কুল এবং ক্র সমুদয় ভূতাদিবর্গই ব্যষ্টিতাবে 
অন্মদাঁদি ব্যষ্টিজীবের এবং সমষ্টিতাবে বিরাট পুরুষ ও হিরণ্যগর্ভ নামক সমষ্টি জীবের শরীর হইতেছে। 
সুতরাং সেই সমন্তগুলিই জীবশবরীর বলিয়া! জীবাবিষ্ট হওয়ায় জীবানাবি্ট শরীর নহে। আর 
সেইগুলির মধ্যে কোন একটা বদি ঈশ্বরের শরীর হয় তাহা হইলে তাহ! জীবানাবিষ্ট ঈশ্বর শরীর নহে, 
. কিন্ত জীবাবিষ্ট শরীর । অথচ ত্রীগুলি ছাঁড়া অন্য শরীর লৌকব্যবহারযোগ্য নহে। এইজন্য বল! 
হইয়াছে ঈশ্বরের জীবীনাবিষ্ট শরীর হইতে পারে ন11৮ আর একথাও ব্লা। যায় ন। বে জীবাবিষ্ট 
এতাদশ শরীরে ভূতাবেশের স্াঁয় তিনি। প্রবেশ করেন অর্থাৎ ভূত যেমন কোন জীবদেহেই আবিষ্ট 
॥. হয় সেইরূপ পরমেশ্বরও কোন জীবদেহেই প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন-_এরূপ বলা চলে না । কারণ কোন 


৩৬৬ জীমস্তগবদগীতা। 

রূপেণ সব্বশরীরপ্রবেশস্য বি্তমানত্বেন শরীরবিশেষাভ্যুপগমবৈয়ণ্থ্7াৎ । ভোগাভাবে 
চ জীবশরী ত্বান্থুপপত্তেঃ ' অতো! ন ভৌতিকং শরীরমীশ্বরস্যেতি পূর্ববার্দেনাঙ্গীকরোতি । 
অজোহপি স্পবায়াত্বা ভূতানামীস্বরোহপি সন্নিভি। অজোইপি সন্িত্যপূর্ব্বদেহগ্রহণং. 
অব্যয়াক্মাপি সন্নিতি পূর্ধ্বদেহবিচ্ছেদং ভূতানাং ভবনদন্ম্মাগাং সর্ব্েষাং ব্রহ্মা দিস্তত্বপধ্যস্তা- 
নামীশ্বরোহপি সন্গিতি ধর্্াধ্মবশত্বং নিবারয়তি।৯ কথং তহি দেহগ্রহপ মিত্যুত্ত- 
রার্দেনাহ “প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবামি” প্রকৃতিং মায়াখ্যাং বিচিত্রানেকশক্কিমঘূট- 
মানঘটনাপটীয়সীং ““ম্বাং” ম্বোপাধিভূতা“ এধিষ্ঠায়” চিদাভাসেন বশীকৃত্য “সম্ভবামি” 
তৎপরিণামবিশেষৈরেব দেহবানিব জাত ইব চ ভবামি।১* অনাদিমাট্য়েব মহুপাধিসভূতা 
যাবংকালস্থায়িত্বেন চ নিত্যা জগৎকারণত্বসম্পাদিকা মদিচ্ছয়ৈব প্রবর্তমানা বিশুদ্ধ. 


এক শরীরে কোন এক বিশেষ জীবের ভোগ হইয়া থাকে, ইহা অবশ্ঠই স্বীকার করিতে হয়; আর তাহা 
হইলে তাহার শরীরবিশেষ স্বীকার করা ব্যর্থ হয় অর্থাৎ অন্ত জীবের ভোগ শরীরে পরমেশ্বর যে 
তৃতাবেশন্তায়ে প্রবিষ্ট হন এবং তাহাই তীহীর শরীর হয়, ইছা স্বীকার করিয়াও কোনই এয়োজন 
সিদ্ধ হয় না, কেন না তিনি অস্তর্ধ্যামিরূপে সমস্ত জীব-শরীরেই বিষ্যমান রহিয়াছেন; কাজেই তাহার 
উক্তরূপ কোন বিশেষ শরীর স্বীকার করা ব্যর্থ।২২ আর বদি বলা হয় যে তিনি ভূতাবেশন্তায়ে 
যে জীবশরীরে প্রবিষ্ট হন তাহাতে সেই জীবের ভোগ হয় নাঃ তাহা হইলে বলিব যে তাদৃশ শরীর 
জীবশরীরই নহে (কারণ ভোগহীন জীবশরীর থাকিতে পারে না)। অতএব জশ্বরের যে 
ভৌতিক শরীর নাই ভা শ্লোকের "অজোখপি সম্বব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোহপি সন্” এই 
প্রথমার্ধে স্বীকার করিতেছেন। অজোহপি সন্- অজ অর্থাৎ জন্মরহিত হইলেও-_ইহাঁর দ্বারা 
. অপূর্ব দেহগ্রহণের নিষেধ করিতেছেন। অব্যয়াত্মাপি জন্-“অব্যয় শরীর হইলেও” ইহার 
দ্বারা পূর্ব দেহের বিচ্ছেদ (বিয়োগ) নিবারিত করিতেছেন। ভুভানাং-ভূতগণের অর্থাৎ 
ভবনধর্ম ( উৎপত্তিশীল ) ত্রন্ধাদিস্তম্পণ্যস্ত সকলের ঈশ্বরোছপি জন্স_ ঈশ্বর হইয়াও, ইহার দ্বারা 
তাহার ধশ্মীধনবশত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে। অর্থাৎ অপূর্বব দেহেক্িয়াদি গ্রহণরূপ বে জন্ম এবং পূর্বগৃহীত 
দেহেন্দিয়াদির বিচ্ছেদরূপ যে ব্যয় বা মৃত্যু তাহ! দর্ধীধর্ঘরূপ অনৃষ্টের প্রতাবেই হইয়া থাকে । আঁর 
সদসৎকন্্রকারী জীবেরই অনৃষ্ট হইয়া থাঁকে, কিন্তু কর্মাবিহীন ঈশ্বরের অদৃষ্ট নাই। এই কারণে 
জীবই ধর্মীৎম্মরূপ অনৃষ্টের অধীন, কিন্তু ঈশ্বর ধর্মীধন্ট্ের অধীন নহেন। ন্ুুতরাং তাহার জন্ম ও 
মৃত্যু নাই।৯ তাহা হইলে কিরূপে তাহার দেহগ্রহ্থ৷ হয়? তাহাই শ্লোকের শেবার্ধে বলিতেছেন_- 
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবামি আমি নিজ প্রকৃতির উপর অধিষ্ঠিত হইয়া স্ভূত হই। স্বাম্‌- 
স্বোপাধিভৃত ( থাহা৷ আমার নিজের উপাধি স্বরূপ) প্রকৃতিং -বছ বিচিত্র শক্কিবিশিষ্ট অঘটনঘটন- 
পটীয়সী মায়া নামক প্রকৃতিতে অধিষ্ঠীয় - অধিষ্ঠিত হইয়। অর্থাৎ চিদাতাসের দ্বারা তাহাকে 
বশীভূত করিয়া সম্ভবাঁমি - উৎপন্ন হইয়া! থাকি অর্থাৎ তাহারই পরিণীমবিশেষ হেতু আমি দেহবাঁন্‌ 
না হইলেও যেন দেহবাঁন্, যেন উৎপন্ন হইয়া থাঁকি।১০ অনাদি মায়াই আমার উপাধিস্বরূপ ; তাহা 
যাঁবৎকাপস্থারী বলিয়া অর্থাত কলের সীমা যতদুৰ ভাঁহা তণতদুরও থাঁকে বলিয়া কালের তুলনায় তাহা 


চতুর্ধোধ্যায়ঃ। ৩৬৭ 


সরময়ন্বেন মম মৃত্তিত্তদিশিষ্টস্য চাজতমব্যয়ত্বমীস্বরতর্জোশ্পপন্নমূ। অতোইনেন নিত্যেনৈব 
দেহেন বিবনবস্তং চ দ্বাং চ প্রতি ইমং. ঘোগমুপদিষ্টবানহমিত্যুপপন্নম্‌।১১ তথাচ শ্রুতিত, 
“আকাশশরীরং ব্রন্ষে”তি আকাশোহত্রাব্যাকৃতং “আকাশ এব তদোতঞ্চ প্রোতঞ্চ” 
ইত্যাদৌ তখা দর্শনাৎ, “আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ” ইতি স্তায়া্চ।১২ তহি ভৌতিকবিগ্রহা- 
ভাবাতন্ম্মমন্য্যত্বাদিপ্রতীতিঃ কথমিতি চেং তত্রাহ-_ আত্মমায়য়েতি। মন্সায়য়ৈব ময়ি 
-হস্ত্বাদিপ্রতীতিলোকাঙ্গ্রহায়,ন তু বস্তবৃত্যেতি ভাবঃ | তথাচোক্ং মোক্ষধর্থ্ে, “মায়া 
হোষা ময়া স্থষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ । সর্ববভূতগুণৈযুক্তিং ন তু মাং দরষ্টমর্থসি” ইতি। 
সর্বভূতগুণৈরুক্তং কারণোপাধিং মাং চর্্মচক্ষুষা দরষ্টং নারৃসীত্যর্থঃ। ৩ উক্তঞ্চ ভগবভা 
নিত্য বলিয়া ব্যবহৃত হয় ; তাহা আমার জগংকারণতা সম্পাদন করিয়া থাকে অর্থাৎ সেই মায়! বশতঃই 
ঈশ্বর অগৎকারণ হইয়া থাকেন ; তাহা! আমারই ইচ্ছায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকে এবং তাহা বিশুদ্ধ সব্বময় 
হওয়ায় আমার মৃদ্তি বা শরীর স্বরূপ। আর আমি সেই মায়াবিশিষ্ট হওয়ায় আমার অন্ত্ব অব্য়ত্ব 
এবং ঈশ্বরত্বও উপপন্ন অর্থাৎ যুক্তিযুক্ত হয়। স্ৃতরাং এই (মীয়ারূপ) নিত্য দেহের সাহাম্যেই 
আমি কুর্ধ্যকে এবং তোমাকেও যে এই যোগের উপদেশ দিয়াছি তাহা উপপন্নই ( সঙ্গতই ) হইয়া 
থাকে 1১১ স্ুতিও তাহাই বলিতেছেন যথা, “ব্রহ্ম আঁকাঁশশরীর অর্থাৎ আকাশ ত্রন্ষের শরীর” । 
এস্থলে “মাকাঁশ+ বলিতে অব্যারত কারণ অর্থাৎ মায়া বুঝিতে হইবেঃ কেন না “তাহা আকাশেই ওত ও 
প্রোত হইয়া থাকে” ইত্যাদি শ্রুতিতে তরূপ অর্থে ই আকাশ? শবের প্রয়োগ দেখা গিয়াছে । আর 
"আকাশ পরমাত্মা, যেহেতু ইহাতে তাহার লক্ষণ আছে” এই ব্রন্ধস্ত্রস্থচিত অধিকরণোক্ত ন্যায় 
অনুসারেও ইহা সিদ্ধ হয়। "আকা শন্তপ্িঙ্গাৎ” এই স্ত্রটির বিবৃতি এইরূপ-_“আকাশ ইতি হৌবাচ” 
অর্থাৎ “কাশ তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন” এই স্থলে যে আকাশ শব্দটা প্রযুক্ত হইয়াছে তাহার অর্থ 
পরমাত্মা । যেহেতু এখানে-প্সর্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি আকাশা দেব সমুৎপদ্যন্তে অর্থাৎ “এই সমস্ত * 
ভূতগণই আকাশ হইতে সমুৎপন্ন হইতেছে” এইপ্রকার পরমাত্মার জ্ঞাপক লক্ষণ রহিয়াছে । অর্থাৎ 
সমস্ত ভূতগণই আকাশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এই কথা বলায় প্রসিদ্ধ লৌকিক আকাশও যখন সেই 
ভূতগণের অন্ততু-ক্ত তন তাহাও আকাশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বুধায়। কিন্তু নিজে নিজে থেকে 
উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ উক্তি বিরুদ্ধ। কাজেই এস্থলে আঁকাঁশ শবটা লৌকিক 'আকাঁশের বাঁচক নহে 
কিন্ত ইহা মায়াশবলিত পরমাত্মীর বাঁচক।১২ ঈশ্বরের যদি ভৌতিক দেহই না রহিল তাহ! হইলে 
সেই ভৌতিক দেহের ধর্ম মনুষ্য আদি কিরপে গ্রতীত হয় ?-_এইরূপ যদি বলা হয় তবে তাহীর উত্তরে 
বলিতেছেন "আত্মমায়য়া”+। 'আমাতে যে লোকের মন্য্যত্বাদি প্রতীতি তাহা আমার লোকাশু গ্রহ 
ছেতু মদীয় মায়া বশতঃই হইয়া! থাকে; বাস্তবিক কিন্তু আমাতে তাহা ( মনুযত্বাদি) নাই। মোক্ষধর্ম্ে. 
তাহাই কথিত হইয়াছে, যথা _-“হে নারদ, তুমি যে আমায় দেখিতে পাইতেছ তাহার কারণ আমি 
এইরপ মায়! স্ষ্টি করিয়াছি । তাহ! না হইলে-তুমি সকলপ্রকার ভূতগণবুক্ত আমাকে দেখিতে পাইতে 
না।” এস্থলে “সর্ববভূতগুণৈরুক্তং* ইহার অর্থ কারণোপাধি অর্থাৎ সমন্ত ভূতভৌতিক পদার্থের ধর্ম 
ধাহাতে হুক্ম অব্যক্ততাবে বীজে বৃক্ষশক্তির ন্যায় অবস্থান. করে. সেই অব্যারুতাবস্থ পরমেশ্বরই ইহার 
অর্থ। সুতরাং উহার অর্থ এইকপ-_তুমি চর্শচক্ষে কারপোপাঁধি আমাকে দেখিতে পার না ।১৩ ভগবান্‌ 


৩৬৮ শ্রীমগবদ্গীতা। 


ভাস্ককারেণ, “স চ ভগবান্‌ জ্ঞানৈঙ্ব্য্যশক্তিবলবীর্ধ্যতেজোভিঃ সদাসম্পন্নস্ত্িগুণাত্মিকাং 
বৈষণবীং স্বাং মায়াং প্রকৃতিং বশীকৃত্যাজোইব্যয়ো! ভূতানামীশ্বরো নিত্যতুদ্ববৃদ্ধমুদ্ত 
স্বভাবোহপি সন্‌ ব্বমায়য়া দেহবানিব জাত ইব চ লোকান্ুগ্রহং কুরর্বন লক্ষ তে 
স্বপ্রয়োজনাভাবেহপি ভূতান্ুজিদৃক্ষয়া” ইতি | ( গ্ীতাশঙ্করভাষ্য-__উপোদ্ঘাত) । ব্যাখ্যা- 
তৃভিশ্োক্তং স্বেচ্ছাবিনিন্মিতেন মায়াময়েন দিব্যেন রূপেণ সম্বভূবেতি “নিত্যো যঃ 
কারণোপাধিমায়াখ্যোইনেকশক্তিমান্। সএব ভগবদ্দেহ ইতি ভাহ্যকৃতাং মতম্‌?? ১৪ 
অন্যেতু পরমেস্থরে দেহদেহিভাবং ন মন্যান্তে। কিন্তু ্চ নিত্যো বিভূঃ সচ্চিদানন্দঘনো 
ভগবান্‌ বান্ুদেবঃ পরিপূর্ণো নিগুণঃ পরমাত্মা সএব তদ্দিগ্রহে। নান্যঃ কশ্চিন্তৌতিকো! 
মায়িকো বেতি। অস্মিন্‌ পক্ষে যোজনা--“আকাশবৎ সর্ববগতশ্চ নিত্যঃ” “অবিনাশী 
বা অরেহয়মাত্মানুচ্ছিত্তিধন্মা” ইত্যাদি শ্রুতেঃ, “অসম্ভবস্ত সতোহন্থুপপত্তে ৮ “নাত 
শ্রতেনিত্যত্বাচ্চ তাভা” ( বেঃ দঃ ২।৩।৯,১৭) ইত্যাদি ্যায়াচ্চ বস্তুগত জন্মবিনাশরহিতঃ 
সর্ধভাসকঃ সর্ববকারণশায়াধিষ্ঠানতেন সব্ববভূতেশ্বরোইপি সন্নহং প্রকৃতিং স্বভাবং 
সচ্চিদানন্দঘনৈকরসং- মায়াং ব্যাবর্তয়তি স্বামিতি_। নিজন্বরূপমিত্যর্থঃ। “স ভগবঃ 


ভাগ্যকারও গীতাঁভাষ্যের উপোদবাতে তাহাই বলিয়াছেন, যথা-_-“সেই ভগবান্‌ সর্বদা] জ্ঞান, পশ্বধ্য, 
শক্তি, বল, বীর্য ও তেজে যুক্ত ; তিনি স্বীয় বৈষ্ণবী মায়! নামক প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া অজ, অব্যয়, 
ভূতগণের ঈশ্বর এবং নিত্য শুদ্ববুধমুক্তস্বভাঁব হইলেও নিঞ্জ মায়া বশতঃ বেন দেহবান্‌, যেন উৎপন্ন হইয়া, 
যেন লোকাগ্গগ্রহ করিতেছেন বলিয়৷ প্রতীত হইয়া! থাকেন। ইহাতে তাহার নিজের কোনও প্রয়োজন 
না থাঁকিলেও জীবগণের উপর অনুগ্রহ করিবার জন্যই তিনি এইরূপে প্রকাঁশ পাইয়া থাকেন।” আর 
ব্যাখ্যাকার পৃজ্যপাদ আনন্মগিরিও বলিয়াছেন যে তিনি শ্বেচ্ছাবিনিশ্মিত মায়াময় দিব্যরূপে সম্ভূত 
হইয়াছিলেন। অনেক শক্তিবিশিষ্ট নিত্য মায়া নামক যে কাঁরণোপাধি তাহাই ভগবানের দেহ, ইহাই 
ভাম্তকার ভগবান্‌ শঙ্করাচার্যের মত।১৪ অন্ত কেহ কেহ পরমেশ্বরের দেহদেহিভাব স্বীকার করেন 
না। নিত্য বিতু সচ্চিদানন্বম্বরূপ ভগবান্‌ বাসুদেব পরিপূর্ণ নিগুণ যে পরমাত্মা। তাহাই কাহার বিগ্রহ 
(মৃন্তি)। ত্তাহীর অন্ত কোন ভৌতিক অথবা মায়িক (মায়াময়) দেহ নাই। এই পক্ষে ক্লোকের 
অর্থযোজনা এইরূপ--“তিনি আকাশের ন্তাঁয় সর্বগত ও নিত্য,” “ওগো ! এই আত্ম অবিনাশী এবং 
'অন্গচ্ছিত্িধন্্না ( উচ্ছ্দেবি্ীন )” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য অন্পাঁরে এবং “সৎপদার্ঘের ( আত্মার ) উৎপত্তি 
অসন্ভব, যেহেতু তাহা যুক্তিসিদ্ধ হয় না” “আত্মা উৎপন্ন হয় না, যেহেতু তদ্বিষয়ে কোন শ্রুতিবাক্য 
নাই এবং যেহেতু সেই খতিবাক্য হইতেই আম্মার নিত্যত্ব প্রতিপাদিত হয়” ইত্যাদি স্ঠায় হইতে 
অর্থাৎ বেদান্ত দর্শনের শী ত্রস্থচিত অধিকরণোক্ত নিয়মানুসারে প্রতিপাঁদিত হয় যে বাস্তবিক পক্ষে 
আমি (পরমাত্মা ) জন্মবিনাশরহিত, সর্বভাসক (সকল বস্তর প্রকাশক ), এবং সমস্ত পদার্থের 
কারণন্বরূপ মায়ার অধিষ্ঠান বণিয়া সর্বেশ্বর হইলেও প্রকৃতিং- সচ্চিদণানন্দঘন একরস স্বভীবকে ১ 
মায়াকে ব্যাবুত্ত করিবার জন্ত বলিতেছেন স্বীম্‌। পন্াম্‌ গ্রকতিম্” ইহার তাঁৎপর্য্যার্থ নিজ স্বরূপকে। 
এই সম্বন্ধে এইক্প শ্রুতি রহিয়াছে--“হে ভগবন্! তিনি কাহার উপর প্রতিষ্ঠিত? তিনি নিজ 


চতুর্থোহিধ্যায়ঃ। ৩৬৯ 
কম্মিন্‌ প্রতিষ্িত; স্বে মহিয়ি” ইতি শ্রুতেঃ, স্বন্বরূপমধিষ্ঠায় স্বরূপাবস্থিতএব সন্‌ 
সম্তবামি দেহদেহিভাব্মস্তরেণৈব দেহিবদ্্যবহরামি 1১৫ কথং তহি অদেহে সচ্চিদানন্দঘনে 
দেহত্বপ্রতীতিরত আহ আত্মমায়য়েতি। নিগুণে শুদ্ধে সচ্চিদানন্নরসঘনে ময়ি ভগবতি 
বান্থদেবে দেহদেহিভাবশুন্তে তদ্রপেণ প্রতীতি্মায়ামাত্রমিত্যর্থঃ। তছ্‌ক্তং--“কৃষ্ণ- 
মেনমবেহি ত্বমাআনমখিলাত্মনাম্‌। জগদ্ধিতায় সোইপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া” ইতি । 
“অহো! ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্। যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম 
সঈমীত্তিনম্” ইতি চ।১৬ কেচিতু নিত্যস্য নিরবয়বস্য নির্ব্িকারস্যাপি পরমানন্দ- 
স্যাবয়বাবয়বিভাবং বাস্তবমেকেচ্ছস্তি। তে “নিযুক্তিকং ক্রবাণাস্ত নাম্মাভির্ব- 
নিবাধ্যত” ইতি ন্যায়েন নাপবাগ্ঠাঃ। যদি সম্ভবেৎ তথৈবাস্ত কিমতিপল্লবিতেনেত্যু- 
পরম্যতে ১৭ -৬॥ 
মহিমায় প্রতিষ্ঠিত” । আমি স্বীয় স্বরূপকে অধিষ্ঠিত করিয়া নিক্গ স্বরূপে অবস্থিত হইয়াই সম্ভবামি - 
দেহদেহিভাব বিনাই দেহীর ন্তাঁয় বাবহার করিয়া থাকি ।১৫ বিনি 'অদেহছ ( দেহবিহীন ) এবং যিনি 
সচ্চিদাননম্বপ তাহাতে তবে দেহবত্বপ্রতীতি হয় কিরপে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন 
“আত্মমায়য়া”-। আঁমি নিগুণ+ শুদ্ধ, সচ্চিদানন্মরসন্বরূপ, ভগবান্‌ বাসুদেব দেহদেহিভাবশূন্ত ; 
তথাপি আমার উপর বে তন্্রপ প্রতীতি অর্থাৎ দেহবভা প্রতীতি তাহা কেবল মায়ামাত্র, ইহাই 
তাৎপর্ধযার্ঘ। তাহাই কথিত আছে যথা, প্তৃমি এই কৃষ্ণকে নিখিল জীবের আত্মান্বরূপ বলিয়! 
জানিও। তিনিই জগতের হিতার্থে মায়াবশতঃ শরীরীর ন্থায় প্রতীয়মান হইতেছেন।” প্নন্দগোপ 
এবং ব্র্বাসিগণের কি সৌভাগ্য! কি সৌভাগ্য! পরমানন্বস্বরপ সনাতন পূর্ণ ব্রহ্ম তাহাদের 
মিত্র হইয়াছেন ।”১৬ কেহ কেহ আবাঁর নির্বিকার নিরাঁকার নিত্য পরমানন্বন্বরূপ পরমেশ্বরেরও 
দেহদেহিভাবকে বাস্তব (যথার্থ) মনে করিয়৷ থাকে । এনিষুক্তিকভাষী সেই ব্যক্তিকে আমরা 
নিবারণ করি না” এই নিয়ম অনুসারে. আমরা তাহাদের নিষেধ করিব না। যদি তাহা সম্ভব হয় 
তবে তাহাই হউক। অধিক পল্লবিতের অর্থাৎ বিস্তৃতির প্রয়োজন নাই; এই জন্ত বিরত হওয়া 
যাইতেছে ।১৭__৬|॥ 


তাৎপর্য $-ূর্বঙ্জোকের টাকায় যে ভাবে ব্যাধ্যা করা হইয়াছে তদম্থসারে তগবান্‌ বলিয়া- 
ছেন,“আমি সর্বজ্ঞ কাঁজেই সমস্ত অতীত ঘটনা জানি” । ইহাতে অর্জুনের সন্দেহ হইতেছে শ্রীকৃষ্ণ যদি 
জীব হন তাহা! হইলে তাহার সর্বজ্ঞত। সম্ভব নহে, কারণ জীবের জ্ঞানের করণ যে অন্তঃকরণ তাহা! 
কাধ্যাত্মুক হওয়ায় স্কুল এবং পরিচ্ছিন্ন বলিয়া তাহা অতীত, অনাগত এবং সুস্ম ওকারণাত্মক জেয় বিষয়- 
সকলের সহিত সম্বন্ধ করিতে পারে না। আর যে বিষয়ের সহিত অন্তঃকরণের সম্বন্ধ হয় না তথ্বিষয়ক 
জানও অন্তঃকরণের দ্বারা হইতে পারে না। কাজেই জীবের পক্ষে সর্বজ্ঞ হওয়া সম্ভব নহে; তবে 
জীব যোগল্পশক্তিতে বহুজ্ঞ হইতে পারে বটে। এইরূপ স্থুলোপাধি যে ঈশ্বর, ধাহাকে বিরাট্‌ পুরুষ বল! 
হয়, কিংবা! স্থক্ষ্োপাঁধি যে ঈশ্বর, ধাহাকে হুত্রাত্মা বা হিরণ্যগর্ভ বল! হয় তাহাদেরও মুখ্য সর্ববজ্তা সম্ভব * 
নহে) যেহেতু সকলের কারণম্বরূপ যে মায় তদ্বিষয়ক জ্ঞান সাকল্যে অর্থাৎ পূর্ণভাবে তাহাদের সম্ভব 


৪৩৬ 


৩৭০ শ্্রীমস্ভগবদগীতা। 


যদ! যদা হি ধর্থস্থ গ্লানির্ভবতি ভারত। 
অভ্যুত্থানমধর্খস্ত তদাত্মানং স্জাম্যহম্‌ ॥ ৭ & 


হে ভারত! দা যদা হি ধর্দন্ত গ্লানিং অধর্শন্ত চ অভ্যুখানং ভবতি, তদা অহম্‌ আত্মানং স্জামি অর্থাৎ হে ভারত ! 
যখন যখনই ধন্সের গ্লানি এবং অধর্থের প্রাুর্ভাব হয়, তখনই আমি আপনাকে সৃষ্টি করি &৭ 


এবং সচ্চিদানন্দঘনস্য তব কদা কিমর্থং বা দেহিবদ্যবহার ইতি তত্রোচ্যতে__ 
ধর্মস্য বেদবিহিতস্য প্রাণিনামত্যুদয়নিশ্রেয়সসাধনস্য প্রবৃত্তিনিবৃত্বিলক্ষণস্য বর্ণীশ্রুস- 
তদাচারব্যঙ্গ্যসা যদা যদ গ্লানির্ভবতি হে ভারত! ভরতবংশোস্তবত্বেন ভা জ্ঞানং 


নছ্থে। তবে কি মুখ্য সর্বজ্ঞ অসম্ভব? না, তাহাও নহে) শ্রুতি বলিতেছেন “যঃ সর্ববজ্জঃ সর্ধববিৎ” 
(মুণ্ডকোপনিষৎ ২।২1৭)। যিনি কারণোপাধি, মায়াশবলিত ব্রক্ম_-ধাহাকে অন্তর্যামী বা ঈশ্বর বলা হয় 
তিনিই কেবল মুখ্য সর্বজ্ঞ; তীহারই সেই সর্ববজ্ঞতা “্যঃ সর্ববজ্ঞঃ” ইত্যাদি শ্রুতিতে বিজ্ঞাপিত 
হইয়াছে। তীহার মুখ্য সর্বজ্ঞতা কিরূপে ভয়? মায়া তাহার উপাধি; আর জগতের ভূত, ভবিষ্যৎ, 
রর্তমান সমস্ত পদার্থই সেই মায়ার বিকার) যেহেতু কাধ্যমাত্রেই স্বীয় কারণে আজিত থাকে ; 
কার্য্ের নাশ হইলেও তাহা স্বীয় কারণেই লীন ( অদৃশ্ঠ ) হইয়া যায়; আবার ভবিষ্ৎ সমস্ত কার্ষ্যই 
কারণে অব্যপদেশ্তরূপে থাকে ; আর মায়াই জড়জগতের কারণ হইতেছে; সুতরাং অন্তঃকরণের 
দ্বারা জীবের যেমন জ্ঞাতৃত্বসস্তব সেইরূপ সেই মায়ার বৃত্তিদ্বার! ঈশ্বরেরও সর্বজ্ঞত্ব সম্ভব হইয়া থাকে। 
তবে অতীত, অনাগত ও বর্তমান এই ত্রিবিধ বিষয়ের জ্ঞানের জন্য ঈশ্বরের জ্ঞানের কারণ স্বরূপ প্র যে 
মায়া তাহারও তিনটা বৃত্তি স্বীকার কর! চলে । 'অথবা! পূর্বের যেভাবে মায়ার অতীতাঁনাগত বর্তমান 
সর্বপ্রকার বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ প্রদশিত হইল তদন্সাঁরে মায়ার একটামাত্র বৃত্তি স্বীকার করিলেও 
চলে। ইহা! উপস্থিত বিচার্ধ্য নহে বলিয়া:অপ্রীসঙ্গিক ; এই জন্য বলিতেছেন “ইত্যন্তং»। হে কৃষ্ণ! 
তুমি যদি ঈশ্বর হও তাহা হইলে গ্ুলৌপাধিই হইতেছ; স্থতরাং সে পক্ষেও তুমি সর্বজ্ঞ 
হইতে পার না। 


ভাবপ্রকীশ_ প্রকৃতপক্ষে ভগবানের জন্ন মৃত্যু কিছুই নাই, তিনি অঘটনঘটনপটায়সী মায়াশক্তির 
প্রভাবে দেহধারণ করেন। এই দেহ কর্ম্জন্ত ভোগ শরীর নহে; ইহা দিব্য দেহ, লীল! দেহ ; কেমন 
করিয়া! জস্মরহিতের জন্ম হয়-_এই প্রশ্ন উঠিতে পারে না--কাঁরণ মায়া অঘটন ঘটাইতে সমর্থ ।৬ 


' জনুবাদ-_তুমি এই প্রকারে সচ্চিদাননন্বরর্প) কোন্‌ সময়ে এবং কিজন্তই বা তোমার এইরূপে 
শরীরীর ন্তার ব্যবহাঁর হয় ?__এইরূপ সংশয় হইলে তছুত্তরে বলিতেছেন ।--ধর্ম্ন্য যাহ! বেদবিহিত 
এবং যাঁহ। প্রাণিগণের অত্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের হেতু ১ প্রবৃত্তি (বিধি) এবং নিবৃত্তি (নিষেধ) বাহার লক্ষণ 
(অর্থাৎ বিধি এবং নিষেধ যাহার জ্ঞাপক, কারণ বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান ও নিষিদ্ধ কর্ম পরিবর্জন 
হইতেই ধর্ম হইয়। থাকে ) এবং যাহা বর্ণাশ্রম ও বর্ণীশ্রমানুসারী অচারের দ্বারা অভিব্যক্ত হয়, সেই 
ধর্ছের বন্ধ! বন্দ! যখনই যখনই গ্লানি:-হানি ভবতি উপস্থিত হয়, হে ভারত !-_তুমি ভরতের 
বংশে উৎপন্ন হইয়াছ বলিয়া অথবা ভা-_অর্থাৎ জ্ঞান, তাহাতে তুমি রত থাক বলিয়া তুমি ধর্মছানি 


চতুর্থোহধ্যায়ঃ। ৩১ 


পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ ছুক্কতামূ। 
ধর্মসংস্থাপনার্ধায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮ ॥ 
নাধুনাং পরিত্রাণায় চুক্কৃতাং বিনাশায় ধর্মসংস্থাপনার্থার চ যুগে বুগে সম্ভবামি অর্থাৎ সাধুদিগের রক্ষার জন্য, 
ছুষ্র্নপরায়ণগণের বিনাশ জন্য এবং ধর্ম স্থাপনের জন্ত আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই ॥৮ 
তত্র রতত্বেন বা, ত্বং ন ধর্মহানিং সোছুং শরোষীতি সন্বোধনার্থঃ। এবং যদ! যদা- 
ভাখানমুদ্তবোহধর্মমস্য বেদনিষিদ্ধস্য নানাবিধছু£খসাধনস্য ধর্মবিরোধিনঠ তদা তদাত্মানং 
দেহং স্থজামি নিত্যসিদ্ধমেব স্ষ্টমিব দরশয়ামি মায়য়া।॥ ৭॥ 
তত কিং ধন্মস্য হানিরধর্মস্য চ বৃদ্ধিস্তব পরিতোষকারণং, যেন তন্মিম্নেব কাল 
আবির্ভবসীতি, তথাচানর্ধাবহ এব তবাবতারঃ স্যাদিতি নেত্যাহ--ধর্মহান্তা হীয়মানানাং 
“সাধূনাং” পুণ্যকারিণাং বেদমা্গস্থানাং “পরিত্রাণায়” পরিতঃ সর্ববতো রক্ষণায়, 
তথা ধর্্হান্তা৷ বদ্ধমানানাং “ছুক্কৃতাং” পাপকারিণাং বেদমার্গবিরোধিনাং “বিনাশায় ৮” 
তছুভয়ং কথং স্যাদিতি তাহ, “ধন্মসংস্থাপনার্ধায়” ধন্মস্য সম্যগধন্মনিবারণেন 
স্থাপনং বেদমার্গপরিরক্ষণং ধর্মসসং-স্থাপনং তদর্থং “সম্ভবাঁমি” পূর্বববৎ, “যুগে যুগে” 
প্রতিযুগম্‌॥ ৮ ॥ 


সহিতে পারিবে না-_ইহাই এই প্রকারে সম্বোধন করিবার অভিপ্রায়, এইরূপে যখনই যখনই 
অভ্যুত্থানম্‌- উদ্ভব অধর্দ্স্ত -বেদনিষিদ্ধ, নানাবিধ ছুঃখের হেতুভূত ধর্মবিরোধী অধর্শোর হয়ঃ 
তদা-সেই সেই সময়ে অহুম্‌-আমি আত্মানং স্জামি _দেহ স্থক্টি করি অর্থাৎ আমার নিত্য- 
সিদ্ধ রূপকেই মাঁয়াবশে এইরপে কৃষ্টি করা রূপের মত দেখাই । ৭॥ 

অনুবাদ্__তবে কি ধর্মের হানি এবং অধর্মের বুদ্ধি তোমার পরিতোষের কারণ হয় যে সেই 
সময়েই তুমি আবিভূতি হও? তাহা হইলে ত তোমার অবতার অনর্থপ্রদই হইয়া পড়ে? এই প্রকার 
আশঙ্কা করা ঠিক নহে, তাহাই বলিতেছেন_।১ ধর্মের হানি (ক্ষয়) বশতঃ যাহারা! হীয়মান 
(ক্ষীণ ) হইতে থাকেন সেই সমস্ত জাধুনীং- বেদমার্গানগসারী পুণ্যকর্মা সাধুগণের পরিন্ত্রাণায়- 
পরিত্রাণের নিষিত্ত অর্থাৎ সকল বিষয় হইতে তাহাদিগকে রক্ষা! করিবার জন্য এবং অধর্ষের বৃদ্ধিবশতঃ 
যাহার! বাড়িতে থাকে সেই সমস্ত ভুক্ষতাম্‌ দুক্র্শাকারী বেদমার্গবিরোধী পাষগুগণের বিনাশায় 
সবিনাশের জন্ত__1২ সাধুগণের পরিজ্রাণ এবং 'অসাধুগণের বিধ্বংস এই দুইটা কর্ম কিরূপে হইয়া] 
থাকে তাহাই বলিতেছেন-_ধর্্মসংস্থাপনার্থায়- সম্যক্রূপে অর্থাৎ অধর্মা নিবারিত করিয়৷ যে 
ধর্মের স্থাপন অর্থাৎ বেদমার্গের পরিরক্ষণ তাহাই ধর্মসংস্থাপন ; তাহার জন্ভ আমি বুগে যুগে 
প্রতি যুগে জন্ভবাঁমি - উৎপন্ন হই অর্থাৎ আমি নিত্য হইলেও মায়াবশতঃ মনুযুগণসমক্ষে যেন 
উৎপক্মের স্তায় প্রতীয়মান হই ।৩--৮॥ 


ভাবপ্রকাশ--অধর্ের আধিক্য হেতু ধর্মের গ্লীনি হইলে তগবান্‌ নিত্যসিদ্ধ হইয়াও জন্মগ্রহণ 
করেন। ছুরাত্মাদিগের বিনাশ, সাধুদের পরিভ্রাণ এবং ধর্মসংস্থাপনই এই দেহধারণের প্রতি কারণ ; 


৩৭২ শ্রীমভগবদগীতা।। 


জন্ম কণ্্ন চ মে দিব্যমেবং যো বেতি তত্বতঃ | 
ত্যক্ত। দেহ পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহ্জুন ॥ ৯ ॥ 


হে অঙ্জুন ! যঃ মে এবং জশ্ম দিব্যং, কণ্ম চ তন্বতঃ বেত্তি সঃ দেহং ত্যক্ত পুনঃ জন্ম ন এতি মামেব এতি অর্থাৎ 
হে অঙ্জুন! যিনি আমার এইরাপ জন্ম ও কণ্ম সবিশেষ অবগত হইতে পারেন, তিনি পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না 
আমাকেই প্রাপ্ত হন ॥৯ 


জন্ম নিত্যসিদ্ধন্তৈব মম সচ্চিদানন্দঘনস্ত লীলয়া তথান্থুকরণং, কর্ম চ .হর্ম- 
সংস্থাপনেন জগৎপরিপালনং, মে মম নিত্যসিদ্ধেশ্বরস্য দিব্যমপ্রাকৃতম্‌ অন্যৈঃ কর্ত,ম- 
শক্যমীশ্বরন্তৈব সাধারণং__। এবম্‌ “অজোহপি সন্” ইত্যাদিনা প্রতিপাদিতং যো বেত্তি 
তত্বতো ভ্রমনিবর্তনেন_। মূটৈহি মন্ুসতবত্রান্ত্যা ভগবতোইপি গর্ভবাসাদিরপমেব জন্ম 
স্বভোগার্থমেব কর্মেত্যারোপিতং, পরমার্থতঃ শুদ্ধসচ্চিদানন্দঘনরূপত্বজ্ঞানেন তদপমু্য 
অজন্তাপি মায়য়! জন্মান্থকরণমকর্তূ,রপি পরাস্ুগ্রহায় কর্মমান্নকরণমিতোবং-যো বেত্তি 
স আত্মনোহপি তত্বস্ফুরণাৎ ত্যক্তণ দেহমিমং পুনর্জন্ম নৈতি। কিন্তু মাং ভগবস্তং 
বান্থদেবমেব সচ্চিদানন্দঘনমেতি সংসারান্মুচাতে ইত্যর্থঃ। হে অঙ্জুন ! ॥৯॥ 


ভগবান্‌ দেহধারী হইয়া না আসিলে অধন্ীধিক্যের যুগে লোক ধর্মে আস্থাবাঁন্‌ হয় না। এই ধর্শে 
বিশ্বাস পুনরায় স্থাপনের জন্যই ভগবানের জন্ম গ্রহণ । এই শেষটাই বোধ হয় মুখ্য কারণ। নতুবা! 
সাপুর পরিত্রাণ এবং দুরাআ্মীর বিনাশ ত পূর্ৈ্্্যশীলী ভগবান্‌ নিত্যধামে থাকিয়া সর্বদাই 
করিতেছেন-_তাহীর জন্ত নৃতন করিয়া দেহধারণের প্রয়োজন দেখা যায় না ।৭-৮ 


অনুবাদ জম্ম অর্থাৎ নিত্যসিত্ধ সচ্চিদীনন্দশ্বরূপ আমার লীলাবশতঃ জন্মগ্রহণ করার ন্যায় 
তাদুশ বে অঙগকরণ» এবং কমন্স অর্থাৎ ধণ্ম সংস্থাপন পূর্বক বে জগৎপরিপালন রূপ কর্ম তাহা! আমার 
অর্থাৎ নিতাসিদ ঈশ্বরের দিব্যমূ অপ্রাপ্ত অর্থাৎ অন্য কেহ তাহা করিতে পারে না 
তাহা ঈশ্বরেরহ অসাধারণ এবম্‌ এহপপে অর্থীত “অগ্োচপি সন্ত ইত্যাদি সন্দভে যেরূপ 
প্রতিপাদিত হইয়াছে দেইরূপে যে৷ বেত্তি-থে াক্তি অবগত হয় তন্বতঃ-- অথাৎ ভ্রমনিবর্তন 
পুর্বক-_| এনপ বলিবার কারণ এই যে মোহগ্রস্ত অজ্ঞ ব্যক্তিগণ তগবান্কে ভ্রমে মনুষ্য 
ভাবিয়া এইরূপ আরোপ করে অর্থাৎ মিথ্যা অভিমান করে যে তাহারও যে জন্ম তাহা 
গর্ভবাসাদিরূপ, এবং তাহার বে কন্ম তাহাও তাহার নিজের তোঁগের জন্য ; স্থতরং আমার 
পরমার্থতঃ শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ স্ব্ূপের তত্বজ্ঞান হইতে সেই ভ্রম অপনোদন করিয়া আমি অজ 
( জন্মরহিত ) হইলেও মায়াসহকারে জস্মানহ্করণ করি, আমি অকর্তী হইলেও পরাহুগ্রহের নিমিত্ত 
কন্মীুকরণ করি-_এই তত্ব যে ব্যক্তি অবগত হয় তাহীর নিকট আত্মতত্বও পরিস্বুরিত হইয়৷ থাকে 
বলিয়। ত্যক্ত1 দেুম্‌--এই বর্তমান দেহ ত্যাগ করিয়া পুনঃ জম্ম নৈতি -আর জন্মান্তর প্রাপ্ত 
হয় না, কিন্তু সে মাম.- আমাকেই অর্থাৎ সচ্চিদাননদন্বরনপ ধাস্থদেবকেই এতি প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ ' 
হে অজ্জন! সে সংসাঁর হইতে মুক্ত হইয়া! বায় ।৯॥ 


টতুর্থোহধ্যায়ঃ ৩৭৩ 


বীতরাগভয়ক্রোধ! মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ | 
বহুবো জ্ঞানতপসা পৃতা৷ মদ্ভাবমাগতাঃ ॥ ১০ ॥ 


বীতরাগভয়ক্রোধাঃ মন্ময়াঃ মাম্‌ উপাশ্রিতাঃ জ্ঞ/নতপন| পৃতঃ বহবঃ মদ্ভাবম্‌ আগতাঃ অর্থাৎ আসভি, ভয় ও 
ক্রোধ বিহীন হইয়৷ আমাতে একা গ্রচিত্ত এবং আমার শরণাপন্ন অনেক মহাক্স! জ্ঞানে ও তপগ্তায় পবিত্র হইয়। আমার ভাব 
প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥১* 


-১» মামেতি সোহঙ্জুনেত্যুক্তং তত্র স্বস্ত সর্ববমুক্তপ্রাপ্যতয়া পুরুষার্থত্বমন্ত মোক্ষমার্গস্তা- 
নাদিপরম্পরাগতত্বঞ্চ দর্শয়তি বীতরাগেতি ।১ রাগস্তত্তৎংফলতৃষ্ণ৷ ; সব্বান্‌ বিবয়ান্‌ 
পরিত্যজ্য জ্ঞানমার্গে কথং জীবিতবামিতি ত্রাসো ভয়ং ; সর্ববিষয়োচ্ছেদকোহয়ং 
জ্ঞানমার্গঃ কথং হিত; স্যাদিতি দ্বেষঃ ক্রোধ; । তে এতে রাগভয়ক্রোধা বীতা বিবেকন 
বিগতা যেভ্যস্তে বীতরাগভয়ক্রোধাঃ শুদ্ধসত্বাঃ ।২ “মন্ময়া” মাং পরমাত্মানং তৎপদার্থ- 
ত্বংপদার্থাভেদেন সাক্ষাৎকৃতবন্তঃ মদেকচিত্তা বা ।5 “মামুপাশ্রিতাঃ” একান্তপ্রেমভক্ত্যা 
মামীশ্বরং শরণং গতাঃ 1৪ “বহবো”ইনেকে “জ্ঞানতপসা” জ্ঞানমেব তপঃ সর্ধবকর্মক্ষয়- 
হেতৃত্বাৎ, “ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিভ্রমিহ বিদ্যাতে” ইতি হি কক্ষ্যতি, তেন পৃতাঃ 
ক্ষীণসর্ববপাপাঃ সন্তো নিরস্তাজ্ঞানতৎকাধ্যমলাঃ “মদ্ভাবং” মন্ূপত্বং বিশুদ্ধসচ্চিদানন্দ- 


অনুবাদ-_“হে অর্জুন লে আমায় প্রাপ্ত হয়” ইহা বলা হইয়াছে। তাহাতে তিনি নিজে অর্থাৎ 
ভগবান্‌ ্বয়ংই বে সকল মুক্ত পুরুষগণের প্রাপ্য হওয়ায় পুরুষার্থয আর এই মোক্ষমার্গ ষে অনাদি 
পরম্পরায় আগত তাহাই দেখাইতেছেন_।১ রাগ শব্দের অর্থ সেই সেই ফলতৃষ্ণা অর্থাৎ 
ফলাভিলাঁষ ; সমন্ত বিষয়াদি পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে জ্ঞানমার্গে বাঁচিয়া থাকিব-_এই প্রকার স্বে 
ত্রাস তাহাই ভয়; এই জ্ঞানমার্গ সমস্ত বিষয়ের উচ্ছেদক, ইহা! কিরূপে হিতকর হইতে পারে ?_এই 
প্রকার থে দ্বেষ তাহাই ক্রোধ। এই রাগ, ভয় এব" ক্রোধ বাহাদের নিকট হইতে বীত অর্থাৎ 
বিগত হইয়াছে তাহারা “বীতরাগভয়ক্রোধাঃ” ; সুতরাং বীতরাগভয়ক্রোধাঃ ইহার অর্থ শুদ্ধসত্ব 
অর্থাৎ শুদ্চিও ।+ নন্ময়াঃ- আমাকে অথ।২ ততপদাথ পরণা গ্রাকে ঘাহার! ত্বং পদার্থের সহিত 
অভিন্ন ভাবে সাক্ষাৎকার করিয়াছেন অথবা ইহার অর্থ ধাহারা মদেকচিত্ত হইয়াছেন (একমাত্র 
আমাঁতে চিন্ত সমর্পণ করিয়াছেন_-।৩ মাম্‌ উপাশ্রিতা- আমাকে আশ্রয় করিয়াছেন অর্থাৎ 
একান্ত প্রেম ভক্তি সহকারে আমাকে ( ঈশ্বরকে ) শরণ লইয়াছেন_৪ এতাদৃশ বহুবঃ - অনেক 
ব্যক্তিগণ জ্ঞানতপসা। -জ্ঞান তপস্যার দ্বারা অর্থাৎ জ্ঞানরূপ যে তপঃ, কারণ ( এই প্রকার বিগ্রহ 
করিয়া রূপক মাস করিবার হেতু এই যে) জ্ঞানই সকল কর্শের ক্ষয়ের হেতু, ইহা ভগবান্‌ও প্ন হি 
জ্ঞানেন সদৃশং পবিভ্রমিহ বিষ্যাতে” অর্থাৎ “এই জগতে জ্ঞানের মত পবিত্র আর কিছু নাই” এই স্থলে 
বলিবেন-_| সেই জ্ঞানরূপ তপস্থ্যার দ্বারা পৃত অর্থাৎ ক্ষীণসর্ধপাঁপ হইয়! অর্থাৎ তাহাতে তাহাদের 
সকল পাঁপ ক্ষীণ হওয়ায়, তাহাদের অজ্ঞান এবং অজ্জানের কার্যরূপ মল দূর হইয়া বাঁওয়ায় ভাহারা 
মদ্ভাবম্‌ দংস্বরূপত্ব অথাৎ বিশুদ্ধ সচ্চিদানপ্থন মোক্ষ আগীভাঃ- প্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ 


৩৭৪ শ্্রীমন্গবদগীতা | 


যে যথা মাং প্রপপ্ঠন্তে তাংস্তঘৈব ভজাম্যহম্‌। 
মম বর্মানুবর্তন্তে মনুষ্যা; পার্থ সর্র্বশঃ ॥ ১১॥ 
ে যথা মাং প্রগন্প্তে তান্‌ অহং তখৈব ভজামি। হে পার্থ! মনুষ্াঃ সবর্শ; মম বন্ধ অনুবর্তস্তে অর্থাৎ হে পার্থ! 
বাহার! যে ভাবেই আমাকে ভজন! করে, আমি তাহাদিগকে সেই ভাবেই কূপ! করিয়া থাকি। মনুয্গণ একদা 
আমারই ভজনমাগের অনুসরণ করে 1১১ 
ঘনং মোক্ষমাগতাঃ অজ্ঞানমাত্রাপনয়নেন প্রাপ্তাঃ।৫ জ্ঞানতপসা পুতা জীবনুক্তাঃ 
সন্ত! মন্তাবং মদ্বিযয়ং ভাবং রত্যাখ্যং প্রেমাণমাগতা ইতি বা। “ছেষাং 
নিত্যযুক্ত একভক্তির্রিশিম্যতে” ইতি হি বক্ষ্যতি ৬ ১০॥ 
নম্থু যে জ্ঞানতপসা পৃতা নিষ্কামাস্তে ত্বন্ভাবং গচ্ছন্তি, যে ত্বপৃতাঃ সকামান্তে ন 
গচ্ছন্তীতি ফলদাতৃস্তব বৈষম্যনৈঘণ্যে স্তাতামিতি নেত্যাহ যে যেতি। “যে” আর্ত 
অর্থাধিনে জিজ্ঞাসবে জ্ঞানিনশ্চ “যথা” যেন প্রকারেণ সকামতয়া নিষ্ষামতয়া চ “মা মী”- 
শ্বরং সর্বফলদাতারং «প্রপদ্তন্তে” ভজস্তি,“তাংস্তঘৈব” তদপেক্ষিতফলদানেনৈব “ভজাম্য”- 


কেবলমাত্র অজ্ঞান অপনীত হওয়ায় নিত্যসিদ্ধ মোক্ষ প্রাপ্ধ হইয়াছেন।৫ অথবা ইহার অর্থ এইরূপ,__ 
জ্ঞানতপস। পুতাঃ- তাহারা জ্ঞানরূপ তপস্তার দ্বারা পৃত হইয়া অর্থাৎ জীবন্ুক্ত হইয়! মদূভাবম্‌ 
সমদ্বিষয়ক ভাব, যাহাঁকে রতি বা প্রেম বলা হয় তাহা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহা ভগবান্‌ “তেষাং 
জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তিবিশিষ্যতে” অর্থাৎ “তাহাদের মধ্যে নিত্যযুক্ত একভক্তি জ্ঞানী ব্যক্তিই 
বিশিষ্ট হইয়া থাকেন”_-এই স্থলে বলিবেন ।৬_-১০॥ 

ভাবপ্রকাশ__বুদ্ধি তত্বাবগাহিনী না হইলে ভগবানের জন্ম ও কর্মের তব বুঝা যায় না। 
জ্ঞানতপস্তার দ্বারা শুদ্ধচিত্ত হইয়া ভগবদ্ধ্যানে ডুবিয়া থাকিতে পারিলে ভগবানের জন্ম ও কর্মের 
প্রকৃত তত্ব স্বুরিত হয়। এই তত্বজ্ঞান হইতেই ভগবৎপ্রাপ্তি হয়। শ্লোকে ণ্তন্বতঃ” কথাটার 
উপরেই জোর দেওয়া হইয়াছে । শুধু জন্ম ও কর্মের কথা শ্রবণ করিলে ভগবান্কে পাওয়া বায় না। 
অঞ্জের জম্ম ও অকর্তীর কর্ম কেমন ইহা ধঁ অকর্তীর ভূমি প্রাপ্ত না! হইলে ঠিক ঠিক বুঝা যায় না? তাই 
তত্বতঃ এ জ্ঞান হওয়া! এবং এ ভূমি প্রাপ্ত হওয়া একই কথা ।৯-১০ 

অনুবাদ _আচ্ছা যে সমস্ত নিষ্কাম ব্যক্তিগণ জ্ঞানরূপ তপস্থা দ্বারা পৃত হইয়াছেন তাহার! 
অবশ্ত তোমার ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; কিন্তু যে সমস্ত ব্যক্তি সকাম হওয়ায় অপবিত্র তাহারা! ত 
আর তোমার ভাব প্রাপ্ত হয় না; তাহা হইলে তুমি খন তাহাদের ফলদাতা তখন তোমার নধ্যে 
বৈষম্য ও নৈন্বণ্য আসিয়া পড়ে অর্থাৎ তুমি বিষম ( পক্ষপাতী ) হইয়া পড় এবং তোমার স্বণা অর্থাৎ 
কারপ্যও থাকে না। এইরূপ আশঙ্কা করা যে উচিত নহে তাহাই বলিতেছেন__৷ ষে- 
সমন্ত আর্ত, অর্থার্থ, জিজ্ঞান্থ এবং জ্ঞানী ব্যক্তিগণ ষথ1-যে প্রকারে অর্থাৎ সকামতাবেই 
হউক অথব! নিষ্কামভাঁবেই হউক, মাম্‌- আমাকে অর্থাৎ সর্ববফলদাতা ঈশ্বরকে প্রপস্তান্তে - ভজনা 
করে অন্ুম্‌- আমিও ভান্‌-তাহাদিগকে তটৈব-ঠিক সেইভাবেই সজামি -ভজনা করি 
অর্থাৎ তাহাদের অভিলধিত ফল প্রদান করিয়াই তাহাদের অনুগ্রহ করি। কিন্তু ইহার বিপর্ধ্য় 


চতুর্ধোহধ্যায়ঃ। ৩৭৫ 


কাঞ্ষন্তঃ কর্ম্ণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ । 
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্্মজা ॥ ১২ ॥ 


কর্দণাং সিদ্ধিং কাজ্ষন্তঃ ইহ দেবতা; বজস্তে ; হি কর্জ! মানুষে লোকে সিদ্ধি: ক্ষিপ্রং ভবতি অর্থাৎ কর্মফল প্রাধিগণ 
ইন্্রাদিদেবগণকে ভজলা করিয়া! থাকে ; কারণ; কর্দাজনিত ফল এই মনুস্থলোকে শীত্ব ফলে !১২ 


সথগৃহ্বামাহং, ন বিপধ্যয়েণ।১ তত্রামুমুক্ষুনার্তানর্থাথিনশ্চান্তিহরণেনার্থদানেন চান্ুগৃহ্ামি, 
জিজ্ধান্ুন্‌ «বিবিদিষস্তি যজ্ঞেন” ইত্যাদি বিহিতনিষ্কা মকণ্মানুষ্ঠাত ন্‌ জ্ঞানদানেন,জ্ঞানিনম্চ 
মুমুক্ষুন্‌ মোক্ষানানেন, নত্বন্যকামায়ান্যং দদামীত্যর্থঃ।২ নম তথাপি স্বতক্তানামেব ফলং 
দদাসি নত্বন্তদেবভক্তানামিতি বৈষমাং স্থিতমেবেতি নেত্যাহ, মম সর্ববাত্মনো বাম্ুদেবন্য 
“বম ভজনমার্গং কন্মজ্ঞানলক্ষণম্“অন্বর্তস্তে্ হে পার্থ ! “সর্বশঃ” সর্ধপ্রকারৈরিক্্রা- 
দীনপান্তবর্তমানা মন্তুষ্যা ইতি কন্মাধিকারিণঃ-__“ইন্ছং মিত্রং বরুণমগ্মিমাহঃ” ইত্যার্দি- 
মন্ত্রবর্ণাৎ “ফলমত উপপত্তেঃ৮ ইতি ন্যায়াচ্চ, সর্ববরূপেণাপি ফলদাতা ভগবান এক 
এবেত্যর্থ;। তথাচ বক্ষ্যতি “যেইপ্যন্যদেবতাভক্তাঃ” ইত্যাদি ৩--১১ ॥ 

নন্থু ত্বামেব ভগবস্তুং বাস্থদেবং কিমিতি সব্বে ন প্রপদ্ন্ত ইতি তত্রাহ কান্ত 
ইতি। “কর্ম্মণাং সিদ্ধিং” ফলনিষ্পত্তিং “কাঙ্ন্ত” ইহ লোকে “দেবতাঃ” দেবান্‌ ইন্দ্রা- 


করি না অর্থাৎ যে যাহা চায় না তাহাকে তাহা দিই না।১ তন্মধ্যে যাহার! মুমুক্ষু নহে অথচ আর্ত 
এবং অর্থার্থী তাহাদিগের আন্তি হরণ করিয়া অর্থাৎ দুঃখ দূর করিয়া এবং অর্থদান করিয়া অর্থাৎ 
-অভিলফিত বিষয় প্রদ্দান করিয়! তাহাদিগকে আমি অনুগ্রহ করিয়া থাকি। আর যাহারা জিজ্ঞান্ু 
অর্থাৎ বিবিদ্বিষস্তি যজ্জেন “যজ্ঞের দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন” ইত্যাদি শ্রতিতে যে নিষ্কাম, 
ভাবে কন্ধানুষ্ঠানের কথা বল! হইয়াছে বাহারা সেইভাবে নিষ্কাম কন্ধানুষ্ঠান করেন তাহাদিগকে 
জানদান করিয়া অনুগ্রহ করিয়া থাকি এবং জ্ঞানী মুমুক্ষুগণকে মোক্ষদাঁন করিয়৷ অনুগ্রহ করিয়৷ থাকি, 
কিন্তু অন্তাভিলাবী ব্যক্তিকে অন্য ফল দান করি না ইহাই তাৎপর্ধ্যার্থ।২ ভাল, তাহা হইলেও তুমি ত 
নিজ ভক্তগণকেই ফল দান করিয়া থাক কিন্তু যাহারা অন্য দেবতার ভক্ত তাহাদের ত ফলদান কর না; 
তাহা হইলে ত তোমার বৈষম্য ( পক্ষপাতিতা1! ) রহিয়াই গেল? ইহার উত্তরে বলিতেছেন যে, না, 
তাহা নহে যেহেতু অম- আমার অর্থাৎ সর্ধাত্মা বাস্থদেবের বস্ত্র কর্ম এবং জ্ঞানরূপ ভজনমার্গ 
অনুবর্তস্তে অনুসরণ করে, হে পার্থ! জর্ববশঃ- সর্ব প্রকারে, যাহার! ইন্্রাদি দেবতারও অনুবর্ডন 
করিয়! থাকে সেই সমস্ত মনুস্তগণ অর্থাৎ কর্ম্মীধিকীরিগণ । “জ্ঞানিগণ সেই একই পরমেশ্বরকে ইন্্র 
মিত্রঃ বরুণ এবং অগ্নি বলিয়া অভিহিত করিয়৷ থাকেন” ইত্যাদি মন্ত্রর্ণ হইতে এবং “পরমেশ্বরের 
নিকট হইতেই কর্থের ফল নিষ্পত্তি হইয়৷ থাকে, কারণ এই পক্ষেই উপপত্তি অর্থাৎ যুক্তি আছে” 
এই স্ায় অনুসারে অর্থাৎ বেদাস্তদর্শনের উক্ত সুত্রস্থচিত অধিকরণোক্ত নিয়ম হইতে ইহা! সিদ্ধ হয় যে 
সকলরূপেই একমাত্র ভগবানই ফলদাতা ইহাই তাত্পধ্যার্থ। ভগবান্ও ইহা মেংপ্যশ্্দেবতাতক্তাঃ 
প্যাহীরা অন্ত দেবতার ভক্ত” ইত্যাদি স্থলে বলিবেন ।৩-_১১॥ 


৩৭৬ শ্রীমস্তগবদগীতা। 


গ্যান্ভান্‌ “যজন্তে” পুজয়স্তি অজ্জানপ্রতিহতত্বাৎ ন তু নিষ্কামাঃ সস্তো মাং ভগবস্তং 
বাসুদেবমিতি শেষঃ।১ কম্মাৎ ? “হি” যম্মাৎ ইন্দ্রাদিদেবতাযাজিনাং তৎফলকাজিক্ষণাং 
“কন্মজা সিদ্ধিঃ” কর্মজন্যং ফলং “ক্ষিপ্রং৮ শীঘ্রমেব ভবতি “মানুষে লোকে” । জ্ঞানফল- 
মন্তঃকরণশুদ্ধিসাপেক্ষত্বান্ ক্ষিপ্রং ভবতি ।২ মানুষে লোকে কন্মফলং শীঘ্রং ভবতীতি 
বিশেষণাদন্যলোকেহপি বর্ণাশ্রমধন্্মব্যতিরিক্তকম্মফলসিদ্ধির্গবত স্চিতা।৩ যতস্তত্তৎ 
ক্ষুত্রফলসিদ্ধার্থ, সকামা মোক্ষবিমুখা অন্য। দেবতা যজন্তেহতো ন মুসুক্ষব ইব মাং 
বাস্থদেবং সাক্ষাৎ তে প্রপদ্ন্তে ইত্যর্থঃ ৪১২ ॥ পপ 


অনুবাদ-_-আচ্ছা; সকলেই তবে ভগবান্‌ বাস্থদেব তোমাকে আশ্রয় করে না কেন? এইরূপ 
'মাশঙ্কা হইলে তদুত্বরে বলিতেছেন_- | কর্্দণাং সিদ্ধিম্‌- কর্মসকলের সিদ্ধি অর্থাৎ ফলনিম্পতি 
কাঙ্ক্ন্তঃ- অভিলাষ করিয়। ইহ এই মন্ুস্যলৌকে দেবতা ঃ- ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি দেবগণকে যজন্তে - 
পুজা করে) এরূপ যে করে তাহার কাঁরণ তাহারা অজ্ঞানান্ধ। কিন্ত তাহারা নিফাম হইয়া 
ভগবান্‌ বান্থদেবস্বরূপ আমার উপাঁসনা করিতে পারে না৷ ইহা এই বাক্যটার অপেক্ষিত শেষাংশ 1১ 
ইহার কারণ কি? উত্তর_হি্যেহেতু বাহারা সেই সেই ফল লাভ করিবার ইচ্ছায় 
ইন্্রাদি দেবতার অষ্চনা করে সেই সমস্ত ফলাকাজ্কী ইন্দ্রাদিদেবতাযাঁজী ব্যক্তিগণের কর্মজা 
সিদ্ধিঃ কর্ম্জন্স ফল ক্ষিপ্রং-শীদ্রই ভবতি-হইয়া থাকে মানুষে লোকে -মন্ুয়ুলোকে 
কিন্তু জ্ঞানরূপ ফল অশ্তঃকরণসুদ্ধির অপেক্ষা করে বলিয়া তাহা! ক্ষিপ্র উদ্দিত হয় না।২ এমনুষ্যলোকে 
কর্মফল শীন্ত প্রকাশিত হয় এইরূপে মন্ুয্লৌকে এই বিশেষণ দিয়া ভগবান্‌ ইহাই হুচিত করিয়া 
দিতেছেন ঘে অন্ত লোকেও, বর্ণাশ্রমধন্ম ব্যতিরেকেও, অনুষ্ঠিত কর্মের ফল সিদ্ধ হয় অর্থাৎ 
, বর্ণীশ্রমান্তর্গত বৈদিক কর্মীধিকারী ম্ুস্যগণই বেদবিহিত করের অধিকারী বলিয়া! তাহারা যে সমস্ত 
বৈধক্রিয়৷ করে তজ্জনিত ইষ্টফল শীদ্রই প্রাপ্ত হইয়া থাকে । আর মন্ুস্বেতর লোকের বৈদিক কর্মে 
অধিকার না থাকিলেও তাহারা সৎকন্শ করিলে যে তাহা বিফল হয় এমন নহে, কিন্তু তাহারা 
তজ্জনিত ইষ্ট ফল বিলে প্রাপ্ত হইয়া! থাকে ইহাই বিশেষ। লোকে কামনাবিশিষ্ট হওয়ায় মোক্ষ- 
বিমুখ হুইয়। সেই সেই তুচ্ছ ফলের সাফল্যের জন্য অন্ঃ দেবতার পূজা! করে ; এই কারণে মোক্ষাঁভিলাষী 
ব্যক্তিগণ যেমন ভগবান্‌ বাস্থুদেবকে সাক্ষাৎভাবে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন অর্থাৎ তৎস্বরূপাপন্ন হন তাহারা 
সেরূপে সাক্ষাৎভাবে ভগবান্‌ বাস্থদেবকে পাইতে পারে না ইহাই তাৎপর্ধযার্থ ।৪-__১২॥ 


ভাব্প্রকাশ- যাহার! ফলাভিলাষী তাহার! ক্ষুদ্র দেবতার ভজন করে। যতদিন কর্ম কামন! দ্বারা 
প্রেরিত হয় ততদিন এই ক্ষুদ্র দেবতীরই ভজন হয়। যখন মাম্ুষ কাঁমন! বারা চালিত না৷ হইয়া 
বুদ্ধির দ্বারা! প্রেরিত হইয়া কর্ম করে তখনই সে ভগবান্‌কে ভজন করে। ভগবানই একমাত্র ফলদাতা। 
সকাম ব্যক্তির ফললাভ হইতে বিলম্ব হয় না-_কারণ সকাম কর্ম ক্ষুদ্রফল উৎপন্ন করে। ভগবৎকামী 
বা! জানাভিলাষী ব্যক্তির ফল পাইতে বিলম্ব হয়_-কারণ ইহার জন্য অস্তঃকরণশুদ্ধির প্রয়োজন এবং 
ইহা মহাঁফল প্রসব করে ।১১-১২ 


চতুর্থোহিধ্যায়ঃ। ৩৭৭ 


চাতুর্বব্্যং ময়! ্ষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ । 
তম্য কর্তীরমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়মূ ॥ ১৩ ॥ 


ময়৷ গুণকর্মাবিভাগশঃ চাতুর্কাপ্যং স্টম্‌ তন্ত কর্তারমপি অব্যয়ম্‌ অকর্তারমেব মাং বিদ্ধি অর্থাৎ আমি সন্বাদি ও 
শমদম প্রভৃতি গণ ও কর্ণ-বিভাগানুসারে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণচতুষ্য়কে সৃষ্টি করিয়াছি। আমি তাহার কর্তা বলিয়া 
প্রতীরমান হইলেও, আমাকে অব্যয় ও অকর্তা বলিয়াই জানিবে ॥১৩ 


 শরীরারস্তভকগুণবৈষম্যাদপি ন সর্বের্ধে সমানন্বভাব! ইত্যাহ চাতুর্বর্ণ্যমিতি । চত্বারো 
বর্ণাএব চাতুর্বপ্যং- স্বার্থে হ্যঞ, ;_ময়েশ্বরেণ স্থ্টমুৎপাদিতং «গুণকর্্মবিভাগশ:* 
গুণবিভাগশঃ কর্মবিভাগশশ্চ ।১ তথাহি সত্ব প্রধান! ত্রাহ্মণাস্তেষাঞ্চ সাত্বিকানি শমদমা- 
দ্বীনি কর্ম্মাণি, সত্বোপসঞ্জনরজঃপ্রধানাঃ ক্ষজিয়াস্তেষাঞ্চ তাদৃশানি শৌর্যতেজঃপ্রভৃতীনি 
কন্মাণিতমউপসর্জনরজঃ প্রধানাঃ বৈশ্যান্তেষাঞ্চ কৃত্যাদীনি তাদৃশানি কম্মাণি,তমঃপ্রধানাঃ 
শৃড্রান্তেযাঞ্চ তাদৃশানি তামসানি ত্রৈবণিকশুশ্রাধাদীনি কর্মাণীতি মানুষে লোকে 
ব্যবস্থিতানি।২ এবং তহি বিষমন্বভাবচাতুর্বব্যতর্টূত্বেন তব বৈষম্যং ছুর্ববারমিত্যাশঙ্ক্য 
নেত্যাহ-_“তস্ত” বিষমন্বভাবস্ত চাতুর্ববণ্যস্ত ব্যবহারদৃষ্ট্যা “কর্তারমপি মাং” পরমার্থনৃষট্যা 
“বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ং” নিরহঙ্কারহেনাক্ষীণম হিমানম্‌ ৩১৩ ॥ 


অন্গুবাদ-_-আরও, লোকের শরীরারস্তক গুণের তারতম্য থাঁকার জন্তও সকলের স্বভাব 
সমান হয় না) তাহাই বলিতেছেন। চীতুর্ববর্ণ্যম্‌ এন্কলে চত্বারঃ বর্ণাঃএব চারিটা বর্ণ মাত্র_এইরূপে 
স্বার্থে ষ্যঞ, প্রত্যয় হইয়াছে। ময়।-আমা কর্তৃক অর্থাৎ ঈশ্বর কর্তৃক স্ষ্ুম্‌- উৎপাদিত , 
হইয়াছে গুণকর্মবিভাগশঃ- গুণ-বিভাগ অনুসারে এবং কন্ম-বিভাগ অনুসারে ।১ তাহ 
এইরূপ যথা,_ধাহারা সত্তপ্রধান তাহারা ব্রাহ্মণ) সাত্বিক শমদমাদি তাহাদের কাধ্য । যাহাদের 
মধ্যে রজোগুণ প্রধান এবং সবগুণ তাহার উপসর্জন অর্থাৎ গৌণ বা সহকারী তাহারা ক্ষত্রিয়; 
এইজন্য তাদৃশ শুরত্বঃ তেজন্বিত্ব প্রভৃতি তাহাদের কাঁধ্য। ঘাহাদের মধ্যে রজোগুণ প্রধান আর 
তমোগুণ উপসর্জন বা৷ গুণীভূত তাহার! বৈশ্য । এইজন্য তাঁহাদের তদঙ্গুর্ূপ কুঘ্বাদিই কাধ্য। 
যাহারা তমঃপ্রধান তাহার! শূদ্র। ত্রৈবণিকের শুশষাদিরূপ তামস কাধ্য তাহাদের জন্ত নির্দিষ্ট 
হইয়াছে । এই প্রকারে কর্মবিভাগ মনুস্ুলোকে ব্যবস্থিত অর্থাৎ বিধিবদ্ধ হইয়াছে।২ আচ্ছা, 
এইরূপে বিষমস্বভাঁব চাতুর্ব্য স্ষ্টি করাঁয় ভগবানের ত বৈষম্য (অসমদশিত্ব ) অনিবাধ্য হইয়া 
পড়ে? এইরূপ আশঙ্ক! করিয়! বলিতেছেন, না তাহা হয় না) তাহাই বলিতেছেন__। তন্ত সেই 
বিষমন্থভাব (বিরুদ্ধভাবাপন্ন ) চাতুর্ব্যের মাং কর্তারম্-ব্যবহারিক দৃষ্টিতে আমায় কর্তা 
বলিয়া জানিও কিন্তু পরমার্থদৃষ্টিতে বিদ্ধ্যকর্তার মব্যয়ম্- আমায় অব্যয় অকর্তা জানিও অর্থাৎ 
আমার কোন অহঙ্কার না থাকায় (কর্তৃত্বাভিমান ন! থাকায় অর্থাৎ নিরপেক্ষভাবে কর্তৃত্ব না 
থাকায়) আমার মহিমা অক্ষুপ্ণই থাকে জাঁনিও ।৩--১৩॥ 

তি 


৩৭৮ শ্ীমভগবদগীতা। 


ন মাং কন্মাণি লিম্পত্তি ন মে কর্ম্ফলে ল্পুহা | 
ইতি মাং যোইভিজানাতি কর্মনভির্ন স বধ্যতে ॥ ১৪ ॥ 
এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম পূর্ব্ৈরপি মুমুক্ষৃভিঃ | 
কুরু কর্ৈব তন্মাত্বং পুর্ব পূর্ববতরং কৃতম্‌ ॥ ১৫॥ 
কর্মাণি মাং ন লিম্পত্তি ; কর্শ্ফলে মে ম্পৃহান[ অস্তি]; ইতি যঃ মাম অভিজানাতি সঃ কর্মাভি; ন বধ্যতে অর্থাৎ 


হষট্যাদি কর্শ্সকল আমায় স্পর্শ করে না; কমশ্্ফলে আমার আসক্তি নাই। খিনি এইরপে আমাকে জানেন, তিনি 
কর্সমূহে আবদ্ধ হয়েন না ; কারণ তাহার কর্তৃতাভিমান নাই 1১৪ 
এবং জ্ঞা্া পূর্বৈঃ মুমক্ষভিঃ অপি কর্ম কৃতম্‌ ; তন্মাৎ তং পূর্বোঃ কৃত পূরর্বতরং কর্ণ এব কুরু অর্থাৎ এইরূপ জানিয়া 
পূর্বতন মুমুক্ষুগণও কর্তন করিয়া গিয়াছেন। অতএব তুমিও পূর্ববতন সাধুগণের অনুষ্ঠিত কর্ম কর।১৫ 
“কর্মাণি”বিশ্বসর্গাদীন্নিমাংসনিরহঙ্কারত্বেন কর্তত্বাভিমানহীনং ভগবন্তং “ন লিম্পন্তি” 
দেহারস্তকত্বেন ন বধন্তি।১ এবং কর্তৃত্ব নিরাকৃত্য ভোক্তত্বং নিরাকরোতি «ন মে” 
মম আগ্তকামস্ত “কন্মফলে স্পৃহা” তৃষ্ণা “আপ্তকামস্ত কা স্পৃহা” ইতি শ্রুতেঃ। 
কর্তৃত্বাভিমানফলম্পৃহাভ্যাং হি কন্মাণি লিম্পন্তি তদভাবান্ন মাং কন্মাণি জিম্পন্ভীতি ।২ 
এবং যোইম্তোহপি মামকর্তারমভোক্তারঞ্চাত্বত্বেনাভিজানাতি “কন্মভির্ন স বধ্যতে”, 
অকর্তৃ-ঢাত্বজ্ঞানেন মুচযতে ইত্যর্থঃ ৩--১৪ ॥ 


অনুবাদ- কর্্দাণি- বিশবসষটি প্রভৃতি কর্মসকল মাম্‌- আমাকে যিনি অহংকাঁরবিহীন বলিয়া 
কর্তৃত্বাভিমানরহিত সেই ভগবানকে ন লিম্পত্তি- ভগবান্‌কে লিপ্ত করে না অর্থাৎ দেহারস্তক 
হইয়া তাহারা আমায় বন্ধ করিতে পাঁরে না।১ এইরূপে তগবান্‌ স্বীয় কর্তৃত্ব নিষেধ করিয়া নিজের 
ভোত্ৃত্বেরও নিরাস করিতেছেন, আমি আগ্তকাম অর্থাৎ সমস্ত অভিলাষই আমার পূর্ণ) কাঁজেই 
কম্ফলে আমার স্পৃহা নাই । এ নদ্বম্বে শ্রুতি যথা,__“যিনি আপ্তকাঁম তীহাঁর আর স্পৃহা কি?” 
কর্তৃত্বাভিমান এবং ফলম্পৃহা এতদুভয়ের দ্বারাই কন্ধ্সকল জীবকে বদ্ধ করিয়া থাকে । আমার 
সেই দুইটাই নাই ; কাঁজেই কর্মসকল আমায় বন্ধ করিতে পারে না।২ এইব্ধপে অন্য যে কোন 
ব্যক্তি মাম্‌- অবর্তা ও অতোক্তা আমাকে আম্মরূপে জীনীতি -জানে অর্থাৎ নিজ হইতে অভিন্ন 
ভাবে উপলব্ধি করে কর্্মভিঃ ন স বধ্যতে-সে কর্ণকূটের দ্বার আবদ্ধ হয় না অর্থাৎ অকর্তৃ 
আত্মতত্বজ্ঞানবলে সে মুক্ত হইয়া যায় ।৩-_১৪॥ 

ভাবগ্রকীশ- কেহ সকাঁম, কেহ নিষাম _এই প্রভেদের কারণ হইতেছে বিভিন্ন জীবের বিভিন্ন 
গুণ ও কর্ম্ম। জীবের এই গুণ ও কর্মান্ুসারেই ভগবান্‌ ব্রাঙ্মণাঁদি চাঁৰি বর্ণের স্থা্টি করিয়াছেন" 
অর্থাৎ তাহাদের গুণ ও কর্ম দেখিয়াই তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের গৃহে প্রেরণ করিয়াছেন। 
ভগবানের বর্তৃত্বাহস্কার নাই এবং কর্মের ফলেও আকাঙ্ষা নাই__তাই তিনি শ্রষ্টা হইয়াও হৃষ্টিকর্ষের 
দ্বারা লিপ্ত হন না। অহঙ্কারশুন্ত হইয়া এবং ফলাকাজ্াবিরহিত হইয়াও কেমন করিয়া কর্ম করা 
যায় ইহার প্রকৃত জ্ঞান হইলে অর্থাৎ সান্বিক কর্তার ভূমি প্রাপ্ত হইলে কর্ণজনিত বন্ধন 
কাটিয়। যায় ।১৩-১৪ 


চতুর্থোহুধ্যায়2। ৩৭ 


কিং কর্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োপ্যত্র মোহিতাঃ | 
তত্তে কন্ম প্রবক্ষ্যামি যজজ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেইশুভাৎ ॥ ১৬ ॥ 


কিং কর্ন 1-কিং বঝ| অকর্দ? [ইতি] অত্র কবয়ঃ অপি মোহিতাঃ। যৎজ্ঞাত্বা অণুভাৎ মোক্ষাসে তৎ 
কর্ণ তে প্রবঙ্্যামি অর্থাৎ কণ্ম কি এবং অকর্খাই ব! কি, ইহার তত্ব নিরপণে বিবেকিগণও মোহপ্রাপ্ত হন। অতএব 
যাহ! জানিলে তুমি সংসার হইতে মুক্ত হইবে, আমি তোমাকে সেই কম্ম কহিতেছি ॥১৬ 


যতো নাহং কর্তা ন মে কর্মফলম্পহেতি জ্ঞানাৎ কন্মাভিন' বধ্যতে, অত “এব*- 
মাত্মনোইকর্ত,$ কর্মালেপং "জ্ঞাত্বা কৃতং কন্ম পূর্বৈ”রতিক্রান্তৈরপি অস্মিন্‌ যুগে 
যযাতিযহূপ্রভৃতিভি“মুুক্ষুভিঃ”, তন্মাৎ ত্বমপি কর্মৈব কুরু ন তুষ্জীমাসনম্‌ নাপি 
সন্ন্যাসম্‌। যদি অতত্ববিৎ তদাত্বশুদ্যর্থং তত্ববিৎ চেল্লোকসংগ্রহার্থম্‌। পূর্ব: জনকাদিভিঃ 
পূর্ববতরং অতি পূর্ববং যুগান্তরেহপি কৃতং। এতেনান্মিন্‌ যুগে অন্যযুগে চ পূর্ব্বপূর্র্বতরৈঃ 
কৃতত্বাদবশ্ঠং তবয়া কর্তব্যং কর্ম্মেতি দর্শয়তি ॥ ১৫ ॥ 

নম্থু কর্ম্মবিষয়ে কিং কশ্চিৎ সংশয়োইণ্যস্তি, যেন পূর্বৈব পুর্ব্বতরং কৃতমিত্যতি- 
নির্ববধাসি ? অস্ত্েবেত্যাহ-।১ নৌস্থস্য নিক্্িয়েষপি তটস্থবৃক্ষেযু গমনভ্রমদর্শনাৎ, 
তথা দুরাচ্চচ্ষুঃসন্নিকৃষ্টেযু গচ্ছতয্বপি পুরুষেঘগমনত্রমদর্শনাৎ পরমার্থতঃ কিং কর্ম 
কিংবা পরমার্থতোইকর্মেতি কবয়ো৷ মেধাবিনোইপ্যত্রাম্মিম্‌ বিষয়ে মোহিতা মোহং 


অনুবাদ__বেহেতু, আমি কর্তা নহি এবং কর্ম্ফলে আমার স্পৃহা নাই এই প্রকার জ্ঞান হইলে 
লোকে কর্মের দ্বার! বদ্ধ হয় না, এবম. অকর্তা আত্মার জ্ঞাত্বা কর্মের দ্বারা অসংস্পৃষ্টত৷ জানিয়া ' 
কতংকর্ঘ্ম- কর্ণ অন্ুঠিত হইয়াছে এই যুগেই পুবৈর্বঃ-ধাহারা অতিক্রান্ত (গত ) হইয়াছেন সেই 
যবাতি, যছ্‌ প্রভৃতি মুমুক্ুগণ কর্তৃক অর্থাৎ তাহারা আত্মার অকর্তৃত্ব জানিয়াই মুমুক্ষু হইয়াও 
নিষ্কামভাঁবে কর্তৃত্বাভিমানবিহীন হইয়! কর্মানষ্ঠান করিয়! গিয়াছেন। অতএব হে অঙ্জুন! তুমিও 
কর্েরই অনুষ্ঠান কর, নিষ্ম্মী হইয়া! বসিয়৷ থাঁকিও না! অথবা সন্্যাসও অবলশ্থন করিও না । যদি 
তুমি অতন্ববিৎ হও (তন্বজ্ঞ না হও) তাহা হইলে আত্মস্ুদ্ধির জন্য আর যদি তন্ববিৎ হও তাহা 
হইলে লৌকসংগ্রহের নিমিত্ত (নি্ষামভাবে কর্ম কর)। পু্বৈর্ঘঃ- জনকাদি পূর্ববকালীন ব্যক্তিগণ. 
কর্তৃক পুর্ব্বতরং সপূর্ব্তর যুগে অর্থাৎ অতি পূর্ব যুগে কৃতম.সকর্শের অনুষ্ঠান করা হইয়াছিল। 
ইহার দ্বার! ইহাই দেখা ইতেছেন বে এই বর্তমান যুগে এবং অন্তান্ঠ যুগ্ন সকলেও পূর্ব, পূর্বতর মহাঁত্মাগণ 
কর্তৃক কণ্মন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল অতএব তোমারও অবশ্য সেই কর্মের অনুষ্ঠান করা উচিত।১৫॥ 

অন্ুুবাদ্দ_ আচ্ছা, কর বিষয়ে (কর্মের স্বরূপ বিজ্ঞানে) কি কোন সংশয় আছে যাহার অন্ত 
পূর্বে: পূর্বতরং কৃতম্‌ পূর্ববকালে প্রাচীনগণ কর্ণ করিয়াছিলেন”_ এই বলিয়া অত্যন্ত নির্বনধ প্রকাশ , 
করিতেছ? ইহাঁর উত্তরে ভগবাঁন্‌ বলিতেছেন যে সংশয় ত অবশ্ঠই রহিয়াছে, তাহাই বলিতেছেন।১ 
দেখিতে পাঁওরা! যায় দ্রুত চালিত নৌকায় বে ব্যক্তি বসিয়া থাকে সে তীরবর্তী নিক্ষির বৃক্ষগুলিকেও 


| ৩৮৩ শ্রীমঙ্জগবদগীতা | 


কর্্মণে হাপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্মণঃ | 
অকন্মণশ্চ বোদ্ধব্ং গহনা কল্মরণো গতিঃ | ১৭ | 


করদপঃ অপি বোদ্ধব্যং, বিকর্মণ: বোদ্ছব্যং, অকন্ণঃ চ ব্যো্ব্যং ; কর্দপঃ গতি; গহন! অর্থাৎ শাহ্ববিহিত কর্দের, 
বিকর্ম অর্থাৎ নিবদ্ধ কর্নের ততন্দ্ধেও জানিবার বিষয় আছে, আর অকর্ম সন্বন্ধেও জাতব্য বিষয় জাছে ; কর্ণ, বিকর্ 
ও অকর্ের স্ব নির্ণয় অতি ছুরূহ ব্যাপার ॥১৭ 


পদ 


নির্ণয়াসামর্ধ্যং প্রাপ্তাঃ অত্যন্তছনিরপ্যত্বাদিত্যর্থঃ 1২ তত্ম্মাৎ তে ভূভ্যমহং কর্ম-_ 
অকারপ্রগ্নেষেণ ছেদাদকর্ধ্ম চ- প্রবক্ষ্যামি প্রকর্ষেণ সন্দেহোচ্ছেদেন বক্ষ্যামি। যৎকম্মা- 
ক্মস্বরূপংজ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসে মুক্তো ভবিঘ্স্তশুভাৎ সংসারাৎ ৩--১৬॥ 

নম্থ সর্ববলোকপ্রসিত্বতাদহমেবৈতজ্জানামি দেহেঙ্জরিয়াদিব্যাপারাঃ কর্ম, তৃষীমাসনম- 
কর্মেতি, তত্র কিন্তবয়া বক্তব্যমিতি তত্রাহ কন্মণে! হীতি। “হি” যম্মাৎ “কর্মণঃ” শান্ত 
বিহিতস্তাপি তত্বং বোদ্ধব্যমস্তি+ “বিকণ্মণঃ” প্রতিষিদ্ধস্ত “অকম্মণম্চ” তৃষীস্তাবস্ত। অত্র 


ত্রমবশতঃ চলিতে দেখে আবার অতি সন্নিকটে চস্ষুঃ সমীপবর্তী পদার্থ সকল চলিতে থাকিলেও 
লোকে তাহাকে গমনহীন বলিয়া ভ্রম করে। এই কারণে কিং কর্ম কিম. অকর্্দ ইতি- 
পরমার্থতঃ কোন্টা কণ্ম এবং পরমার্থত; কোন্টী অকর্ম কবয়ঃ অপি-মেধাবী ব্যক্তিগণও 
জত্র- এ বিষয়ে মোভ্তা3-- নোহ অর্থাৎ নির্ণয় করিবার অসামথ্য ( অযোগ্যতা ) প্রাপ্ত হন, কারণ 
ইহা অত্যন্ত ছুর্নিরূপণীয়। অর্থাৎ তাহারা তাহা নির্ণয় করিতে সমর্থ হন না যেহেতু ইহা নিবূপণ 
করা অতি কঠিন।২ ত-সেই হেতুতে তোমাকে আমি কর্মের বিষয় এবং অকর্থের বিষয় 
প্রবক্ষ্যামি - প্রকুষ্টভাবে অর্থাৎ যাহাতে তোমার সন্দেহের উচ্ছেদ হয় এমন ভাবে বলিব। এস্থলে 
ণ্তত্তে কন্মন* ইহার মধ্যে ণতত্তে” ইহার পরে একটা “আকার (যাহা সন্ধির নিয়মানুসারে লুপ্ত হইয়া 
যায়) ধরিয়। লইলে "অকণ্দ” এই শব্দটাও পাওয়। যায় এইবূপে কর্ম ও অকর্্ম উভয়েরই অর্থ ধরা 
হইয়াছে। বৎ-্যাঁহা অর্থাৎ কর্ম ও অকর্মের বে স্বরূপ জ্াত্ব| অবগত হইয়া অশুভাৎ- অণ্ডভ 
সংসার হইতে মোক্ষ্যসে মুক্ত হইতে পারিবে ।৩__-১৬॥ 

. .জন্গুবাদ-_আচ্ছা, দেহ ও ইন্্রায়াদির ব্যাপারই কর্ণ আর নির্ব্যাপার হইয়া! বসিয়৷ থাকাই যে 
অকর্্দ ইহ! সর্বলোক প্রসিদ্ধ বলিয়া আমিও জানি, স্থৃতরাঁং সে বিষয়ে আবার তোমার বক্তব্য কি 
আছে। এইরূপ আশঙ্কা হইলে তদুত্তরে বলিতেছেন।১ হি-যেহেতু কম্মণঃ-শান্ত্র বিহিত 
কর্মেরও বোদ্ধব্যম.- তব বুঝিবার আছে, বিকল ণঃ-বিকর্মের অর্থাৎ প্রতিষিদ্ধ কর্মের তত্ব এবং 
জকল্মণঃ- অকর্ম্ের অর্থাৎ যে তুফীস্তাব বা কিছু না করা তাহারও তত বুঝিবাঁর রহিয়াছে। 
এন্থলে তিনটা বাক্যেই তত্ত.মস্তি ₹ “তব এবং রহিয়াছে” এইবূপ অধ্যাহার (উহ্ন) করিতে হইবে। 
গছনা কল্প ণে। গত্তিঃ-কারণ কম্মের গতি গহন! অর্থাৎ দুজেয়া ইহা! জান! বড় কঠিন। এখানে 


চতুর্ধোহধ্যায়ঃ। ৩৮১ 
কর্মণ্যকণ্ম যঃ পশ্যেদকর্মাণি চ কন যঃ। 
স বুদ্ধিমান মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎসকর্ম্মকৃত ॥ ১৮ ॥ 


যঃ কর্মণি অকর্ম পণ্ঠেৎ অবর্প্দণি চ কর্ম পশ্ঠেৎ মনুস্তেবু সঃ বুদ্ধিমান্‌ স বুকতঃ কৃতঘ্কর্ণাকৃৎ অর্থাৎ বিমি কর্সে অকর্ণ 
ও অকর্ণে কর্ণ দর্শন করেন, মনুষ্বমধ্যে তিনি বুদ্ধিমান্‌, তিনিই ঘোগী ও তিনিই সর্ববকর্সের অনুষ্ঠাভা ॥১৮ 


বাক্ত্রয়েইপি তবমস্তীত্যধ্যাহারঃ। যম্মাৎ ?গহনা” ছুজ্ঞীনা কর্মণ ইত্যুপলক্ষণং 
কন্মাকন্মবিকন্ণাং গতিত্তত্বমিত্যর্থ; ২--১৭॥ 

কীদৃশং তহি কন্দাদীনাং তত্বমিতি তদাহ কর্ম্মণীতি। “কর্ম্মণি” দেহিস্টরিয়াদিব্যাপারে 
বিহিতে প্রতিষিদ্ধে চ অহং করোমীতি ধন্দ্যধ্যাসেনাত্বগ্কারোপিতে নৌস্থেনাচলংস্থ 
তঠস্থবৃক্ষাদিযু সমারোপিতে চলন ইব অকর্াঅন্বরূপালোচনেন বস্ততঃ কন্মাভাবং 
তটস্থবৃক্ষাদিত্বিব যঃ পন্যেৎ পশ্যতি। তথা দেহেক্দ্িয়াদিষু ত্রিগুণমায়াপরিণামত্বেন সর্বদা 
সব্যাপারেষু নির্বযাপারস্ত-ফ্ীং স্থখমাস ইত্যভিমানেন সমারোপিতে“অকর্মমণি* ব্যাপারো- 
পরমে দুরস্থচক্ষুঃসন্নিকৃষ্টপুরুষেষু গচ্ছৎস্বপ্যগমন ইব সর্বদা সব্যাপারদেহেক্দ্িয়াদি- 
স্বরূপপর্য্যালোচনেন বস্তগত্যা কন্মনিবৃত্ত্যাখ্য প্রযত্বরূপং ব্যাপারং “যঃ পশ্যে”্ছ্দানৃত- 
'পুরুষেষু গমনমিব। ওঁদাসীন্চাবস্থায়ামপুাদাসীনোহহমাস ইত্যভিমান এব কর্ম । এতাদৃশঃ 
পরমার্থদর্শা সবুদ্ধিমানিত্যাদিনা বুদ্ধিমত্ব-যোগযুক্তত্-সর্ব্বকন্মকৃত্বৈজ্মিভিধ'শ্যৈ? স্তয়তে।১ 


“কম্মণ” এই পদট কম্ম, অবন্ম ও বিকম্ম এই তিনেরই উপলক্ষণ অর্থাৎ ইহার দ্বার! ধগুলিও বিবক্ষিত 
হইয়াছে । গতি: ইহারা অর্থ তত্ব ।২-_-১৭॥ 

ভাব্প্রকাশ-_ কর্ণ করিলেই বন্ধন হয় না? অহস্কারবিরহিত কর্ম বন্ধনের হেতু না হইয়া মুক্তিজ্নক 
হয়। হত্তপদাদির ক্রিয়া না করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকাকে “কর্ম” বলে না) আবার হস্তপদাদির 
চালনাকেই বন্ধনজনক “কন্মন* বলা চলে না। কর্ম, বিকর্ম ও অকর্মের ভেদ অতি দুরূহ তত্ব । ইহ! 
ভাঁল করিয়! জানা আবশ্যক ।১৫-১৭ 

অন্নুবাদ্দ__তাহা হইলে কর্ম আদির তত্ব (স্বরূপ) কীদৃশ? এইরূপ আশঙ্কা হইলে তাহার 
উত্তরে বলিতেছেন! নৌকাস্থিত ব্যক্তি ভ্রমবশত: তটবন্তী চলন রহিত বৃক্ষসকলে যে চলনের ( গতির ) 
আরোপ করে সেই আরোপিতগতি বৃক্ষগুলিকে বে ব্যক্তি ক্রিয়াহীন অচল বলিয়৷ দেখে সে যেমন 
বথার্থদর্শী বুদ্ধিমান সেইরূপ কল্মণি- “আমি করিতেছি* ইত্যাকার ধর্থ্ী-অধ্যাসবশত: আত্মা 
আরোপিত শাস্তরাহমোদিত অথবা নিষিদ্ধ দেহ ও ইন্দ্িয়াদির ব্যাপাররূপ কর্মে যে ব্যক্তি অকর্তৃ 
( কর্তৃত্ববিহীন ) আত্ম-স্বরূপ পর্য্যালোচন! করিয়! বথার্থতঃ অকর্ন্স- কর্মহীনতা দেখে অর্থাৎ 
“দেহেন্দিয়াদির কর্ম আত্মার উপর আরোপিত হওয়াতেই আমি করিতেছি ইত্যাকার প্রতীতি হয় 
বাস্তবিক পক্ষে কিন্ত আম্মার কোন কর্ম নাই,_-এই তত্ব বে ব্যক্তি, বুঝে) আর দূরবর্তী চক্ষুর সন্নিকর্ষে 
স্থিত অর্থাৎ অতি দূরবর্তী অথচ অস্পষ্টরূপে দর্শনযোগ্য পুঞুধ গমন করিতে থাকিলেও যেমন সে 


৩৮২ শ্রীমত্তগবদগীত। | 


অত্র প্রথমপাদেন কন্মবিকন্মণোস্তত্বং কশ্মশব্স্য বিহিতপ্রতিষিদ্ধপরত্বাৎ, দ্বিতীয়পাদেন 
চাকর্মণস্তত্বং দশিতমিতি প্রষ্টব্যম্‌।২ তত্র যত ত্বং মন্যসে কর্্মণো বন্ধহেতুত্বাৎ তৃষ্ণীমেব 
ময়া সুখেন স্থাতব্যমিতি তম্মষা, অসতি কর্তৃত্বাভিমানে বিহিতন্ত প্রতিসিদ্বস্য বা 
কন্মণে। বন্ধহেতুত্বাভাবাৎ। তথাচ ব্যাখ্যাতং “ন মাং কন্মীণি লিম্পস্তি” ইত্যাদিন] ৷ 
সতি চ কর্তৃত্বাভিমানে তৃষ্ীমহমাস ইত্যৌদাসীন্তাভিমানাত্মকং:যৎ কন্ম তদপি বন্ধ- 
হেতুরেব, বস্তুততাপরিজ্ঞানাৎ। তন্মাৎ কর্্মবিকর্াকন্মণাং তত্বমীতৃশং জ্ঞাত্ব! বিকর্্মাকর্মণী 
পরিত্যজ্য কর্তৃত্বাভিমানফলাভিসদ্ধিহানেন বিহিতং কন্মৈব কুব্বিত্যভিপ্রায়ঃ।৩ অপরা 
ব্যাখ্যা,__ কন্ম্মণি জ্ঞানকর্ম্ণিদৃশ্যে জড়ে সব্রপেণ স্ফুরণরূপেণ চানুস্থ্যতং সর্ববভ্রমাধিষ্ঠানম- 


যাইতেছে না এইপ্রকার অগননভ্রম হয় সেইরূপ জিগুণীত্মিকা মায়ার পরিণাম হওয়ায় দেহেত্িয়াদি 
সতত ব্যাপার বিশিষ্ট হইলেও, “আমি ব্যাপারহীন হইয়া চুপ করিয়া স্থুখে বসিয়! রহিয়াছি” এইরূপ 
অভিমান (মিথ্যাজ্ঞান ) বশতঃ সমারোপিত অকর্ম্ঘণি- অকর্মনে অর্থাৎ ব্যাঁপারোপরমে ( কর্ম 
নিবৃত্ধিতে ) দূরবর্তী অথচ চক্ষুর সন্গিকর্ষযোগ্যস্থানে স্থিত পূর্বেবোস্ত গমনকারী ব্যক্তির গমনক্রিয়! 
হইতেছে ইহা বুঝিতে পাঁরা যেমন ঘথার্থ দর্শন সেইরূপ উক্তস্থলেও ব্যাঁপারশীল দেহেস্দরিয়াদির স্বরূপ 
পর্যালোচন! করিয়! অর্থাৎ দেহেন্দিয়াদি ব্যাঁপারশীল বলিয়া কখনও কর্ম না করিয়া থাকিতে পারে 
না, সুতরাং আমি কিছু করিতেছি না এইপ্রকার যে জ্ঞান তাহা ভ্রম এইরূপ আলোচনা করিয়া 
ঃ-ঘে ব্যক্তি বস্তরগতি অনুসারে ( বথার্থতঃ ) কর্ম্জ-নিবৃত্তি নামক প্রযত্বরূপ ব্যাপার পশ্যে- 
দেখেন ( বুঝিয় থাকেন ) অর্থাৎ দেহে্দরিয়াদির উদাসীনতা ( নিক্ছিয়তা ) অবস্থায়ও “আমি উদীসীন 
হইয়া (নিষ্িয় হইয়া) বসিয়৷ রহিয়াছি,__এই প্রকাঁর যে অভিমাঁন তাহাই একটা কর্দ। 
'বুদ্ধিমান্‌ ইত্যাদি সন্দর্ডে বুদ্ধিমত্, যোগযুক্তত্ব এবং সর্ববকর্থৃত্ব এই তিনটা ধর্শের দ্বারা! এতাদৃশ 
পরমার্ধদর্শা ব্যক্কিরই প্রশংসা করা হইতেছে 1১ এস্থলে ইহাঁও দ্রষ্টব্য যে, ক্জোকের প্রথম চরণে কশ্ম 
ও বিকর্মবের তব নিরূপিত হইয়াছে যেহেতু কর্ম্শব্টী এখানে বিহিত ও প্রতিষিদ্ধ কর্মের বাচক। 
আর দ্বিতীয় পাঁদে অকর্দের স্বরূপ দেখান হইয়াছে ।২ তাহ! হইলে তুমি ( অজ্জুন) যে মনে 
করিতেছ কর্ম খন বন্ধের কারণ তখন চুপ করিয়া নিষবন্মা হইয়া স্থুথে থাকাই আমার উচিত ইহা 
মিথ্যা। যদি কর্তৃত্ব অভিমাঁন না থাঁকে তাহ। হইলে বিহিত অথবা! নিষিদ্ধ কর্ম বন্ধের কারণ হইতে 
পারে না । “ন মাং কর্দীণি লিম্পস্তি” ইত্যাদি শ্লোকে ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা কর! হইয়াছে আর 
যদি কর্তৃত্বাভিমান থাকে তাহা হইলে “আমি নিষ্রিয় হইয়৷ বসিয়া রহিয়াছি* এই প্রকারের 
উদাসীনতার অভিমান রূপ যে কর্ম তাহাও বন্ধের কারণই হইয়া থাকে, কারণ তখনও বস্তর তত্বের 
(স্বরূপের) জান হয় নাই । অতএব কঙ্্ম বিক্ষ্ এবং অকল্মের এইরূপ তত্ব অবগত হইয়া বিকন্ম এবং 
অকর্ণ্ম পরিত্যাগ করতঃ কর্তৃত্বাভিমান এবং ফলাভিসন্ধি ত্যাগ করিয়। কেবলমাত্র বিহিভ 
কঙ্ছ' কয় ইহাই অভিপ্রায়।৩ গ্লোকটার অন্তরূপ ব্যাখ্যা যথা-_কর্্দাণি- কর্মে অর্থাৎ জ্ঞানের 
কর্ধভৃত দৃশ্ঠ জড়পদার্থের মধ্যে অকর্্ঘ- যিনি সর্বত্র সংস্বরূপে এবং শ্ফুরণরূপে অনুস্যত ( অঙ্গত ) 
এবং ধিনি সকল প্রকার ভ্রমের অধিষ্ঠান সেই অকর্্ম অর্থাৎ অবেদ্য ( যিনি বেদনক্রিয়ার কর্ম হন না) 


চতুর্ধোহধ্যায়ত। ৩৮৩ 


কর্ম অবেদ্ধং স্বপ্রকাশটৈতন্যং পরমার্থদৃষ্ট্যা যঃ পশ্যেৎ তথা অকর্মমণি চ স্বপ্রকাশে 
দৃ্স্তনি কল্পিতং কর্ম দৃশ্ঠং মায়াময়ং ন পরমার্থসৎ, দৃগ্দংশ্তায়োঃ সন্বন্ধান্থুপপত্তে১_-ঘস্ত 
সর্ব্বাণি ভূতাগ্াত্মন্তেবান্থুপশ্ততি। সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো! ন বিজুগুপ সতে॥” ইতি 
শ্রুতেঃঃ এবং পরম্পরাধ্যাসেহপি শুদ্ধং বস্তু যঃ পশ্যতি মন্থৃত্বোধু মধ্যে স এব বুদ্ধিমান্‌ 
নান্তঃ, অন্ত পরমার্থদশিত্বাদন্তস্ত চাপরমার্থদশিত্বাৎ; স চ বুদ্ধিসাধনযোগযুক্তঃ অন্তঃকরণ- 
শুদ্ধ্যা একাগ্রচিত্তঃ অত; সএবাস্তঃকরণশুদ্ধিসাধনকৃৎস্সকর্ম্কুদ্দিতি বাস্তবধর্টৈরব ভূয়তে।৪ 
যন্াদেবং তন্মাৎ ত্বমপি পরমার্থদর্শা ভব, তাবতৈব কৃৎসকন্মকারিত্বোপপত্তেরিত্যভিপ্রায়ঃ।৫ 
অতো যহুক্তং “যজ জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেহশুভাৎ” ইতি যচ্চোক্তং কম্মাদীনাং তত্ব; বোদ্ধব্যম- 
স্তীতি, স বুদ্ধিমানিত্যাদি স্ততিশ্চ তৎসব্ধ্বং পরমার্থদর্শনে সঙ্গচ্ছতে ৷ অন্থজ্ঞানাদশ্ডভাৎ 
সংসারানম্মোক্ষান্ুপপত্তেঃ অতত্বপধান্যৎ ন বোদ্ধব্যমস্তীতি ন বা তজজ্ঞানে বুদ্ধিমত্মিতি 
যুক্তৈব পরমার্থদশিনাং ব্যাখ্যা ।৬ যত্তু ব্যাখ্যানং কর্মণি নিত্যে পরমেশ্বরার্থেইসুঠীয়মানে 


নেই স্বয়ম্্রকাশ চৈতন্তকে পরমার্থ দৃষ্টিতে বঃ যে ব্যক্তি পশ্টে দেখেন এবং অকর্্দাণি অকর্মে অর্থাৎ 
্বপ্রকাশ দৃক্বস্তুতে কল্পিত: কর্ম্ম কর্মকে ইহা দৃশ্ত, মায়াময় ; ইহা পরমার্থত সৎ নহে; এইবপ যিনি 
দেখেন কারণ দৃক ও দৃশ্টের মধ্যে বাস্তব সম্বন্ধ হইতে পারে না। তাই শ্রুতি বলিতেছেন__“ধিনি কিন্ত 
সমস্ত জীবকে নিজের মধ্যেই দেখিয় থাকেন অর্থাৎ অভিন্নভাবে দেখিয়! থাকেন এবং নিজেকে সমস্ত 
প্রাণীর মধ্যে দেখিয়া থাকেন অর্থাৎ অভিন্নাত্মতাবোধ করেন তিনি সেই কারণেই অর্থাৎ অভিন্ন 
একাস্মাম্পর্শন হেতুই জুগুপ্দিত হন না” ।-_ আত্মা ও অনাত্মার পরস্পর অধ্যাস হইলেও শুদ্ধ বস্ত 
চৈতন্যকে যিনি এই ভাবে দেখিয়া থাকেন মনুস্তেষু মনুস্তগণের মধ্যে জবুদ্ধিমান্‌তিনিই 
বুদ্ধিমান্‌ কারণ এই ব্যক্তি পরমার্থদর্শী, আর অন্ত সকলে অপরমার্থদর্শা। আর তিনিই বুদ্ধিসাধন- 
যোগধুক্ত ( যে বোগপ্রভাবে জ্ঞান জন্মে তাহা তাহাতে আছে) এবং অন্তঃকরণশুদ্ধি থাকায় তিনি 
একা গ্রচিত্ত হইয়৷ থাকেন। এই কারণে তিনি অন্তঃকরণশুদ্ধিসাধন কৃজ কল্মকৃড অর্থাৎ যাহ! 
হইতে অন্তঃকরণের শুদ্ধি জঙ্মে তিনি তাদৃশ কৃত্নন কর্ম করিতে পারেন__এইরূপে বাস্তবধর্ের দ্বারা 
তাহার প্রশংসা করা হইতেছে অর্থাৎ প্ররুতপক্ষে যে সমস্ত গুণ তাহার আছে সেইগুলিই উল্লেখ করিয়া 
প্রশংসা করা হইতেছে ।৪ যেহেতু ইহা এইরূপ হইতেছে সেই হেতু তুমিও পরমার্থদর্শী হও, যে হেতু 
তাহাতেই তোমার কৃত্ন্কর্ম্মকারিতা (সকল কন সম্পাদন করিবার শক্তি ) হইবে ইহাই অভিপ্রায় ।৫ 
অতএব যজজ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসে২শুভাৎ-_“ঘাহা জানিয়া অশুতসংসার হইতে মুক্ত হইবে,” এবং “ক্্পীদির 
তত্বও বুঝিবার আছে” ইত্যাদি প্রকাঁর যাহা বলা হইয়াছে আর স বুদ্ধিমান্‌ “সেই ব্যক্তিই বুদ্ধিমান্” 
ইত্যাদি যে প্রশংসা! করা হইয়াছে সেই সমন্তই পরমার্থ দৃষ্টিতে সঙ্গত হয় অর্থাৎ ধিনি পরমার্থদর্শী 
তাহার পক্ষে ত্রগুলি সমন্তই যথার্ঘ। কারণ অন্তজ্ঞান হইলে অণ্ডভ সংসার হইতে মুক্তি হইতে 
পারে না। আর অন্ত যাহা কিছু তৎ্সমুদ্রায়ই 'অতন্ব; তাহা! বোদ্ধব্যও নহে কিংব! তাহার জান 
হইতে মোক্ষও হয় না। সুতরাং পরমার্থদশিগণ উক্তরূপে যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা যুক্তি ফুক্তুই 
হইয়াছে ।৬ আর কেহ কেহ কল্সণি পরমেশ্বরের উদ্দেশে অনুঠঠায্মান নিত্য কর্থে তাহা বন্ধের-হেতু 


৩৮৪ শ্রীমভগবদগীতা । 


বনধহেতৃত্বাভাবাদকর্শেদমিতি যঃ পশ্ঠেৎ, তথা অকর্মণি চ নিত্যকম্্াকরণে প্রত্যবায়- 
হেতৃত্বেন কর্পেদমিতি যঃ পন্যেৎ স বুদ্ধিমানিত্যাদি তদসঙ্গতমেব। নিত্য কর্মণ্যকর্শেদ- 
মিতি জ্ঞানন্যাশুভমোক্ষহেতুত্বাভাবাৎ মিথ্যাজ্ঞানত্বেন তন্যৈবাশুভত্বাচ্চ। ন চৈতাদৃশং 
মিথ্যাজ্ঞানং বোদ্ধবাং তত্বং, নাপ্যেতাদৃশজ্ঞানে বৃদ্ধিমত্তাদিস্ত্যুপপত্তি্ণস্তত্বাৎ | নিত্য- 
কর্মানুষ্ঠানং হি স্বরূপতোইস্তঃকরণশুদ্ধিদ্বারোপযৃজ্যতে, ন তত্রাকর্মবুদ্ধিঃ কুত্রাপুযুপ- 
যুজ্যতে শান্ত্েণ নামাদিষু ব্রহ্মদৃষ্টিবদবিহিতত্বাৎ । নাপীদমেব বাক্যং তদ্ধিধায়কং উপ- 
ক্রমার্দিবিরোধস্তোক্তেঃ ।৭ এবং নিত্যকম্মাকরণমপি স্বরূপতো৷ নিত্য কর্ম্ম বিরুদ্ধকর্ম্ক্ষক- 
তয়োপযুজ্যতে, ন তু তত্র কর্মদৃষ্টিঃ কাপ্যুপযুজ্যতে ৷ নাপি নিত্যকর্মাকরণাৎ প্রত্যবায়$ 
অভাবাপ্তাবোৎপত্ত্যযোগাৎ, অন্যথা! তদবিশেষণ সর্বদা কার্যোৎপত্তিপ্রসঙ্গাৎ ৷ “ভাবার্থাঃ 


হয় না, বলিয়া অকল্ঞ্স ইহা অকর্দ এইরূপে »ঃ পশ্যে_্যে ব্যক্তি দেখে, এবং অকল্ষসণি যে 
নিত্যকর্ম না কর! তাহা প্রত্যবায়ের হেতু হওয়ায় বে ব্যক্তি তাহাতে ইহা কর্ম এই প্রকার পশ্ট্ে 
দেখে অর্থাৎ সাধারণতঃ কর্ম্ববন্ধের হেতু বলিয়া এবং নিত্যকর্খ্ম না করাও প্রত্যবায়জনক হইয়া বন্ধের 
হেতু হয় বলিয়া সেই নিত্যকর্্ম না করাকে যে ব্যক্তি কর্ম বলিয়! দেখে অর্থাৎ জানে সেই বুদ্ধিমান্-__ 
এই প্রকার ব্যাখ্যা করেন তীহা। অঙস্ঙ্গত কারণ নিত্যকর্মেতে ইহা কর্ম নহে এইরূপ যে বুদ্ধি তাহা 
মোক্ষের হেতু নহে, কিন্তু এরূপ জ্ঞান মিথ্যাজ্ঞান হওয়ায় উহাই অশুভ হইয়া থাকে । আর এই 
প্রকার মিথ্যাজ্ঞান যে বোরব্য তত্ব তাহাও নহে এবং স বুদ্ধিমান্‌ ইত্যাদি বলিয়া এতাদৃশ জ্ঞানের 
বুদ্ধিত্বাদি প্রশংসা করাও সঙ্গত হয় না, কেন না উহা ত্রান্তজ্ঞান। নিত্যকর্থের অনুষ্ঠান হ্বরূপ্তঃ 
অন্তঃকরণপুদ্ধি জন্মাইয় তদ্ত্বারা ( তাহাকে দার করিয়। ) মোক্ষের উপষোগী হইয়া থাকে ; কাজেই 
তাহাতে অকর্খবুদ্ধি করিবার উপদেশ কোথাও উপযোগী হয় না অর্থাৎ তাহাতে অকর্্ম বুদ্ধি করিলে 
কোনও ফল হয়না; কারণ “নাম বরন্ধেত্যুপাসীত” নামকে ব্রহ্ম বলিয়! উপাসনা করিবে” ইত্যাদি শান্তর- 
বচনের দ্বারা যেমন অব্রহ্ম যে নাম তাহাতে ব্রহ্মদৃষ্টি বিহিত হইয়াছে এস্থলে কিন্তু অকর্মে কর্মবুদ্ধি 
সেরূপ ভাবে বিহিত হয় নাই । অর্থাৎ শীস্ত্রাদেশ মতে অন্রহ্ধ যে নাম তাহাতে ব্রহগদৃষ্টি করিলে তাহার 
ফল আছে, কিন্তু নিজ কল্পনায় প্ররূপ কিছু করিলে তাহাতে কোন ফল হয় না। আর এ কথাও বলা 
যায় না যে এই বাক্যটাতেই অকর্থ্ে কর্মবুদ্ধিকরা বিহিত হইয়াছে, যে হেতু তাহ! হইলে এ স্থলে সেই 
উক্তি উপক্রমাদির বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে অর্থাৎ যাহা বলিতে আরম্ভ কর! হইয়াছে এবং যাহাতে উপসংহার 
কর! হইবে_ যাহা পুনঃ পুনঃ বল! হইতেছে, যাহা ছুর্জেয প্রমাণাত্তরাগম্য বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে, 
যাহার ফল কীর্তন কর! হইতেছে যাহার প্রশংসা করা হইয়াছে এবং যাহার সম্বন্ধে যুক্তি বল! হইতেছে 
তাহাই বিবক্ষিত তাৎপর্য বিষয়ীভূত। এস্থলে বদি অকর্মে কর্ম বুদ্ধির উপদেশ কর! হয় তাহা! হইলে 
তাৎপর্য বিরোধ হুইয়া পড়িবে ।৭ এইরূপ নিত্যকর্ম্ম না করাও নিত্যকর্থ্বের বিরুদ্ধ যে প্রতিষিদ্ধ কর্ন 
তাহার লক্ষক হইয়াই উপযোগী হইয়া! থাকে অর্থাৎ নিত্যকর্্ম করিবার কালে তাহা যদি ন! করা হয় 
তাহা হইলে তৎকালে বৎকিঞ্চিৎ অক্ল কর্পা করা হয়) তাহা কিন্তু নিষিদ্ধ; কাজেই তাহাই 
প্রত্যবায়ের জনক হয়, নিত্যকর্্প না করাটা যে প্রত্যবায়ের কারণ হয় এরূপ নহে। কিন্তু নিত্যকর্ 
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কর্মশবান্তেভ্যঃ ক্রিয়া প্রতীয়েনতৈষ হার্থো বিধীয়ত” ইতি ন্যায়েন ভাবার্থ্যৈবাপূর্বজন- 
কতাত, “অতিরাত্রে ষোড়শিনং ন গৃহাতি” ইত্যাদাবপি সন্থল্পবিশেষস্থৈবাপূর্ববজনক- 
ত্বাভ্যুপগমাৎ, “নেক্ষেতোগ্যন্তমাদিত্যম্” ইত্যাদিপ্রজাপতিত্রতবৎ ।৯ অতে। . নিত্য- 
কর্মান্ুষ্ঠানার্থে কালে তদ্ধিরুদ্ততয়! যছুপবেশনাদি কর্ম তদেব নিত্যকম্মীকরণোপলক্ষিতং 
প্রত্যবায়হেতুরিতি বৈদিকানাং সিদ্ধান্তঃ। অত এব “অকুর্বন্‌ বিহিতং কর্ম” ইত্যত্র 
লক্ষণার্থেন শত ব্যাখ্যাতাঃ। লক্ষণহেত্বোঃ ক্রিয়ায়াঃ ইত্যবিশেষম্মরণেইপ্যত্র হেতুত্বান্থু- 
পপস্তেঃ। তন্মান্সিথ্যাদর্শনাপনোদে প্রস্ততে মিথ্যাদর্শনব্যাখ্যানং ন শোভতেতরাং ।১০ 


না করার স্থলে কর্তবাতাবোধরূপ কর্ম্দৃষ্টি কোথাও উপযোগী হয় না অর্থাৎ তাহাতে ইষ্টানিষ্ কিছুই 
হয় না। আর নিত্যকর্ম্মের অকরণ হইতে ঘে প্রত্যবাঁয় হইবে তাহাঁও হইতে পারে না, কারণ অভাব 
হইতে ভাবের উৎপত্তি হয় না। তাহা বদি হইত তাহা হইলে অভাবের কোন বৈশিষ্ট্য না থাকায় 
সর্বদা কার্য্যোৎপত্তি হইতে পারিত অর্থাৎ সর্বদা বে কোন অভাব বিদ্যমীন থাকেই; আর অভাবের 
কোন বিশেষণ দিয়া পৃথক করিয়া দেওয়া যায় না, যেহেতু তাহা ( অভাব ) নিধিশেষ । “যে সমস্ত কর্ম 
শব্দ অর্থাৎ ধাতু ভাঁবার্থ অর্থাৎ ভাবনা প্রতিপাদক তাহাদিগর হইতেই ক্রিয়া অর্থাৎ বাগজন্ অপূর্ব 
প্রতীত হইয়া থাকে ; আর এই অর্থই অর্থাৎ ধাত্রর্থ ই ভাবনা বা অপূর্ববের করণরূপে বিধীয়মান হইয়া 
থাকে” অর্থাৎ যজেত ইত্যাদি স্থলে ধাতর্থ বাগাদিই বিধেয় এবং “ঈত, প্রত্যয়ািই ভাবনা! বোধক। 
এই নিয়মানগুসারে অর্থাৎ মীমাংসাদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের এই প্রথম স্ুত্রস্থচিত অধিকরপোক্ত নিয়ম 
হইতে ইহাই প্রতীত হয় যে ভাবার্থ শব্দই অপূর্ধেরর জনক কিন্তু অভাবার্থ শব্দ অপূর্বের উৎপাঁদক 
নহে।৮ “অতিরাত্র নামক যজ্ঞে যৌড়শী নামক গ্রহ ( যজ্জরীয় পাত্র বিশেষ ) গ্রহণ করিবে না” ইত্যাদি 
নিষেধ স্থলেও সংকল্প বিশেষেরই অপূর্ববজজনকতা! স্বীকার করা হয়; ইহার উদাহরণ যেমন প্রজাপতি 
ব্রত স্থলে অর্থাৎ ব্রহ্মচারীর স্থলে অর্থাৎ ব্রহ্মচারীর ব্রতপ্রকরণে “উদয়কালীন আদ্দিত্যকে দেখিবে না” 
এই নিষেধ স্থলে উদয়কালীন আদিত্যের 'অনীক্ষণ ( ন! দেখার) সংকল্প করিবে-_-এইরূপ অর্থ স্বীকার 
করা হয়। ( ইহা মীমাংসাঁদশনের ৪র্থ অধ্যায়ের প্রথম পাঁদে ৩য় অধিকরণে ৩-_৬ সুত্রে প্রতিপাদিত 
হইয়াছে )।৯ সুতরাং নিত্যকন্ম না কর! প্রত্যবায়জনক, ইহার অর্থ এই যে, যে সময়ে নিত্যকর্মের 
অনুষ্ঠান কর! উচিত সেই সময়ে সেই নিত্যকর্ম্বের বিরুদ্ধ যে উপবেশনাদি ( প্রতিষদ্ধ ) কর্ম তাহাই 
নিত্যকর্ম্ের অকরণের দ্বারা অর্থাৎ নিত্যকর্্ম না করার দ্বারা উপলক্ষিত হইয়! প্রত্যবায়ের হেতু হইয়া 
থাকে, ইহাই বৈদিকগণের ( বেদবিৎ মীমাংসকগণের ) সিদ্ধান্ত । এই কারণেই “অকুর্ববন্‌ বিহিতং কর্ম” 
অর্থাৎ_“বৈধ কর্ম না করিলে” এই শাস্ত্রের “অকুর্ববন্” এই স্থলে বে শত প্রত্যয় হইয়াছে তাহার লক্ষণ 
অর্থে ই ব্যাখ্যা কর! হইয়াছে ; কারণ ৭্যে ক্রিয়া ক্রিয়াস্তরের লক্ষণ অথবা হেতু বুঝাইয়া থাকে তাহার 
উত্তর শতৃপ্রত্যয় হয়” এই পাণিনীয় হুত্রোক্ত নিয়মে শতৃপ্রত্যয় লক্ষণার্থে এবং হেত্বর্থে অশিষ্টভাবে 
বিহিত হইলেও "অকুর্বন্” এম্থলে লক্ষণার্থে ই শত হইয়াছে, হেত্বর্থে নহে ; কেন না. এখানে হেত্বর্থে 
শতৃপ্রত্যয় হইতে পারে না। অর্থাৎ অকরণ (না করা) বা করার অভাব কখনও কাহারও হেতু, 
হইতে পারে না) এইজন্ এখানে হেত্বর্থে শতৃপ্রত্যয় হইয়াছে বলা চলা না। সুতরাং নিত্য, কর্শের 


৪৭ 


৩৮৬ | শ্রীমতগবদগীতা। 


যন্ত সর্ব সমারস্তাঃ কামসংকল্পবর্জিতাঃ। 
জ্ঞানাগ্নিদপ্ধকন্মীণং তমাছঃ পঞ্ডিতং বুধাঃ ॥ ১৯ ॥ 
যন্ত সবে সমারঞ্তাঃ কামসংকল্পবঞ্জিতাঃ বুধাঃ জ্ঞানাগ্রি-দগ্ধকর্পাণং তং পর্ডিতম্‌ আহঃ অর্থাৎ বাহার সমস্ত কর্ণনই 
ফলকামন! বিহীন এবং জ্ঞানরূপ অগ্নিদ্বারা ধাহার সমুদয় কর্্ই দগ্ধ হইয়াছে, বুধগণ ডাহাকেই পণ্ডিত বলেন।১৯ 


নাপি নিত্যান্ষ্ঠানপরমেবৈতদ্বাক্যং নিত্যানি কুর্য্যাদিত্যর্থে কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদিতাদি 
তদবোধকবাক্যং প্রযুঞ্জানম্য ভগবতঃ প্রতারকত্বাপত্তেরিত্যাদি ভাষ্য এব বিস্তরেণ 
ব্যাখ্যাতমিত্যুপরম্যতে ১১--১৮॥ রর 
তদেতৎ পরমার্থদশিনঃ কর্তৃত্বাভিমানাভাবেন কন্মালিপ্তত্বং প্রপঞ্যতে “ত্রহ্মকর্্ম- 
সমাধিনা” ইত্যন্তেন।১ *যস্য” পূর্বেবাক্তপরমার্থদশিনঃ “সর্ব” যাবস্তো বৈদিকা 
লৌকিকা বা “সমারস্ভাঃ” সমারভ্যন্ত ইতি ব্যুৎপত্ত্য। কন্াণি “কামসন্বল্পবর্জিতাঃ” 
কামঃ কফলতৃষ্ণা, সঙ্কল্লোইহং করোমীতি কর্তৃত্বাভিমানস্তাভ্যাং বর্জিতাঃ, লোকসংগ্রহার্থং 


অকরণে প্রত্যবায় উৎপন্ন হইবে একথ| বল! চলে ন। এই কারণে “্অকন্মণি চ কর্ম যঃ” এই সন্দর্ভের 
ব্যাখ্যায় কেহ কেহ যে বলেন নিত্যকর্্বের অকরণে প্রত্যবায় হয় বলিয়! তাহাতে কর্মৃষ্টি করা উচিত, 
তীহা অতি অযৌক্তিক। সুতরাং মিথ্যাদর্শনের যাহাতে অপনোদন হয় সেইরূপ উপদেশই প্রস্তুত 
অর্থাৎ আরব্ধ হইয়াছে আর তাহারই মধ্যে পকর্মাকরণে কর্মদৃষ্টি” এইপ্রকারে মিথ্যা দৃষ্টি করিবার 
থে ব্যাখ্যা তাহ! মোটেই শোভা পায় না।১* আর এই বাক্যটা “নিত্য কন্ম সকল কর উচিতঃ 
গ্রইঙ্জপে যে নিত্যকর্মের অনুষ্ঠানের বিধান করিতেছে তাহাও বল! চলে না, কারণ তাহা হইলে 
, নিত্যকর্মম সকলের অনুষ্ঠান করিবে এই উদ্দেস্টে পকর্মণ্যকম্্ম যঃ পশ্ত্েং” অর্থাৎ “থে ব্যক্তি কর্মে অক্ষ 
দর্শন করে” এই প্রকার যে বাক্য তগবান্‌ প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা উক্তরূপ অর্থের বৌধক নহে 
বলিয়া! ভগবানের প্রতারকতা প্রসঙ্গ হইয়া! পড়ে। এই প্রকারে ভাম্ত মধ্যেই ইহাঁর বিস্তৃভাবে ব্যাখ্যা 
কর! আছে,সেইজন্য এন্থানে (এ বিষয়ের অধিক আলোচনা হইতে ) বিরত হওয়! যাইতেছে ।১১-_-১৮॥ 
ভাবপ্রকাশ- চলন ব৷ ব্যাপারাত্মক কম্মের মধ্যে অবর্তা আত্মাকে দেখিতে পাঁইলেই তত্বদর্শন 
হয়। বাস্তবিক পক্ষে আত্মা যে সর্ববিধ বিক্রিয়ারহিত এবং ব্যাপারাঁদি সবই যে প্র অবিকারী 
আত্মাতে আরোপিত মাত্র-ইহা দেখিলেই মানুষ কৃতার্থ হয়। কর্মগুলি যে আত্মার দিক হইতে 
অকর্ণাই বটে, এবং আত্মজ্ঞানবিহীন অবস্থায় চুপ করিয়া! বসিয়া থাঁকিলে যে অকর্ম্ম হয় না ইহা বুঝিবার 
দরকার । অজানই কর্ম, জ্ঞানই অকর্ধ্ম ; জ্ঞানভূমিতে অবস্থিত হইয়া কর্ম করিলে তাহা অকর্দাই হয়। 
অজ্ঞান থাকিতে কর্মত্যাগ করিয়া যে “অকর্ম্” হইবার প্রয়াস তাহা দু্ষম্মাত্র ।১৮ 
অন্ুুবাদ্__পরমার্থদর্শার কর্তৃত্বাভিমান না থাকায় কর্মে লিপ্ততাও থাকে না; ইছাই প্যস্তা 
ইত্যাদি শ্লোকে আরম্ভ করিয়৷ “রহ্গকর্মসমাধিনা” পর্যন্ত শ্লোকনিচয়ে বিস্তারিত করা হইতেছে ।১ 
“বসত পূর্ববকিত যে পরমার্থদর্শা ব্যক্তির সর্বের্ঘ-্সমন্ত অর্থাৎ লৌকিক এবং বৈদিক সকল 
অমারস্কাঃ-যাহা সম্যকরূপে আরব হয় তাহাই সমারস্ত এইরূপ বুুৎপত্তিবলে সমারস্ত অর্থ কর্ম 


চতুর্থোহধ্যায়ত। ৩৮৭ 
ত্য কর্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃণড নিরাশ্রয়ঃ। 
কম্মণ্যতিপ্রবৃতোহপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥ ২০ ॥ 


মঃ কর্প্্ফলানঙ্গং ত্যক্ত) নিত্যতৃপ্তঃ নিরাশ্রয়ঃ কর্মপি অভিপ্রবৃত্ঃ অপি কিঞ্চিৎ ন এব করোতি অর্থাৎ যিনি কর্দদ ও 
ফলে আমক্তি ত্যাগ করিয়া, নিত্যানন্দে পরিতৃপ্ত, সুতরাং অলন্ধবন্তর লাভে বা! লন্ধ বস্তুর রক্ষায় চেষ্! করেন ন! তিনি 
প্রবৃত্ত ধাকিলেও কিছুই করেন না ॥২* 


বা জীবনমাত্রার্থং বা প্রারন্কর্্মবেগাদ্বৃথাচেষ্টারূপাঃ ভবস্তি।২ তথা কণ্মাদাবকণ্মাদিদর্শনং 
জ্ঞানং, তদেবাগ্নিস্তেন দগ্ধানি শুভাশুভলক্ষণানি কন্মাণি যস্ত, তদধিগম উত্তরপূর্ব্বাঘ- 
য়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্বযপদেশাদিতি ন্যায়াৎ “জ্ঞানা গ্লিদগ্ধকন্মাণং তং বুধা” ব্রহ্মবিদঃ 
পরমার্থতঃ “পণ্ডিতং আহুঃ” সম্যদ্গশী হি পণ্ডিত উচ্যতে ন তু ভ্রান্ত ইত্যর্থ; ৩--১৯ ॥ 

ভবতু জ্ঞানাগ্নিনা প্রাক্তনানামপ্রারন্ধকম্মণাং দাহঃ, আগামিনাঞ্ধান্ুৎপত্ভিঃ, জ্ঞানোত- 
পত্তিকালে ক্রিয়মাণন্ত পূর্ব্বোত্তরয়োরনন্তর্ভাবাৎ ফলায় ভবেদিতি ভবেৎ কস্যচিদাশস্কা 


কামসংকল্পবর্জি্রতাঃ কাম অর্থাৎ ফলতৃষণ, আর আমি করিতেছি ইত্যাকাঁর যে কর্তৃত্বাভিমান 
তাহার নাম সম্কপ্প, এই ছুইটার দ্বারা বর্জিত অর্থাৎ কাম এবং সক্কল্পবিহীন ; প্রারন্ধ কর্মের বেগবশতঃ 
তাহার কর্ম সকল লোকসংগ্রহের জন্যই হউক অথবা৷ কেবলমাত্র জীবনযাত্রার জন্যই হউক বৃথা চেষ্টার 
স্টার অর্থাৎ অনর্থক বর্শের ন্তাঁয় হইয়া! থাকে; কারণ ততৎকালে তিনি যে সমন্ত কর্ম করেন সেগুলি 
ফলাহ্বন্ধী হয় না।২ তং -সেই ব্যক্তিকে জ্ঞানাগ্মিদপ্ধকম্মণম্‌._ কর্মাদিতে যে অকর্মা্দি দর্শন 
তাহাই জ্ঞান, সেই জ্ঞানই আবার অশ্রিম্বরূপ ; সেই জ্ঞানরূপ অগ্নির দ্বারা বাহার গুভাগুত রূপ 
সকল কর্ণ দগ্ধ হইয়! গিয়াছে তিনি জানাগ্রিদপ্ধ কর্ম ) যেহেতু এ সম্বন্ধে অর্থাৎ জ্ঞানরূপ অগ্নির দ্বারা . 
শুভাশুভ সকল কর্শই যে দগ্ধ হইয়া যায় তদ্ধিষয়ে__প্বরহ্মজ্ঞান হইলে উত্তরকালে অর্থাৎ ব্র্গজ্ঞান উৎপদ্গ 
হইবার পরে যে সমস্ত শুভাশুত কর্মরূপ পাঁপ অনুষ্ঠিত হয় তাহা চিত্রমধ্যে বাসানকারে সংশিষ্ট হয় না 
এবং পূর্বের যে সমন্ত শুভাপুত কন্মরূপ পাপ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহীদেরও বিনাশ হইয়া যায়, যেহেতু 
শ্রুতিতে সেইরূপই ব্যপদেশ অর্থাৎ উক্তি আছে” বেদাস্তদর্শনের এই হৃত্রে স্থচিত অধিকরণোক্ত নিয়মই 
প্রমাণ। বুধাঃ-পত্ডিতগণ অর্থাত বক্গবিদগণ জ্ঞানাগ্সিদপ্ধকণ্ম সেই ব্যক্তিকে পরমার্থত: 
পণ্ডিতম্‌ আহু: -পত্ডিত বণিরা থাঁকেন। কারণ যিনি সন্যক্দর্ণী তিনিই পণ্ডিত বণিয়া অভিহিত 
হন, ভ্রান্ত ব্যক্তিকে কেহ পণ্ডিত বলে নাঃ ইহাই তাঁৎপর্যযার্ঘ ।৩-_-১৯॥ 
ভাবপ্রকাশ-_ জ্ঞানভূমিতে কোনও কর্মাই কামনা দ্বারা চালিত হয় না) এখানে কর্ম ফলনন্বল্ 
হইতে গ্রস্থত হয় না কর্তৃতাঁভিমান রূপ সঙ্কল্পও এখাঁনে থাকে না । তাই এই তৃমির কর্ম জানের দ্বারা 
দগ্ধ হইয়া প্রকৃতপক্ষে অকর্মৃই হইয়া যাঁয়। কর্ণসঙ্কল্প না থাকিলে কর্ম হয় না) ইহা দৌষাবহও নহে। 
কামসক্কল্পই সব অনর্থের মূল__ইহার ত্যাগ হওয়া একাস্ত প্রয়োজন ।১৯ 
অন্ুবাদ-_ভাল, জানরূপ অথ্ির দ্বারা না হয় তাহার প্রাঞ্তন (পূর্বকালীন) অপ্রার্ধ 
কর্মের (যে কর্ম বিপাকোন্ুখ হয় নাই বলিয়া! ফল জন্মাইতেছে না৷ তাহার ) দাছ হইল এবং আগামী 


৩৮৮ _ শ্রীমস্ভগবদগীতা । 


নিরাশর্ষতচিত্তাত্। ত্যক্তসর্ববপরিগ্রহঃ | 

শীরীরং কেবলং কন কুর্বন্নাপ্লোতি কিন্তিষম্‌ ॥ ২১॥ 
. নিরাশীঃ যতচিত্তায্ম। ত্যন্তসর্বপরিগ্রহঃ কেবলং শীরীরং কন্ন কুববন্‌ অপি কিদ্দিষং ন আপ্লোতি অর্থাৎ যিনি নিষ্কাম, 
ধাহার চিত্ত ও দেহ সংযত হইয়াছে, যিনি সব্ধবিধ পরিগ্রহ ত্য।গ করিয়াছেন, তিনি কেবল দেহ্যাত্রা-নিবব।হোপযোগী কর্ম 
করিয়াও পাঁপভাগী হন না! ॥২১ 


তামপন্ুদতি ত্যক্তেংতি--১। কর্্মণি ফলে চাসঙ্গং কর্তৃত্বাভিমানং ভোগাভিলাষঞ্চ ত্যক্তা 
অকর্তৃভোক্াত্বসম্যগ দর্শনেন বাধিত “নিত্যতৃপ্ত” পরমানন্দস্বূপলাভেন সর্ধত্র 
নিরাকাজ্:, “নিরাশ্রয়ঃ” আশ্রয়ো দেহেত্দর্িয়াদিরদ্ৈতদর্শনেন নির্গতো৷ যন্মাৎ স 
নিরাশয়ো দেহেক্দরিয়াগ্ভভিমানশৃন্যঃ ফলকামনায়াঃ কর্তৃত্বাভিমানস্ত চ নিবৃত্ত হেতুগর্ডং 
ক্রমেণ বিশেষণদ্বয়ং, এবস্তুতো জীবনুক্তো বাখানদশায়াং কর্ম্মণি বৈদিকে লৌকিকে বা 
“অতিপ্রবৃত্তোহগি” প্রারব্ধকম্মবশাল্লোকপর্ট্যাভিতঃ সাঙ্গোপাঙ্গানুষ্ঠানায় প্রবৃত্তোহপি 
্দৃষ্যা “নৈব কিঞ্িৎ করোতি সং” নিক্কিয়াত্মদর্শনেন বাধিতত্বাদিত্যর্থঃ ২__২০ ॥ 


( ভবিষ্ৎ ) কর্থেরও না হয় উৎপত্তি নাই হইল অর্থাৎ কর্মন্ত বাসন! না হয় সঞ্চিত না হইল কিন্ত 
তথাপি জ্ঞানৌৎপন্তিকীলে বে সমস্ত কর্ম তাহার দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় সেইগুলি ত পূর্বের অথবা পরের 
মধ্যে অন্ততুক্ত হয় নাঃ সুতরাং সেগুলি ত ফলজনক হইবে ?-_কাহারও হয়ত এইরূপ শঙ্কা হইতে 
পারে। এক্ষণে তাহারই অপনোদন করিতেছেন__১ কর্মে এবং কর্মফলে আসঙ্ম্‌_ কর্তৃত্বাভিমান 
এবং ভোগাভিলাষ ত্যক্ত1-ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ অকর্তা ও অতোক্তা আত্মার সম্যক্‌ দর্শনের 
দ্বারা তাহা বাধিত করিয়া নিত্যতৃপ্ত পরমানন্ম্বরূপ লাভ হওয়ায় সকল বিষয়েই আকাঙ্ষা বিহীন 
হইয়৷ নিরাশ্রয়ঃ- আশ্রয় অর্থ দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি; অদৈতদর্শন হওয়ায় সেই দেহেস্জরিয়াদিরপ আশ্রয় 
ধাহার নিকট হইতে নির্গত হইয়াছে তিনি নিরাশরয় অর্ধাৎ দেহেন্দরিয়াদির উপর অভিমানৃন্ঠ। 
নিত্যতৃপ্ড এবং নিরাশ্রয় এই ছুইটা পদ ফলকামনা ও কর্তৃত্বাভিমান নিবৃত্তির হেতুগর্ভ বিশেষণ 
অর্থাৎ তিনি ফলকামনা ত্যাগ করিয়াছেন, ইহার কারণ “যেহেতু তিনি নিত্যতৃপ্ত, এবং তিনি 
কর্তৃত্বাভিমাঁন ত্যাগ করিয়াছেন ইহার কাঁরণ “যেহেতু তিনি নিরাশ্রয়, ৷ এই প্রকারের যে জীবনুক্ত 
পুরুষ তিনি ব্যখান দশীয় কম্মণি- বৈদিক অথবা লৌকিক কর্মে অভিপ্রবৃত্তঃ অপি অভিগ্রবৃত্ 
হইলেও অর্থাৎ প্রারন্ধকর্মাবশে লোকদৃষ্টি অনুসারে অভি অর্থ অভিত:-_অর্থাৎ সাঙ্গোপাঙ্গ কর্শের 
অনুষ্টান করিবার জন্ত অভিমুখ হইয়া_ প্রবৃত্ত হইলেও নিজ দৃষ্টিতে নৈব কিঞ্চিও করোতি সঃ- 
তিনি কিছু করেনই না; নিষ্ষিয় (ক্রিয়াবিহীন ) আত্মার স্বরূপ দর্শন করাঁয় সমস্ত দ্বৈত বাঁধিত হওয়ায় 
তীহার “করিতেছি” ইত্যাকার বোধ হয় না, ইহাই তাৎপর্যযার্থ।২__২০॥ 


ভাবপ্রকাশ-_আত্মদশন জন্ত :তৃপ্তিতে নিত্যনিমগ্ন, দেহেস্জিয়াদিতে অভিমানশৃস্ত ব্যক্তি 
ঈর্বববিধ কর্ণ খু'টিনাটা ভাবে করিলেও বাস্তবিক তাহা অকর্থই বটে। কর্মে এবং ফলে আসক্তিই 
বন্ধনের কারণ-। . এট আসক্তি যেখানে নাই, সেখানে কর্ণ করিলেও তাহা কর্ম নহে।২০ 


টতুর্ঘোছিধ্যায়। ৩৮৯ 

যদাত্যন্তবিক্ষেপহেতোরপি জ্যোতিষ্টোমাদেঃ সম্যগ-জ্ঞানবশাৎ ন তৎফলজনকত্বং 
তদা শরীরাবস্থিতিমাত্রহেতোরবিক্ষেপকম্য  ভিক্ষাটনাদের্নাস্ত্যেব বন্ধহেতুত্বমিতি 
কৈমুত্যন্তায়েনাহ নিরাশীরিতি ।১ “নিরাশীপ্্গততৃষ্ণঃ “যতচিত্তাত্মা” চিত্তমস্তঃকরণং আত্মা 
বাহোন্দ্িয়সহিতো দেহস্তো সংযত প্রত্যাহারেণ নিগৃহীতে যেন সঃ যতো জিতেক্দ্রিয়োইতো 
বিগততৃষ্ত্বাৎ “ত্যক্তসর্ববপরিগ্রহঃ” ত্যক্তাঃ সর্ধেবে পরিগ্রহা ভোগোপকরণানি যেন সঃ, 
এতাদূশোইপি প্রারব্বকর্্মবশাৎ “শারীরং” শরীরস্থিতিমাত্র প্রয়োজনং কৌগীনাচ্ছাদনাদি- 
গ্রহণভিক্ষাটনাদিরূপং যতিং প্রতি শাস্ত্াভ্যন্জ্গাতং “কর্ম্ন” কায়িকং বাচিকং মানসঞ্চ, 
তদপি “কেবলং” কর্তৃত্বাভিমানশুন্তং পরাধ্যারোপিতকর্তৃত্বেন “কুর্র্ন্” পরমার্থতোই- 
কর্তণাত্বদর্শনাৎণনাপ্সোতি”ন প্রাপ্মোতি “কি্বিষং” ধন্মাধর্মফলভূত মনিষ্টং সংসারং, পাপবৎ 
পুণ্যস্তাপ্যনিষ্টফলত্বেন কিন্ধিষত্বাৎ।২ যে তু শরীরনির্বর্ত্যং শারীরমিতি ব্যাচক্ষতে 


অনুবাদ -_. স্বর্গার্দি কলঘাঁর! ) অত্যন্ত বিক্ষেপের ( চাঞ্চল্যের ) জনক হয় যে জ্যোতিষ্টোমাদি 
কম্ম সেই গুলিই যখন সম্যক্‌ জ্ঞানবশতঃ নিজ নিজ ফল জন্মাইতে পারে না তখন থাঁহা! কেবলমাত্র শরীর 
ধারণের উপযোগী এতাদৃশ অবিক্ষেপক (চাঁঞ্চল্যের অন্থৎপাদক ) ভিক্ষাটন (ভিক্ষার্থে ভ্রমণ ) 
প্রভৃতি যে কন্মম তাহা ত বন্ধের হেতু হইতেই পারে নাঁ_ইহাই “কৈমুতিকন্তাঁয়ে' বলিতেছেন-_।১ 
নিরাসী-বিগততৃষ্ণ (ধাঁহার তৃষ্ণী দূর হইয়! গিয়াছে ) ষতচিন্তাত্ম!₹চিত্ত অর্থ অন্তঃকরণ এবং 
আত্ম! অর্থ বহিরিক্দিয়ের সহিত দেহ ; যাহা কর্তৃক সেই দুইটা অর্থাৎ চিত্ত এবং বহিরিক্দ্িয়ের সহিত 
দেহ উভয়ই সংযত হইয়াছে অর্থাৎ প্রত্যাহীর প্রভাবে (প্রত্যাহার নামক যোগাঁজের অনুষ্ঠান করায়) 
নিগৃহীত হইয়াছে তিনি যতচিত্তীত্বা; যেহেতু তিনি জিতেন্দ্িয় সেইহেতু বিগততৃষ্ণ হওয়ায় তিনি 
ত্যক্তসর্ববপরিগ্রহঃ-ত্যক্ত অর্থাৎ পরিত্যক্ত হইয়াছে সর্ব ( সমস্ত) পরিগ্রহ অর্থাৎ ভোগের . 
উপকরণ সামগ্রী বকর্তক-_-। তিনি এইরূপ হইলেও প্রারন্ধ কর্মের বশবর্তী হইয়া! শারীরং- 
কেবলমাত্র শরীর রক্ষার জন্ত যাহা আবশ্যক এতাদৃশ কৌপীনাচ্ছাদনা্দি গ্রহণ এবং ভিক্ষাটন প্রভৃতি 
যে সমস্ত কর্ম সন্গ্যাসীর পক্ষে শাস্ত্রে অনুজ্ঞাত হইয়াছে সেই সমস্ত কল্ম্-কায়িক, বাটিক এবং 
মানমিক কর্ণ, তাহাও আবার কেবলম্‌- কেবল ভাবে অর্থাৎ কর্তৃত্বাতিমানশৃন্ত হইয়া, যেহেতু তিনি 
পরমার্থতঃ অকর্তা যে আত্মা সেই আত্মার স্বরূপ দর্শন করিয়াছেন সেইহেতু অন্য অজ্ঞ ব্যক্তি কর্তৃক 
যাহাতে কর্তৃত্ব আক্বোপিত হয় তাহাদের দৃষ্টি অনুদারে তাদৃশ আরোপিত কর্তৃত্ব সহকারে কৃর্ব্ঘম্‌স 
সেই সমস্ত কর্ম করিতে থাকিলেও নাক্পোতি_ প্রাপ্ত হন না কিন্বিষম্‌ -ধন্শীধর্শের ফলরূপ অনিষ্ট 
(অনভিপ্রেত ) সংসার অর্থাৎ আসক্ত হইয়া কর্ণ করিলেই ধর্মীধর্রূ্প অদৃষ্ট উৎপন্ন হইবে এবং 
অনৃষ্ট থাকিলে জন্মমরণ রূপ সংসারও থাকিবে; ইহা কিন্ত মুমুক্ষুর অনভিপ্রেত; পাপ যেমন 
'অনিষ্ট ফলপ্রদান করে পুণ্যও সেইরূপ মুমুক্ষুর অনিষ্ট (অনভিপ্রেত) ্বর্গাদিরূপ ফল আনয়ন করে 
বলিয়া পুপ্যকেও পরমার্থ দৃষ্টিতে পাপ বলিয়া অভিহিত করা হয়।২ যাহারা “শারীর, শব্দের যাহা 
শরীরের দ্বারা নিশ্পাদিত হয়, এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়! থাকেন তীহীদের মতে “শীরীর” এই শবটা প্রযুক্ত 
হইলেও এখানে কেবলং কর্ম কুর্ববন্‌ “কেবল ভাবে কণ্ঘ্ করিলেও” এইপ্রকার অর্থের অতিরিক্ত কোন 


৩৪%ৎ শ্রীমভগবদগীঁতা ] 


' যদচ্ছাল্গাভসম্তুষ্ো ছন্বাতীতো! বিমগুসরঃ | 
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ৷ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥ ২২ ॥ 
বদৃচ্ছালাতনন্ত্টঃ হন্মাতীত: বিমৎসরঃ সিদ্ছো। অসিদ্ধৌ। চ সম; কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে অর্থাৎ ফিনি বিনা প্রার্থনায় লন্ধ 
ব্য সন্ত, শীতোকহৃখহুঃখাদি বন্ম-সহিকু, সমদশী এবং যদৃচ্ছালন্ বন্তরও লাতে বা অলাতে হর্যবিধাদহীন, তিনি কর্ানুষ্ঠান 
করিলেও বন্ধনপ্রাপ্ত হন না ॥২২ 


তন্মতে কেবলং কর্ণ কৃর্বন্সিত্যতোহধিকার্থালাভাদব্যাবর্তকত্বেন শারীরপদস্ত বৈয়র্থাং। 
অথ বাচিকমানসিকব্যাবর্তনার্থমিতি ত্রয়াং তদা কর্পদস্ত বিহিতমাত্রপরত্ধে শারীরং 
বিহিতং কর্ম কুর্বন্‌ নাগ্মোতি কিবিষমিতা প্রসক্তপ্রতিষেধোহনর্থকঃ। বাচিকং মানস্ঞ 
বিহিতং কর্ম কুর্ববন্‌ প্রাপ্রোতি কিবিষমিতি চ শাস্তবিরুদ্ধমুক্তং স্তাৎ । বিহিত প্রতিষিদ্ধ- 
সাধারণপরত্বেহপ্যেবমেব ব্যাঘাত ইতি ভাত্ত এব বিস্তরঃ ৩২১ ॥ 


অর্থ প্রকাশিত না হওয়ায় উহা অব্যাবর্তক হওয়ায় অর্থাৎ উহা! বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইলেও কোন 
ভেদ নির্দেশ করিয়া অতিরিক্ত অর্থ প্রকাশ করিতে না পারায় নিরর্ধক হইয়া পড়ে। আর যদি 
বল হয় যে বাঁচিক ও মানসিক কর্শের ব্যাবৃতি (ভেদ) করিবার জন্ত উহা প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা! 
হইলে পকর্খরৎ এই পদটার অর্থ হয় বিহিত কর্ম ; আর তাহা হইলে অর্থ দাড়ায় এই যে “বিহিত শারীর 
কর্ম করিয়া পাপ ভোগ করে না”; কিন্তু এরূপ বলিলে অপ্রসক্তের প্রতিষেধরূপ দোষ হয় অর্থাৎ 
যাছাতে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে তাহার নিষেধ করিলেই শাস্ত্র অর্থবৎ হয়, অন্তথা তাঁহা নিরর্থক । 
বিহিত কর্ম করিলে পাপ হওয়া ত স্বভাঁবিক নহে যে তাহার প্রতিষেধ করিতে হইবে। স্থতরাং 
ধ্ররূপ ব্যাখ্যায় উক্ত দোষের প্রসঙ্গ থাকিয়া! যাইবে। আর যদি বলা হয়, বাঁচিক এবং মানসিক 
বিহিত কর্ম করিলে পাপ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রের বিরুদ্ধ কথা বলা হয়; কারণ যে ব্যক্তি 
নিরাশ: নহেন তিনি ঘদি বাচিক ও মানসিক বিহিত কর্ম করেন তাহা হইলে পাপগ্রস্ত হইবেন না» 
আর ধিনি নিরাণি: হইয়া উহ! করেন তিনি পাঁপগ্রস্ত হইবেন__ এইরূপ অর্থ পধ্যবসিত হয়) ইহা কিন্ত 
শাস্্বিরু্ধ ; কেননা বিহিত কম্্ম করিলে পাঁপ হইতেই পারে না । আর যদি বল বে এই বাক্যটি বিহিত 
এবং প্রতিষিদ্ধ উভয়গ্রকার কর্শের উদ্দেশেই সাধারণভাবে কথিত হইতেছে তাহা হইলে এইরূপেই 
ব্যাঘাত দোষ ঘটে অর্থা অপ্রতিধিদ্ধ শীরীর কন্ম করিপে পাপ হয় না সত্য কন্ত গ্রতিষিদ্ধ শারীর 
কর্ম করিলে যে পাপ হয় না এইপ্রকার উদ্তি ব্যাহতা্ঘক, যেহেতু প্রতিষিদ্ধ কর্ম করিলে অবস্তঠই পাপ 
হইয়া থাকে, ইহাই শীন্ত্রবিদ্গণের সিদ্ধান্ত । ভা্তমধ্যেই ইহাঁর বিস্তৃত বিবরণ কথিত হইয়াছে ।৩--২১| 


ভাবপ্রকাশ-__হাহারা সমস্ত পরিগ্রহ ত্যাগ করিয়া সঙ্গ্যাসী হইয়াছেন তাহীরা শুধু শরীর রক্ষার 
অন্ত প্রয়োজনীয় ভিক্ষাটনাদি কর্ম করেন। এই কর্ম ছারা তাহাদের কোনওরূপ পাঁপ স্পর্শ করে না। 
্র্কবিধ কর্ম করিলেও তাহা অকর্ম_ইহা পূর্ব ্গোকে বলা হইয়াছে ন্ুতরাং শুধু ভিক্ষাটনাদি কর্ণ 
করিলে যে তাহা অকর্ণ হইবে তাহা ত নিশ্চিতই। নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম না করার জন্য এই পরমহংস 
সন্্যাসীদের কোনও প্রত্যবায় হয় না__ইহাই বৌধ হয় এই ক্সোকের অভিপ্রেত 1২: 


চতুর্ধঘোহধ্যায়ঃ | ৩৯১" 


ত্যক্তস্র্পরিগ্রহস্ত যতেঃ শরীরস্থিতিমাত্রপ্রয়োজনং কর্মাভ্যন্থজ্ঞাতং । তত্রাক্লাচ্ছাদনা- 
দিব্যতিরেকেণ শরীরম্থিতেরসম্ভবাদ্যাচঞাদিনাপি স্বগ্রযত্ত্েনাক্লাদিকং সম্পাদ্যমিতি 
প্রান্তে নিয়মায়াহ যদুচ্ছেতি ।১ শান্ত্রীনম্থমতপ্রযত্বব্যতিরেকো যদৃচ্ছা, তয়ৈব চ যো 
লাভোহম্নাচ্ছাদনাদেঃ শাস্ত্ান্থুমতম্য স যদৃচ্ছালাভত্তেন স্তষটস্তদধিকতৃষ্চারহিতঃ, তথাচ 
শান্ত্রং “ভৈক্ষঞ্চরেদিতি” প্রকৃত্য “অধাচিতমসংক্৯গ্মুপপন্নং যদৃচ্ছয়া” ইতি যাক্ষা- 
লিও বারয়তি। মন্ুরপি «ন চোতপাতনিমিত্তাভ্যাং ন নক্ষত্রাবিদধায়। | 
নানুুশাসনবাদাভ্যাং ভিক্ষাং লিগ্সেত কহিচিৎ ॥” ইতি । যতয়ো ভিক্ষার্থং গ্রামং বিশস্তি 
ইত্যাদিশাস্তানুমতত্ত প্রযত্বঃ কর্তব্য এব । এবং লব্বব্যমপি শাস্ত্রনিয়তমেব “কৌগীনযুগলং 
বাসঃ কন্থাং শীতনিবারণীম্। পাছুকে চাপি গৃহথীয়াৎ কুত্যান্নান্তস্ত সংগ্রহম্‌॥” ইত্যাদি, 
এবমন্যদপি বিধিনিষেধরূপং শাস্ত্রমৃহাম্‌।২ নমু স্ব প্রযত্বমস্তরেণালাভে শীতোঞ্ণাদিপীড়িতঃ 
কথং জীবেদত আহ,-“দন্বাতীতঃ» ছন্ানি ক্ষুৎপিপাসাশীতোষ্ণবর্ধাদীনি অতীতোহতি- 
ক্রান্তঃ সমাধিদশায়াং তেষামক্ফুরণাৎ ব্যুানদশায়াং স্কুরণেহপি পরমানন্দাদ্বিতীয়া কর্তৃ- 


অন্গুবাদ__িনি সকল প্রকাঁর পরিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়াছেন তাহার শরীর ধারণের জন্তু 
যতটুকু আবশ্যক কেবলমাত্র ততটুকু কর্ম শাস্ত্রে অনুজ্ঞাত হইয়াছে। তন্মধ্যে অন্ন এবং আচ্ছাদনাদি 
না হইলে শরীর ধারণ অসম্ভব হয় বলিয়া নিজে প্রযত্ব করিয়া যাচঞ্াদি করিয়াও অন্ন প্রভৃতি সংগ্রহ 
করা উচিত, এইরূপ বিধি হইলে তদ্বিষয়ে নিয়ম বলিতেছেন অর্থাৎ ব্যবস্থা বা কর্তব্যতা নির্দেশ 
করিতেছেন-।১ বদৃচ্ছালা ভসন্তষ্টঃ-শান্ত্রের অনহমোদিত প্রযত্র না থাকার নাম দৃচ্ছা ; সেই 
যদৃচ্ছাক্রমে শাস্তান্থমোদিত অন্াচ্ছাদনাদির যে লাঁভ তাহাই যদৃচ্ছালাভ ; তাহাতে যিনি ফন্তষ্ট অর্থাৎ, 
তাহার অধিকে তৃষ্ণাবিহীন। এইজন্য শাস্ত্র "ভৈক্ষাচরণ করিবে” এইরূপে আরস্তভ করিয়া “অযাচিত, 
অসংকল্পিত এবং যদৃচ্ছাক্রমে আগত” ইত্যাদি বাক্যে সন্গ্যাসীর পক্ষে যাঁচঞ সংকল্প প্রভৃতি প্রযত্বের 
নিষেধ করিয়া দিতেছে । মনও বলিয়াছেন “কোন উৎপাত এবং কোন নিমিত্ত উপলক্ষ্য করিয়া, 
নক্ষত্রবিদ্যার হবার! অর্থাৎ গণকতা! করিয়! কিংবা অঙ্গ বিষ্যাঁর দ্বারা অথবা! অন্থশাঁসনবাদ অবলম্বন করিয়! 
কখনও ভিক্ষা লাভ করিতে ইচ্ছা! করিবে-না”; প্যতিগণ ভিক্ষারনিমিত্ত গ্রামে প্রবেশ করিতে পারেন।” 
ইত্যাদি শাস্ত্র যেরূপ প্রযত্বের কথা বল! হইয়াছে তাহা অবশ্য নন্ধ্যাপী করিতে পারেন। আবার 
লব্বব্যও শান্তর নিয়মিতই হইবে মর্থাৎ যাহা শাস্ত্রের দ্বার! নির্ধারিত হইয়াছে কেবলমাত্র তাহাই গ্রহণ 
করিতে পারা যায়। (শাস্ত্রে যেগুলি লব্বব্য বলিয়! নির্দিষ্ট হইয়াছে সেইগুলি যথা ) “কৌপীনহয়াত্মক 
বস্ত্র শীত নিবারিণী কন্থাঃ এবং এক জোড়! পাঁছুকা গ্রহণ করিতে পারা যায়; ইহার অতিরিক্ত অন্ত 
কিছু সংগ্রহ করিবে না* ইত্যা্দি। এইরূপ অপরাপর বিধি ও নিষেধ শাস্ত্র হইতে বুঝিয়া লইতে হইবে ।২ 
আচ্ছা, নিজে প্রষত্ব না করিলে দি লাভ না হয় তাহা হইলে শীত গ্রীন্ম গ্রভৃতিতে পীড়িত হুইয়! তিনি 
কিরূপে বাচিবেন? ইহারই জন্ত বলিতেছেন দ্বন্দাতীতঃ- ক্ষুধ', তৃষ্ণা, শীত, গরীষ্ব বৃষ্টি, প্রভৃতি 
্বন্বকে ধিনি অতিক্রম করিয়াছেন? অর্থাৎ এ শীতোফাদি দ্বন্বসকল সমাধি দশায় স্ফুরিত হয় নাঃ 


“৩৯২ শ্রীমভগবদ্গীতা | 


গতসঙ্গস্য যুক্তম্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ। 
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥ ২৩ ॥ 
গতনঙ্গনত মুক্তন্ত জ্ঞানাবস্থিতচেতদঃ যজ্ঞার কর্ম আচরতঃ সমগ্রং কগ্ প্রবিলীরতে অর্থাৎ নিক্ষা, মুক্ত, জ্ঞানে 
অবস্থিতচিতত এবং যজ্ঞানুষ্ঠানকারী-_-এতাদৃশ বাতির সমূদায় কর্ম লয় প্রাপ্ত হয় ২৩ | 
ভোজ ত্বপ্রত্যয়েন বাধাৎ তৈ ন্বৈরপহগ্যমানোইপ্যক্ষুভিতচিত্তঃ অতএব পরস্ত লাভে 
স্বস্তালাভে চ “বিমতসরঃ” পরোৎকর্ধাসহনপৃবিবকা স্বোৎকর্ষবাঞ্থা মতসরতুদ্রেহিতঃ 
অদ্ধিতীয়াত্মদর্শনেন নিরৈ্বরবৃদ্ধিঃ | অতএব “সমপস্তল্যো যদৃচ্ছালাভন্ত “সিদ্ধাবসিদ্ধো ৮” 
সিদ্ধ ন হৃষ্টঃ নাপ্যসিদ্ধো বিষঞ্নঃ স স্থান্ুভবেনাকর্তৈব পরৈরারোপিতকর্তৃত্ব 
শরীরস্থিতিমাত্রপ্রয়োজনং ভিক্ষাটনাদিরূপং কর্ম *কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে” বন্ধহেতোঃ 
সহেতুকস্ত কর্ম্মণো জ্ঞানাগ্রিন! দগ্ধতাদিতি পূর্ব্বোক্তান্থুবাদঃ ৩__২২ ॥ 
ত্যক্তসর্ধপরিগ্রহস্ ষৃচ্ছালাভসন্তষ্টগ্ত যতেধচ্ছরীর স্থিতিমাত্রপ্রয়োজনং ভিক্ষাটনাদি- 
রূপং কর্ম তত কৃত্বা ন নিবধ্যতে ইত্যুক্েগৃহস্থস্ত ব্রদ্মবিদে! জনকাদের্যজ্ঞাদিরূপং যৎ 


(কারণ তখন চিত্তের সকল প্রকার বৃত্তিই নিরুত্ধ থাকে ), আর ব্যুখানদশায় এগুলি স্ফুরিত হইলেও 
সাহার পরমানন্দস্ববূপ অদ্ভিতীয় অবর্তা অভোক্তা আত্মার সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া 
সেইগুলি বাধিত হওয়ায় সেগুলি পীড়া জন্মাইতে থাকিলেও তাহাতে তাহীর চিত্ত ক্ষুভিত হয় না। যেহেতু 
তিনি হ্বন্বাতীত এই কারণেই তিনি পরের লাভে এবং নিজের অলাভে বিমণ্ুসরঃ-_ পরের উৎকর্ষ 
সহিতে ন! পারিয়! নিজের উৎকর্ষের ষে অভিলাষ তাহাই মতসর ; সেই মতসরবিহীন অর্থাৎ অদ্বৈত 
আত্মতব্ব সাক্ষাৎকার করায় বৈরবুদ্ধি রহিত। আর এই কারণেই অর্থাৎ তিনি বিমৎসর হইয়াছেন বলিয়াই 
'জিদ্ধো৷ _যমৃচ্ছালাভের সিদ্ধিতে অথবা অসগিদ্ধৌ-অসিদ্ধিতে জম? -তুল্যবুদ্ধি )_যদৃচ্ছালাত 
যদি সিদ্ধ হয় তাহা হইলে তিনি হৃষ্ট হন না এবং তাহা যদি অসিন্ধ হয় তাহাঁতেও তিনি বিষ নহেন। 
(এইরূপ ভাবাপন্ন সেই যে ব্যক্তি)তিনি নিজ অনুভব অনুসারে অকর্তাই, আর পরের অনুভব 
অনুসারে তাহার উপর কর্তৃত্ব আরোপিত ; তিনি কেবলমাত্র শরীর ধারণের নিমিত্ত ভিক্ষাচরণাদিরূপ 
কর্ম করিলেও ন্‌ নিবধ্যতে বন্ধ হন না কারণ বন্ধের হেতুম্বরূপ সহেতুক ( কর্মের হেতু যে 
অবিষ্ভারোপিত কর্তৃত্ব ভোক্ৃত্বাভিমান তাহার সহিত ) কণ্ম জ্ঞানরূপ অগ্নির দ্বারা দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। 
পূর্ব যাহা বল! হইয়াছিল ইহা তাহারই অন্থবাদ অর্থধৎ পুনরুক্তি ।৩--২২॥ 


ভাবপ্রকাশ- বিহিত কর্ম না করিলে পাঁপ হয় না পূর্বব ক্লোকে বলিয়াছেন। এখন এই 
ক্জোকে বলিতেছেন যে কর্ম করিলেও তাছা বন্ধনের হেতু হয় নাঃ কারণ বন্ধনের মূল যাহ! তাহা 
এখানে নাই। ভিক্ষাটনাদি কর্মেও দ্রব্যগ্রাপ্তির জন্ত আকাঙ্ষা নাই_যাহা আপনি জোটে 
তাহাতেই সন্তষ্ট । শীতোষ্াদিদ্বন্দে, সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে কোনও বিচলন্‌ নাই, তাই এতাদৃশ জ্ঞানীর 
কর্দ অকর্ম্মই বটে; বিক্ষোভাত্মক বলিয়া কর্ম বন্ধনের হেতু হয়। যেখানে বিক্ষোভ নাই সেখানে 


কর্ম কোথায় ?২২ 


চতুর্ধোহধ্যায়ঃ। ওত, 
কর্ম তদবন্ধহেতুঃ স্তাদিতি ভবে কম্তচিদাশস্কা, ভামপনেতৃং “ত্যক্তণ কর্ম্মফলা সঙ্গম” 
ইত্যাদিনোক্ং বিবৃণোতি গতসঙ্গস্তেতি _১। «গতস্ত্য” ফলাসঙ্গশৃহ্যান্ত “মুক্তত্ত” কর্তৃতব- 
ভোতত্বাস্ধ্যাসশৃস্তস্ত “জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ* নির্ব্কল্লত্রন্ধা ্মৈক্যবোধ এব স্থিতং চিন্তং 
যন্ত তত্ত স্থিতপ্রজ্ঞস্তেত্যর্থ,__উত্তরোত্তরবিশেষণন্ত পূর্্বপূর্রবহেতৃতেনাস্বয়ে! ভ্ষ্টব্যং-3- 
গতসঙ্গত্বং কুতঃ যতোহধ্যাসহীনত্বং, তৎ কুতো যতঃ স্থিত প্রজ্ন্বমিতি ;- ঈদৃশহ্যাপি 
প্রারন্ধকন্মবশাৎ “্যঙ্জায়* যজ্ঞসংরক্ষণার্থ, জ্যোতিষ্টোমাদিযজ্ে শ্রেষ্ঠাচারত্বেন লোক- 
প্রবৃত্তীর্ঘ, যজ্ঞায় বিষ্ণবে তগ্রীত্যর্থমিতি বা “আচরতঃ কন্ম” যজ্জদানাদিকং “সমগ্রং* 
সহাগ্রেণ ফলেন বিদ্ভত ইতি সমগ্রং “প্রবিলীয়তে” প্রকর্ষেণ কারণোচ্ছেদেন ভারা 
দ্বিলীয়তে বিনশ্যতি ইত্যর্থঃ ২-_২৩॥ 


অন্ুবাদ-_ধিনি সকল প্রকার পরিগ্রহ ত্যাগ করিয়াছেন এবং ধিনি যদৃচ্ছালাভে সন্তষ্ট থাকেন 
এতাদশ সন্ন্যাসীর পক্ষে কেবলমাত্র শরীর রক্ষার নিমিত্ত ভিক্ষার প্রভৃতি রূপ যে কর্ন পূর্বের নির্দিষ্ট 
হইয়াছে তগুকৃত্বা ন নিবধ্যতে "তাহা করিয়া তিনি বন্ধ হয়েন না” এই কথা বলা 'হইলে, 
ইহাতে হয়ত কাহারও শঙ্কা হইতে পারে যে জনক প্রভৃতি বে সমস্ত ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াই 
রহ্ষজ্ঞান লাঁভ করিয়াছেন তাহাদের (শৃহস্থাশ্রমবিহিত ) যজ্ঞাদিরূপ যে সমস্ত কর্ম করিতে হয় তাহ! 
বন্ধনের কারণ হইতে পাঁরে। এইরূপ আশঙ্কা দূর করিবার জন্য “্ত্যক্ত কর্ম্মফলাসজম্* ইত্যাদি 
স্লোকে যাহা বলা হইয়াছে এক্ষণে তাহাই বিবৃত করিয়া বলিতেছেন_১ গ্তসঙস্ত - কর্তৃত্ব-ভোতৃত্ব 
আদি অধ্যাসশৃন্ত ফলাসঙ্গবিহীন মুক্ত ব্যক্তির ভ্ঠানাবস্থিতচেতসঃ্বক্ম এবং আত্মার একতা- 
বিষয়ক নিবিকল্পক বোধে ধাহীর চিত্ত অবস্থিত অর্থাৎ ধিনি স্থিতপ্রজ্ঞ__। এস্থলে দ্রষ্টব্য এই যে ক্লোকের 
মধ্যে পরে পরে যে বিশেষণগুলি প্রযুক্ত হইয়াছে সেইগুলি পূর্ব পূর্ব্বের বিশেষণরূপে অদ্থিত হইবে । 
তিনি যে গতসঙ্গ ইহার কারণ কি? উত্তর- যেহেতু তিনি মুক্ত, অধ্যাসহীন। তিনি যে অধ্যাঁসহীন 
তাহার হেতু টি? উত্তর__বেহেতু তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ ( জ্ঞানীবন্থিতচেতাঃ )। তিনি এইরূপ হইলেও' 
প্রারন্ধ কর্মনবশে জ্ঞায় যজ্ঞ রক্ষা করিবার জন্ অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ আচার হইতেছে 
অতএব ইহাতে যাহাতে লোকের প্রবৃত্তি জন্মে তজ্জন্য, অথবা বজ্জায় বিষ্ণুর নিমিত্ত অর্থাৎ বিষ্ণুর 
প্রীতির জস্ক (যেহেতু বিষুই যজ্ঞ নামে অভিহিত হন), বজদানাদি কর্ম আচরতঃ- আচরণ 
করিতে থাঁকেন বলিয়। তাহার সমস্ত কর্ম সমগ্রম্_ সমগ্রভাবে-_অগ্রের সহিত অর্থাৎ ফলের সহিত 
প্রবিজীয়তে -তিনি তত্বদর্শন করিয়াছেন বলিয়া প্রকুষ্টভাবে অর্থাৎ কাঁরণোচ্ছেদসহকাঁরে বিলীন 
হইয়া! যায় অর্থাৎ নাঁশপ্রাপ্ত হয় ।২__২৩॥ 


ভাবপ্রকাশ-_শুধু যে পরমহংস যতিদের কর্ম অকর্্ম হয় তাহা নহে। গৃহস্থও যদি জ্ঞানে 
অবস্থিত হইয়! সম্যক্রূপে আসক্তিশুস্ত হইয়া শ্রবিষুণগ্রীত্যর্থে সর্ব্বকর্মের অনুষ্ঠান করেন তাহা হইলে 
তাহা কর্শও অকর্দ্দ হয়। যজ্ঞার্থ কর্ম্ম বন্ধনের হেতু হয় না) জ্ঞানে অবস্থিত হইয়! যদি এই হজ্ঞার্থ 
কর্ন কৃত হয়-_তাঁহ! হইলে কর্মের বীজ সমূলে দগ্ধ হইয়! কর্ম একেবারে বিলীন হইয়া! যাঁয়।২৩ 
৫৩ 


৩৯৪ শ্্রীম্তগবদগীতা।। 


্রহ্কার্পণং ব্রহ্ম হবিব্রঙ্ষাগে ব্রন্মণা হুতমূ। 
ব্রন্মৈব তেন গন্ভব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা ॥ ২৪ ॥ 
অর্পণং ব্রহ্ধ, হবিঃ বর্গ, ব্র্ষণা ব্রদ্ধাগ্রৌ হতং ক্রদ্ধ, তেন ব্রদ্ধকর্দনসাধিন। ব্র্ এব গন্তব্যম্‌ অর্থাৎ অর্পণ ব্রহ্ম, ঘ্বতও 
বঙ্গ, হোতা ব্র্দ; তৎকর্তৃক ব্রন্ষরপ অশ্সিতে হোম ব্রহ্ম; এইরপ ব্রঙ্গাত্মক কর্তে ধাহার চিত্ত একা গ্রতাবিশিষ্ট, 
তিনি ব্রঙ্মকেই লাভ করিয়া থাকেন ॥২৪ 


নম্থ ক্রিয়মাণং কর্ম ফলমজনয়িত্বৈব কুতো নশ্ু/তি ব্রন্ধবোধেন তৎকারণোচ্ছেদাদি- 
ত্যাহ 1১ অনেককারকসাধ্য/ হি যজ্ঞাদিক্রিয়া ভবতি। দেবতোদোশেন হি 
দ্রব্যত্যা্ো যাগঃ, স এব ত্যজ্যমানভ্রবস্তাগ্পৌ প্রক্ষেপান্ধোম ইত্যুচ্যতে, তত্রোদ্দেশ্ঠা 
দেবতা সম্প্রদানম্‌, ত্যঞ্যমানং ত্রব্যং হবিঃশব্দবাচ্যং সাক্ষান্ধাত্র্থ, কর্ম, তৎফলস্ত 


অন্ুবাদ-_আচ্ছা, ক্রিয়মাণ কন্্ম অর্থাৎ যে কর্ম অনুষ্টিত হইতে থাকে তাহা ফল না জন্মাইয়াই 
যে বিনষ্ট হয় তাহার হেতু কি? উত্তর--তাহার হেতু এই ঘে ব্রন্ষজ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায় তাহার 
কারণের উচ্ছেদ হইয়া যায় অর্থাৎ ব্রচ্ধজ্ঞানপ্রভাবে কর্মের কারণীভৃত অবিষ্তার নাশ হওয়ায় কর্মের 
আর ফলজনকতা! থাকে ন!) তাহাই বলিতেছেন__।১ যজ্ঞাি ক্রিয়। অনেক কারকসাধ্য অর্থাৎ তাহ! 
সম্পন্ন করিতে কর্তৃ, কর্ম; করণ সম্প্রদান ও অধিকরণ এই কারকপঞ্চকাবচ্ছিন্ন বহু দ্রব্যাদি 
আবশ্তক | যেহেতু-_দেবতার উদ্দেশে যে ভ্রব্য ত্যাগ করা হয় তাহার নাম বাগ। সেই (যাগ নামক) 
ত্যাঞ্নকেই আবার তখন হোম বলা হয় যখন ত্যজ্যমান দ্রব্য অগ্রিতে প্রক্ষিগ হয়। সে স্থানে উদ্দেস্ঠ 
দেবতা অর্থাৎ যে দেবতার উদ্দেশে ত্যাগ করা হয় তাহা সম্প্রদান হইয়া থাকে ; ত্যজ্যমান দ্রব্য অর্থাৎ 
যে দ্রব্যের ত্যাঁগ করা হয় তাহারই নাম হবিঃ | এবং তাহাই সাক্ষাঁৎ সম্বন্ধে ধাত্র্থের (হোঁমার্থক ছু 
ধাত্বর্থের ) কর্ম হইয়া থাকে । আর তাহার (সেই হোমক্রিয়ার) ফল যে ব্যবহিত স্বর্গাদি তাহ! ভাবনার 
কর্ম হইয়া থাকে । [তাৎুপর্ধ্য :-_-“অগ্নিহোত্রং জুন্ুয়াৎ স্বর্গকামঃ* এই বাক্যে “জুহুয়ীৎ” এই পদটীতে 
হ্ছ ধাতুর উত্তর যে লিউ. বিভক্তি ও “ঈত, প্রত্যয়রূপ আখ্যাত আছে তাহা “ভাবনা” বুঝাইয়া থাকে । 
ভাঁবন৷ বলিতে ভাঁবয়িতার অর্থাৎ কর্নিষ্পাদয়িতার ভাব্য অর্থাৎ নিষ্পাগ্য যে স্বর্গাদি ফল তাহার 
নিমিত্ত যে ক্রিয়া! ব| ব্যাপার তাহাই বুঝায়? এইজগ্ত ভাবনার অর্থ নিম্পাদন। যদিও “জুহুয়াৎ। পদে “হু” 
এই প্রর্ুতাংশে হোম এবং ঈতগ্রত্যয়রূপ আখ্যাতাংশে ভাবনা বুঝায়, এবং উহীরা মিলিয়া একটা পদ 
নিশপন্ন হইয়াছে বলিয়া সমাঁনপদোপাত হওয়ায় প্রত্যাঁসর বলির প্ররুত্যংশ যে হোঁম তাহাঁরই ভাবনার 
কর্ম হওয়া উচিত, তথাপি উহ! প্রত্যয়াংশের দ্বারা অভিহিত না হওয়ায় এবং ফলরূপে পুরুষের 
ইস্মমাণ ( অভিলধিত ) না হওয়ায় ত্র হৌম ভাবনার কর্ম হয় না কিন্তু ভিননপদ্নির্চিষ্ ব্যবহিত 
তবর্গাদিই ভাবনার কর্ম হইয়া থাকে অর্থাৎ স্বর্গাদি; ফলই ভাবনার | পুরুষ ব্যাঁপারের ) ভাব্য অর্থাৎ 
নিষ্পান্ত হইয়৷ থাকে । আর লমান পদবিত নী ধাতর্থ তাহার কারণ হইয়া থাকে। সুতরাং 
,"অগ্লিহোতং ভূহয়াৎ স্বর্গকাম:* বলিলে পঅগ্নিহোত্রেণ হোমেন স্বগগং ভাঁরয়েখ* এইরূপ অর্থ ই বিবক্ষিত 
হয়; অর্থাৎ এই বিধিরাক্যের অর্থ "অগ্রিহোত্র নামক হোমের ত্বারা ব্বর্গরূপ ইষ্ট লাভের ভাবনা 
করিবে” অর্থাৎ অশ্নিহোজ হোঁমের দ্বার! এরূপ করিবে যাহাতে স্বর্গাদি ফল উৎপন্ন হয়। মীমাংসা- 


চতুর্ঘোহধ্যাঁয়ঃ। ৩৯৫ 
্বর্গাদি ব্যবহিতং ভাবনাকণ্ম । এবং ধারকত্বেন হবিষোহ্পৌ ক্ষেপে; সাধকতমতয়া 
জুহবাদি করণং প্রকাশকতয়া মন্ত্রাদিইতিকরণমপি কারকজ্ঞাপকভেদেন ছ্বিবিধম্‌। এবং 
ত্যাগোইগ্নৌ প্রক্ষেপশ্চ; দ্বে ক্রিয়ে। তত্রাস্ভায়াঃ যজমানঃ কর্তা, প্রক্ষেপে তু যজমান- 
পরিক্রীতোহধ্বযু্:, প্রক্ষেপাধিকরণঞ্চাঞ্সিঃ এবং দেশকালাদিকমপ্যধিকরণ, সর্ববক্রিয়া- 
সাধারণং ভ্রষ্টব্যম।২ তদেবং সর্বেষাং ক্রিয়াকারকব্যবহারাণাং ব্রহ্মাজ্ঞানকল্লিতানাং 
রজ্জগ্ঞানকল্লিতানাং সর্পধারাদণ্ডাদীনাং রজ্জতত্জ্ঞানেন বাধে বাধিতানুবৃত্য ক্রিয়া- 
কারকাদিব্যবহ্ারাভাসো দৃশ্তমানোইপি দগ্ধপটন্ায়েন ন ফলায় কল্পত ইত্যনেন শ্লোকেন 
প্রতিপাগ্িতে। ব্রহ্ষদৃষ্টিরেব চ সর্ববযজ্ঞাত্মিকেতি স্তয়তে।৩ তথাহি অর্প্যতেহনেনেতি 
করণব্যুৎপত্ত্য। অর্পণং জুহবাদ মন্ত্রাদি চ।৪ এবমর্পাতেইস্মা। ইতি ব্যুৎপত্ত্যা অর্পণং দেবতা- 


দর্শনের দ্বিতীয় ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে এইরূপে ইহাঁর বিশেষ বিবরণ আছে। অষ্টাদশ অধ্যায়ের ১৮ 
শ্লোকের টীকায় এ সম্বন্ধে অতি বিস্তৃত আলোচন। আছে। ] এইরূপ, হবিঃ অর্থাৎ হোমীয় ত্রব্য 
দ্বতাির ধারক হয় বলিয়া এবং অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিবার সাঁধকতম অর্থাৎ প্রধান সাধন হয় 
বলিয়াও জুহ্বাঁদি (জুহু প্রস্তুতি পদ!র৫থ ) করণ এবং মন্ত্রাদিও কর্ণের প্রকাশক হয় বলিয়া উহাও করণ ; 
তবে জুস গ্রতৃতিকে কারক করণ এবং মন্ত্রদিকে জ্ঞাপক করণ বলা হয়। অর্থাৎ জুহু প্রভৃতির দ্বারা 
হোঁমাদি ক্রিয়া! নিষ্পন্ন হয় এইজন্য উহা কারক করণ আর মন্ত্রাদি কর্তব্য কর্মের স্মারক হইয়া 
তাহার নিম্পা্দনের সহায় হয় এই কারণে উহাঁও করণ) কিন্তু উহাকে জাপক করণ বলা হয়। 
এইকপ ত্যাগ এবং অগ্নিতে প্রক্ষেপে ভেদে ক্রিয়া দুই প্রকার। তন্মধ্যে প্রথমটীতে অর্থাৎ ত্যাগরপ ক্রিয়ায় 
যজমান কর্তা হইয়া থাকে, আর প্রক্ষেপরপ ক্রিয়ায় যজমান কর্তৃক পরিক্রীত অধবঘু? ( খত্থিক্‌ বিশেষ ) 
কর্তা. হইয়৷ থাকে । আর অগ্নি প্রক্ষেপের অধিকরণ বা! আধার। এইক্ধপ দেশকালাদিও সর্বক্রিয়ায় 
সাধারণভাবে অধিকরণ হুইয়া থাকে বলিয়া তাহাও অধিকরণ, ইহাও প্রষ্টব্য ।২ রজ্জুর অজ্ঞানবশতঃ 
তাহাতে কষ্পিত সর্প, জলধারা অথবা দণ্ড প্রসতি যেমন কেবলমাত্র রজ্জুর তবজান দ্বারাই বাধিত 
হইয়া যায় সেইরপ ত্রহ্মাবিষয়ক অজ্ঞানত! ন্বিন্ধন কল্পিত ক্রিয়া কারক আদি সমস্ত ব্যবহারই 
্রহ্ধততজ্ঞানের দ্বার বাঁধিত হইলে পর বাধিতের অনুবৃত্তি হেতু অর্থাৎ প্রারৰধ কর্ম প্রভাবে ক্রিয়া 
কারকাদি ব্যবহারাভাস ( অবধার্থ ব্যবহার ) দৃশ্তমান হইলেও তাহা দখপটের ম্যায় ফলানুবন্ধী হয় না।. 
অর্থাৎ বন্ত দ্ধ হইলেও বেমন ধখবস্ত্রভ্ম কিছুক্ষণ বঙ্ত্ের স্াঁয় থাকিয়া যাঁয় অথচ তাহার দ্বার! 
বস্ত্রের প্রয়োজন সাধিত হয় না, সেইরূপ ব্রহ্ষজ্ঞানোদয়ে ক্রিয়াকীরকাঁদি ব্যবহার বাধিত হইলেও 
কিছুকাল তাহ! থাকিয়া যাঁয়, কিন্তু তাহা আর কোন ফল জন্মাতে পারে না। ইহাই এই ক্লোকে 
প্রতিপাঁদিত হইতেছে এবং ব্রবদৃষ্টিই সমস্ত যজ্ঞের স্বরূপ এই বলিয়া ব্রহষৃষ্টর স্তব (প্রশংসা ) করা 
হইতেছে ।৩ তাহা! এইরূপ £__থাহীর দ্বারা অপিত হয় তাহা অর্পণ”, এই প্রকার করপণবাচ্যে 
ব্যুৎপত্ভি করিয়৷ অর্পণপদের অর্থ ভু প্রভৃতি এবং মন্ত্র প্রভৃতি যজ্জীয় সাধন।৪ এইরূপ-_“ধীহাকে 
অর্পণ করা যায় তাহ! অর্পণ-_-এই প্রকার ব্যুৎপত্তিতে অর্পণ-পদ্দের অর্থে দেবতারূপ সম্পরদান বুঝায়। ' 
আবার 'বাহাতে (যে দেশে বাষে কালে) অপিত হয় তাহা অর্পণ-_এইরূপ বুৎপত্তি খনুসারে 
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রূপং সম্প্রদানং এবমপ্রযতেহন্মিক্লিতি ব্যুৎপত্যা অপরণমধিকরণং দেশকালাদি ।৫ তত সর্বাং 
রজ্মণি, কলিততাৎ ব্রদ্মৈব, রজ্জুকপ্লিতভূজঙ্গবদধিষ্ঠানব্যতিরেকেণাসদিত্যর্থঃ।৬ এবং 
হবিস্ত্যাগপ্রক্ষেপক্রিয়য়োঃ সাক্ষাৎকন্মকারকং, তদপি ব্রদ্মৈব।৭ এবং যত্র প্রক্ষিপ্যতে 
স্বপ্ন সোহপি ব্রদ্ৈব। ব্রহ্ধাগ্রাবিতি সমস্তং পদম্‌।৮ তথ! যেন কত্রণ যজমানেনাধ্বযুর্ণণ! 
চ ত্যজ্যতে প্রক্ষিপ্যতে চ তদ্ভয়মপি কর্তৃকারকম্‌ কর্তরি বিহিতয়াতৃতীয়য়ানুষ্ত ব্রন্মেতি 
বিধীয়তে ব্রহ্মণেতি।৯ এবং হুতমিতি হুবনং ত্যাগক্রিয়! প্রক্ষেপক্রিয়া চ, তদপি 
ব্রন্েব।১০ তথা তেন হবনেন যদগন্তব্যং ব্বর্গাদি ব্যবহিতং কন্ম তদপি ব্রন্মৈধ।১১ 
(অত্রত্য. এবকার; সর্বত্র সংবধ্যতে । হুতমিত্যত্তাপি ইত:এব ত্রদ্ধেত্যন্থজ্যতে,ব্যবধানা- 
ভাবাৎ সাকাঙ্ত্বাচ্চ ) “চিশ্পতিস্। পুনাত্বি”ত্যাদাবচ্ছিদ্রেণেত্যাদিপরবাক্যশেষবং ।১২ 


অর্পণপদের অর্থ হয় দেশ কাল প্রভৃতি অধিকরণ।৫ এইগুলি সমন্তই ব্রঙ্গে কল্পিত ভওয়ায় 
ধ্রগুলি রজ্জুতে কল্পিত তুজলের ন্যায় ব্রদ্ধ ছাড়া আর কিছুই নহে; অর্থাৎ অধিষ্ঠান ছাড়া তাঁহাদের 
আর স্বতন্ত্র সা নাই বলিয়। তাহারা স্বরূপতঃ অসৎ এবং কল্পিত বস্ত অধিষ্ঠানেই পধ্যবলিত হয় বলিয়া 
এবং ত্রহ্ধই নিখিল প্রপঞ্চের অধিষ্ঠান বলিয়৷ ব্হ্মতেই এগুলির পর্যবসাঁন।৬ এইরূপ, ত্যাগ ও প্রক্ষেপ 
ক্রিয়ার লাক্ষাঁৎ কর্ম্কাঁরক স্বরূপ যে হবিঃ তাহাও ব্রদ্ষেব ব্র্ঈই।৭ এইরূপ যে অগ্নিতে উহা 
্রক্গিপ্ত হয় তাহাও ব্রন্ধেব -বরন্মই। 'ব্রক্ষাগ্নৌ, এইটা সমস্ত পদ অর্থাৎ ইহা একটী সমাসবদ্ধ 
পদ।৮ আবার ঘজমাঁন এবং অধ্বধুযরূপ কর্তার ছারা হবিঃ প্রভৃতি দ্রব্য অগ্নিতে ত্যক্ত ও গ্রন্গিণ্ড 
হয় তাহারা ছুইজনেও ব্রক্ষৈব -ত্রহ্দই অর্থাৎ বজমান “ইদং ন মম, এই বলিয়া দ্রব্যের স্বত্ব ত্যাগ 
করে এবং অধ্বযু্য তাহা অগ্নিতে প্রক্ষেপ করেন তাহারা দুইজনেও ব্রহগস্বরূপ। “ত্রন্ষণা” এন্থলে 
কর্তৃকারকের উত্তর যে তৃতীয়া বিভক্তি হইয়াছে তাহার দ্বারা কর্তৃকারকের অনুবাদ করিয়া অর্থাৎ 
প্রয়োজ্য কর্তা অধবর্য্য এবং প্রয়োজক কর্তা যজমাঁন উভয়ের উল্লেখ করিয়া “ব্ক্ষ* এই ভাবটা 
বিধীয়মান হইতেছে ।৯ এইরূপ ভুতম্‌- হবন বা হোমরূপ যে ত্যাগ ক্রিয়াও প্রক্ষেপ ক্রিয়া তাহাও 
ব্রদ্মেব-ব্রঙ্মই।১ৎ আঁবার সেই হবন ক্রিয়ার দ্বারা থাহা গন্তব্য-_স্র্গাদিরূপ যে ব্যবহিত কর্ণ, 
তাহাও ব্রক্জেব ₹ব্রদ্ম ছাঁড়া আর কিছুই নহে।১১ ব্রদ্ৈৰ এইস্থলে যে ণ্এব”কারটী আছে তাহা 
সর্বত্রই, ব্রহ্ম এই পদের সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে । “"চিৎপতিস্ত পুনাতু” ইত্যাদি স্থলে যেমন পরবর্তী 
বাক্যের “অচ্ছিদ্রেণ পবিভ্রেণ” ইত্যাদি শেষীংশের অনয (পুনরঘ্বয়) করা হইয়া! থাকে সেইরূপ এখানেও 
প্ছতম্* এই পদের সহিত ব্রদ্ধেব এই স্থন হইতেই *ক্রন্ষ” এই পদটার অনুষঙ্গ ( পুনরম্বয়) করিতে 
হইবে, কারণ এই ছুইটা পদের মধ্যে ব্যবধান নাইও বটে এবং উহার! পরম্পর সাক্ষা্ষও বটে। 
অর্থাৎ মীমাংসাদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের ষোড়শ অধিকরণে (ন্তার়মালা মতে সপ্তদশ 
অধিকরণে ) নির্দিষ্ট হইয়াছে যে *চিৎপত্তিস্বা পুনাতু” এই মন্ত্রীর সহিত তৎপর পররর্তী মন্ত্রের 
প্মৃচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ” ইত্যাদি অংশের শেষাকাক্ষা (অঙ্গের আকাক্ষা ) নিবন্ধন অন্তষ্গ করিয়া 
“বাক্য. সমাপ্তি করিতে হয় ; এস্থলেও €সইরূপ তৃতীয় চরণের আদিতে পঠিত প্ররহ্ম” পদটা "গস্তব্যম্” 
এই.পরুবন্তী পূদের. সহিত অদ্থিত হইলেও পূর্বের সহিত উহার অনুষঙ্গ করিয়া পাঠ করিতে হইবে। 


তৃর্ঘোহুধ্যায়2। ৩৪ 


অনেন রূপেণ কর্ণি সমাধিঃ ব্রন্জ্ঞানং যন্ত স কর্্সমাধিক্ডেনব্রক্ষবিদা কন্মান্ষ্ঠাত্রাপি 
দ্রন্ম”পরমানন্দাঘয়ং গন্তব্যমিত্যন্থজাতে.সাকাঙ্কত্বাদব্য বধানাচ্ছ;*যা৷ তে অগ্নেরজাশয়ে- 
ত্যাদৌ “তনূর্বধিষ্ঠা” ইত্যাদিপূরর্বগাক্যশেষবং ।১৩ অথব। অর্পাতেইন্মৈফগ্ায়েতি ব্যৎপত্তযা 
অর্পনপদেনৈব স্বর্গীদিফলমপি গ্রাহাম্‌। তথা. পত্রদ্বৰ তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্খা-. 
সমাধিনেপ্তত্তরার্ধং জ্ঞানফলকথনায়ৈবেতি লমঞ্জনমূ। অস্মিন্‌ পক্ষে ব্রন্মাক্মসমাধি- 
নেত্যেকং ব৷ পনম্‌। পুর্ববং ব্রহ্মপদং হুতমিতানেন সম্বধ্যতে, চরমং গন্জবযপদেনেতি ভিন্ন. 
বা পনং। এবঞ নান্ঙ্গ্বয়রেশ ইতি দ্রষব্যম্‌।১৪ ব্রহ্ম গন্তব্যমিত্যভেদেনৈব তৎ প্রাপ্তি 
রুসচারাৎ। অতএব ন ্বর্গাদি তুচ্ছকলং তেন গন্তব্যং, বিষ্বায়। আবিষ্ঠককারকব্য- 
বহারোচ্ছেদাৎ ৷ তহ্‌ক্তং বাত্তিককৃপ্ঠিঃ--“কারকব্যবহারে হি শুদ্ধং বস্ত ন বীক্ষ্যতে। 


কারণ উহার! পরম্পর সাপেক্ষ অথচ অব্যবহিত ভাবে রহিয়াছে।১২ এই প্রকারে, কর্মে 
যাহার সমাধি অর্থাৎ ত্র্মজ্ঞান আছে তিনি কর্সমীধি অর্থাৎ ব্র্মবিৎ) সেই ব্রহ্মবিৎ কর্ধাহ্থাতাষ্ঠ 
হইলেও ব্রজ্ম পরমাননদ স্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম গান্তব/ম্‌ প্রাপ্ত হইবেন। এখানে ইহা দ্রষ্টব্য যে মীদাংসা- 
দর্শনের উক্ত অধিকরণের প্রথম বর্ণকে যেমন নির্দিষ্ট হইয়াছে ঘে প্বা তে অগ্নে রঞ্জাশয়া” ইত্যাদি মন্ত্রের 
পাঠকালে তৎপূর্ববতন মন্ত্র বাক্যের “তনূর্বধিষঠা” ইত্যাদি সাঁকাঁজ্ষ শেষ অংশের অন্থ্যঙ্গ করিতে হয় 
এস্থলেও সেইরূপ "গন্তব্যম” এই পদটার অনুষঙ্গ করিতে হইবে, কেন না উহারা সাকাজ্ষ হইয়া! 
অব্যবহিত ভাবে রহিয়াছে। অর্থাৎ "গন্তব্যম্” এইটা পুর্ব বাঁক্যীয় হইলেও আকাজ্চাবশে পরবর্তী 
বাক্যে উহার অন্্ষঙ্গ হইবে ।১৩ অথবা, যে ফলের জন্ত অপ্পিত হয় তাহা! অর্পণ_এই ব্যুৎপত্তি 
অনুসারে অর্পণপদ হইতেই স্বর্গাদি ফলও গ্রহণ করা যায়। আর তাহ! হইলে প্ব্রদ্মৈর তেন গন্তব্যম্‌ 
্হ্ধকর্্মসমাধিনা”-_এ্বরদ্ষকর্শসমাধি সেই ব্যক্তি ব্রহ্মই প্রাপ্ত হইয়া! থাকেন” ক্লোীকের এই শেষু 
অংশটা জ্ঞানের ফল নির্দেশ করিবার জন্যই প্রযুক্ত হইয়াছে_-এইরূপ বলা সমীচীন হয়।. এই প্রকার 
ব্যাথ্যায় “ক্রন্মকণ্মসমাধিনা” এই সমন্ত অংশটাকে একপদও বল! যায়। অথবা শ্সোকের উত্তরার্দে 
প্রথমে যে “ব্রক্ষ* পদটা পঠিত হইয়াছে তাহা তৎপূর্ববর্তী “তম” এই পদ্দের সহিত অশ্থিত হইবে 
আর শেষের এব্রহ্ম*পদটা "গন্তব্যম্” এই পদের সহিত অস্থিত হইবে; এইব্প করিলে ত্বরহ্মবর্ম- 
সমাঁধিনা* এই অংশের ব্রন্ধ পদটী ভিন্ন অর্থাৎ সমাঁসে অপ্রবিষ্ট হইয়া থাকিবে । আর এন্প হইলে 
অর্থাৎ এই প্রকারে যৌজনা করিলে পূর্বের স্তায় *্ব্ন্ম” এবং প্গন্তব্যম্ এই ছুইটা পদের অনুষঙ্গ 
করিবার জন্ত কষ্ট পাইতে হইবে না (আর তাহা হইলে অর্থ হইবে, কর্সমাধি সেই ব্যক্তি ব্রক্ষই 
প্রাপ্ত হয়েন )।১৪ পব্রন্ধ গন্তব্যম্‌* ইহার অর্থ অভেদেই ব্্ধপ্রাপ্তি ) গগন্তব্যম্ এই পদটার ওপচারিক 
প্রয়োগ হইয়াছে । অর্থাৎ নিত্য প্রাপ্ত ব্রদ্মের আবরপক্ষয়ন্ূপ ওউপচারিক গৌণ প্রাপ্তিই *প্তব্য” 
পদের অর্থ । কিন্ত অপ্রাপ্ত বন্তর প্রাঞ্চি ইহার অর্থ নহে। এই কারণেই সেই ব্যক্তিকে স্বর্গ প্রভৃতি তুজ্ছ 
ফল পাইতে হইবে না, কারণ বিস্তাপ্রভাবে তাহার সমস্ত অবিষ্াকল্লিত কারক ব্যবহারের উচ্চ 
হইয়া গিয়াছে। বার্তিককার তাহাই বলিয়াছেন বথা-_প্যতক্ষণ কারকব্যবহার থাকে অর্থাৎ “আমি 
কমা? ইহা আমার করণীয় কর্ণ” ইত্যাদি রূপ ভার থাকে ততক্ষণ শুদ্ধ বন্ত দেখিতে পাওয়া যায়না । 


৩৯৮ শ্রীমত্গবদ্গীতা। 


দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোখিনঃ পর্যম্পাপতে |. 
্রহ্মাগ্লাবপরে জ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥ ২৫ ॥ 


অপরে োগিনঃ দৈবম্‌ এব বজ্ঞং পবু যপাসতে অপরে ব্দ্ধান্ৌ জেন এবং বজঞম্‌ উপনুহ্বতি অর্থাৎ অন্ত বোগিগণ দৈব 
বজই শ্রদ্ধাপূর্বক করিয়| থাকেন ; অপর যোগীরা ত্রহ্ময়প অগ্নিতে বজ্ঞ দ্বার! বজাদির বিলয়সাধন করেন 1২৫ 
শুদ্ধে বস্তুনি সিদ্ধে চ কারকব্যাপৃতিঃ কৃত; ॥৮-_ইতি।১৫ অর্পণাদিকারকন্বরূপান্থুপমর্দেনৈব 
তত্র নাঁমাদাবিব ব্রদ্মনৃষ্টিঃ ক্ষিপ্যতে সম্পন্মাত্রেণ ফপবিশেষায়েতি কেঘাঞ্চিত্বাখ্যানং 
ভাস্যকৃত্তিরেব নিরাকৃতম্‌, উপক্রমাদিবিরোধাদত্রন্ষবিস্তা প্রকরণে সম্পন্মাত্রস্তা প্রসক্তত্থী- 
দিত্যাদিযুক্তিভিঃ ১৬-_২৪ ॥ 
অধুনা সম্যগবদর্শনন্ যজ্ঞরূপত্বেন স্তাবকতয়। ব্রহ্ধার্পণমন্ত্রে স্িতে পুনরপি তস্থয 
স্বত্যর্থমিতরান্‌ যজ্ঞান্থুপন্তস্ততি দৈবমিতি ।১ দেব! ইন্দ্রাগ্ন্যাদয় ইজ্যন্তে যেন স দৈবস্তমেব 
যজ্ঞং দর্শপূর্ণমাসজ্যো তিষ্টোমাদিরূপং, অপরে যোগিনঃ কর্মিণঃ পধ্যুপাসতে সর্বদা 


যখন কিন্তু শুদ্ধ বস্ত সিদ্ধ হয় অর্ধাৎ অদ্বৈতাত্মসাক্ষাৎকার ঘটে তখন আর কারক ব্যবহার কি 
কারণে থাকিবে?” 1১: কেহ কেহ এই ঙ্লেেকের এইরূপ ব্যাথ্যা করেন, “নাম ব্রহ্গেত্যুপাসীত” 
অর্থাৎ-_নামকে ব্রন্ধ বলিয়া উপাঁসন! করিবে” ইত্যাদি স্থলে যেমন নামাদির স্বরূপের ব্যত্যয় না 
করিয়া তাহীদের উপর ব্রহবনৃষ্টির বিধান করিয়া উপাসনা করিবার বিধান আছে (ইহাই 
সম্পছুপাঁসনা )১' এম্থলেও সেইরূপ অর্পণা্ি ক্রিম্নার স্বরূপের পরিবর্তন না করিয়াই বিশেষ 
ফলের জন্ত উক্ত “সম্পৎ, রূপে তাহাদের উপর ব্রহগদৃষ্টি স্থাপন করিবার উপদেশ করা হইয়াছে। 
এইরূপ ব্যাখ্যা ভাস্মকার ভগবান্‌ শঙ্করাঁচার্যযই খস্ডিত করিয়াছেন। পরন্প ব্যাখ্যা মোটেই সঙ্গত 
নহে, কারণ ইহা! ত্রঙ্গবিদ্যার প্রকরণ, এখানে যদি সম্পছুপাসনা বিহিত হুয় তাহা হইলে উপক্রম 
উপসংহাঁরাদির সহিত ইহার বিরোধ হয়ঃ অধিক কি ব্রক্ষগবিষ্তার প্রকরণে সম্পছুপাসনার 
প্রসঙ্গই নাই ।১৬__২৪॥ 


ভাবপ্রকাশ-_জ্ঞানে অবস্থিত হইলে সব ব্রদ্মময় হইয়া যায়-_ক্রিমাকারকাঁদি ভেদ কিছুই থাকে 
না। সর্বত্র ব্রগদৃষ্টি হয় বলিয়! জ্ঞানীর ব্রন্গপ্র(প্তি হয়। জানীর ঘজ্ঞ করিলে সর্বত্র রঙ্নৃষ্টি হয় বলিয়া 
যে পৃথক ফণ না হইয়া জনফণ ব্রন্দপ্রান্তি হয়। আর যজ্ঞ না করিলেও সর্বববিধ যজ্ঞ সম্পাদনের 
ফল লাভ হয়-_কারণ তাঁহার আর যজ্ঞ সম্পাদনের প্রয়োজন নাই। ব্রন্ধের মধ্যেই তিনি সব দেখেন-_ 
তাই এই ব্রহ্মদৃষ্টিতেই তাহার যজ্ঞসম্পাদন হইয়া যাঁয়।২৪ 

অন্ুবাদ-_সম্যক্‌ দর্শনকে ( তব্বজ্ঞানকে ) যজ্ঞ বলিয়া প্রশংসা করিবার নিমিত্ত প্ন্ধার্পণম্‌” 
ইত্যাদি মন্ত্র নিরুক্ত হইলেও এক্ষণে পুনর্বার তাহার অর্থাৎ সম্যক্‌ দর্শনের প্রশংস! করিবার জন্ত অন্তান্ত 
যজ্ঞগুলির নির্দেশ করিতেছেন__-1১ দৈবম্‌ইন্্রাদি দেবগণ যাহার দ্বার! পুজিত হয়েন তাহাই দৈব 
তাদৃশ বজ্ঞম্‌.দর্শ-পূর্ণমাস ত্যোতিষ্টোমাদিনপ সেই বকে, জপরে যোগিন:সঅন্তান্ত যোগিগণ 
অর্থাৎ কর্ধযোগিপ বা কশ্মিগণ পধু্পাসতে সর্বদা তাহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, কিন্ত 


চতুর্থোহধ্যায়ঃ। : , ৭ 


কুর্বস্তি ন জ্ঞানযজ্ঞং।২ এবং কর্যজমু্া্ত£করণণুস্ধি্ারেণ তিংফলভূতং জ্ঞানযজ্ঞমাহ-_ 
বরশ্বাগী সত্যত্ঞানানস্তানন্দরপুং নিরম্তসমত্তবিশেষ ব্রহ্ম তংপদারথন্তশ্মিন্যী “যজঞং 

প্রত্যগাত্মানং স্বম্পদার্থং দ্যজেনৈব” যজ্ঞশব্৷ আত্মনামন্ত যাস্কেন পঠিতঃ, ইৎন্ড,তলক্ষণে 
তৃতীয়া, এবকারো৷ ভেদাভেদব্যাবৃত্তার্থঃ-_ত্বম্পদার্থাভেদেনৈব “উপজুহবতি” নিজ 
পশ্যন্তীত্র্ঘঃ। অপরে পূর্ববিলক্ষণাস্তববদর্শননিষ্ঠাঃ সন্ম্যাসিন ইত্যর্থ:৩ জীবত্রহ্জাভেদদর্শনং 
যজ্ঞত্বেন সম্পান্ভ তৎসাধনযজ্ঞমধ্যে পঠ্যতে, “শ্রেয়ান্‌ দ্রব্যময়াদ্যজ্ঞাজজ্ঞানযজ্ঞঃ* 


ইত্যাদিনা স্তোতুম্‌ ৪_-২৫ ॥ 


তাহারা জানযজ্ের অনুষ্ঠান করেন না।২ এইরূপে কন্ম্যজ্ঞের বিষয় বলিয়া সেই কর্দার্যজেয়ই 
অন্তঃকরণশুদ্ধিদ্বারক (অন্তঃকরণশুদ্ধি যাহার দ্বার) ফলস্বরূপ জ্ঞানযজ্ঞের বিষয় বলিতেছেন-_. 

বরক্ধাস্ -ত্রন্জাগ্িতে অর্থাৎ সর্বপ্রকার বিশেষ বিহীন সত্য, জ্ঞান এবং অনস্ত ও আনন্দস্বরূপ যে 

্রহ্ষ, যাহা “্তত্বমসি” মহাবাক্যের “তৎ্পদের অর্থ সেই অগ্নিতে, বজ্রম্‌ -প্রত্যাগাত্ম! ত্বংপন্দার্থকে 

যজ্ঞেনৈব ্যজ শব্দের অর্থ এখানে প্রত্যাগাস্মা, কারণ আত্মার যতগুলি নাম আছে যজ্ঞ শবটাও 

তাহার মধ্যে বাস্ক কর্তৃক পঠিত হইয়াছে অর্থাৎ নিরুক্তকার যাস্কের মতে বজ আত্মার অপর নাম। 

প্যজেন* এই স্থলে “ইৎভ্ভূতলক্ষণে* তৃতীয়া বিভক্তি হইয়াছে; অর্থাৎ আত্মার দ্বারা উপলক্ষিত যে 

্বং পদার্থ_এইকপ অর্থে তৃতীয়া প্রযুক্ত হইয়াছে । আর “এব” শবটা ইহাদের অর্থাৎ আত্মা ও ত্বং 

পদার্থের ভেদাতেদ নিরাঁ করিবার নিমিত্ত প্রদত্ত হইয়াছে । স্মুতরাং “ঘজেনৈবোপজু্বতি, ইহার 

অর্থ তৎপদার্থরূপ ব্রহ্ষকে ত্বংপদার্থের সহিত অভেদে উপলক্ষিত করিয়া দেখেন অর্থাৎ নিজ মধ্যে 

স্বাভেদেঃ নিজ হইতে অভিন্ন করিয়া ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করেন-__তৎ ও ত্বম্‌ উভয় পদার্থের এঁক্য 

সাক্ষাৎকার করেন। “অপরে” ইহার অর্থ পূর্বববিলক্ষণ অর্থাৎ পূর্বোক্ত কর্রযোগী হইতে বিলক্ষণ-” 
স্বভাব আত্মদর্শনপরায়ণ সন্ন্যাসীগণ।৩ এস্থলে জীব ও ব্রন্মের অভেদদর্শনকে বজ্জরূপে কল্পনা কিয়! 

আত্মসাক্ষাৎকাঁরের পরম্পর! সাধনস্বরূপ যে যজ্ঞ সেই যজমধ্যে তাহার পাঠ করিয়াছেন। কারণ 

অগ্রে “শ্রেয়ান্‌ ্রব্যময়াদ, যজ্ঞাজ, জ্ঞানযজ:* অর্থাৎ “জ্ঞানযজ ভ্রব্যময় যজ্ঞ হইতে শ্রেষ্ঠ” ইত্যাদি 

স্থলে জ্ঞানকে যজ্ঞ বলিরা উল্লেখ করিয়া প্রশংসা করিবেন। অর্থাৎ যজ্ঞ যেমন সকলের অবন্ত 
অনুষ্ঠেয় সেইরূপ এই যে বুদ ও আত্মার অতেদ দর্শন ইহাও সর্ববোতরুষ্ট ষ্জ হওয়ায় ইহার অধিকারী 

হইতে চেষ্টা করা সকলের অতি অবশ্ত কর্তব্য-_এইরূপে যজ্ঞের অত্যাবস্তকতা বুঝাইবার অন্ত বজ 

শবে জ্ঞানের উল্লেখ করিয়াছেন ।৪__২৫॥ 


ছাবপ্রকাশ- কেহ দেবতার উদ্দেস্টে দ্রব্যত্যাগরূপ দৈবযজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, আবার কেহ বা 
্রহ্ধরূপ অগ্রিতে জীবাত্মাকে আহুতি দান করেন, জ্ঞানীর! যে ব্রহ্ধাত্বৈক্য দর্শন উহাও যজই বটে) 
ভাজি রর রিচি নিন ব 
দেখাইতেছ্ছেন।২৫ 


৪০০ শ্্ীপ্তগবদগীতা । 


. জ্োন্াদীনীঙ্তিয়াণ্যগ্যে সংবখামিম্ জুহ্বতি 
শব্দাদীন্‌ বিষয়ানন্য ইক্জিয়াগিযু জুহ্বতি ॥ ২৬ ॥ 

'অন্তে সংমারিযু প্রোজ্াদীনি ইন্রিয়াশি জূহবতি অন্তে ইলিয়ািযু শবযাদীন্‌ বিষয়ান্‌ জুহবাত অর্থাৎ অক্তান্ত কেহ কেহ 
লংবসরপ অগ্নিতে প্রোআাদি ইন্রিয়গণকে হোম করেন ; অপর কেহ কেহ ইল্জিয়াগ্রিতে শব্ধাদি বৈষ় সকল আছতি দান 
করিয়া খাকেম অর্থাৎ অনাসন্ত হইয়। বিষয়ভোগ করেন 1২৬ 

তদনেন সুখ্যগৌণো দ্বৌ যজ্জভেদৌ দিতো । যাবন্ধি কিঞিদৈদিকং শরেয়ঃসাধনং ও তং 
সর্ধ্বং যজ্ঞত্বেন সম্পাগ্চতে ।১ তত্র- শ্রোত্রাদীনি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি তানি শবাদিবিষয়েভ্যঃ 
প্রত্যাহত্য “অন্তেঞ প্রত্যাহারপরাঃ “সংযমাগ্রিষু” ধারণা ধ্যানং সমাধিরিতি ভ্রয়মেকবিষয়ং 
সংঘমশব্দেনোচ্যতে ৷ তথাচাহ ভগবান্পতগ্জলিঃ“ত্রয়মেকত্র সংযমঃ*হতি (পাঃদঃ ৩।৪)।২ 
-তন হ্বৎপুগ্ুরীকাঁদৌ মনসচ্চিরকালস্থাপনং ধারণ! ।৩ এবমেকত্র ধৃতস্ত চিত্তস্ত ভগবদাকার- 
সৃত্বিশ্রবাহোইস্তরাস্তরান্তাকারপ্রত্যয়ব্যবহিতো ধ্যানং 18 সর্ব বিজাতীয় প্রত্যয়ানস্তরিতঃ 
সঙ্জাভীয় প্রত্যয়প্রাবাহঃ সমাধিঃ 1৫ স তু চিত্বভূমিভেদেন দ্বিবিধঃ অন্প্রজ্ঞাতোই- 
সম্প্রজ্ঞাতশ্চ।১ চিত্তস্ত হি পঞ্চ ভূময়ে। ভবস্তি, ক্ষিপ্ত মং বিক্ষিপ্তমেকাগ্রং নিরুদ্ধমিতি।৭ তত্র 
'রাগদ্ধেষাদিবশাং বিষয়েঘভি নিবিষ্ট কষিপ্তংতক্া দিগ্রস্তং মঢ়ং, সর্বদা বিষয়াসক্তমপি কদাচিৎ 
,.. অনুবাদ-_এইরপে পূর্বোক্ত ক্লোকটাতে মুখ্য এবং গৌণ ছুই ্রকার হজ্ঞ দেখান হইল। 
এক্ষণে যত কিছু বেদবোধিত কর্ম আছে তৎসমুদায়কেই যজ্ঞ বলিয়া কল্পনা করিতেছেন_ ১ তন্সধ্যে, 
শ্রাত্রাদীনি-শ্রোত্রগ্রনৃতি যে জ্ঞানেনতিয় আছে সেইগুলিকে শবদাদি বিষন্ন সকল হইতে প্রত্যাত 
করিয়া অর্থাৎ তাহাদিগকে শব্ধাদিগ্রহণে সমর্থ হইতে না দিয়া অস্ত্যে-অপর কেহ কেহ অর্থাৎ 
*প্রত্যাহার নামক যোগাঙ্গ বিশেষের অনুষ্ঠানে যত্্ণীল কতকগুলি ব্যক্তি সংযমাম্মিষু- সংযমরূপ 
অগ্মিতে /_ ধারণা ধ্যান এবং সমাধি এই তিনটা এক বিষয়ক হইলে অর্থাৎ একই বিষয়ে ধারণা, ধ্যান 
ও সমাধি হইলে তাহাদিগকে সংযম বলা হয়_-ভগবাঁন্‌ পতঞ্জলিও তাহাই বলিয়াছেন বথা,_*্ধারণা, 
ধ্যান ও সমাধি এই ত্রিতয় একত্র (এক বিষয়ক ) হইলে অর্থাৎ যাহীরই ধারণা, তাহারই ধ্যান এবং 
তথ্বিযয়েই সমাধি হইলে তাহা সংঘম নামে অভিহিত হয়”।২ তন্মধ্যে হ্ৃদয় পুগুরীকাঁদিতে মনকে 
বহুক্ষণ ধরিয়! অচঞ্চলভাবে রক্ষা করার নাম ধাঁরণা।৩ এইরূপ যখন চিত্বকে কোন একটা স্থানে 
স্থাপিত কর! হয় তখন তাহা মধ্যে মধ্যে বিজাতীয় প্রত্যয়ের দ্বারা অর্থাৎ অন্ত বিষয়ক কোনন্ধপ 
জানের দ্বার! ব্যবহিত হইলেও তাহাতে অবিচ্ছিন্নভাবে যে ভগবদাকার বৃত্তিপ্রবাহ অর্থাৎ জানধার! 
উদ্দিত হইতে থাকে সেই প্রত্যয় সন্তানকে ধ্যান বলা হয়।9 আর বিজাতীয় প্রত্যয়ের দ্বারা 
অব্যবহিত যে সজাতীয় জানধার! তাহার নাম লমাধি অর্থাৎ চিত্তে কেবলমাত্র ব্যবধানবিরহিত 
খকজাতীয় প্রত্যয় প্রবাহ (জানধারাই ) বছিতে থাকে? তৎকালীন সেই সজাতীয় প্রত্যয় 
সপ্তাক্ষ সমাধি বলা হয়1৫. নেই. লমীষি আবার চিতততৃমিতেদে অর্থাৎ চিত্তের খবস্থাতেদে 
ই ব্রফার- সম্গ্রজ্ঞাত এবং জঅজদ্প্রজ্ঞাত 1৬ চিত্তের ভূমি বা অথস্থী অবার পাঁচ প্রকার ক্ষিগ; 
মুঢড়ঃ বিক্ষিণ্তঃ একাগ্র ও নিরুদ্ধ।৭ তন্মধ্যে যে চিত্ত আসক, বিদ্বেষ প্রভৃতি নিবন্ধন ধিহয় সকলে 


সু 


চতুর্ধোহধ্যায়ঃ | . 8০১" 


যননিষ্ং ষিপ্তািশিষ্টত়া বিক্ষিপ্তম্‌।৮ তত্র ক্ষিপ্তমূঢ়য়োঃ সমাধিশফৈব নাস্তি। রিক্ষিপ্তে 


'তু চেতসি ' কাদাচিৎকঃ সমাধিঃ বিক্ষেপপ্রাধান্তাদ্যোগপক্ষে ন' বর্ততে । কিন্তু তীত্রপবন- 


বিক্ষিপ্তপ্রনীপবং স্ব়মেব নশ্ততি। একাগ্রন্ত একবিবয়কধারাবা হিকন্বৃত্তিসমর্থ 
সন্বোদ্রেকেণ তমোগুণকৃততন্ত্রাদিরপলয়াভাবাদাত্মাকারবৃত্তিঃ।১০ সা! চ রজোগুণকুত- . 
চাঞ্চল্যরূপবিক্ষেপাভাবাদেকবিষয়ৈবেতি শুদ্ধে সত্বে ভবতি চিত্তমেকাগ্রম্‌। অন্তাং ভূমৌ৷ 
সন্প্রজ্জাতঃ সমাধিঃ | তত্র ধ্যেয়াকারা বৃত্তিরপি ভাসতে । ১১ তন্তা অপি .নিরোধে 
নিরুদ্ধং চিত্বমসম্প্রজ্ঞাতসমাধিভূমিঃ | তছুক্তং, “তন্যাপি নিরোধে সর্ববৃত্তিনিরোধা* 
ন্লিববাজঃ সমাধি£৮ ইতি (পাঃ দঃ ১৫১ )। ১২ অয়মেব সর্বতো বিরক্তস্ত .সমাথি- 
না নুখমনপেক্ষমাণন্য যোগিনো দৃঢ়ভূমিঃ সন্‌ ধর্্মমেঘ ইত্যুচ্যতে | 'তঙুক্কং, 
প্রসখ্যানেহপ্যকুনীদৃসত- সর্ধ্বথ! বিবেকখ্যাতেধশ্বমেঘসমাধি: | ততঃ ক্লেশকর্মনিবৃতি:* 


চি অভিনিবেশযুক্ত। অর্থ), গাসক্ত ). থাকে, তাহাকে ' ক্ষিগ, ভক্জাদি ছারা তি 


চিততকে জুটি এবং যে চিত সর্বদা বিষয়াসক্ত হইলেও কোনও কালে ধ্যানাসন্' হর 'ভাঁহ পরি 
অপেক্ষা” বিশিষ্ট হওয়ায় অর্থাৎ ক্ষিত্তাবন্থ চিত 'হইতে তাঁহার এইটুকু মাল্স' পানী ধাবা 
তাহাকে বিক্ষিপ্ত বল! হয়।৮ ইহাদের মধ্যে ক্ষিপ্তাবস্থ এবং মূঢ়াবস্থ চিত্তের সমাধিশন্কটই নাই অর্থাৎ 
তাদৃশ চিত্তের সম্বন্ধে সমাধির কথাই উঠিতে পারে না। আর কিক্ষিপ্তাবস্থ যে চিত্ত তাহাতে ফৌনমও : 
কালে সমাধির উদয় হইলেও তাহাতে প্রধানতঃ বিক্ষেপ (চাঞ্চল্য ) বিদ্যমান থাকায় তাহা যোগের্‌ 
পক্ষে উপযোগী নহে। প্রত্যুত তাহার সেই অবস্থা প্রচণ্ড বায়ু বিতাড়িত প্রদীপের স্তায় স্বতঃই বিনষ্ট 
হইয়া যায়।৯ আর চিত্তকে তখনই একাগ্রাবস্থ বলা! হয় যখন তাহা 'একটা বিষয়ে ধান্নাবাহিকতাবে 
বৃত্তি গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় এবং যখন সত্বগুণের উদ্রেক হওয়ায় তমোগুণ তন্দ্রা দির দ্বার! যে লয় সম্পাদন 
করে অর্থাৎ চিত্তকে অভিভূত করিয়া বে লীন করিয়া তুলে তাহা না থাকায় চিত্তে আত্মাকারা বৃত্তির ” 
উদয় হয়।১০ চিত্তের সেই ষে অবস্থা তাহা একবিষয়! অর্থাৎ একই বিষয়ে নিবদ্ধ থাকিতে পারে, কেন 
না তাহতে রজোগুণকৃত কোনরূপ বিক্ষেপ বা চঞ্চলতা থাকে না) এই কারণে সত্ব শুদ্ধ হইলে চিত্ত 
একাগ্র হইতে পাঁরে। চিত্তের এই ভূমিতে ( অবস্থাতে ) সন্প্রজ্ঞাত সমাধি হইয়া থাকে । সেই 
সম্পরজ্ঞাত সমাধিতে ধ্যেয়াকারা বৃত্বিও ভাসমান থাকে অর্থাৎ ধ্যেয় বস্ত হইতে ধ্যেয়াকার! বৃত্তি ত্বতন্তর- 
ভাবে প্রকাশমান থাকে ।১১ সেই ধ্যেয়াকারা বৃত্তিরও নিরোধ হইলে চিত্ত একেবারে নিরুত্ধ হয় বলিয়া 
তাহ! অসপ্প্রভ্ভাত সমাধির ভূমি হইয়া থাকে । পাতঞ্জদর্শনে তাহাই কথিত হইয়াছে, বথা__ 
“সেই সম্প্রজ্ঞাত সমাধিগ্রজ্ঞার এবং প্রজা সংস্কারের নিরোধ হইলে সকল প্রকার বৃত্তিরই নিরোধ হওয়ায় 
অর্থাৎ সমাধিপ্রজঞা এবং সেই প্রজা! জন্ত সংস্কার প্রবাহেরও নিরোধ হওয়ায় নির্বাজ সমাধি অর্থাৎ 





' অসমন্প্রজ্জাত লমাধি হইয়! থাকে ।১২ যে যোগী সকল বিষয়েই বিরক্ত ( বৈরাগ্য সম্পন্ন ) হইয়াছেন 


এমন ফি ধিনি সমাধির ফলভূত সুখেরও অপেক্ষা, (আশা) রাখেন না তাহার এতাদৃশ সমাধিই যথুন 
দৃঢ়ভূমি হয় তখন তাহাকে প্ধর্মমেঘ” এই নামে অভিহিত করা! হয়। পাঁতঙ্জব দর্শনে তাহাই কথিত - 
হইয়াছে ঘথ! _-ধিনি প্রসংখ্যানেও অর্থাৎ সমাধির ফলন্বরূপ যেবর্বধিষাতৃত্ব তাহাতেও কুশীদ 
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৪০২ শ্রীমস্তগবদ্গীতা ] 


সর্বাণীকরিয়কর্মাণি প্রাণকর্াণি চাপরে | 


আত্মসংযমযোগাগ্রো৷ জ্হ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥ ২৭ ॥ 

জপরে জ্ঞানদীপিতে আত্মসংযমযোগাগ্নৌ সর্ববাণি ইল্জিয়কর্মাণি প্রাণকর্মাণি চ জুহ্বতি 'অর্থাৎ অস্ কেহ কেহ জ্ঞানপ্রদীপ্ড 
সমাধিরপ অগ্নিতে সমন্ত ইন্জিয়কণ্্ম অর্থাৎ শোআাদি বুদ্ধন্রিয়ের কম্ম শ্রবণদশনাদি ,এবং বাক্পাণি প্রস্তুতি কর্মেন্িয়গ্রণের 
কর্ন বাকা, গ্রহণ প্রভৃতি এবং প্রাণকম্্ হোম করেন ॥২৭ 
ইতি (পাঠঃ দঃ 81২৯, ৩০) ১৩। অনেন রূপেণ সংযমানাং ভেদাদগ্রিষিতি বন্ছুবচনম্‌। 
তেষু “ইন্দ্িয়াণি জুহবতি” ধারণাধ্যানসমা ধিসিদ্ধার্থং সর্ব্বাণীন্দ্িয়াণি স্বত্ব বিষয়েভ)ঃ 
প্রত্যাহরস্তীত্যর্থ; । ১৪ তদুক্তং -“ম্বন্ববিষয়াসম্প্রয়োগে চিত্তরূপান্করণমেবেন্দ্রিয়াণাং 
প্রত্যাহারঃ” ইতি (পাঃ দঃ ১৫৪ )। বিষয়েভ্যো নিগৃহীতানীন্দ্রিয়াণি চিত্তরূপাণ্যেব 
ভবস্তি। ততশ্চ-বিক্ষেপাভাবাচ্চিত্বং ধারণাদিকং নির্্বহতীত্যর্থঃ | ১৫ তদনেন প্রত্যাহার- 
ধারণাধ্যানসমাধিরূপং যোগাঙ্গচতুষ্টয়মুক্তম্‌। ১৬ তদেবং সমাধ্যবস্থায়াং সর্বেবন্িয়বৃত্তি- 
নিরোধো যজ্ঞত্বেনোক্তঃ। ইদানীং ব্যুথানাবস্থায়াং রাগদ্বেষরাহিত্যেন বিষয়ভোগো যঃ 
সোইপ্যপরো! যজ্ঞ ইত্যাহ,_“শবাদীন্‌ বিষয়ানন্য ইন্দরিয়াগ্মিযু জুহবতি”, অন্যে 
ব্যুখিতাবস্থাঃ শ্রোত্রাদিভিরবিরুদ্ধ বিষয়গ্রহণং স্পহহাশুন্যত্েনান্থসাধারণং কুর্বন্তি । জ 
এব তেষাং হোমঠ ॥ ১৭--২৬ ॥ 
(অন্থুরাগ যুক্ত) হয়েন না তাদৃশ বোগীর সর্বথ! (সকল রকমেই ) বিবেক জিডির 
তাহার ধ্মমেঘ+ নামক সমাধি হইয়া থাকে (ভাহা কৈবল্য বা মোক্ষরূপ ধর্ম বর্ষণ করে, এই জন্য তাহার 
নাম ধর্মমমেঘ )'৮ “সেই ধর্মমেঘ নামক সমাধি হইতেই ক্লেশকর্্াদির নিবৃদ্ভি ( অত্যন্ত উচ্ছেদ ) হইয়া 
যায় ।”১৩ সংযমের মধ্যেও ( সম্প্রজ্ঞাত, অসম্প্রজ্ঞাত, ধর্্মেঘ ) এই প্রকারে অনেক রূপ ভেদ থাকায় 
: প্মংমানিযু* এই স্থলে বহবচনের প্রয়োগ করা হইয়াছে । সেই সংযমরূপ অগ্রিসমূহে ইজ্জিয়াণি 
জুহ্বতি ইন্দ্রিয় গুলিকে আহুতি দেন) ধারণা ধ্যান এবং সমাধির সিদ্ধির নিমিত্ত সমস্ত ইন্দ্রিয় গুলিকে 
্ব স্ব বিষয় সকল হইতে প্রত্যাহ্তত করেন অর্থৎে ফিরাইয়া লয়েন, ইহাই তাতপর্ধ্যার্থ।১৪ তাহাই 
যোগদর্শনে কথিত হইয়াছে যথা-_চিত্ত নিরুদ্ধ হওয়ায় ইন্দ্রিয় সকল স্ব স্ব বিষয়ের সহিত সম্প্রযুক্ত 
(মিলিত ) হইতে সমর্থ না হইয়া যে চিত্তের স্বরূপান্থকরণ করে অর্থাৎ তত্বাভিমুখীন হয় তাহারই নাম 
প্রত্যান্থার”। ইন্দ্রিয় সকল বিষয় নিচয় হইতে নিগৃহীত (রুদ্ধ ) হইলে চিত্বর্ূপই হইয়া থাকে অর্থাৎ 
চিত্তের আকারই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আর এরূপ হইলে কোনরূপ বিক্ষেপ থাকে না বলিয়া চিত্ত 
ধারণাদি নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হয় অর্থাৎ তখন চিত্ত চাঁঞ্ল্যবিহীন হওয়ায় ধারণা, ধ্যান ও সমাধি 
সম্পাদনের যোগ্য হয়, ইহাই তাঁৎপধ্যার্থ।১৫ এইরূপে ইহার দ্বারা অর্থাৎ “শ্রোত্রাদীনি" ইত্যাদি 
সঙ্র্ডের দ্বারা প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই চারিটী যোগাঙ্গের কথা বলা হইল।১৬ অতএব 
এইরপ.র্ঘাধিরশায় 'সর্বেজিয়ব্তিনিরোধ 'অর্ধাৎ সমন্ত ইনজিয়ের যে বৃত্তিনিরোধ হয় তাহা যজরূপে 
'অভিস্িত'হইল। এণেঘুধানা বন্য রাগঘেষবিহীন হইয়া যে বিষয় ভোগ করা হয় তাহাও আর এক 
ধার জ, তাঁধূই বলিতেছেন. শকদীন্‌ বিধয়ানন্তে সংযমান্িষু জুহবতি”। অন্ট্ে অর্থাৎ ব্যুখিত 


টতুর্থোহুধ্যায়। ৪০৩ 
তদেবং পাতঞ্ুলমতানুসারেণ লয়পূর্বকসমাধিং ততো! বুখানঞ্চ যজদ্বযমুক্ত। 
্হ্মবাদিমতান্থুসারেণ বাধপূর্ববকং সমাধিং কারণোচ্ছেদেন ব্যুতথানশূন্যং সর্ববফলভূতং 
যজ্ঞান্তরমাহ সর্ব্বাণীতি।১ দ্বিবিধো হি সমাধির্ভবতি লয়পূর্ব্বকে। বাধপুর্ববকশ্চ। ২. তত্র 
“তদনন্যত্বমারস্তণশব্দাদিভ্যঃ” ( বেঃ দঃ ২১1১৪) ইতি ন্যায়েন কারণব্যতিরেকেণ 
কাধ্যস্তাসত্বাৎ পঞ্ধীকৃতপঞ্চভূতকার্ধ্যং ব্যষ্টিরূপং সমগ্টিরূপবিরাট্কাধ্যত্বাৎ তদ্বাতিরেকেণ 
নাস্তি। তথা সমষ্টিকপমপি পঞ্ধীকৃতপঞ্চভৃতাত্বকং কাধ্যমপঞ্চীকৃতপঞ্চমহাভূত- 
কার্ধত্বাৎ তদ্বাতিরেকেণ নাস্তি। তত্রাপি পৃথিবী শবাম্পর্শবপরসগন্ধাখ্যপঞ্গুণা 
গন্ধেতরচতুগুণাপ-কাধ্যত্বাৎ তদ্বাতিরেকেণ নাস্তি। তাশ্চতুগ্ুণা আপো গন্ধরসেতর- 
ত্রিগুণাআকতেজঃকাধ্যত্বাৎ তদ্বযতিরেকেণ ন সম্তি। তদপি ত্রিগুণাত্বকং তেজে! গন্ধরস- 
রূপেতরদিগুণবায়ুকাধ্যত্বাৎ তদ্বাতিরেকেণ নাস্তি। সোহপি ছিগুণাত্রকো বায়ুঃ শব্দ- 
মাত্রগুণাকাশকাধ্যত্বাৎ তদ্যতিরেকেণ নাস্তি। স চ শব্দগুণ আকাশে বহু স্তামিভি 
অবস্থায় স্থিত অন্ত কেহ কেহ চক্ষুকর্ণাদির দ্বারা স্পৃহাশৃন্তভাবে অবিরুদ্ধ বিষয় সকল অন্তর স্তায় 
সাধারণভাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহাই তাহাদের হোম ।১৭__-২৬॥ 
অনুবাদ-_এইরূপে যৌগস্থত্রকার পতঞ্জলির মতাুসারে লয়পূর্ব্বক জমাধি এবং সেই 
সমাধি হইতে ব্যুখখান এই ছুই প্রকার যজ্ঞের কথা বলিয়া এক্ষণে ব্রহ্মবা দিগণের ( বৈদাস্তিকগণের ) 
মতান্সারে বাধপুর্ব্বক সমাধিক্ূপ অন্য একটী বজ্ঞের বিষয় বলিতেছেন-__| এই বাধপূর্ববক সমাধিতে 
ব্ুখানের কারণীভূত অবিষ্ঠার উচ্ছেদ হইয়! থাকে, এই কারণে উহা ব্যুখানশৃন্ত এবং উহাই সকল 
প্রকার বোগের ফলন্বরূপ।১ সমাধি দুইপ্রকার লয়পূর্ববক ও বাধপূর্ববক।২ তন্মধ্যে লযপূর্ববক সমাধির 
মূলে বক্ষ্যমাণরূপ অন্ধুসন্ধান ( জ্ঞান ) থাকে, থা _প্বাচারস্তণং বিকারো নাঁমধেয়ং মৃত্তিকেত্যেৰ সত্যংগ 
_মৃত্তিকার বিকার ঘটাদি কাঁধ্য সকল শব নির্দেশ্ট নাম ছাঁড়ী আর কিছুই নহে, কিন্তু মৃতিকাঁিরূপ* 
যে কারণ পদার্থ সেইটুকুই কেবল সত্য”-_ইত্যাদিপ্রকার শব্দ (শ্রুতিবাক্য ) হইতে ইহাই প্রতিপন্স হয় 
যে কাধ্য কারণ হইতে অনন্ত ( অপূৃথক্‌ ) অর্থাৎ কাধ্য কারণ হইতে ভিন্ন নহে” এই স্থাঁয়াহছসারে অর্থাৎ 
বেদাস্ত দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের চতুর্দশ স্ত্র স্থচিত অধিকরণোক্ত নিয়মান্ুসারে কার্ধ্য- 
পদার্থ কারণসভ্তা ব্যতীত থাকিতে পাঁরে না বলিয়া এবং পঞ্ীরুত পঞ্চহাঁভূতের বে সমন্ত ব্যষ্টি কাধ্য 
আছে তাহা সমষ্টিভূত বিরাটেরই কার্য বলিয়া সেই কারণীভূত বিরাটরূপ সমষ্টি ব্যতিরেকে তাহার 
আর পৃথক্‌ ভাবে সভা নাই। পঞ্ষীকৃত পঞ্চভূতাত্মক কার্যান্বরূপ ঘে সমষ্টিভূত বিরাট তাহা অপক্ষীকৃত 
মহাঁভূতের কাধ্য ; এই কারণে সেই অপক্ষীরুত মহাঁভূত ব্যতিরেকে তাহাঁরও আর স্বতন্তরভাবে সত্তা 
নাই। তাহার মধ্যেও অর্থাৎ সেই পঞ্চভৃতাত্মক বিরাট কার্যের মধ্যেও শব, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ 
এই পাঁচটা নামে প্রসিদ্ধ পাঁচ প্রকার গুণ বিশিষ্ট যে পৃথিবী তাহা গন্ধ ভিন্ন চারিটা গুণ বিশিষ্ট অপের 
( জলের) কাঁধ্য বলিয়া তদ্ব্যতিরেকে (অপ. বিনা) তাঁহার ( পৃথিবীর ) স্বতন্ত্র সততা নাই।৫ সেই 
চতুগুণবিশিষ্ট অপ, গন্ধ ও রস ভিন্ন গুগত্রয়াত্বক যে তেজঃ তাহারই কাঁধ্য ; এই হেতু তদ্ব্যতিরেকে 
(তেজঃবিন1) তাহার (অপের) সত্তা নাই। সেই ত্রিগুণাত্বক তেজও গন্ধ রস ও রূপ ভিন্ন দুইটা গুণযুদ্ত 
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_ পরমেশ্বরসহরাত্মকাহস্কারকাধ্যত্বাং তঘ্যতিরেকেণ নাস্তি। সোইপি সমবপাত্বকোইহঙ্কারে। 
মায়েক্ষণরূপমহত্তব্বকাধ্যত্বাং তদ্যতিরেকেণ নাস্তি। তদপি , ঈক্ষণরপং মহতত্বং 
মায়াপরিণামত্বাং তদ্বযতিরেকেণ নাস্তি। তদপি মায়াখাং কারণং জড়ত্বেন 
টৈতন্যেইধ্যস্তত্বাং তদ্যতিরেকেণ নাস্তীত্যন্ুসন্ধানেন বিদ্যমানেইপি কাধ্যকারণার্জকে 
প্রপঞ্চে চৈতন্তমাত্রগোচরো যঃ সমাধিঃ স লয়পুর্র্বক উচ্যতে ৷ তত্র তত্মন্তাদিবেদাস্ত- 
মহাবাক্যার্থজ্ঞানাভাবেনাবিদ্ভাতৎকাধ্যন্তাক্ষীণত্বাং ।৩ এবং চিন্তনেইপি কারণসত্বেন পুনঃ 
কংনগপ্রপঞ্চোথানাদয়ং নুষুত্তিবং সবীজঃ সমাধিনুখ্যঃ18 মুখ্যন্ত তত্মত্তা দিমহাবাক্যার্ঘ- 
সাক্ষাৎকারেণাবিগ্ভায়া নিবৃত্বৌ সর্গক্রমেণ তৎকাধ্যনিবৃত্তেরনাগ্বিদ্যায়াশ্চ পুনরুখানা- 
ভাবেন তংকাধ্যস্তাপি পুনরুখানাভাবান্গিবাঁজো. বাঁধপূর্ববকঃ সমাধিঃ।৫ সঃ এবানেন 


বে বায়ু অর্থাৎ শব্ধ ও স্পর্শ গুণ বিশিষ্ট বে বাঁঘু তাহার -কাধ্য; এই কারণে তদ্ব্যতিরেকে তেঙের 
সত্তা নাই। সেই দ্বিগুণাত্মক বামুও কেবলমাত্র শব্দ-গুণ বিশিষ্ট আকাশের কার্য হওয়ায় তদ্ব্যতিরেকে 
বিচ্যমান থাঁকিতে পারে না। শবগুণাত্ক সেই আকাশও আবার পরমেশ্বরের “আমি বহু হই” এই 
প্রকারের যে সংকল্প সেই সংকল্প স্বরূপ অহঙ্কীরের কার্ধ্য ; এই নিমিত্ত তদ্ব্যতিরেকে তাহার সত্তা নাই। 
সেই সংকল্লাত্বক অহঙ্কার মায়ার ঈক্ষণরূপ যে মহত্ব তাঁহারই কার্য; এই কারণে তদ্ব্যতিরেকে 
তাহার সত্ত। নাই। সেই ঈক্ষণরূপ যে মহুত্তত্ব তাহাও মায়ার পরিণাম স্বরূপ; এই জন্য 
তদ্ব্যতিরেকে তাহার সত্ব নাই। আর সেই মায়ারূপ যে কারণ তাহাও জড় বলিয়া চৈতন্যে অধ্যন্ত ) 
স্থতরাং চৈতন্ত ব্যতিরেকে তাহারও সত্তা নীই। এই প্রকার অনুসন্ধান ক্রমে অর্থাৎ এইরূপে কাধ্য- 
কারণতত্ব অন্থ্ধাবন করত হৃষ্টিক্রম অবগত হইয়৷ কাঁধ্যকারণাত্যক গ্রপঞ্চ বিদ্যমান থাকিলেও 
. ৫কবলমাত্র চৈতন্যবিষয়ক যে সমাধি তাহ লয়পূর্র্বক সমাধি নামে অভিহত হয় অর্থাৎ এই 
ৃষ্টিক্রম অবগত হইয়া তিনি বুবিয়া থাকেন যে সমগ্র প্রপঞ্চই মিথ্যা কেবলমাত্র অধিষ্ঠানীভূতটৈতন্তই 
সত্য; আর ইহার ফলে তিনি চৈতন্তে সমাহিত হয়েন।৩ সেই অবস্থায় বেদাস্তের “তত্বমসি” প্রভৃতি 
ম্হাবাক্যের অর্থবৌধ ন! হওয়ায় অর্থাৎ তজ্জনিত তত্বজ্ঞান উদ্দিত ন| হওয়ায় অবিষ্যা এবং অবিগ্যার 
কাধ্য অঙ্ষীণ থাকিয়া যাঁয় বলিয়া প্রকার চিন্তা করিলেও অবিদ্যারূপ কারণ বখন বিদ্যমান রহিয়াছে তখন 
সমগ্র গ্রপঞ্চ পুনরায় উদিত হয় ; একারণে এইপ্রকার সমাধি নুযুপ্তির ন্যার সবীজ অর্থাৎ নুযুপ্তিকালে 
গ্রপঞ্চের লয় হইলেও তদ্পগমে যেমন আবার তাহা গ্রকাশ পায় ( যেহেতু ন্ুযুপ্তিকালে গ্রপঞ্চ বীজভাবে 
প্রচ্ছন্ন থাকে ), সেইরূপ উক্ত সমাধি অবস্থায়ও প্রপঞ্চের বীজ অবিদ্যা বিচ্যমান থাকে; এই কারণে 
উহাকে সবীজ বলা হয়! এই জগ্ক এ প্রকার সমাধি মুখ্য নহে।৪ পক্ষান্তরে “তব্বমসি” প্রভৃতি 
মহাবাক্যার্থের সাক্ষাৎকার হইলে যখন অবিষ্ঠার নিবৃত্তি হয় তখন ৃষ্টিক্রমান্ুদারে সেই অবিষ্তার 
কার্য্েরও নিবৃত্তি হয় ( অর্থাৎ প্রথমে কারণের নাশ হয়, তদনস্তর তাছার কার্যের ধ্বংস হয়, এইরূপে 
কাধ্যকারণাত্মক সমস্ত প্রপঞ্চেরই উচ্ছেদ হইয়া বায়) ) তৎকালে অনাদি অবিষ্ঠার আর পুর্ব্ধার উত্থান 
হয় না হলিয়া সেই.অবিস্তার যাহা কাঁ্য তাহারও পুনরুখান হইতে পারে না। এইরূপ হইলে 
বাংপূর্তবফ দির্বাজ' সমাধি হয় অর্থাৎ সমগ্র প্রপঞ্চ তবজানে বাধিত হওয়ায় প্রপঞ্চের বীজ থাকিতে 
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ক্লোকেন প্রদশ্যতে। তথাহি-_সর্বাণাখিলানি স্কুলরূপাণি সংস্কাররূপাণি চ “ইক্তরিকু 
কম্াণিসইন্জ্রিয়াণাং শ্রোত্রত্বক্চক্ষুরসনজ্বাণাখ্যানাং পঞ্চানাং বাক্পাণিপাদপায়ূপস্থাখ্যানাঞ্চ 
পঞ্চানাং বাহ্যানামিক্ড্রিয়াণাং আস্তরয়োশ্চ মনোবুদ্ধ্যোঃ কর্মাণি শব শ্রবণম্পর্শগ্রহণরাপ- 
দর্শনরসগ্রহণগন্ধগ্রহণানি, বচনাদানবিহরণোৎসর্গীনন্বাখ্যানি চ সঙন্কল্লাধ্যবসাক্ছৌ 
চঃ এবং. প্প্রাণকন্মাণি” চ প্রাণানাং প্রাণাপানব্যানোদানসমানাখ্যানাং পঞ্চান্গাং 
কর্মাণি, বহির্য়নং, অধোনয়নং, আকুঞ্চনপ্রসারণাদি, অশিতগীতসমনয়নং, উর্ধধ- 
নয়জমিত্যাদীনি-_-।৬ অনেন পঞ্চ জ্ঞানেন্দছ্রিয়াণি, পঞ্চ কর্মেক্িয়াণি, পঞ্চ প্রাণাঠ 
মনে বুদ্ধিশ্চেতি সপ্তদশাত্মকং.লিঙ্গমুক্তম্‌ ; তচ্চ সুক্ভূতসমষ্টিবপং হিরপ্যগর্ভাখ্যমিহ 
বিবক্ষিতমিতি বদিতুং সর্ধ্বাণীতি বিশেষণম্-_ 1৭ “আত্মলংঘমযোগাগ্লৌ” আত্মবিষয়কঃ 
সংযমে। ধারণাধ্যানসম্প্রজ্ঞাতসমাধিরূপস্তৎপরিপাকে সতি যোগো “নিরোধসমাধি”, ষং 
পতঞ্জলি: সুত্রয়ামাস, “ব্যু্খাননিরোধসংস্কারয়োরভিভব প্রাহর্ভাবৌ নিরোধক্ষণচিতাঙ্থয়ো 
নিরোধপরিণাম:* ইতি (পাঃ দঃ ৩।৯)। ব্যুথানং ক্ষিপ্তমূঢবিক্ষিপ্তাখ্যং ভূমিতয়ং ; 


পারে না বলিয়া ইহাকে নির্বাজ সমাধি বলা হয়; ইহাই মুখ্য সমাধি।৫ এইপ্রকার সমাঁধিই এই 
ক্লোকে প্রদশতি হইতেছে-_। জর্ববাণি- সমন্ম__ অর্থাৎ স্কুলরূপ এবং সুক্স সংস্কাররূপ সকল ইঞ্জিয়-. 
কর্্পাণি -কর্ণ, ত্বক, চক্ষুঃ, রসনা ও নাসিক নামে প্রসিদ্ধ পাঁচটা জ্ঞানেক্্রিয় এবং বাক, পাঁণি, পাদ, 
পায়ু ও উপস্থ নামে খাত পাচটী কম্মোন্দ্রিয় এই দশটা বধিরিক্ধিষ এব মন ও খুর্জিরপ অজ্ংকরর 
এবং তাহাদের যথাক্রমে শ্বশ্রবণ, স্পর্শ গ্রহণ, রূপদৃশন+ রসগ্রহণ ও গন্ধ গ্রহণ এবং বচন, আদান, বিহরণ, 
উৎসর্গ ও আনন্দ, এবং সংকল্প ও অধ্যবসায় ( নিশ্চয় ) এই কর্মাগুলিকে ;- এইরপ প্রাপ-কর্াপি- 
প্রাণ-কর্ম সকলকে অর্থাৎ প্রাণ অপান, ব্যান, সমান ও উদ্ান_ এই পঞ্চ প্রাণের কর্ম বথাক্রস্বে 
বহির্নযন ( প্রাণবায়ু অন্তর্মপকে নিঃস্বামের সহিতে বাহিরে লইয়া যায়) অধোনয়ন ( অপানবাধু শরীরের 
মলকে নিয়ে লইয়া গিয়া নিয়ের ছিদ্র হবার বাহির করিয়া দেয় ) আকুঞ্চন, প্রসাঁরণাদি, অশিত (ভুক্ত ) 
ও পীত (পাঁন করা) দ্রব্যের সমনয়ন (সাম্য কারণ) এবং উর্নয়ন ইত্যাদি; সেইগুলিকে (আহতি প্রদান 
করে)।৬ ইহার দ্বারা পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্িয়, পঞ্চ কর্শেক্রিয় পঞ্চ প্রাণ মনঃ এবং বুদ্ধি এই সপ্তদশীবয়ব- 
বিশিষ্ট লিঙ্গশরীরের বিষয় বলা হইল। এই থে লিঙ্গশরীর ইহা এখানে ব্যষ্টিভূত জীবলিঙ্গশরীররূপে 
বিবক্ষিত নহে, কিন্তু তৎকারণীভূত সুঙ্ম 'ভূতসনষ্টিরূপ হিরণ্যগর্ভনানক সমষ্টি লি্গশরীরই বিবক্ষিত ) 
ইহ! জানাইবার জন্তই পসর্বাণি” এই বিশেষণটা প্রযুক্ত হইয়াছে ।৭ আত্মসংঘমযোপীক্ৌ 
ধারণা, ধ্যান এবং সম্প্রজ্ঞাত সমাধিক্ূপ বে আত্মবিষয়ক সংবম, তাহার পরিপাক ( পূর্ণতা ) হইলে বে 
যোগ অর্থাৎ নিরোধ সমাধি ( তাহাই “আত্মসংঘমযোগ” নামে অভিহিত হয়)। ইহাই বোগদর্শনকার 
তগবান্‌ পতঞুলি সুত্রে নির্দেশ করিয়াছেন বথা-“ব্যুখান সংস্কারের ও নিরোধ সংস্কারের যথাক্রমে 
অভিভব ও প্রাভুঙাব হইয়া খাকে ) তখন চিত্ত কেবল নিরোধ সংস্কারেরই অনুগত হয় ; ইহার নাম 
নিরোধ,পরিণাম” | ব্যান বলিতে চিত্তের ক্ষিপ্ত, মূ ও বিক্ষিপ্ত এই তিনটা ভূমি বুধায়। তাহাদের 
থে সমস্ত সং্কীর তাহারা সমাধির বিরোধী । বেশগীব্যক্তি সেইগুলিকে প্রতিদিন প্রতিক্ষণে বনের 





৪০৬ হস 
তংসংস্কারাঃ সমাধিবিরোধিনস্তে যোগিনা প্রযস্তে প্রতি জপ 
তদ্বিরোধিনশ্চ নিরোধসংস্কারাঃ প্রাহূর্ভবপ্রি। ততু্চ নিরোধমাত্ক্ষদেন রে 
নিরোধপরিণাম ইতি ।৮ তত্য ফলমাহ, “্তস্ত প্রশান্তবাহিতা সংস্কারাং” ইতি (পাঃ দঃ 
৩১০)। তমোরজসোঃ ক্যাল্য়বিক্ষেপশৃন্তাত্বেন শুস্ধসত্বরূপং চিত্ং প্রশান্ত মিত্যুচ্যতে, 
ূর্ববপূর্বপ্রশমসংস্কারপাটবেন তদাধিক্যং প্রশাস্তবাহিতেতি।৯ ততকারণঞ্চ সুত্রয়ামাস,. 
«বিরাম প্রত্যয়াভ্যাসপূর্রং সংস্কারশেধোহচ্যঃ” ইতি (পাঃ দঃ ১১৮)।  বিরামো 
বৃত্তাপরমন্তত্ত প্রত্যয়; কারণং বৃত্পরমার্থ; পুরুধপ্রবত্বস্তস্তাভ্যাসঃ পৌনংপুঃ্শ্যন 
সম্পাদনং তৎপূর্ববকস্তজ্জন্যোহন্তাঃ সম্প্রজ্ঞাতাদ্িলক্ষণোইসম্প্রজ্ঞাত ইত্যর্থ;:।১* এতাদুশো 
য আত্মসংযমরূপো যোগঃ স এবাগ্িস্তম্মিন জ্ঞানদীপিতে জ্ঞানং বেদান্তবাকাজন্যো 
্রঙ্গাট্বৈক্যসাক্ষাৎকারস্তেনাবিষ্যাতৎকাধ্যনাশদ্বারা দীপিতে অত্যন্তোজ্জলিতে বাধপুর্র্বকে 
সমাধৌ সমষ্টিলিঙ্ষশরীরমপরে জুহ্বতি প্রবিলাপয়ন্তীত্যর্থঃ ।১১ অত্র চ সর্ববাণীতি 





মা 





সহিত অভিভূত (নিরুদ্ধ) করিয়া থাকেন। আর তখন চিনে উক্ত সংস্কারের বিরোধী নিরোধ 
সংস্কার সকল প্রাদুরত হইয়৷ থাকে । আর তাহাতে চিত্ত কেবল সেই নিরোধক্ষণেরই অনুসরণ করে; 
ইহছারই নাম নিরোধ পরিণাম ।৮ এই নিরোঁধপরিণামের ফল কি তাহাও তিনি বলিতেছেন, বথা--_ 
“সংস্কার নিবন্ধন অর্থাৎ নিরোধ বাসনার আধিক্যহেতু চিত্তের “তখন প্রশীস্তবাহিতা অর্থাৎ নিরোধ 
ঈংস্কার-পরম্পরামান্রবাহিতা ( কেবলমাত্র পরপর নিরোধ সংস্কার ধারার প্রবাহ) হইয়া! থাকে । 
তমোগুণ ও রজোগুণের ক্ষয় হওয়ায় চিত্ত লয় ও বিক্ষেপ বিহীন হইয়৷ বন শুদ্ধসত্বস্বূপ হইয়া! বায় 
তখন তাহাকে প্রশীস্ত বলা হয়। পূর্ববপূর্বব প্রশমসংস্কীরের পটুত৷ জন্মিলে চিত্তের মধ্যে সেই প্রশম 
নংস্কারের যে আধিক্য হয় তাহার নাম প্রশাস্তবান্ধিত1]।৯ এই প্রশীস্ত বাহিতার কারণ কি অর্থাৎ 
কি করিলে চিত্তের এইরূপ প্রশীস্ত বাহিতা জন্মে তাহাও ভগবান্‌ পতঙ্জলি স্ত্রে নির্দেশ করিয়া 
গিয়াছেন, যথা-_“বৃত্তিগণের অভাবরূপ যে বিরাম, সেই বিরামের প্রত্যয় স্বরূপ অর্থাৎ কারণীভূত যে 
পুরুষপ্রবত্ধ তাহার অভ্যাস করিতে করিতে সংস্কারমত্রাবশিষ্ট অন্ত অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি প্রকাশিত হইয়া 
থাকে” বিরাম বলিতে চিত্তবুত্তির উপরম অর্থাৎ নিবুত্তি বা অভাঁব; সেই বিরামের প্রত্যয় অর্থাৎ 
কারণ হইতেছে বৃত্তিনিরোধ করিবার জন্য পুরুষের প্রবস্থ ; তাহার অভ্যাস অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ সম্পাদন ; 
অন্ত অর্থাৎ সম্পরজ্ঞাত হইতে বিলক্গণ যে অসম্প্রজ্ঞাত সঘাঁধি তাহা সেই পুরুবপ্রবন্তবূপ অভ্যাসপূর্ববক-_ 
( অত্যাস-জন্ত ) অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিতে করিতে তাহ। উদিত হয়।১০ এইপ্রকারের বে 
আত্মসং্যমযোগ তাহাই অশ্নিম্বরূপ, তাহাতে; জ্ঞানদীপিতে-জ্ঞান বলিতে বেদান্তবাক্য শ্রবণ 
হইতে ব্রহ্ম ও আত্মার যে একতা মাক্ষাঁৎকাঁর জন্মে তাহা) তাহার দ্বারা ( সেই জ্ঞানের দ্বারা ) 
অবিষ্যা এবং অবিদ্যার কা্ধ্য নষ্ট করায় দীপিত অর্থাৎ অত্যন্ত উজ্জ্বলিত যে বাধপূর্ববক সমাধি তাহাতে ) 
অপরে অন্ত কেহ কেহ সম্টিলিঙ্গশরীর জুহ্রতি -আহুতি দিয়া থাকেন অর্থাৎ তাহাতে সমষ্টি 
লিঙ্গশরীরকে প্রবিলাপিত করিয়া থাকেন অর্থাৎ জ্ঞান বলে সমষ্টি লিঙ্গশরীরেরও বিলয় করিযা তেদদর্শন 
তিরোহিত করিয়া থাঁকেন, ইহাই তাংপর্ধ্যার্থ।১১ এস্থলে “সর্ববাণি”, “আত্মা” এবং “জ্ঞানদীপিতে” এই 





টিচারের ঠা 8 
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥ 


জব্যবজ্ঞাঃ তপোষজাঃ যোগযকজ্জাঃ, তথ! অপরে স্বাধ্যার়জ্ঞ|নযজ্ঞশ্চ সংশিতব্রতাঃ যতয়ঃ অর্থাৎ কোন কোন ব্যক্তি 
জবাত্যাগরপ বজ্জণীল ; কেহ কেহ তপোরপ বজ্শীল ; কেহ বা যাগরাপ যজ্ঞকারী ; কেহ বা বেদাভ্যাস বীপ বজ্ঞপরায়প ; 
কেহ বা জ্ঞানযন্্রামুষ্ঠাত| ; আর কোন কোন প্রযত্বশীল যতিগণ মোক্ষলাভার্থ স্ব স্ব নিষ্ঠাকে তীক্ষীকৃত করেন ॥২৮ 


আত্মেতি জ্ঞানদীপিত ইতি বিশেষণৈরগ্রাবিত্যেকবচনেন চ পূর্বববৈলক্ষণ্যং নুচিতমিতি ন 
পৌনরুক্যম্‌॥ ১২২৭ ॥ 

এবং ক্রিভিঃ শ্লোকৈঃ পঞ্চযজ্ঞান্ুত্ত ধুনৈকেন শ্লোকেন ড় যজ্ঞানাহ-_। ভ্রব্যত্যাগ 
এব যথাশান্ত্রং যজ্ঞো যেষাং তে পদ্রব্যযজ্ঞাঃ” পূর্তদত্বাখ্যম্মার্তকপ্মপরাঃ। তথাচ 
স্বৃতিঃ, “বাগী-কুপ-তড়াগাদি-দেবতায়তনানি চ। অনপ্রদানমারামঃ পূর্তমিত্যভি- 
ধীয়তে ॥ শরণাগতসন্ত্রাণং ভূতানাঞ্চাপ্যহিংসনম্‌। খহিরেরধদি চ যন্দানং দণ্তমিত্যভি- 
ধীয়তে ॥” ইতি। ইঠ্টাখ্যং শ্রোতং কণ্ম তু “দৈবমেবাপরে যজ্্ম্” ইত্যত্রোক্তম্‌ 
তিনটা বিশেষণ প্রযুক্ত হওয়ায় এবং “অগ্নৌ” এই পদে একবচন প্রযুক্ত হওয়ার ইহাই চিত হইতেছে 
বে পূর্বে যে্ূপ যজ্ঞের কথা বলা হইয়াছে ইহা তাহা হইতে বিলক্ষণ ( অন্য প্রকারের )১ কাজেই আর 
পুনরুক্তি হইল না ।১২--২৭॥ 


ভাবপ্রকাশ- পূর্বাঙ্শোকে দৈবঘজ্ঞ ও জ্ঞানযজ্ঞের ভেদের কথা বলিয়াছেন । এই ছুইটি 
শ্লৌকে জ্ঞানযজ্ঞের ক্রমবিকাঁশ দেখাইতেছেন। প্রথমে ইন্দিয়দিগকে অগ্নিরূপে ভাঁবন! করিয়া তাহাতে 
বিষয় আহুতি দিতে হয় অর্থ1ৎ রাগঘ্েষ রহিত হইয়া বিষয় গ্রহণ (ভোগ) করিতে হয় ; পরে ইন্জরিয়দিগকে 
মংযমাগ্মিতে আহুতি দিতে হয় অর্থাৎ ইন্জরিয়গণকে সংযত করিয়া প্রত্যাহারপরায়ণ হইতে হয়) পরে' 
আত্মবিষয়ে ধারণা, ধ্যান ও সমাধিরপ সংযম হইলে সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্ধজিয়ের ক্রিয়া এবং 
প্রাণের ক্রিয়া আহুতি দিতে হয়। ইহাই ব্রহ্ধাগ্রিতে আত্মাহুতি ; ইহাই জ্ঞানযজ্ঞের শেষতৃমি। ২৬-২৭ 


অনুবাঁদ-_ এইরূপে তিনটা প্লোকে পঞ্চবিধ যজ্ঞের কথা বলিয়া! এক্ষণে একটা গ্নোকে ছয় প্রকার 
বজ্র কথা বলিতেছেন__। বথাশান্ত্র অর্থাৎ শাস্ত্রীয় বিধান মতে দ্রব্যত্যাগই ধাহাদের যজ্ঞ তাহাদিগকে 
ভ্রব্যঘজ্জ্ বল৷ হয়? স্বৃতরাং দ্রব্যঘজ্ঞ বলিতে যে সমস্ত ব্যক্তি স্থৃতিবিহিত পূর্ত ও দত্ত নামক কর্ম অচ্ুষ্ঠান 
করিয়! থাকেন ত্তাহারাই অভিহিত হয়েন। এ সম্বন্ধে স্থৃতিচন এইরূপ-_“বাপী (দীর্ধিকা ), কৃপ 
এবং তড়াগ | পুক্করিণী ) প্রভৃতি খনন, দেবালয় নির্ধাণ, অন্প্রদান এবং আরাম অর্থাৎ উপবনস্থাপন 
অর্থাৎ ছায়া বুক্ষাদি প্রতিষ্ঠ। এই সমস্ত কর্মনকে পুর্ব বলা হয়। আর, শরণাগত ব্যক্তিকে সম্যক্রূগে 
রক্ষা! করাঃ সর্বভূতে অহিংস এবং বহির্বেদি দান এই সমস্ত কর্ম্নকে দত্ত বল! হয়।” ইষ্ট নামক যে 
শ্রোত কর্ম আছে তাহা! পদৈবমেবাঁপরে যজ্ঞম্‌” এই ঙ্লোকে উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ জ্যোভিষ্টোমাদি বৈদিক 
যজ্ঞাদিকে ইষ্ট বলা হয়; “দৈবমেব" ইত্যাদি শ্লোকে সেই জ্যোতিষ্টোমাদির নির্দেশ করা হইয়াছে; 
কাজেই তন্মধ্যে ইষ্টনামক কর্ধটী কত: বলা না হইলেও অর্থতঃ উক্ত হইয়াছে । আর অন্তর্বেদি দান ও 


 আ্তর্কেদিদানমপি তত্ৈবান্ততূতিম্।১ তথ! কচ্ছ চাক্রায়ণাদিতপএব যজ্ঞো যেবাং তে 
হা ১ তথা যোগশ্চিততবৃত্তিনিরোধোহষ্টাক্কো যক্যো যেষাং তে 
শষাগযজ্ঞা$* বমনিয়মাসনাদিযোগাঙ্গানুষ্ঠানপরাঃ।৩ যমনিয়মাসনপ্রাপায়ামপ্রত্যাহার- 

 খালাধযানসমাধরো হি যোগন্তাষ্টাবঙ্গানি।৪ তত্র প্রত্যাহারঃ “শ্রোত্রাদীনীক্রিয়াণ্যন্তে” 
১৯৪৮৬ | ধারণাধ্যানসমাধয়ঃ “আত্মসংযমযোগাগ্রৌ” ইত্যত্রোক্তাঃ । প্রাপায়ামঃ 
."“অপানে জুছবতি প্রাণম্” ইত্যনন্তরক্লোকে কক্ষ্যতে। যমনিয়মাসনাশ্তত্রোচান্তে ।৫ 
 অহিংসাসত্যান্তেয্রহ্ষচ্ধ্যাপরিগ্রহা যমাঃ পঞ্চ ।৬ শৌচসন্তোবতপঃস্বাধ্যায়েস্বরগ্রীণি- 
ধানানি নিয়মাঃ পঞ্চ।৭ স্থিরস্থধমাসনং পদ্মকম্বস্তিকান্ভনেকবিধম্‌।৮ অশাস্ত্রীয়প্রাণিবধো 
হিংসা । সাচ কৃত-কারিতা-মমোদিতভেদেন ত্রিবিধা ৷ এবমযথার্থভাষণমবধ্যহিংসান্ধবন্ধি 
হথার্থভাবপঞ্চান্তং । ভেয়মশান্তায়মারগেণ পরজরব্যম্বীকরণং | অশাস্রীয়ঃ ্ত্রীপুংসব্যভি-.. 
' রেকো মৈথুনং । শাস্ত্রনিষি্বমার্গেণ দেহযাত্রানির্র্বাহকাধিকভোগসাধনম্বীকারঃ পরিগ্রহং.। ' 
এতট্নিবৃত্তিলক্ষণা উপরমা যমাঃ; “যম উপরম” ইতি ম্মরণাৎ।৯ তথা শৌচং স্বিবিধং 


স্বাহারই অন্তভূক্তি ) অর্থাৎ যে দীক্ষিত হইয়া এবং য্জীয় স্থানে সমাসীন হইয়া যজ্ঞাজরূপে যে সমস্ত 
দান কয়! হয় তাহার নাম অন্তর্বেদি দান। আর অন্ত সময়ে ষে দান কর! হয় তাহার নাম বহির্বেদি, 
দান। সুতরাং অন্তর্বেদি দান শ্োত বজ্ঞাদিরূপ ইষ্টিকালীন, আর বহির্বেদি দান তদিতর কালীর্ন।১ 
জার, রৃচ্ছ; চান্জ্রাযণাদিরপ তপঃই ধাহাদের বজ্ঞ তাহারা তপোষজ্ঞ ; সুতরাং তপোৌযজ্ভাঃ অর্থ 
তপন্থিগণ ।২ আর চিত্ববৃত্তি নিরোধরূপ অষ্টাঙ্গ যোগই ধাহাদের যজ্ঞ স্বরূপ তাহারা! যোগযজ্ঞ ; সুতরাং 
যোগবজ্ঞাঃ অর্থ নিয়ম, আসনাদি যোগাঙ্গানুষ্ঠান পরায়ণ ব্যক্তিগণ ।৩ যম, নিয়ম আঁসন। 
প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি__-এই আট প্রকার যোগ্ের অঙ্গ 1৪ তন্মধ্যে 
“শ্রোত্রাদীনিন্ডরিয়াণ্যন্ে” এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় প্রত্যাহারের রিষয় বলা হইয়াছে । আর ধারণা, ধ্যান 
ও সমাধির বিষয় “আত্মসংযমযোগাঘ্ধৌ” এইস্থলের ব্যাধ্যায় বিবৃত হইয়াছে। প্রাণায়ামের কথা ইহারই 
পরবর্তী “অপানে ভুহ্বতি গ্রাণম্ এই ক্সোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা যাইবে । এক্ষণে এস্থলে যম+ নিয়ম 
'প্রবং আসন কি তাহা বল! যাইতেছে ।৫ অহিংসা, সত্য, আন্তেয়, ব্র্মচ্ধ্য ও অপরিগ্রহ--এই 
পাঁচটার নাম বম ।৬ শৌচ, সন্তোষ, তপ:, স্বাধ্যায়, ঈশ্বরপ্রণিধান_-এই পীচটা নিক্পম।৭ বাহ! ' 
নিশ্চল ও স্ুখাবহ তাহার নাম আজন; তাহা পল্সক, স্বস্তিক প্রভৃতি ভেদে অনেক প্রকার ।৮ 
'আশাস্্ীয় প্রাণিবধের নাম হিংসা । তাহা টু কৃত, কারিত ও অনুমোদিত ভেদে অ্রিবিধ। 
এইরূপ অবথার্থ কথন এবং যে সত্যকথ! বলিলে /অবধ্যের (যাহার বধ করা নিষিদ্ধ তাহার ) হিংসা 
ইন তাহুশ বধার্থভাষণ অনৃত ( অসত্য)। অশাস্ত্রীয় (শাস্্রানন্ুমোদিত ) উপায়ে পরপ্রব্য গ্রহণ 
ক্ষরায নাম স্তেয়। অশাস্ত্রীয় ( শাস্ত্রানহুমোদিত ) স্ত্রী পুরুষ সংযোগের নাম মৈথুন। শাস্নিষিদ্ধ 
উপায়ে যে.পরিমাণ লইলে দেহযাত্রা নির্বধাহ হয় তদপেক্ষা অধিক ভোগ্য বন্ধ শ্বীকার করার নাম 
পরিজ্র। এই সগগুলিয নিরৃতিপ যে উপরম ( উপরতি) তাহার নাম দম । কারণ দ্ 
ধাসথাীয়দ অর্থে ব্যবহৃত হয় বলিয়া স্বত হয়।৯ এইরূপ শৌচ ছবিবিধ বাহ্‌ ও আত্যন্তর। মৃতিষ্কা 





বাহামাত্যন্তরঞ্চ। মৃজ্জলাদিভিঃ কায়াদিক্ষালনং হিতমিতমেধ্যাশনাদি চ বাহ্যং |) মৈজী- 
মুদিতাদিভির্ম দমানাদিচিত্তমলক্ষালনমাভ্যন্তরং । সন্তোষে বিদ্মানভোগোপকরণাদধি: 
বস্তান্থপাদিৎসারপা চিত্তবৃত্বিঃ। তপঃ ক্ষুৎপিপাসাশীতোফাদিঘন্বসহনম্‌। কাষ্ঠমৌনা- 
কারমৌনাদিব্রতানি চ। ইঙ্জিতেনাপি স্বাভিপ্রায়াপ্রকাশনং কাষ্ঠমৌনম্, অবচনমাত্র- 
মাকারমৌনমিভি ভেদঃ। স্বাধ্যায়ো মোক্ষশাস্্রাণাং অধ্যয়নং প্রণবজপো বা। ঈশ্বর্- 
প্রণিধানং সর্ববকন্দণাং তম্মিন্‌ পরমগ্ডরৌ ফলনিরপেক্ষতয়ার্পণম্‌। এতে বিধিরূপা 
নিয়ক্কাঃ। পুরাণেষু যেহধিকা উক্তাস্ত এঘেব যমনিয়মেষ্স্তর্ভাব্যাঃ।১০ এতাদৃশযম- 
নিয়মান্ভভ্যাসপরা “যোগযজ্ঞাঃ৮ 1১১ পন্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ” যথাবিধি বেদাভ্যাসপরাঃ 
স্বাধ্যায়যজ্ঞাঃ, স্কায়েন বেদার্থনিশ্চয়পর! জ্রানযজ্ঞাঃ।১২ যজ্ঞান্তরমা হ,“যতয়ো” যত্বশীলাঃ, 
“সংশিতত্রতাঃ” সম্যক শিতানি তীক্ষীকৃতান্ডতিদ়ানি ব্রতানি যেষাং তে সংশিতব্রতাঃ 
ব্রতষজ্ঞা ইত্যর্থঃ।১৩ তথাচ ভগবান্‌ পতঞ্জলিঃ, “তে জাতিদেশকালসময়ানরচ্ছিক্নাঃ 
সার্ব্বতৌমা মহাব্রতম্” ইতি ( পাঠ দঃ ২৩১ )। যে পূর্ববমহিংসাস্ঠাঃ পঞ্চ যম! উক্তাত্ত 


জল প্রভৃতির দ্বারা শরীরাদি প্রক্ষালন (ধৌত করা) এবং হিতকর, পরিমিত ও মেধ্য ( পবিভ্র) 
তোজন- ইহা বাস্ৃশৌচ। আর মৈত্রী মুদিতা। প্রভৃতির দ্বার! মদ, মান প্রভৃতি চিত্তমল ক্ষালন করা 
আত্তর শৌচ অর্থাৎ ্থখী জীবের সহিত “মৈত্রী” ( মিত্রত। ), ছুঃখিতের উপর “করুণা?) পুণ্যবানের 
উপর “মুদিতা (হর্ষ) অপুণ্য(পাঁপী)র উপর “উপেক্ষা” ভাঁবনা'করিলে চিত্তের প্রসাদ জন্মে; এবং 
তাহাতে অন্তরের মল ক্ষালিত হয়। সম্তোবষ বলিতে বিদ্যমান ভোগ্যবস্তর অধিক পরিমাণ না 
লইবার ইচ্ছারপ চিত্ববৃত্তি। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত, গ্রী্ম প্রভৃতি ঘন্বসহিফুতা এবং কা্ঠমৌন ও আফার- 
মৌন আদি যে ব্রতকলাঁপ তাহাই তপঃ। ইঙ্গিত করিয়া নিজ অকিপ্রায় প্রকাশ না করাকে, 
কান্ঠমৌন আর কেবলমাত্র কথ! না কাকে আকার মৌন বলে, ইহাই ইহাদের পার্থক্য । 
স্বাঁধ্যায় বলিতে মোক্ষশীন্ত্র সকলের অধ্যয়ন অথবা! প্রণব্জপ অভিহিত হয়। ঈশ্বর প্রণিধান. অর্থ 
ফলে নিরপেক্ষ (নিরভিলবাষ ) হইয়া সমস্ত কর্ম সেই পরমগ্ডরু পরমেশ্বরে সমর্পণ করা ।-__এই বিধিরূপ 
অনুষ্ঠানগুলির নাম নিয়ম । পুরাণ মধ্যে ইহা! অপেক্ষা অধিক বে সমস্ত বিষয় বর্ষিত হইয়াছে দেইগুলি 
এই যম নিয়মেরই অন্তভূত করিয়া লইতে হইবে ।১* ধীাহারা এতাদশ যম নিরমাদির অভ্যাসে 
তৎগর তীহারাই এখানে যোগযজ্ঞ বলিয়৷ অভিহিত হইয়াছেন ।১১ . স্বাধ্যায়-জ্ঞানযজ্ঞাম্চ - 
ধাহীরা বথানিয়মে বেদাধ্যয়নে নিরত তাহারা স্বাধ্যায় বজ্জাঃ এবং স্ায়াহুসরণ করিয়া অর্থাৎ যুক্তি 
অনুসন্ধান পূর্বক বা বিচার করিয়! ধাহাঁরা বেদার্থ নির্ণয় করিবার জন্য ব্যগ্র তাহারা জ্ঞানযজ্ঞাঃ।১২ 
অন্ত একটা যজজ কি তাহা বলিতেছেন, যতগ্নঃ সংশিতত্রভাঃ্যতি অর্থাৎ যন্শীল সংশিতব্রতাঃ 
' মম্যক্রূপে শিত অর্থাৎ তীক্ষীরুত (অতি দৃীরুত ) হইয়াছে ব্রত ধাহাদের তাহারা সংশিতব্রতাঃ ) 
সুতরাং সংশিতব্রত অর্থ ্রতষজ্ঞ (ব্রতই ধীহাদের যজ্ঞ )1১৩ সেই ব্রত কি? ভগবান পতঞ্জলি তাহা 
বলিয়াছেন যথা; “সেই অহিংসাদি অনুষ্ঠানগুলি যখন জাতি, দেশ, কাল, এবং সময় অর্থাৎ প্রয়োজন 
বিশেষের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন হওয়ায় সার্ববভৌম হয় তখন তাহা মহাত্রত নামে অভিহিত হয়।*--পূর্বে 
৫২ . 


| ৪১৩ আ্ীমভগবপগাতা | 


এব জাত্যান্ভনবচ্ছেদেন দৃঢ়ভূময়ো! মহাত্রতশবব্যাচ্যাঃ।১৪ তত্রাহিংসা জাত্যবচ্ছম্না 
যথা মৃগয়োমবগাতিরিক্তার হনিষ্তামীতি। দেশাবচ্ছিন্না যথা ন তীর্থে হনিষ্যামীতি। 
দৈব কালাবচ্ছিন্না যথা ন চতুর্দশ্যাং ন পুণ্যেইহনীতি ৷ সৈব প্রয়োজনবিশেষরূপ 
সময়াবচ্ছিন্না যথা কষজিয়ন্ত দেবব্রাহ্গণপ্রয়োজনব্যতিরেকেণান্তং ন বদিষ্ামীতি। 
এবং বিবাহাদিপ্রয়োজনব্যতিরেকেণ অন্বতং ন বদিষ্যামীতি । এবমাপংকালব্যতিরেকেণ 
ন কষুন্তয়াছ্যাতিরিক্তস্তেয়ং ন করিষ্তামীতি। এবমৃতুব্যতিরিক্তকালে পত্ধীং ন গমিষ্যামীতি। 
এবং গুর্ধাদিপ্রয়োজনমন্তরেণ ন পরিগ্রহীষ্যামীতি যথাযোগামবচ্ছেদে দ্রষ্টবাঠ।১৫ 
এতাদৃগবচ্ছেদপরিহারেণ যদা সর্ধ্বজাতিসর্ধ্বদেশসর্ববকালসর্বপ্রয়োজনেযু ভবাঃ 
সার্বভৌম! অহিংসাদয়ো। ভবস্তি মহতা প্রযত্বেন পরিপাল্যমানত্বাৎ তদ! তে মহাত্রত- 
শবেনোচ্যন্তে ।১৬ এবং কা্ঠমৌনাদিব্রতমপি দ্রষ্টব্ম্‌।১৭ এতাদুশত্রতদার্টেয চ কাম- 
ক্রোধলোভমোহানাং চতুর্ণামপি নরকদ্বারভূতানাং নিবৃত্তিঃ।১৮ তত্রাহিংসয়া ক্ষময়া 


যে অহিংসাদি পাঁচটা যমের বিষয় বলা হইয়াছে সেইগুলিই যখন জাতি প্রভৃতির দ্বারা অবচ্ছিন্ 
অর্থাৎ সীমাবদ্ধ না হয় তখন তাহার! দৃঢ়ভূমি হওয়ায় মহ্থাব্রত শবে (নামে ) কথিত হয়।১৪ 
তাহাদের মধ্যে জাতির দ্বারা অবচ্ছিন্ন অহিংসা যথা-ব্যাঁধের পক্ষে “আমি মৃগ ছাড়া অন্ত জীব হিংসা 
করিব নাঃ এইরূপে মৃগ্গেতর জাতির মধ্যে অহিংসা অবচ্ছিন্ন ( আবদ্ধ ) রাখ! অর্থাৎ ( ব্যাথের ) পক্ষে 
উদ্তরূপে হিংসা কেবল মৃগজাতিতেই সীমাবদ্ধ ; সুতরাং তাহার অহিংসা মুগভিন্নজাতিতে সীমাবদ্ধ ) 
ইহাই জ্রাত্যবচ্ছিন্ন অহিংসা। তীর্ঘে হিংসা করিব না এইরূপ যে অহিংস! তাহা ( ব্যাধের পক্ষে) 
দেশীবচ্ছিষ্ন অর্থাৎ তীর্ঘেতেই তাহার অহিংস! ব্রত, অন্তত্র নহে। কালাবচ্ছিন্ন অহিংসা যথা-_ 
(ব্যাধের পক্ষে ) চতুর্দশীতে হিংসা করিব না? অথব| পুণ্যদিনে হিংসা করিব ন! ( এইরূপে পুণ্যেতর 
কালে যে হিংসা তাহা কালাবচ্ছিন্ন; সুতরাং পুণ্যদিনে অহিংসা তাহার পক্ষে কালাবচ্ছিন্ন অহিংস )। 
প্রয়োজন বিশেষরূপ সময়ের ত্বারা অবচ্ছি্ন হিংসা যথা - ক্ষত্রিয়ের পক্ষে দেবতা অথব! ব্রাহ্মণের 
নিমিত্ত ছাড়। অন্ত কারণে হিংসা করিব না; যুদ্ধ বিনা হিংসা করিব না__এইপ্রকার অহিংস! । 
এইরূপ ( সত্যাদির সম্বন্ধেও সংক্ষেপ দৃষ্টান্ত যথা! )__“বিবাহ প্রত্থতি প্রয়োজন ছাড়া মিথ্যা বলিব না” 
এইরূপ যে সত্য তাহা সময়াবচ্ছিন্ন সত্য । “আপৎকাল ব্যতীত অন্তকালে হ্ষুন্নিবৃত্তির অতিরিক্ত 
স্তেয় ( চৌধ্য ) করিব না” ইহা! কালাবচ্ছিন্ন অন্তেয়। ৭্ধতুকালভিন্ন অন্য সময়ে পত্রীর সহিত মিলিত 
হইব না" _ইহা কালাবঙ্ছিক্ন ব্রন্মচরধ্য । এইরূপ গুরু প্রভৃতির প্রয়োজন ভিন্ন অন্ত প্রয়োজনে পরি গ্রহ 
করিব না+_ইহা সময্লাবচ্ছিন্ন অপরিগ্রহ । এইভাবে ইহাদের যথাযোগ্য অবচ্ছিন্নতা বুঝিয়৷ লইতে 
হইবে ।১৫ যখন অহিংসাদির এই প্রকার অবচ্ছিন্নতও পরিত্যক্ত হইবে অর্থাৎ গুলি কোন কিছুর 
মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে না আর সেইরূপ হইলে যখন সেই অহিংসা অন্তেয় প্রভৃতিগুলি সর্ব ্লাতি, ' 
সর্ব দেশ,সর্ধব কাল এবং সর্ব প্রয়োজন মধ্যে বিদ্যমান থাকায় সীর্ব্বভৌম হয় তখন তাহাদিগকে মহাব্রত 
পন্ধে অভিহিত করা হয়, কারণ তাহাদের অত্যধিক প্রযত্ব সহকারে পরিপালন করিতে হয়।১৬ 
কাষ্ঠমৌনাদি ব্রতগুলির  সন্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।১৭ এতাদৃশ মহাত্রত দৃঢ় হইলে নরকের 


টতুর্থোহিধ্যায়ত। ৪১১ 


অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেইপানং তথাপরে। 
প্রাণাপানগতী রুদ্ধ! প্রাণায়ামপরায়ণাঃ। 
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্‌ প্রাণেষু জূহবতি ॥ ২৯॥ 
তথ! অপরে অপানে প্রাণং জব ত অপানং প্রাণে জুহব তি ; প্রাপার়ামপরারণ।ঃ অপরে নির্ঠাহারাঃ প্রাণেবু প্রাণান্‌ 
জুহবত অর্ধাৎ কেহ কেহ পূরকম্বার। অপান বাযুতে প্রাণের এবং প্রাণে অপান বায়ুর ছোম করেন; প্রাণাপানের গতি রোধ 
করিয়া প্রাণায়ামপরায়ণ হইয়! থাকেন কেহ কেহ আহার সঙ্কোচ অভ্যাস করিয়া তদ্দার! স্বয়ংই জীর্ণ ইন্জিয্গুলিতে 
ইন্জিয়ঞ্গণের বৃত্তি সকল আহুতি দেন ॥২৯ 
ক্রোধন্থা, ব্রহ্মচর্ধ্যেণ বস্তবিগারেণ চ কামন্ত, অস্তেয়াপরিগ্রহরূপেণ সম্ভোষেণ লোভস্থ, 
সত্যেন যথার্থজ্ঞানরূপেণ শিবেকেন মোহস্থা, তন্মলানাঞ্চ সর্ব্বেষাং নিবৃত্ভিরিতি দ্ষটব্যম্‌। 
ইতরাণি চ ফলানি সকামানাং যোগশাস্ত্রে কথিতানি ॥ ১৯--২৮ ॥ 
প্রাণায়ামযজ্ঞরমাহ সার্ধেন | “অপানে”ইপানবৃত্তৌ “জুহবতি” প্রক্ষিপন্তি, “প্রাপং* 
প্রাণবৃত্তিং বাহ্াবায়োঃ শরীরাভ্যন্তর প্রবেশেন পুরকাখ্যং প্রাণায়ামং কুর্ব্বস্তীত্যর্থঃ।১ 
“প্রাণেইপানং তথাপরে” জুহবতি শরীরবায়োর্ধ্বহির্গমনেন রেচকাখ্যং প্রাণায়ামং কৃর্ধ্ব- 
স্তীত্যর্থঃ।২ পৃরকরেচককথনেন চ তদবিনাভূতো! দ্বিবিধঃ কুস্তকোহপি কথিত এব। 
যথাশক্তি বায়ুয়াপৃধ্যানস্তরং শ্বাসপ্রশ্বাসনিরোধঃ ক্রিয়মাণোহন্তঃকুস্ভকঃ ৷ যথাশক্তি সর্ব 
বাষুং বিরিচ্যানস্তরং ক্রিয়মাণো বহিঃকুস্তকঃ।১ এতৎ প্রাণায়াম্তরয়ান্বাদপৃর্বকং চতুর্থং 
কুস্তকমাহ“প্রাণাপানগতী”মুখনাসিকাভ্যামান্তরস্ত বায়োর্বহিনিরগমঃ শ্বাসঃ প্রাণস্ত গতিঃ। 
্বারশ্বরূপ কাম, ক্রোধ লোভ ও মোহ এই চারিটীরও নিবৃদ্ধি হইয়া যাঁয়।১৮ তন্মধ্যে অহিংস 
ও ক্ষমা হইতে ক্রোধের, ব্রহ্ষচর্য্য এবং বস্তুবিচার হইতে কামের, আস্তেয় এবং অপরিগ্রহরূপ সস্তোষ 
হইতে লোভের এবং ষথার্থ জ্ঞানরূপ সত্য হইতে ও বিবেক হইতে মোহ এবং মোহ যাহাদের মূল সেই' 
সমস্ত অনর্থেরও নিবৃত্তি হইয়৷ থাকে বুঝিতে হইবে । (বোঁগমার্গ অবলম্বন করিলে ) সকাম ব্যক্তির! 
অন্তান্ত যে সমস্ত ফললাভ করিতে পারে তাহা যোগশাস্ত্রে ( যোগদরশনের তৃতীয় পাদে-_বিভূতি পাদে ) 
বরিত আছে ।১৯__২৮| 


অন্ুুবাদ__এক্ষণে সার্ধ গ্লোকে প্রাণায়ামন্ূপ যজ্ঞের বিষয় বলিতেছেন--। অপানে 
অপানবৃত্তিতে জুহ্বতি - প্রক্ষেপ করেন প্রাণং - প্রাণবৃত্ভিকে ) বহিঃস্থিত বাঁয়ুকে শরীরের অভ্যন্তরে 
প্রবেশ করাইয়! পূরক নাঁমক প্রাণায়াম করিয়া থাকেন, ইহাই ইহার তাৎপর্য্যার্ঘ।১ অন্ট কেহ 
কেহ আবার প্রাণবৃত্তিতে অপানবৃত্তি আহুতি দেন (প্রক্ষেপ করেন), অর্থাৎ শরীরমধ্যবর্তী বাসুকে 
বাহির করিয়া দিয়া রেচক নামক প্রাণায়াম করিয়া থাকেন ।২ পুরক এবং রেচক এতছুভয়ের নির্দেশ 
করায় ইহাদের সহিত অবিনাতৃত ( সংঙ্গিষ্ট) দ্বিবিধ কুস্তকও কথিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে । তন্মধ্যে 
যতদুর সাধ্য বায়ু টানিয়া লইয়া ( শ্বাস লইয়া) তাহার পর যে শ্বাস ও প্রশ্বাস নিরোধ করা অর্থাৎ 
শ্বাস ত্যাগ কিংবা প্রশ্বীস গ্রহণ বন্ধ করা তাহার নাম অন্তঃকুন্তক । আর যথাশক্তি অন্তর্গত 
বায়ু ত্যাগ করিয়া তাহার পর -শ্বাসপ্রশ্থাসের ক্রিয়া বন্ধ করার নাম বহিঃকুস্কক।৩ (রেচক, 


৪১২ শ্রীম্গবদগীতা । 


বহিনির্গতস্তাস্তঃপ্রবেশঃ প্রশ্থাসোইপানস্ত গতি । তত্র পৃরকে প্রাণগতিনিরোধ? ! রেচকেই- 
পানগতিমিরোধঃ । কুস্তকে তৃভয়গতিনিরোধ ইতি ক্রমেণ যুগপন্চ স্বাসপ্রস্বাসাখ্যে *প্রাণ- 
পানগভী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ” সন্তোই“পরে” পূর্ব্ববিলক্ষণাঃ “নিয়তাহারাঃ” আহার- 
নিয়মাদিযোগসাধনবিশিষ্টাঃ, « প্রাণেষু* বাহ্াভ্যন্তরকুস্তকাভ্যাসনিগৃহ্থীতেষু * প্রাণান্ত 
জ্ঞানেপ্্িয়কর্থেন্জিয়বপান্‌ “জুহব তি” চতুর্থকুস্তকাভ্যাসেন বিলাপয়ন্তীতার্থঃ।8 তনেতৎ 
সর্ধবং ভগবতা পতগ্রলিন। সংক্ষেপবিস্তরাভ্যাং স্ত্রিতং ৷ তত্র সংক্ষেপস্থত্রং “তশ্মিন্‌ সতি 
স্বামপ্রশ্থাসয়োর্গতিবিচ্ছেদলক্ষণঃ প্রাণায়ামঃ* ইতি। (পাঃ দঃ ২। ৪৯) তন্মিক্লীসনে 
স্থিরে সতি প্রাণায়ামোইমুষ্টেয়ঃ | কীদৃশঃ ? শ্বাস প্রশ্বাসয়োর্গীতিবিচ্ছেদলক্ষণঃ ; 
স্বাসপ্রস্থাসয়োঃ প্রাণাপানধর্ময়োর্যা গতিঃ পুরুষ প্রযত্ম্তরেণ স্বাভাবিকপ্রবহণং ক্রমেণ 
নুগলচ্চ পুরুষ প্রযত্ববিশেষেণ তন্তয বিচ্ছেদো নিরোধ এব লক্ষণ, স্বরূপং যস্ত স তথেতি।; 


ুন্পক ও কুস্তক নামক ) এই ব্রিবিধ প্রাণায়ামের অনুবাদ (উল্লেখ) করিয়া চতুর্ধপ্রকার কুস্তকের 
বিষয় বলিতেছেন_- | প্রাণাপানগভভী- প্রাণ এবং অপাঁন এই উভয়ের গতিরোধ_সুখ ও 
নাসিকারূপ পথ দিয়া শরীরান্তর্গত বাসর বছিনির্গমনরূপ যে শ্বাসক্রিয়া তাহাই প্রীণগতি। আর 
বহিনিরগত বায়ুর যে শরীরাত্যস্তরে প্রবেশরপ প্রশ্বাস তাহাই অপানগ্রতি। তন্মধ্যে পূরক নামক 
প্রাণায়াম করিলে প্রাণগতির নিরোধ হয়, রেচক করিলে অপানগতির নিরোঁধ হয়, আর কুম্তক 
করিলে উভয়েরই গতির নিরোধ হইয়া থাকে। এই প্রকারে ক্রমিক ভাবে এবং যুগপৎ ( একসঙ্গে ) 
বাস প্রস্থাস নাষক প্রাণ ও অপানের গতি রোধ করিয়া অর্থাৎ পূরককালে শ্বাসরোধ নামক প্রাণ 
গতিরোধ করিলে এবং রেচককালে প্রশ্বীসরোঁধ নামক 'অপাঁন গতি রোধ করিলে ক্রমে ( ক্রমিক ভাবে ) 
*প্রীপাপান গতির রোধ করা হয় আর কুস্তককালে শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ করিলে প্রাণ ও অপানের গতি 
যুগপৎ ( এককালে ) রুদ্ধ হুইয়৷ বায়, এইবপে প্রাণায়ামপরায়ণাঃ- প্রাণায়াম নিরত হইয়া 
অপরে পুর্ব বি্লক্ষণ অন্ত কেহ কেহ নিয়ভাহারাঃ-নিয়তাহার হইয়া অর্থাৎ আহার 
বিষয়ে নিয়ম (সংঘম) রূপ যোগদাধন বিশিষ্ট হইয়া প্রাণেষু-্বাহহ ও আত্তর কুস্তকাত্যাস 
দ্বারা নিগৃহীত ( নিরু্ধ) প্রাপবৃত্িতে প্রীণান্‌প্রাণগুলিকে অর্থাৎ জ্ঞানেত্ররিয় এবং কর্নোকি়- 
গুলিকে জুহ্বতি-আহতি প্রদান করেন অর্থাৎ চতুর্থ প্রকার কুস্তক অভ্যাস করতঃ 
সেইগুলিকে বিলাপিত করেন (ইন্্রিয়বৃত্তিগুলিকে প্রাণবৃত্বিমধ্যে লীন করিয়া দেন)।3 
ভগবান পতঞ্জলি এই সমন্তগুলিই সংক্ষিগ্ততাবে এবং বিস্তৃত ভাবে হুত্রমধ্যে নিবন্ধ 
করিয়াছেন। তন্মধ্যে সংক্ষেপ সুত্রটা এইরূপ-_“তাহা হইলে (আঁসন স্থির হইলে) শ্বাস 
ও প্রশ্থাসের গতির বিচ্ছেদ (রোধ) রূপ প্রাণায়াম ( অনুষ্ঠেয়) 1১৩ তল্মিন্‌ সত্তি অর্থ সেই 
(পূর্ব নির্দিই) আসন স্থির হইলে পর প্রাণীয়ামের অনুষ্ঠান করা উচিত। প্রাপায়াম কিরূপ? 
(উত্তর) তাহা শ্বাস প্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদ স্বরূপ $-স্বীস প্রস্বাসের অর্থাৎ প্রাণ ও অপানের ধর্ের 
যে গতি অর্থাৎ পুরুষের প্রযত্ব'বিনাই যে স্বাভাবিক প্রবহণ (বিনা প্রবত্রে শ্বাস প্রন্থীস ক্রিল্না হওয়া ), 
পু্বের প্রত দিশেষেয় দ্বারা সেই স্বাতাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিঘাঁর যে ক্রমিক ও যুগপৎ ( এককাঁলীম ) 


চতুর্ধোহধ্যায়ঃ। 85৩ 
এতদেব বিবৃণোতি “বাহ্যান্যন্তরস্তসবৃত্তর্দেশকালসম্ঘ্যাভিঃ পরিদৃষ্টো দীর্ঘসুক্সঃ” ইতি। 
(পোঃদঃ২।৫,) বাহাগতিনিরোধরপত্থাৎবাহাতৃত্তিঃপুরকঃআস্তরগতিনিরোধরপদ্থাদাস্তরবৃত্তী 
রেচকঃ। কৈশ্চিন্ত,বাহাশবেন রেচক আন্তরশব্দেন চ পুরকো৷ ব্যাখ্যাতঃ। যুগপছুভয়- 
গতিনিরোধঃ স্তস্ত্তদবত্তিঃ কুস্তকঃ ৬ তহুক্তং, “যত্রোভয়োঃ শ্বাসপ্রস্বাসয়োঃ সক্কদেব 
বিধারকাৎ প্রযস্বাদভাবে! ভবতি ন পুনঃ পূর্ব্ববদাপৃরণপ্রযত্্োঘবিধারণং, নাপি রেচক- 
প্রযত্বোঘবিধারণং, কিন্তু বথা তপ্ত উপলে নিহিতং জলং পরিশুস্যৎ সর্ধ্বতঃ সন্কোচমাপদ্ধতে 
এবময়মপি নারুতো৷ বহনশীলো বলবদ্ধিধারকপ্রযত্ত্াবরুদ্ধক্রিয়ঃ শরীরএব স্ুক্্ভূতোই- 
বতিষ্ঠতে, ন তু পুরয়তি যেন পুরকঃ ন তু রেচয়তি যেন রেচক*্ইতি (পাতঞ্জলভাষ্যটাকা)।৭ 
ত্রিবিধোহয়ং প্রাণায়ামে। দেশেন কালেন সংখ্যয়৷ চ পরীক্ষিতো দীর্ঘসৃক্্মসংজ্ঞো ভবতি। 
যথা ঘনীতৃতস্তলপিণ্ঃ প্রসার্ধ্যমাণে। বিরপতয়া দার্ঘঃ সুন্ধশ্চ ভবতি, তথা প্রাণোইপি 
দেশকালসঙ্খ্যাধিক্যেনাত্যস্তমানো দীর্থে। ছুর্লক্ষতয়া সুন্ষোইপি সম্পদ্যতে ।৮ তথাহি 
হৃদয়ান্িরগত্য নাসাগ্রসম্মুখে ছ্বাদশান্গুলপর্যান্তে দেশে শ্বাসঃ সমাপাতে । তত এব চপরাবৃতা 


বিচ্ছেদ অর্থাৎ নিরোধ সেই বিচ্ছেদই যাহার লক্ষণ অর্থাৎ স্বরূপ তাহার নাম প্রীণায়াম।€ এই 
বিষয়টাই অন্ সুত্রে বিবৃত করিয়া বলিতেছেন, যথা -_বাহ্ৃবৃত্তি, আত্যস্তর বৃত্তি ও স্তস্ত (রেচকঃ পুরক, 
ও কুস্তক ) দেশ, কান ও সংখ্যা দ্বারা পরীক্ষিত হইলে দীর্ঘ এবং স্থক্স হইয়া থাকে, পুরক বাহুগতির 
নিরোধ স্বরূপ হওয়ায় বান্ধবৃত্তি বলিতে পুরুক বুঝিতে হইবে, আর রেচক আন্তরগতির নিরোধ শ্বরূপ 
হওয়ায় আস্তর বৃত্তি অর্থে রেচক বুঝিতে হইবে | কেহ কেহ বাহ্বৃত্তি শব্ধের অর্থ রেচক এবং আস্তর 
বৃত্তি শব্দের অর্থ পুরক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন । আর একসঙ্গে ( এককালে ) এই ছুইটা বৃত্তিরই 
থে নিরোধরপ স্তম্ভ তাঁহার নাম কুস্তক।৬ ( যোগ দশন ভাব টীকায় মহামতি বাচম্পতি মিশ্র কত্তৃক,) 
ইছা বর্ণিত হইয়াছে বথা-“বখন কেবল একবার মাত্র বিধারক প্রষত্র নিবন্ধন শ্বাস ও প্রশ্বাস 
উভয়েরই অভাব হইয়! পড়ে, পূর্বের মত আর আপুরণ ( পৃরক ) করিবার জন্য গ্রফড় ধারার বিধারণ 
করিবার নিমিত্ত অথবা রেচন করিবার জঙ্ক প্রযত্ব ধারার বিধাঁরণ করিবার নিমিত্ত স্বতন্ত্র প্রযত্ব 
অপেক্ষিত হয় না কিন্ধু তণ্ত শিলাখণ্ডে নিক্ষিপ্ত জল যেমন শু হইয়া এবং সকল দিক্‌ হইতে সম্ভুচিত 
হইয়া যায় সেইরূপ বহনণীল এই শ্বাস গ্রশ্থ।সরূপ বায়ু. ও অত্যধিক বিধারক প্রযত্ব বশতঃ ইহার ক্রিয়া 
রুদ্ধ হইগে শরীরের মধ্যেই ক্স ভাবে অবস্থান করে; তধন তাহা ( শরীরাতান্তর ) পূরণ করে না 
বলিয়া তাহাকে পূরক বলা যায় না, আবার রেচনও করে না বসিয়া তাহাকে রেচকও বলা যায় ন!। *৭ 
এই ত্রিবিধ প্রাণীয়ামই দেশ, কাঁল ও সংখ্যার দ্বার! পরীক্ষিত হইলে দীর্ঘ ুস্ম নামে অভিহিত ;হয়। 
যেমন ঘন তুল! পিগুকে যদি প্রসারিত করা হয় তাহা হইলে তাহা বিরল হইয়া অর্থাৎ পাতলা হইয়া 
গিয়া দীর্ঘও হয় আবার ুঙ্্মও হয় সেইরূপ দেশকাল ও সংখ্যা অধিক করিয়া প্রাণারাম অভ্যত্ত 
করিলে প্রাণও (প্রাণ নামক বহির্গমনণীল বায়ুও) দীর্ঘ হইয়া গাঁকে এবং তাহা হৃর্লক্ষ্য ( সহজে 
উপলব্ধি করিবার অযোগ্য ) হওয়ায় সুক্ও হইয়া থাকেে।৮ তাহা শ্রইরূপ বথা,__সাধারণতঃ শ্বাস 
যাদু হৃদয় হইতে নিগত হইয়া নাসিকার অগ্রভীগের সম্মুখে বাঁর আঙ্গুল দূরবর্তী স্থানে গিয়া শেষ হইয়া! 


৪১৪ শ্রীম্গবদ্টাতা | 


ইদয়পর্যযন্ত, প্রবিশতীতি স্বাভাবিকী প্রাণাপানয়োর্গতিঃ। অভ্যাসেন তু. ক্রমেণ 
নাভেরাধারাঘ! নিগচ্ছতি। নাসাতশ্চতৃর্বংশত্যন্ুলপর্য্য্তে ষট্ত্রিংশদঙুলপর্যান্তে বা দেশে 
সমাপ্যতে । এবং প্রবেশোহপি তাবানবগন্তব্যঃ।৯ তত্র বাহাদেশব্যাপ্তিনির্ধাতে দেশে 
ঈষীকাদিথ্তৃলক্রিয়ানু মাতথ্যা | অন্তরপি পিগীলিকাম্পর্শসদৃশেন স্পর্শেনাস্মাতব্যা। 
সেয়ং দেশপরীক্ষা।১০ তথা নিমেষক্রিয়াবঙ্ছিন্নস্ত কালস্ত চতুর্ধো ভাগঃ ক্ষণত্তেষামিয়ত্তাবধা- 
রণীয়া, স্বজানুমণ্ডলং পাণিনা ত্রিঃপরাম্ঞছোটিকাবচ্ছিন্নঃ কালো মাত্রা ৷ তাভিঃ যট্ত্রিংশ- 
্মাত্রাভিঃ প্রথম উদ্বাতো মন্দ;, সএব দ্িগুণীকৃতে। দ্বিতীয়ো৷ মধাঃ, সএব ত্রিগুনীকৃতস্তৃতী- 
যস্তীত্র ইতি । নাভিমূলাৎ প্ররিতন্ত বায়োর্ক্বিরিচ্যমানস্ত শিরস্তভিহননমুদঘাত ইত্যুচ্যতে। 
সেয়ং কালপর'ক্ষ।।১১ সম্থ।পরীক্ষা চ প্রণবজপাবৃত্তিভেদেন বা সঙ্খ্যাপরীক্ষা শ্বাস প্রবেশগণ- 
নয়া বা। কালসহ্ঘ/য়োঃ কথক্িন্তেদবিক্ষয়! পৃথগুপন্যাসঃ । যগ্যপি কুস্তকে দেশব্যাপ্তিনণাবগ- 


যায়। আবার সেই পরিমিত স্থান হইতেই ফিরিয়া আসিয়া তাহা হৃদয়দেশ পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হয়_ইহাই 
তইল প্রাণ ও অপানের অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বীসের স্বাভাবিক গতি । কিন্তু অভ্যাস করিলে উহা ক্রমে 
নাভি হইতে বা মূলাধার হইতে নির্গত হয় এবং নাঁসিকা৷ হইতে চব্বিশ অথব ছত্রিশ আঙ্গুল পর্যান্ত 
দূরবর্তী স্থানে গিয়া সমাপ্ত হয়। এইরূপ প্রবেশও ঠিক এই পরিমাণ দেশ হইতে হটয়া থাকে বুঝিতে 
হইবে অর্থাৎ চব্বিশ অথবা ছত্রিশ আঙ্গুল দুরবন্তী স্থান হইতে শ্বাস লওয়! হয়।৯ তন্নধ্যে শ্বাস প্রশ্বাস 
ক্রিয়ার বাছুদেশ ব্যাপ্রি বাঘুবিহীন স্থানে ঈষিক! প্রভৃতি সুক্ষ তুলার ক্রিয়ার দ্বারা অনুমান করিতে 
হয়। অর্থাৎ প্রশ্বাস ক্রিয়ার কতদুর যাওয়া অভ্যস্ত হইয়াছে তাহা বুঝিতে হইলে বাষু বিহীন স্থানে 
নাসিকাগ্র হইতে সম্মুখে চব্বিশ অথবা ছত্রিশ আন্গুল দূরবর্তী স্থানে তুল! বা ছাতু প্রভৃতি রাখিয়া দিয়া 
খ্বাভাবিক ভাবে শ্বীস ত্যাগ করিলে যদি তাহা কম্পিত হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে :প্রীপায়ামের 
দ্বারা রেচকের অর্থাত প্রশ্বাস ক্রিয়ার ( অধিক) দেশব্যাপ্তি অভ্যস্ত হইয়াছে (অন্তরেও অর্থাৎ 
শরীর মধ্যেও পিপীলিকা স্পর্শ সদৃশ স্পর্শের দ্বারা পূরকের অর্থাৎ শ্বীসের দেশব্যাঞ্তি ) অনুমান করিয়া 
লইতে হইবে অর্থাৎ শরীরের মধ্যে যদি আপদাঁগ্র আমস্তক পিপীলিকার স্পর্শ অনুভূত হয় তাহ! হইলে 
সেই স্পর্শের দ্বারা পূরকের আস্তরদেশ ব্যাণ্ডি হইয়াছে অনুমান করিতে হইবে। ইহাই হইল 
প্রীণায়ামের দেশ পরীক্ষা ।১* সেইরূপ, নিমেষাঁকচ্ছন্গ যে কাল অর্থাৎ যে পরিমাণ সময়ে চক্ষুপত্রদ্ধয়ের 
সংযোগ হয় তাহার চতুর্থ ভাগের নাম ক্ষণ। সেই ক্ষপাদির ইয়ত্তা (পরিমাণ ) অবধারণ করিতে 
হইবে। নিজজানুমণ্ডলে তিনবার হস্ত ঘুরাইয়া একবার তুঁড়ি মীরিতে যে সমক্ন লাগে তাহাকে মাত্রা 
বলা হয়। সেইরূপ ছত্রিশটা মাত্রায় যে প্রথম উদ্ঘাঁত হয় তাহাকে মঙ্গ বল! হয়। উহাকেই 
দ্বিগুণ করিলে অর্থাৎ উনার দ্বিগুণ মাত্রায় যে দ্বিতীয় উদ্ঘাত হয় তাহা মধ্য, আর উহার তিনগুণ 
মাত্রায় যে তৃতীয় উদ্‌ধাত হয় তাহা ভীব্র। নাভি মৃল হইতে প্রেরিত বিরিচ্যমান (যাহার রেচক 
হইতেছে ) বাদ মন্তকে বে অভিঘাত জন্মায় তাহার নাঁম উদ্ঘাত। এইরপে প্রাণায়ামের যে পরীক্ষা 
'তাহাই হইল কাল পরীক্ষা ।১১ আর গ্রপবজপের আবৃত্তি (পুনঃ পুন: অনুষ্ঠান) ভেদে অথবা 
শ্বাসের প্রবেশ গণনা দ্বারা সংখ্যা পরীক্ষ' হইয়া থাকে । কাল পরীক্ষা এবং সংখ্যা পরীক্ষার নধ্যে 


চতুর্ঘেহুধ্যায়ঃ। ৪১% 


ম্যতে তথাপি কালসঞ্যাব্যাপ্তিরবগম্যত্তএব।১২ স খৰয়ং প্রত্যহমভ্যস্তে। দিবসপক্ষমাসাদি- 
ক্রমেণ দেশকাল প্রচয়ব্যপ্তিতয়া৷ দীর্ঘঃ পরমনৈপুণ্যসমধিগমনীয়তয়। চ সুঙ্্ম ইতি নিন্নপি- 
তস্ত্িবিধঃ প্রাণায়ামঃ ।১৩ চতুর্থং ফলভূতং সৃত্রয়তি ন্ম “বাহ্যাভ্যন্তরবিষয়াক্ষেগী চতুর্থ” 
(পাঃ দঃ ২৫১) ইতি। বাহ্াবিষয়ঃ শ্বাসো রেচকঃ অত্যন্তরবিষয়ঃ প্রশ্বাসং পৃরকঃ 
বৈপরীত্যং বা। তাবুভাবপেক্ষ্য সকৃদ্বলবদ্ধিধারকপ্রযদ্ববশান্তবতি বাহ্যাভ্যন্তরভেদেন 
দ্বিবিধস্তৃতীয়ঃ কুস্তকঃ। তাবুভাবনপেক্ষ্যৈব কেবলকুস্তকাভ্যাসপাটবেনাসকত্তততৎ 
্রত্ববশাস্তবতি চতুর্থ; কুস্তকঃ | তথাচ বাহ্যাতযন্তরবিষয়াক্ষেপীতি তদনপেক্ষ ইত)ঃ। 
অন্যা ব্যাখ্যা বাহ! বিষয়ো ছ্াদশাস্তাদিরাত্যন্তরে! বিষয়ো হাদয়নাভিচক্রাদিঃ | 
তৌ দ্বৌ বিষয়াবাক্িপ্য পধ্যালোচ্য যঃ স্তপ্তরূপো গতিবিচ্ছেদঃ স চতুর্থ; প্রাণায়ামইতি। 
তৃতীয়ন্ত বাহ্যাভ্ন্তরৌ বিষয়াবপধ্যালোচ্যৈব সহসা ভবতি ইতি বিশেষঃ।১৪ 
এতাদৃশশ্চতুর্র্িধঃ প্রাণায়ামোইপানে জুহবদ্ভি প্রাণমিত্যাদিনা সাধ্ধেন গ্লোকেন, 
দিতঃ ॥ ১৫-__২৯ ॥ 


কথঞ্চিৎ (কৌন রকম একটু ) ভেদ আছে এইকূপ মনে করিয়াই উহাদের পৃথক্‌ ভাবে নির্দেশ করা 
হইয়াছে । যদিও কুস্তক নামক প্রাণায়ামে দেশ ব্যপ্তি বুঝিতে পারা যায় না! (কারণ দেশ পরীক্ষা 
বায়ু ত্যাগ অথবা বায়ু গ্রহণের দ্বারাই হইয়া থাকে ) তথাপি তাহার কাল ও সংখ্যা ব্যাপ্তি অবস্থাই 
বুঝিতে পারা যায়।১২ এই প্রাণায়াম প্রতিদিন অভ্যন্ত হইতে থাকিলে ইহা দিবস, পক্ষ ও, 
মাসাদিক্রমে দীর্ঘ দেশ ও দীর্ঘকাল ব্যাপী হয় বলিয়া ইহাকে দীর্ঘ বলা হয়, আর নিরতিশয় নিপুণতা, 
দ্বারা ইহাকে সম্যক আয়ত্ত করা বায় বলিয়া ইহাকে যুক্সম বলা হয়। এইরপে ত্রিবিধ প্রাপায়াম 
নিরূপিত হইল।১৩ ইহাদের ফলভৃত যে চতুর্থ প্রাণায়াম তাহাও ভগবান্‌ পতঞ্জলি হত্রে নির্দেশ 
করিয়াছেন যথা,__“বাহ ও আস্তর বিষয় নিরপেক্ষ যে প্রাপায়াম তাহাই চতুর্থ ।” বহিবিষয়ক স্বাস, 
হইতেছে রেচক আর অত্যন্তর বিষয়ক শ্বাস হইতেছে পূরক। অথবা ইহার বিপরীত ভাবের নাম 
রেচক ও পূরক। এই দুইটাকে অপেক্ষ। করিয়া একবার অত্যধিক বিধারক প্রযত্ব করিলে বাহ ও 
আভ্যন্তরতেদে দ্বিবিধ তৃতীয় প্রকার কুস্তক হইয়া থাকে । আর কেবলমাত্র কুস্তকের অভ্যাসে পটুতা 
হইলে সেই ছুইটাকে অপেক্ষা না করিয়াই বার বার তত প্রবন্ধ বশে যে কুস্তক হয় তাহাই চতুর্থ 
কুস্তক। সুতরাং সুত্রে যে “বাহ্থান্যন্তর বিষয়াক্ষেপী” বলা হইরাছে তাহার অর্থ বাহ্‌ ও আত্যন্তর বিষয় 
নিরপেক্ষ । এই সুত্রটার অন্ত প্রকার ব্যাখ্যা যথা;__বাহ্থ বিষয় হইতেছে দ্বাদশান্তাদি, আর আত্যন্তর 
বিষয় হইতেছে নাভিচক্রাদি। সেই ছুইটী বিষয়কে আক্ষিপ্ত করিয়া অর্থাৎ পর্যালোচনা করিয়া 
যে স্তন্তরূপ গতিবিচ্ছেদ হয় তাহাই চতুর্থ প্রাণায়াম ; পক্ষান্তরে কুস্তকরূপ যে তৃতীয় প্রাণায়াম তাহা, 
বহিধিষয় ও আত্যন্তর বিষয়ের পর্ধ্যালোচনা বিনাই সহসা হইয়৷ থাকে ; ইহাই তৃতীয় কুস্তকও চতুর্থ 
প্রাণায়ামের মধ্যে বিশেষ অর্থাৎ পার্থক্য ।১৪ পঅপানে ভুহবতি প্রাপম্‌” ইত্যাদি সার্ধ ( দেড়টা ) 
প্লোকে এতাদৃশ চতৃর্ষিধ প্রাণায়ামই দরশিত হইয়াছে ।১৫__২৯ ॥ 


৪১৬ শ্রীমস্ভগবদ্গীত]। 


সর্বেইপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িত-কলাষাঃ | 
যজ্ঞশি্টাম্বতড়ুজো যাস্তি ব্রহ্ধ সনাতনমূ ॥ ৩০ ॥ 


নায়ং লোকোহন্তাষজ্ম্ত কৃতোহন্যঃ কুরুসতম | ৩১ ॥ 

এতে সর্ধে অপি যজ্ঞবিদঃ বজক্ষয়িতকল্মবাঃ বজ্শিক্টামৃততূজঃ সনাতনং ব্রঙ্গ যাস্তি ছে কুরুসত্তম | জয়ং লোক: 
অবজন্জ নাতি, কৃতঃ অন্তঃ অর্থাৎ এই সর্ব প্রকার যজ্ঞবিদ্গণ যজ্দ্বার! নিষ্পাপ হইয়া থাকেন , হজ্ঞাবশিষ্ট অনৃতভোজনকারী 
মহাপুরুষগণ সনাতন ব্রন্মকে প্রাপ্ত হন। হে কুরুপ্রে্ঠ ! বজ্ঞানুষ্ঠানবিহবীনব্যক্তিগণের পক্ষে এই মনুম্বলোকও নাই ; 
হর্গাদি পরলোক ত দূরের কথা ।৩*-৩১ ্ 

তদেবমুক্তানাং দ্বাদশধা! যচ্ছবিদাং ফলমাহ সর্ববে ইতি। যজ্ঞান্‌ বিদস্তি জানস্তি 
বিদ্দস্তি লভস্তে বেতি “বজ্ঞবিদে” যজ্ঞানাং জ্ঞাতারঃ কর্তারস্ঠ ।১ যক্ৈঃ পূর্বোক্ত: ক্ষয়িতং 
নাশিতং কলাষং যেষাং তে্যজ্ঞক্ষয়িতকল[ষা:”।২ যজ্ঞান্‌ কৃত্বাবশিষ্টকালেহস্নমমৃতশব্বাচ্যং 
ভুঞ্জত ইতি “্যজ্ঞশিষ্টামৃতভূজঃ” ৷ তে সর্ববেইপি সত্তশুদ্বিজ্ঞান প্রাপ্রিদ্বারেণ “যান্ঠি ব্রহ্ম 
সনাতনং” নিত্যং, সংসারামচ্যস্ত ইত্যর্থঃ ।৪-_-৩০॥ 

এবমন্বয়ে গুণমুক্ত1 ব্যতিরেকে দোষমাহ নায়মিত্যর্দেন উক্তানাং হজ্ঞানাং 
মধ্যেইগ্কতমোহপি যজ্ঞো যস্ত নাস্তি সোহযজ্ঞস্তস্য অয়মল্পস্থখে৷ মন্তুষ্লোকো নাস্তি 
সর্ধ্বনিন্যত্বাৎ, কুতোইন্যে। বিশিষ্টসাধনসাধাঃ পরলোকঃ হে কুরুসত্তম ।-_-৩১॥ 

অন্ুবাদ-_পূর্বোক্ত দ্বাদশ প্রকার যজ্ঞবিদ্গণের কি ফপ হয় তাহাই বলিতেছেন-_। ধীহারা 

যজ বিদস্তি-বিদিত আছেন অথবা বিল্বন্তি -লাভ করেন তীহারা যজ্ঞবিৎ ; সুতরাং ষজ্জবিৎ অর্থ 
যজের স্বরূপ জাতা এবং যজের অনুষ্ঠাতা।১ বজ্ঞক্ষয়িতকল্সবাঁঃ- পূর্বোক্ত যজের দ্বারা ধাহাঁদের 
বন্য অর্থাৎ পাপ ক্ষপিত অর্থাৎ নাশিত হইয়াছে তাহারা ঘজ্ঞক্ষরিতকনুষণ ।২ তীহাঁরা 
যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া অবশিষ্ট কালে অমৃতশব্ববাচ্য অব্প ভোজন করেন; এই জন্ত তাহারা “যজ্ঞ- 
শিষ্টাস্বততুজঃ ।৬ তাহারা সকলেই সবশুদ্ধি ও জানপ্রাপ্তি বারা বাস্তি -প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ত্রন্ধ 
সনাতনম্‌-নিত্য ব্রক্ধঃ অর্থাৎ তাহারা সংসার হইতে মুক্তি লাভ করেন ; ইহাই তাৎপধ্যর্থ।৪__:৩০। 


জন্ুবাদ-__এইরূপে অন্বয়ে গুণ দেখাইয়া! অর্থাৎ এইরূপ করিলে এইরূপ ফল হয় ইহা নির্দেশ 
করিয়া এক্ষণে ব্যতিরেকে দোষ কি অর্থাৎ রূপ না হইলে কি দৌষ হয় তাহাই অন্ধ ক্সৌকে বণিতে- 
ছেন। হে কুরুসত্তম ! উক্ত যজ্গুলির মধ্যে যাহার একটাও যজ্ঞ নাই সে অযজ্ঞ;-__সেই অবজঞ 
ব্যক্তির এই অঝ্নন্ুখ মন্্যলোকও নাই, কারণ তাদৃশ ব্যক্তি সকলের নিকট নিন্দনীয় হইয়া 
থাকে ? আর কুতোহস্তঃ-. বিশেষ সাধনা সাপেক্ষ যে অন্জ লোক অর্থাৎ পরলোক তাহা তাহার 
কিন্ধপে থাকিবে ?--৩১। 

ভাষগ্রকাশ-_মৃখ্যতঃ দৈববজ ও ভ্ঞানযজ্ের ভেদের কথা বলির এখন নানাগ্রকার বজের 
কথা বলিতেছেন । কেহ দ্রব্দীন করিয়া, কেহ' তপস্থা। করিয়া, কেহ পূরক, রেচক, কুস্তক ইত্যাদি 
প্রাঁখার়াম করিয়া এবং প্রত্যাহারাদি অন্ত যোগাজ অবলঙ্থন করিয়া, কেহ ব! মোক্ষণাস্ত্র অধ্যয়ন করি, 


চতুর্থোহধ্যায়ঃ। 8৯৪ 


এবং বনহুবিধা যজ্ঞ। বিততা ব্রহ্ধণো মুখে । 
কর্মমজান্‌ বিদ্ধি তান্‌ সর্ববানেবং তা বিমোঙ্ষযসে ॥ ৩২ ॥: 
শ্রেয়ান্‌ দ্রব্যমগাদ্যজ্ঞাজজ্ঞানযজ্ঞঃ পরস্তপ। | 
সর্ববং কর্তমাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৩৩ ॥ 


- ্ষণঃ মুখে এবং বছুবিধাঃ বজ্ঞাঃ বিভতাঃ তান্‌ সর্বান্‌ কর্ণর্জান্‌ বিদ্ধি এবং জা সার রহ রুই 
্রষ্কার বহুবিধ হজ্জ বণিত হইন্লাছে; কিন্তু তুমি তৎমমন্তই কর্সজনিত বলিয়া জানিবে ;: এইর়গ চিলির 
মুক্তিলাঁত করিবে ॥৩৩ 

হে পরস্তপ ! ভরব্যময়াৎ যজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞঃ শ্রেয়ান্‌ হে পার্থ! সর্ধম্‌ অখিলং কর্ণ জ্ঞানে টা নিচ্ডা 
পরস্তপ! জব্যময় যজ্ঞ অর্থাৎ, দ্রবাদার! সম্পান্ত ষজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানমজ্ঞ শ্রেষ্ঠ ; যেহেতু হে পার্থ! ফলসহিত সমুদয় 
কর্মমই জ্ঞানের অন্তভূ 'ত ॥৩+ 

কিন্তয়া স্বোতপ্রেক্ষামাত্রেণৈবমুচ্যতে 1 নহি, বেদ এবাত্র প্রমাণমিত্যাহ।7-5, 
*এবং” বাদ বারি বহুপ্রকার! “যজ্ঞাঃ” সর্বববৈদিকশ্রেয়ঃ শাারা পবিততা” 


তু প্রত্যেকং নি ২ “কর্মমআন্‌” কায়িকবা চিকমানসকর্সোযান 
“বিদ্ধি” জানীহি, তান্‌ সর্ধ্বান্‌ যজ্ঞান্নাত্বজান্‌। নির্যাপারো হ্যাত্ম! ন/তিতাপায়া 
এতে, কিন্তু নিব্যাপারোহহমুরাসীন ইত্যেবং জ্ঞাত্ব। “বিমোক্ষ্যসেইন্যাৎ আংলারল 
বন্ধনাদিতি শেষঃ ॥৩--৩২ ॥ 


কেহ বা শাস্ত্রার্ঘ পরিজ্ঞান লাঁভ করিয়া যজ্ঞানুষ্টান করেন ইহারা সকলেই হজের সারা াঁষ় করিয় 
যজ্ঞাবশেষ যে চিত্পপ্রসাদরূপ অমৃত তাহা ভোজন করিয়া থাকালে পরমতন্বকে প্রাপ্ত হন 1॥ ; ইহারা, 
শুধু অনুষ্ঠান করেন তাহা নহে, ইহারা যজ্ঞের তৰও অবগত আছেন। এই তন জানিয়া অনুষ্ঠানই 
পরমপদ লাভের উপাঁয়। যজ্ঞান্ষ্ঠান না করিলে কোনও উপায়েই পরমতন্বলাভ করা যায় না। ইহলোকে 
অত্যদয় লাভ করিয়া পরে নিঃশ্রেয়স বা মোক্ষলাভ হয়। যে ব্যক্তি জাহান করে না তাহার 
অত্যুদয়ই হয় না, নি:শ্রেয়দ ত দুরের কথা । ২৮-৩১ 

অনুবাদ-_মাচ্ছ! তুমি যে এই সমস্ত যজ্জের কথা বলিতেছ ইহা কি নিজ উপ্রেক্ষা অর্থাৎ 
কল্পনা প্রভাবে বলিতেছ না কি? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, নাঃ তাঁহা নহে__বেদই এ বিষয়ে প্রমাণ ) 
তাহাই বলিতেছেন__-।১ এবং -এই রূপ অর্থাৎ যেমন বলা হইল তাদৃশ বহুবিধা3- বহুপ্রকার 
বজ্ঞাঃ বৈদিক শ্রেয়ঃসাধনস্বরূপ যজ্ঞ বিভভাঃ-বিস্কৃত হইয়া রহিয়াছে ব্র্গণঃ বেদের দুখে » 
দ্বারে ; বেদরূপ দ্বার হইতেই সেইগুলি অবগত হওয়া গিয়াছে, ইহাই তাত্পধ্যার্থ। ইহাদের প্রত্যেকের 
সম্বন্ধে যে সম্ত বেদবাক্য আছে বাছল্যভয়ে সেগুলি আর উদ্ধৃত করিলাম না।২ কর্াজাল্‌. কর্শজ 
অর্থাৎ কার্সিক, বাচিক ও মানসিক কম্মম হইতে উদ্ভুত বিদ্ধি -জানিও ভান্‌ সর্ব্বান্‌- সেই সমন্ত 
বজ্ঞগ্ুরিকে, কিন্ত সেগুলি আত্ম নহে অর্থাৎ আত্মার সহিত সেগুলির কোন সংস্পর্শ নাই। 
আত্ম! ব্যাপার (ক্রিয় ) বিহীন) স্থুতরাং এগুলি তাহার ব্যাপার নহে; কিন্ধ আমি নির্যাঁপার 


৫৩ সে 


৪১৮ শ্রীমতগবদগীতা | 


সব্ধেষাং তুল্যবনির্দেশাৎ কর্মমজ্ঞানয়োঃ সাম্যপ্রাপ্তাবাহ শ্রেয়ানিতি। “শ্রেয়ান” 
প্রশস্ততরঃ সাক্ষান্মোক্ষফপত্থাৎ দ্দ্রব্যময়াৎ” তছুপলক্ষিতাৎ জ্ঞানশৃন্তাৎ সর্বন্মাদপি 
“্যক্জঞাৎ” সংসারফলাৎ “জ্ঞানযজ্ঞ” একএব হে পরস্তপ !১ কম্মাদেবং যম্মাৎ “সর্ববং কর্ম” 
ইঞ্টিপশুসোমচয়নরূপং শ্রোতং “অখিলং” নিরবশেষং স্মার্তমুপাসনাদিরূপঞ্চ যৎ কর্ণ 
তজ জ্ঞানে” ত্রহ্মাটতৈক্যসাক্ষাৎকারে “পরিসমাপ্যতে” প্রতিবন্ধক্ষয়দ্ধারেণ পর্্যবস্ততি ।২ 
প্তমেতংবেদানবচনেন ব্রাহ্ষণা বিবিদিষস্তি যচ্ছেন দানেন তপসানাশকেন” ইতি 
(তৈঃ আঃ ১০৩৩৭ ) “্ধর্ম্দেণ পাপমপন্থুদতি” ( বৃহদাঃ উঠ ৪1) ইতি চ শ্রুতেঃ 
“সর্ববাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতিরশ্ববদিস্তি ( বেঃদঃ ৩1৮।২৬) স্যায়াচ্েত্যর্থ; ॥ ৩--৩৩ ॥ 
উদাসীন; এবং জ্ঞাত্ব। -এইরূপ জানিলে বিমোক্ষ্যসে-এই সংসার বন্ধন হইতে বিমুক্ত 


হইবে ।৩--৩২ 
অন্ুুবাদ-_এ স্থলে কর্ম ও জ্ঞান সবগুলিই সমানভাবে নির্দিষ্ট হইয়াছে বলিয়! তাহাঁদের সাম্য 


প্রসঙ্গ-হতে পারে ; এই জন্ঠ শ্রেয়ান্‌ ইত্যাদি গ্রন্থ সন্দর্ডে বলিতেছেন অর্থাৎ কর্ম ও জ্ঞান সব- 
গুলিরই ধখন সমানভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে তখন উভয়ই সমান এইরূপ আশঙ্ক! হইতে পারে বলিয়। 
তাহাদের মধ্যে পার্থক্য দেখাইতেছেন। €ত্রয্নান্‌ অর্থ প্রশস্তর (অধিক প্রশস্ত), কারণ তাহা 
সাক্ষাৎ, মোক্ষফলক অর্থাৎ তাহ! হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মোক্ষ হইয়! থাকে; স্ত্রব্যময়াৎ ষজাৎ _ 
ড্ব্যাধির হ্থার! উপলক্ষিত জানবিরহিত সংসারফলক সকল প্রকার যজ্জ অপেক্ষা, জ্ঞানষজ্ঞঃ জান 
যন্ত গরকাই, হে পরম্তপ !১ ইহা এইরূপ হইবার কারণ কি? (উত্তর) যে হেতু অর্ব্বংকর্্ম ইসি, 
পণ্ড-সোম ও চয়নরূপ সে সমস্ত শ্রোত কর্ম আছে এবং উপাসনাদিরূপ যে সমস্ত স্থার্ড কর্ম আছে 
তৎসমুদয়ই অখিলম্‌ নিরবশেষ ভাবে জ্ঞানে অর্থাৎ ব্রহ্ম ও আত্মার একতা সাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞানে 
সমাপ্যতে - সমাপ্ত হইয়া যায় অর্থাৎ প্রতিবন্ধ ক্ষয়কে দ্বারা করিয়। তাহাতে পর্যবসিত হয়। অভিপ্রায় 
'এই যে কর্মের দ্বার! জান প্রাপ্তির যাহ! প্রতিবন্ধক তাহার নাশ হয়, আর তাহ! করিয়াই কর্ম চরিতার্থ 
হইয়। যায়।২ রত্রাঙ্গণগণ সেই এই আত্মাকে বেদান্বচন দ্বারা, ষজ্ঞ দ্বারা, দানের ছারা এবং অনশনরূপ 
তপন্তার দ্বার! জানিতে ইচ্ছা করেন”  *( জঞানরূপ ) ধর্মের দ্বারা ( কর্মরূপ ) পাপের অপনোদন করে” 
ইত্যাদি শ্রুতি এবং "জানের উৎপত্তি বিষয়ে সমস্ত আশ্রমিক কর্মেরই অপেক্ষা আছে, যে হেতু 
শ্রতিমধ্যে জানোৎপত্তির কারণরূপে যজ্ঞাদি পঠিত হইয়াছে) লৌকিক অশ্বের দৃ্াস্তেও ইহা অবধারিত 
হয় ( যেমন অশ্ব রথবাহনেই অপেক্ষিত হয় লাঙ্গলে তাহার প্রয়োজন নাই অর্থাৎ তাহার দ্বারা লাঙ্গলবহন 
হয় না সেইরূপ বিদ্ভার উৎপত্তিতে কর্মের অপেক্ষা আছে কিন্তু বিদ্যার ফল যে মোক্ষ তাহাতে কর্মের 
কোন উপযোগিতা নাই” এই উতর হাহ সুত্রহতচিত অধিকরণোক্ত নিয়ম 
ছুইতেও ইহা প্রমাণিত হয়।৩__৩৩| 

ভাব্প্রকাশ- বদিও দ্রব্যযজ ও জ্ঞান্যজ্ঞের কথ! ২৮ ক্লোকে এক সঙ্গেই বলা হইয়াছে, তাহা 
হইলেও তাহাদের প্রভেদ অনেক | জ্ঞানযজ্ঞ তির অন্ত সবই কর্ম অর্থাৎ আত্মা কর্তা এই বুদ্ধিতে 
অন্ত সব যজ্ই অনুষ্ঠিত হয়। একমাত্র জানযজই “আত্মা যে অকর্তা” এই বোধে প্রতিঠিত। ভ্রব্যবজ 
প্রভৃতি চিত্তকে শুদ্ধ করে এবং জান জের জন্ত অধিকারী করিয়া দেয়) বহি 
আনয়ন পূর্বক জানে পৌছাইয়া দেওয়া । ৩২-৩৩: -. 


চতুর্ঘোহধ্যায়। 8১৯ 


তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়। 
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্দণিনঃ ॥ ৩৪ ॥ 
প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া তৎ জ্ঞান; বিদ্ধি জ্ঞানিনঃ তত্বদশিন: তে জ্ঞানম্‌ উপদেক্ষ্যস্তি অর্থাৎ জ্ঞানীদিগকে 
প্রশিপাত, তন্বসন্বন্ধে বারংবার প্রশ্ন ও গুরুণুশ্ষা দ্বারা সেই জ্ঞান লাভ কর। তত্বদর্শী জানিগণ তোমায় উপদেশ 
দিবেন ।৩৪ 


এএতার্ৃশজ্ঞানপ্রান্তৌ কোহতিপ্রত্যাসন্ন উপায়ঃ? ইত্যুগাতে তদ্দিষ্কীতি। “তং” 
সর্ধ্বকর্ম্মফলভূতং জ্ঞানং“বিদ্ধি” লভম্ব,আচার্য্যান্‌ অভিগম্য তেষাং «প্রণিপাতেন” প্রকর্ষেণ 
নীচৈঃ পতনং প্রণিপাতো দীর্ঘনমস্কারস্তেন, কোহহং কথং বদ্ধোহস্মি, কেনোপায়েন 
মুচ্যেয়মিত্যাদি“পরি প্রশ্নেন” বহুবিষয়েণ প্রশ্মে ন,“মেবয়া” সর্ধ্বভাবেন তদমুকূলকারিতয়।১ 
এবং ভক্তিশ্রদ্ধা তিশয়পৃর্্বকেণাবনতিবিশেষেণাভিুখাঃ সম্তঃ “উপদেক্্যন্তি” উপদেশেন 
সম্পাদয়িত্যস্তি “তে” তৃভ্যং “জ্ঞানং” পরমাত্মবিষয়ং সাক্ষান্মোক্ষফলং “জ্ঞানিনঃ* পদবাক্য- 
শ্যায়াদিমাননিপুণাঃ “তত্বদশিনঃ* কৃতসাক্ষাৎকারা: ।২ সাক্ষাৎকারবস্তিরুপদিষ্টমৈব জ্ঞানং 
ফলপর্ধ্যবসায়ি ন তু তদ্রহিতৈঃ পদবাকামাননিপুণৈরগীতি ভগবতে৷ মতম, তছিজ্ঞানার্থং 
“স গুরুম্বোভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শোত্রিয়ং ব্রন্ষনিষ্ঠম্” ইতি (মুণ্ডক উঃ ১২1১২) 


-.. অনুবাদ-_এতাঁদৃশ জানলাভের অতি নিকটবর্তী উপায় কি তাহাই বলা হইতেছে-_ | তত - 
তাহা অর্থাৎ সর্বপ্রকার কর্মের ফলম্বরূপ সেই জ্ঞান বিস্ধি -তুমি লাভ কর। (কিরূপে.জানলাভ 
করিতে হইবে তাহার জন্য বলিতেছেন__ ) আগচার্যের নিকট গিয়া! প্রণিপাতেন -গ্রকুষ্টভাবে অর্থাৎ 
নমর হইয়া যে পতন তাহাই প্রণিপাত। স্বতরাং প্রণিপাঁত অর্থ দীর্ঘ নমস্কার; তাহার দ্বারা । আমি কে? , 
কিরূপে বন্ধ হইলাম? কি উপায়ে মুক্ত হইতে পারিব?- ইত্যাদি প্রকার পরিপ্রক্মেন- বহু 
বিষয়ক প্রশ্নের দ্বারা । জেবয়!্সেবার দ্বারা অর্থাৎ সকল রকমে তাহার অনুকূল ( অভিপ্রেত ) 
কার্ধ্য করিয়া ।১ এই প্রকার ভক্তি ও শ্রদ্ধার আধিক্যপূর্রবক যে অবনতি বিশেষ তাহার গ্রভাবে অতি- 
মুখ হইয়! উপদেক্ষ্যস্তি  উপদেশের দ্বারা সম্পাদিত করিবেন তে- তোমাকে জানং -পরমাত্ম- 
বিষয়ক সাক্ষাঁৎ মোক্ষফলক জ্ঞান জ্ঞীনিনঃ- ধিনি পদ,বাক্য এবং স্টায়াদি প্রমাণে অভিজ্ঞ তত্বদশিন- 
ধিনি আত্মসীক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন।২ যিনি আত্মসাক্ষাৎকার করিয়াছেন তিনি যে জানের 
উপদেশ দেন তাহাই মোক্ষফলে পর্যবসিত হয় অর্থাৎ তাহাই ফলজনক হয় কিন্তু যিনি পদ-বাক্য- 
প্রমাণ কুশল হইয়াও অর্থাৎ যিনি ব্যাকরণরূপ পদশাস্ত্রে এবং তর্করপ প্রমাণশান্ত্রে নিপুণ হইয়াও আত্ম- 
সাক্ষাৎকার করিতে পারেন নাই তাহার উপদেশ ফলপর্য্যবসায়ী হয় নাঁ_ইহাই ভগবানের মত ; 
ইহা__'তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগ্রচ্ছেত সমিৎপাণিঃ শ্রোজিয়ং ্র্মনিষ্ঠম্‌” অর্থাৎ 
আত্মতন্ব অবগত হইবার জন সেই মমুক্ ব্যক্তি হন্তে সমিধ, গ্রহণ করিয়া ত্ধনিষ্ঠ শ্োত্রিয় গুরুর সমীপে 
যাইবেন__এই শ্রতিবাক্যের সহিত একরপ অর্থাৎ এই শ্রুতিবাক্যই ভগবানের এইরূপ অভিমত বিষয়ে 
প্রমাণ । উক্ত শ্রুতিতেও শ্রোত্রিয় পদের অর্থে ষিনি বেদাধ্যয়ন করিয়াছেন এবং ব্রক্ধনিষ্ঠপদের অর্থে যিনি 


8১০ ভ্রীমগবদগীতা | 
যজজ্ঞাতা ন পুনন্দোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব। 
যেন ভূতান্যশেষাণি দ্রকষ্যস্াত্মন্যথো ময়ি ॥ ৩৫ ॥ 

| হে পাব! যৎ জ্ঞাত্বা পুনঃ এবং মোহং ন যাশ্তসি ; যেন অশেবাশি ভূতানি আত্মনি অধো ময়ি অভেদেন 
্রক্ক্যসি অর্থাৎ হে পাব! যে তত্বজ্ঞান লান্ত করিলে, তুমি আর বন্ধুবান্ধবাদির জন্ত মোছে অভিভূত হইবে ন| এবং 
ফন্দারা সব্ধপ্রাণীকে শ্বীয় আত্মায় এবং পরে স্বীয় আস্মাকেও অমাতে অভিন্নরনাপে দর্শন করিবে 1৩৫ 
শ্রুতিসংবাদি। তত্রাপি শ্রোত্রিয়মধীতবেদং ক্রহ্গনিষ্ঠঘং  কৃতত্রহ্মসাক্ষাৎকারমিতি 
ব্যাধ্যামাং ।৩. বনহুবচনঞেদমাচার্য্যবিষয়মেকন্মিন্নপি গৌরবাতিশয়ার্থং ন তু বনছত্ববিবক্ষয়া 
একুম্মাদেব, তত্বসাক্ষাংকারবত আচাধ্যাৎ তত্বজ্ঞানোদয়ে সত্যাচার্যান্তরগমনস্ত 
ভদর্থমযোগাদিতি দ্রষ্টব্যম্‌॥ ৩৩৪ ॥ 
_ এবমতিনির্ধন্ধেন জ্ঞানোৎপাদেন কিং স্যাদত আহ যজজ্ঞাত্বেতি। যৎ পূর্ব্বোক্তং 
জ্নিমাটাধ্যৈরুপদিষ্টং জ্ঞাত্বা প্রাপ্য ওদনপাকং পচতীতিবং তন্তৈব ধাতোঃ সামাম্য- 
বিবঙ্ষয়া প্ররোগঃ ন পুনর্নোহমেবং বন্ধুবধাদিনিমিত্বং ভ্রমং যাস্যসি হে পাগুব !১ 
কম্মাদেবম্‌? যম্মাৎ যেন জ্ঞানেন ভূভানি পিতৃপুত্রাদীনি অশেষাণি ব্রহ্মা দিস্তম্বপধ্যস্তানি 
র্ধ সাক্ষাৎকার করিয়াছেন-_-এইকপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ।৩ এ স্থলে ইহা দ্রষ্টব্য যে আচার্য একজন 
মাত্রই অভিপ্রেত হইলেও মুল শ্নোকে (জ্ঞানিনঃ তন্তবদশিনঃ এই পদে ) যে বছবচন প্রযুক্ত হইয়াছে 
তাহা অতিশয় গৌরবার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, বাস্তবির কিন্ত আচার্যের বনুত্ব বিবক্ষিত নহে । কারণ ধিনি 
তব সাক্ষাৎকার করিয়াছেন এতাৃশ একটা আচার্যের নিকট হইতেই যদি তবজ্ঞানোদয় সম্ভব হয় 
. তাহ! হইলে সেই উদ্দেস্তে অন্ আচার্য্ের নিকট যাওয়া! অযুক্ত। ফলকথা এখানে বহুত্ব বিবক্ষিত নহে, 
কিন্তু উহ! গৌরবার্থক ।৪-_-৩৪॥ 

.স্তাবপ্রকাশ-_ধিনি তত্ব দর্শন করিয়াছেন তিনিই জ্ঞান বিষয়ে উপদেশ দানে সমর্থ । এই 
উপদেষ্টা গুরুর সর্বভাবে অন্ুকুলতা সম্পাদন করিলে তবে প্রকৃত জানলাভ হয়। দীর্ঘ নমস্কার, 
প্িগ্রশ্ন প্রস্তুতি এই অনুকুলতাঁরই জ্ঞাপক। শুধু কথার দ্বারা জ্ঞানোপদেশ করা সম্ভবপর নছে। 


শিল্পের চিন শ্রীগুরুর চিত্তের জনুকৃণ হইলেই শ্রীগুরুর জান শিল্পের চিত্তে সংক্রামিত হয়। ইহাই 
জানলাতের উপায় । ৩৪ 


জন্ুবাদ্-_-এইরূপে অতি নিরন্ধ (আগ্রহ) সহকারে জঞানোৎপাদন করিলে কি ফল হয়? 
এই জন্ত বলিতেছেন__ | হে পাঁঙুনন্দন ! যু - আচার্ধ্যোপপ্িষ্ট এ পূর্বব কথিত জ্ঞান জ্ঞাত্ব।-্জানিলে 
অর্থীৎ লাভ করিলে পুনরায় আর এরূপ মোহ অর্থাৎ বদ্ধুবধাদির জন্ত ভ্রম প্রাপ্ত হইবে না। "ওদনপাকং 
পচস্তি”: এইস্থলে যেমন সামান্ত বিবক্ষাঁয় ধাত্বর্থ সেই ধাতুরই কর্ম হইয়াছে সেইন্ধপ “্যৎ জানং জাত্বা” 
'এ স্থলেও ধাতুর সামান্ত বিবক্ষায় প্রয়োগ হইয়াছে অর্থাৎ কর্ণভৃত জ্ঞাধাত্বর্থ যে জান তাহার দ্বারা 
সামান্ত জান আর “জ্ঞাত্বা” ইহার দ্বারা বিশেষ জ্ঞান বিবক্ষিত হইয়াছে।১ একূপ হইবার কারণ কি? 
বেহেতু ধেন তূতাদি - পিতাপুত্র প্রভৃতি সমস্ত জীবকে যে জ্ঞানের প্রভাবে তৃূমি অলেবেখ- অশেত- 


চতুর্থোহধ্যায় | ৪২২ 
অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ক্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ | 
সর্বং জ্ঞান-প্লবেনৈব বৃজিনং সম্তরিষ্যসি ॥ ৩৬। 
চেৎ সর্বেষ্যঃ অপি পাপেভ্যাঃ পাপকৃত্তমঃ অসি. সব্বং বুজিনং জ্ঞান্লবেন এব সন্তরিষ্সি অর্থাৎ যদি তুমি সমুদয় পাপী 
হুইতেও অধিকতর পাপকারী হও, তথাপি জ্ঞানরপ নৌকা দ্বারা সেই পাপদমুদ্র হইতে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে 
পারিবে ৪৩৬ 
 স্াত্িগ্াবিজস্ভিতানি “আত্মনি” তি বিন “ময়ি* ভগবতি বাশুদেবে 
তৎপদার্থে পরমার্থতো ভেদরহিতেহধিষ্ঠানভূতে “্ক্ষাসি” অভেদেনৈব অধিষ্ঠানা তিররেকেণ 
করিতন্তাভাবাৎ |. মাং ভগবন্তং বন্থদেবমাত্মত্বেন সাক্ষাৎকৃত্য র্না্গন্দাটা 
তৎকার্ধ্যাণি ভূতানি ন স্থান্তস্তীতি ভাবঃ ॥ ৩৩৫ ॥ 
কিঞ্চ শৃণু জ্ঞানন্য মাহাত্ম্যম্‌ ।_অপিচেদিত্যসস্তা বিতাত্যুপগমপ্রদর্শনাখো 
নিপাতৌ-_যগ্ভপি অয়মর্থো ন সম্ভবত্যেব তথাপি জ্ঞানফলকথনায়াত্যুপেত্যোচ্যতে ।১ 
যগ্তপি ত্বং পাপকারিভ্যঃ “সর্ববেভ্যো্হপাতিশয়েন পাপকারী ““পাপকৃতম*” স্যান্তখাপি 
“্সর্ষং বৃজিনং” পাপং অতিহুত্তরত্েনার্ণবসদৃশং “জ্ঞানগ্নবেনৈর” নাগ্ভেন, জ্ঞানমেব প্লবং 
পোত কৃত “সন্তরিত্যসি”সমযগনায়াসেনপুনরা বৃত্তিবর্জিতদ্বেন চতরিস্যসি অতিক্রমিত্যসি।২ 


ভাবে অর্থাত ্বাবিষ্ভাবিজস্ভিত অর্থাৎ স্থবিষয়ক অজ্ঞানবশত: কষ্িতব্দ্ধ হইতে স্তঘ.(তৃপগুচ্ছ) প্য্যস্ত 
'সকলকে আত্মনি ₹ নিজের মধ্যে অর্থাৎ তোমার নিজের স্বরূপ যে ত্বং-পদার্থ তাহীর মধ্যে অযো।-এবং 
অর্ি-আমার মধ্যে তগবান্‌ বান্দেবের মধ্যে অর্থাৎ যাহা পারমার্থিক ভেদবিরহিত এবং যাহা সকলের 
অধিষ্ঠান সেই তৎপদার্থে জ্রক্ষ্যমি - অভিন্নভাবেই দেখিতে পাইবে, কারগ অধিষ্তান ব্যতিরেকে, 
কল্পিত, বস্তর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই অর্থাৎ কঙ্মিতবস্ত অধিষ্টানাতিরিজ্ঞ নহে বলিয়াই অভেছ দৃষ্টি সম্ভব । 
অভিপ্রায় এই যে আমাকে অর্থাৎ ভগবান্‌ বাসুদেবকে আত্মরণপে সাক্ষাৎকার করিলে সকল প্রকার 
অজ্ঞানের নাশ হঃয়া যায় বলিয়া সেই অজ্ঞানের কার্য স্বরূপ যে প্রপঞ্চ তাহীও থাকিবে না ।৩--৩৫। 

তাব্প্রকাশ-অজ্ঞানই সব তেদ-দর্শনের হেতু । প্রকৃত জানলাভ হইলে অজান কাটিয়া 
যায়; মোহ আর থাকে না, তখন আত্মাতেই সর্ধবভূতের দশন হয়; আবার জীবাত্ম! ও পরমাত্মার যে 
অতেদ তাহাঁও অন্গভূত হয়। ৩৫ 

অনুবাদ _-অধিক কি জ্ঞানের মাহাত্ম্য তুমি শুন -| “অপি” এবং “চেৎ”'এই ছুইটী দিপাত 
( অব্যয়) অসম্ভাবিত বিষয়ের অন্যুপগমের নিমি্ত প্রযুক্ত হইয়াছে অর্থাৎ 'ঘাহা' সম্ভাবিত নহে বদি 
ধরিয়া লওয়া যায় যে তাহাও সম্ভব তথাপি” এইরূপ অর্থে & দুইটা অবায়ের প্রয়োগ হইয়াছে। অর্জন 
থে সমস্ত পাপিষ্ঠগণ অপেক্ষাও পাপিষ্ঠতম বদিও এরূপ অর্থ সম্ভাবিত হইতেই পারে না তথাপি 
জানের ফই নির্টেশ করিবার নিমিত্ত তাহা অভ্যুপগম করিয়া ( ধরিয়া লইয়া ) ধরননণ বল হইভেছে,।১ 
যগি যদি তুমি সর্ব্রেভ্য: পাঁপেত্যঃ সমস্ত পাপকর্্বকারিগণের' অপেক্ষাও পাঁশদ্বাজং. 
অত্যধিক পাপকারী হও তথাপি জর্ধং -সকল প্রকার বৃজিমম্‌পাঁপ--যীহা অতিশয় ছুত্তর' বলিয়া 


৪২২ শ্রীম্তগবদগীতা। 


যখৈধাংলি সমিদ্ধোইগির্ভ্মসাৎ কুরুতেইর্জ্বন। 
জ্ঞানাযিঃ সর্ববকণ্্াণি ভম্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৩৭ ॥ 
হে অঞ্জুন ! বথা সমিদ্ষ: অগ্রিঃ এধাংদি ভন্মপাৎ কুরুতে, তথা জ্ঞনাগ্রিঃ সর্ব্বকর্মাণি ভকন্মদাৎ কুরুতে অর্থাৎ হে 
অঞ্জন! বেরাপ প্রন্থলিত অগ্নি কাষ্টদমূহ ভন্মসাৎ করে, সেইরূপ, জ।নরাপ অগ্নি সমুদয় কণ্পুকে তন্মনাৎ করির! থাকে ৩৮ 
বৃজিনশবেনাত্র ধর্মমাধর্মরূপং কর্ম সংসারফলমভিপ্রেতম্‌, যুমুক্ষোঃ পাপবৎ পুণ্যস্থাপ্য- 
নিষ্টত্বাৎ॥ ৩-_-$৬॥ 
নম্থু সমুদ্রবত্তরণে কর্মণাং নাশে ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টান্তান্তরমাহ যথেতি। “যথা 

এধাংষি” কাষ্ঠানি “সমিদ্ধঃপ্রজ্জলিতোহণনির্ভস্মসাৎ কুরুতে” ভন্মীভাবং নয়তি, হে অঞ্ছুন! 
“জ্ানাগ্িঃ সর্ববকন্মাণি” পাপানি পুণ্যানি চাবিশেষেণ প্রারবলভিন্নানি “ভ্মসাৎ কুরুতে” 
তথা তৎকারণাক্ছানবিনাশেন বিনাশয়তীত্যর্থঃ।২ তথাচ শ্রুতিঃ3 “ভিগ্তে হাদয়গ্রন্থি- 
শ্ছি্ান্তে সর্ধবসংশয়াঃ। ক্ষীযন্তে চাস্ত কন্মাণি তম্মিন্‌দৃষ্টে পরাবরে ॥৮ (মুণ্ডকউঃ ২।১।৮) 
'ইতি, “তদধিগম উত্তরপূর্্বা ঘয়োরপ্লেধবিনাশোৌ তত্ধ্যপদেশাৎ। ইতরস্তাপ্যেবমসংল্লেষঃ 
পাতে তু” (বেঃ দঃ 81১/১৩৬১১৪ ) ইতি চ সুত্রে ।৪ অনারন্ধে পুণ্যপাপে নশ্যত এবেত্যত্র 


সাগরের সমান তাহীও জ্ঞানপ্বেনৈব- জানরূপ প্রবের স্বারা সম)ক্রূপে অর্থাৎ অন্য কিছুর স্বারা 
নহে কিন্ত কেবলমাত্র জ্ঞানকেই প্রব অর্থাৎ পোত করিয়া 'সন্তরিষ্যা্সি -বিনাকেশে এবং যাহাতে 
পুনরায়.আঁর না-ফিরিতে হয় এরূপভারে তীর্ণ হইবে অর্থাৎ অতিক্রম করিবে ।২ এএস্থলে 'বৃজিন? 
শবে সংসাঁর (জন্ম-মরগ ) যাহার ফল সেই ধর্্মীধন্শ অভিপ্রেত, কারণ মরি 
স্ঠায় পুণ্য ও অনিষ্ট অর্থাৎ অনভিপ্রেত ।৪__৩৬॥ 


জন্গুবদ-_আচ্ছা সমুদ্র পার হওয়ার মত যদি কর্ম্সমুদ্র পাঁর হওয়! ঘাঁয় তাহা হইলে ত 
তাহার নাশ হুইবে নাঁ-এইন্দপ শঙ্কা করিয়! অন্ত একটা দৃষ্টান্ত বলিতেছেন_- ১ সমিদ্ধঃ 
প্রজলিত 'তগ্িরবথ।-অগ্সি যেমন এধাংজি-কাষ্ঠ সকলকে ভল্্পসা কুরুতে _ ভন্দীভাবপ্রাপ্ত 
করায় হে অর্জুন! জ্ঞানাস্মিঃ-জ্ঞানরূপ অগ্সিও সেইঙ্গপ জর্ব্বকর্্সাপি- প্রা € যাহা 
ফলপ্রদান করিতেছে তাঁদৃশ ) কর্ম ছাড়া পাঁপ ও পুণ্যরূপ সমস্ত কর্মকেই অবিশেষে তথা!_ সেইভাবে 
ভন্মসাতকুরুতে _ ত্মসাৎ করিয়! থাঁকে অর্থাৎ সেই কর্মের কারণীভূত যে অজ্ঞান সেই অজ্ঞানকে 
বিনষ্ট করিয়া তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া দেয়; ইহাই তাঁৎপর্ধ্যার্থ। অর্থাৎ কর্মের মূলীতৃত অজ্ঞান এবং 
“সমস্ত কর্মকেই দগ্ধ করিয়া! দেয়; কেবল যে সমস্ত কম্ম প্রারবফল অর্থাৎ বিপাকোন্বুথ হইয়। রহিয়াছে 
- সেইগুলি বাদ পড়িয়া যায়।২ এ সম্বন্ধে শ্রুতিবাক্য বথা_“সেই পরাবর (কাধ্যরূপে পর এবং 
কারণ রূপে অবর ) পরমাত্মার সাক্ষাৎকার ঘটিলে জানী ব্যজতির হৃদয়ের গ্রন্থি ভেদ হইয়া যায়, সমস্ত 
সংশয় ছিন্ন, হইয়া! যায় এবং সকল কর্মের ক্ষয় হইয়া যায়”।৩ বরক্গপ্রাপ্তি হইলে জ্ঞানের 
.উত্তরকালীন.পাঁপকর্্ম আর ক্সিষ্ট হয় না অর্থাৎ কর্মাশয়ে সংস্কার জন্মাইতে পঞ্জরে না এবং জানোদয়ের 
পূর্বাকালীন পাপকর্্ম বিন হইয়া যায়, যেহেতু শ্রতিমধ্যে এইরূপই নির্দিষ্ট হইয়াছে” এবং “্ধন্মরূপ 


চতুর্থোছছিধ্যায়2। ৪২৩ 
ং “অনারন্ধকার্যে এব তু পূর্ধ্বে তদবধেরিতি ( বেঃ দঃ ৪1১১৫ ) জ্ঞানোৎপাঁদক- 
দেহারস্তকাণাস্ত তর্দোহাস্ত এব বিনাশঃ, “তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষেহথ 
সম্পৎন্তে” ইতি (ছান্দোগ্য উঃ ৬।১৪২ ) শ্রুতেঃ“ভোগেন দ্বিতরে ক্ষপয়িত্বা সম্পন্ভতে* 
ইতি ( বেঃ দঃ 81১০৯). স্ুত্রাচ্চ আধিকারিকাণাস্ত যান্তেব জ্ঞানোৎপাদকদেহারস্তকাণি 
তান্তেব দেহাস্তরারস্তকাণ্যপি ; যথা বশিষ্ঠাপাস্তরতমঃপ্রভৃতীনাম। তথাচ স্ুত্রংঃ 
“যাবদধিকারমবস্থিতিরাধিকারিকাণাম্” € বেঃ দঃ ৩৩৩২ ) ইতি অধিকারোই- 
নেকদৈহারস্তং বলবৎ প্রারব্বফলং কর্ম, তচ্চোপাসকানামেব নাম্মেষাং অনারন্বফলানি 
নশ্যস্তি, আরব্ধফলানি তু যাবন্তোগসমাপ্তি তিষ্ঠস্তি, ভোগশ্চৈকেন দেহেনানেকেন 
বেতি ন বিশেষঃ| বিস্তরত্বাকরে জষ্টবাঃ ॥ ৮_৩৭॥ 


পুণ্যকর্মও এইরপে জ্ঞানোৎপত্তির উত্তরকালীন হইলে শ্লিষ্ট হয় না আর তাহার ূর্বকালীন হইলে 
বিনষ্ট হইয়া যায়; এইরূপে শরীরপাত হইলেই বিদেহ কৈবল্য ঘটিয়া থাঁকে”__এই ছুইটী বেদান্ত 
দর্শনের হৃত্রও এ সম্বন্ধে প্রমাপ।৪ জ্ঞানোদয়ের পূর্ববকীলীন কর্ম সম্বন্ধে বিশেষত্ব এই যে অনারন্ধ 
অর্থাৎ যাহা ফল দিতে আরম্ভ করে নাই (যাহা বিপচ্যমান নহে) তাদৃশ পুণ্য ও পাঁপেরই নাঁশ 
হয়। এ সম্বন্ধে বেদান্ত দর্শনের হ্ত্রটী এইরূপ-_“জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ববকালীন জন্মান্তরসঞ্চিত এবং ইহ 
জন্ম সঞ্চিত কর্ণ ধাহ! ফলভোগনপ কাধ্য আরম্ভ করে নাই তাহাই নষ্ট হইয়া বায় অর্থাৎ আরব্ধফল 
কর্মের নাশ হয় না, যেহেতু তাহা অর্থাৎ শরীরপাত সেই প্রারব্ধ কর্ম নাশের অবধি অর্থাৎ কারণ 
হইয়। থাকে”।৫ আর যে দেহে জান উৎপন্ন হয় সেই দেহটা যে সমস্ত কর্মের ফলে উৎপন্ন হইয়াছে 
সেই কর্ধগুলি সেই দেহের অন্ত হইলে বিনষ্ট হইয়া যায়। এ সম্বন্ধে শ্রুতিবাক্য যথা__“সেই জানী 
ব্যক্তির ততক্ষণই বিলম্ব হয় যতক্ষণ ন1 তাহার শরীরের উচ্ছেদ হয়, অনন্তর শরীরোচ্ছদের সঙ্গে সঙ্গেই 
সে মুক্ত হইয়া যায়” ইতি। "জ্ঞানী ব্যক্তি আরব্কাধ্য পুণ্য ও পাপকে কেবলমাত্র ভোগের দ্বার! 
শেষ করিয়া তদনস্তর মুক্তিলাভ করে” _বেদাস্তদর্শনোক্ত এই স্থত্রটাও এ বিষয়ে গ্রমাণ।৬ আর 
আধিকারিকগণের অর্থাৎ বাহার সেই মেই অধিকারে নিযুক্ত আছেন, যেমন বশিষ্ট, অপাস্তরতমা 
প্রভৃতি তাহাদের যে সমন্ত কর্দ জ্ঞানোৎপাদক দেছের আরম্ভক অর্থাৎ যে দেহে তাহাদের জান 
উৎপন্ন হয় সেই দেহ যে সমস্ত কর্মের প্রভাবে উৎপর হইয়াছে সেই কর্মমগুলিই তাহাদের দেহাস্তরের 
আরস্তক | এ সম্থন্ধে বেদান্তদর্শনের হুত্রটাও এইরূপ--"আধিকারিকগণ যাবৎ তাহাদের অধিকার 
তাবৎ অবস্থিতি করিয়া থাকেন” । এন্থলে অধিকার বলিতে যে কম্পন অনেক দেহের আরম্তভক ( জনক ) 
এবং যাহা প্রীরন্ধফলে সেইরূপ প্রবল কর্ম বুঝিতে হইবে। আর তাদৃশ কর্ম কেবল উপাসকগণেরই 
হইয়া থাকে, অন্ত কাহারও হয় না।৭ ( ফলকথা যে সমস্ত কর্ম ফলদান আরম্ভ করে নাই সেগুলিরই 
নাশ হয় আর যেগুলি ফলদান আরম্ভ করিয়াছে সেইগুলি যতক্ষণ না ভোগ সমাপ্তি হয় ততক্ষণ 
রহিয়া যায়। আর সেই কর্খের ষে ভোগসমান্তি তাহা একটা দেহেই হউক অথবা অনেক দেহেই, 
হউক তাহাতে কোন বৈশিষ্ট্য নীই। ইহার বিস্কৃত বিবরণ আকরে অর্থাৎ ও গ্রন্থ ( সতান্ক ) 
বেদান্ত দর্শনাদিতে ভষটব্য ।৮-_-৩৭॥ ৃ 


৪২৪ শ্্ীমনতগবদগীতা। 


“২ -এ.. নহি জ্ঞানেন সদৃশং পরিভ্রেমিহ বি্তে। 
৮-.নৎ , তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাক্সমনি বিন্দতি ॥ ৩৮ | 
".. - ০" আন্ধাবান্‌ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ. সংয়তেম্জ্রিয়ঃ.। 

:. - জ্ঞানং লব্ধ পরাং শাস্তিমচিরেণাঁধিগচ্ছতি ॥ ৩৯ ॥.. 

জ্জান্নে সপ পকিক্রং সহি বিদ্ততে।, তৎ কালেন যোগসংসিদ্ধ: দন্‌ আয়নি হর্‌ বিন্দতি অর্থাৎ ইহলোকে 
জানের স্থার পথিব আর কিছুই নাই। যোগাচুষ্া সিদ্ধ বাতি যখাসমযে তাহা বয় অন্ত:করণেই জাত করিয। থাকেন ৫৩ 
্রদ্ধাবান্‌ তৎপরঃ সংবতেক্তিযঃ জ্ঞানং লভতে ; জানং লব্ধ অচিরেণ পরাং শাস্তিং অধিগচ্ছতি অর্থাৎ জদ্ধাবান্‌ 

গুরপদেশে বিশ্বাসী, তরহ্মনি্। ও জিতেত্ত্রিয় বাজি আর-ঞ্জান লাভ করেন এবং আজান লাত করিয়া নিই সুতির 
পরমশাস্তি প্রাপ্ত হন ৫৩৯ 

যন্মাদেবং তম্মা__। নহি জ্ঞানেন সদৃশং “পবিত্রং পাবনং শুদ্ধিকরমন্তািহ” বেদে 
লোকব্যবহারে বা বিদ্তে ;_জ্ঞানভিন্নস্াজ্ঞানানিবর্তকত্বেন সমুলপাপনিবর্তকত্থাভাবাং 
কারণসম্ভাবেন পুনঃপাপোদয়াচ্চ। জ্ঞানেন ত্বজ্ঞাননিবৃত্ত্যা সমূলপাপনিবৃত্ভিরিতি 
তৎসমমন্তম্সবিভাতে ।১ তদাত্মবিষয়ং জ্ঞানং সর্ব্বেষাং কিমিতি ঝটিতি নোৎপগ্তে তত্রাহ__ 
“ভজ »জ্ঞানং,+কালেন মহতা যোগসংসিদ্ধঃ” যোগেন পূর্ধবোক্তকন্মযোগেন সংসিদ্ধঃ সংস্কৃতো 
যোগ্যতায়াপক্নঃ “ন্বয়মাত্বন্ত”স্তঃকরণে “বিন্দতি” লভতে, ন তু যোগ্যতামনাপন্নোইন্যদত্তং 
নিষ্তয়া ন বা পরনিষ্ঠং স্বীয়তয়া বিন্দতীত্যর্থ; ॥ ২-_-৩৮ ॥ 

স্তাবপ্রকাশ- এই জানের এমনই মহিমা টটিতজর 
পার-হওয়া যায়) পূর্বের সঞ্চিত যতই পাঁপকর্্ম থাকুক না কেন, এই জ্ঞান সকল সংস্কারকে দগ্ধ করিয়া 
দেয়) ইহাই শ্রই জানের বৈশিষ্ট্য | ৩৬-৩৭ 

জন্ুবা_ যেহেতু তব এইরূপ সেই কারণে নহি জানেন অরশং-্জানের সদৃশ পবিজ্রহ্‌ 
পাঁবন অর্থাৎ শুদ্ধিজনক অন্ত কিছু ইহ -এখানে অর্থাৎ বেদে কিংবা লৌকব্যবহারে বিস্ততে-নাই। 
ইহার কারণ এই যে মাহা জ্ঞান হইতে ভিন্ন তাহ! অজ্ঞাননিবৃত্তি করিতে সমর্থ হয় না, আর সেইজস্ম 
তাহা পাপের মূলের সহিত পাঁপের নিবৃত্তি ( উচ্ছেদ) করিতে পারে না। আর তাহ! হইলে পাপের 
কারণ বিষ্ঞমান থাকায় পুনর্ধধার পাপের উদয় হয়। পক্ষান্তরে জ্ঞানবলে অজ্ঞানের নাশ হইলে 
মূলের সহিত পাঁপের নিবৃত্তি হইয় যায় এই কারণে তাহার সমান অন্ত আর কিছুই নাই।১ নেই 
আত্মবিষয়ক জান যে শীত উদিত হয় না ইহার কারণ কি? তাহাতে বলিতেছেন ত- সেই 
আত্মবিয়ক জান কাজেন -বহুকালে যৌগসংজিদ্ধঃ -ষে ব্যক্তি পূর্ববকিত কর্মমযোগের দ্বারা 
সংসিদ্ধ অর্থাৎ সংস্কত অর্থাৎ যোগ্যতাপক্ন হইয়াছেন তিনি স্বয়ং আভ্পনি -নিজে নিজ মধ্যে ছিজ্মতি 
সলাত ক্রিয়া খাকেন কিন্তু যে ব্যক্তি যোগ্যতালাভ করে নাই সে যে অন্ত দত্ত নিজমধ্যে লাত করে 
05851788 করে এরূপ নহে, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।২-_-৩৮ 

“ ভাঘপ্রকাশ- সত্যই জানের তুল্য পৰিরকর বন্ত আর নাই। সকল পাপসংস্কার নল বিন 
বক এবার ই কর্ণ ছারা চিত্ত শোমিত বীজ জার সরি 

হয়। ৩৮ ূ নি 


চতুধোহধ্যায়ত। ৮২৫ 
যেনৈকান্তেন জ্ঞানপ্রাপ্তির্বতি স উপায়ঃ পূর্ববোক্তপ্রণিপাতাদ্পেক্ষয়াপ্যাসন্নতর 
উচ্যতে শ্রদ্ধাবানিতি।১ গুরুবেদাস্তবাক্যার্থে িদমিখমেবেতি প্রমারপাস্তিক্যবুদ্ধিঃ শ্রদ্ধা, 
তদ্বান্‌ পুরুষো লভতে জ্ঞানং।২ এতাদৃশোহপি কশ্চিদিলসঃ স্তাৎ, তত্রাহ “তৎপরো? 
গুরূপাসনাদৌ জ্ঞানোপায়েহত্যস্তাভিযুক্তঃ।৩ শ্রদ্ধাবা-স্তৎপরোহপি কশ্চিদজিতেন্দ্িয়ঃ 
স্যাদত আহ সংযতানি বিষয়েভ্যো নিবপ্তিতানি ইন্দ্রিয়াণি যেন স “সংযতেক্দ্িয়ঃ” 13 
য এবং বিশেষণত্রয়যুক্তঃ সোইবশ্ঠং জ্ঞানং লভতে। প্রণিপাতাদিস্ত বাহ! মায়াবিত্বাদ্ি- 
সম্ভবার্ধনৈকাস্তিকোহপি। শ্রদ্ধাব্বাদিস্তৈকান্তিক উপায় ইত্যর্থঃ।৫ ঈধৃশেনোপায়েন 
জ্ঞানং লব্ধ “পরাং” চরমাং “শান্তিসমবিদ্তাতৎকার্ধ্যনিবৃত্তিরূপাং মুক্তি“মচিরেণ 
তদব্যবধানেনৈ““বাধিগচ্ছতি”লভতে । যথা হি দীপঃ স্বোৎপত্তিমাত্রেণৈবান্ধকারনিবৃত্তিং 
।করোতি ন তু কঞ্চিং সহকারিণমপেক্ষতে, তথা জ্ঞানমপি স্বোৎপত্তিমাত্রেণৈবাজ্ঞান- 
নিবৃত্তিং করোতি ন তু কিঞ্চিৎ প্রসঙ্থ্যানাদিকমপেক্ষত ইতি ভাবঃ ॥ ৬--৩৯ ॥ 


অন্ুবাদ--ঘে উপায়ের দ্বারা অবশ্যই জ্ঞানপ্রাপ্ডি ঘটে এবং বাঁচা পূর্ববকথিত (প্রণিপাতাদি ) 
উপায় অপেক্ষাও অধিক আসন্ন তাহাই এক্ষণে বলিতেছেন__- 1১ গুরুবাঁক্যে এবং বেদাস্তবাঁক্যে “ইহা 
এইরূপই” এইপ্রকারের প্রমাশ্বরূপ অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান্বরূপ যে আস্তিক্য বুদ্ধি তাহার নাম শ্রদ্ধা। 
তাদৃশ শ্রদ্ধা বান্‌- শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তি লভতে জ্ঞানম্-জ্ঞানলাঁভ করিয়া থাকে ।২ এবপ শ্রদ্ধাবান্‌ 
হইলেও কেহ হয়ত অলস হইতে পারে ; তাই বলিতেছে, “তগুপরঃ” জ্ঞানের উপায় স্বরূপ যে গুরু 
উপাসনা প্রভৃতি তাহাতে যে ব্যক্তি অত্যন্ত অভিযুক্ত (স্থুনিপুণ )-1৩ শ্রদ্ধাবান্‌ এবং তৎপর হইলেও 
হয়ত কেহ অজিতেক্িয় হইতে পাঁরে এইজন্য বলিতেছেন 'সংষতেক্দ্িয়ঃ -ধিনি ইন্দ্রিয় সকলকে 
সংযত অর্থাৎ বিষয়রাশি হইতে নিবস্তিত করিয়াছেন তিনিই সংযকেন্দরিয়।৪ যে ব্যক্তি এই সমস্ত, 
বিশেষণ বিশিষ্ট অর্থাৎ এই সকল গুণ ধাহার আছে তিনি অবশ্ঠই জ্বানলাভ করিয়া থাকেন। আর 
পূর্বের যে প্রণিপাঁতাঁদি উপায়ের কথা৷ বলা হইয়াছে তাহা ইহা অপেক্ষা বাঁহু ( বাহিরের অর্থাৎ দূরবর্তী ), 
আর তাহাতে মায়াবিতাঁও সম্ভব হইতে পারে অর্থাৎ কেহ কপটতা৷ অবলম্বন করিয়াও বাহিরে প্রণাম 
অন্কূলতা দেখাইতে পারে; এই কারণে ইহা অনৈকান্তিক অর্থাৎ অনিশ্চিতকল। কিন্তু 
অন্ধাশীলতাদিরূপ উপায় কাস্তিক অর্থাৎ অবধারিত বা নিশ্চিতফল ৫ এতাদ্বশ উপায়ের দ্বারা 
জ্ঞানং জন্ব1-জ্ঞানলাভ করিয়৷ পরাং সচরম! শাস্তি অর্থাৎ অবিষ্তা ও অবিগ্যার কার্যের 
নিবৃত্তিরূপ মুক্তি অচিরেণ -তাদৃশ কোনরূপ ব্যবধান বিনাই অধিশচ্ছতি লাভ করিয়৷ থাকে । 
প্রদীপ যেমন উৎপন্ন হইয়াই অন্ধকারের নিবৃত্তি করে, তাহার জন্য আর কোন সহকারীর অপেক্ষা 
রাখে না জ্ঞানও সেইরূপ কেবলমাত্র নিজ উৎপত্তি দ্বারাই অজ্ঞানের বিনাশ করিয়া থাকে; কিন্তু তাহা 
আর প্রসংখ্যানাদি রূপ কোন সহকারীর অপেক্ষা রাখে না ইহাই ভাবার্থ ।৬--৩৯॥ 


ভাবপ্রকাশ- শ্রদ্ধাই জ্ঞানলাভের অন্তরঙ্গ উপায়। পূর্বে প্রণিপাত, সেব৷ গ্রতৃতি যে সূব 
উপায়ের কথা বলা হইয়াছে_-তাহারা সব বহিরঙ্গ, কারণ কপটত। দ্বারাও এ সব উপায় অবলম্থিত 


৫৪ 


৪২৬ এ ন৩৭4৮%1৬। | 


অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্ম বিনশ্যাতি | 
নায়ং লোকোইস্তি ন পরে ন স্খং সংশয়াতবনঃ ॥ ৪০ ॥ 


অঙ্জ; অশ্রদ্দধান: সংশয়াস্মা বিনগ্তি ; সংশয়াত্মবন: অয়ং লোক: ন, ন চ পরঃ ন চ হখং অন্তি অর্থাৎ গুরপদেশানভিজ, 
শরন্ধাহীন- ও সংশয়াকরন্তচিত্ত ব্যক্তি বিনষ্ট হয়। সংশয়াক্ম! ব্যক্ষির ইহলোকও নাই, পরলোকও নাই এমন কি 
বৈষয়িকহপও নাই ॥৪* | 

অত্র চ সংশয়ো ন কর্তব্য£ কম্মাৎ? “অজ্ঞোই”নধীতশান্তেনা অবঙ্ঞানশৃন্তঃ 
গুরুবেদাস্তবাক্যার্থে ইদমেবং ন ভবত্যেবেতি বিপধ্যঘবরূপা নাস্তিক্যবুদ্ধিরশরদ্ধা তছ্ান- 
“শ্রন্ধধান, ইদমেবং ভবতি নবেতি সব্বত্র সংশয়ান্রান্তচিত্তঃ “সংশয়াত্মা” “বিনশ্যতি” 
্বার্থাদ্ভ্রষ্টৌ ভবতি।১ অজ্জশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ বিনশ্ততীতি সংশয়াত্মাপেক্ষয়া ন্যুনত্বকথনার্থং 
চকারাভ্যাং তয়োঃ প্রয়োগঃ ২ কুতঃ? সংশয়াত্মা হি সর্ববতঃ পাগীয়ান্‌, যতো “নায়ং” 
মন্ুযুলোকোহস্তি বিত্তাঞ্জনাগ্ভভাবাৎ ন পরলোকঃ স্বর্গমোক্ষাি; ধর্মজ্ঞানাগ্ভভাবাৎ, 
“ন সুখং” ভোজনাদিকৃতং, “সংশয়াত্মনঃ সর্বত্র সন্দেহাক্রান্তচিত্তস্য ।৩অজ্ঞন্তা শ্রন্দ- 
ধনাস্ চ পরলোকো নাস্তি, মন্যুলোকো ভোজনাদিনুখঞ্চ বর্ততে । সংশয়াত তু ত্রিতয়- 
হীনত্বেন সর্ধবতঃ পাগীয়ানিত্যর্থঃ ॥ ৪৪০ ॥ 
হইতে পারে। শ্রদ্ধাই সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান উপায়, এই শ্রদ্ধা হইতেই নিষ্ঠা বা তৎপরতা৷ জন্মে ; 
এবং এই নিষ্ঠা হইতেই ইন্দ্রিয় সংঘম সহজ ও স্বাভাবিক হয়। অজ্ঞানকে সমূলে ধ্বংস করে বে জ্ঞান 
তাহা হইতে মুক্তি পৃথক্‌ নহে ; এই জ্ঞান ও মোক্ষের মধ্যে কোনও ব্যবধান নাই । ৩৯ 

ভন্ুবাদ-__এ বিষয়ে কিন্তু সংশয় করা উচিত নহে। ইহার কারণ কি? অজ্ঞঃ-শাক্ত্াধ্যয়ন 

না করায় আত্মজ্ঞানশৃন্ত । অশ্রন্ধধানঃ-গুরুবাক্যে এবং বেদান্ত বাক্যের উপর “ইহা এইরূপ 
' হইতেই পারে না*--এইপ্রকার যে বিপধ্যয়স্থরূপ নাস্তিক্য বুদ্ধি তাহীর নাম অশ্রদ্ধা। সেই অশ্রন্ধা 
যাহার আছে সে অশ্রন্দধান। “ইহা এইপ্রকার হইবে, না অন্যরূপ হইবে? এই প্রকারে যে ব্যক্তি সকল 
বিষয়ে সন্দেহসন্কুলচিত্ত হয় সে জংশয্নাত্স। ₹তাদৃশ ব্যক্তি বিনশ্যতি- বিন হয় অর্থাৎ স্বার্থ হইতে 
বিচ্যুত হয়। প্অজ্ঞশ্চাশ্রদ্ধানস্চ বিনশ্তি” এইরূপে এইস্থানে দুইটা “চ”কা'র ( "শব ) দিয়া দুইটা 
পদের প্রযোগ করিবার তাৎপর্ধ্য এই যে সংশয়াত্মা অপেক্ষা অজ্ঞ ও অশ্রদ্দধাঁন ব্যক্তির বিনাশ বিষয়ে 
কিছু ন্যুনতা আছে অর্থাৎ সংশয়াত্মা ব্যক্তি ইহাদের অপেক্ষাও নিকৃষ্ট ; তাহার স্বার্থভ্রংশ অবশ্থস্তাঁবী ।২ 
ইহার কারণ কি? (উত্তর)_যেহেতু সংশয়াত্মা ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা পাপীয়ান; যেহেতু নায়ং 
. লোকহস্তি - এই মন্গ্ঘলোকও নাই অর্থাৎ মন্ম্ুলোৌকেও তাঁহার সুখ নাই কারণ সে অর্থ উপার্জন 
করিতে পারে না; আর ন পরঃ-তাহার পরলোকও নাই, অর্থাৎ তাহার স্বর্গলাভ অথবা 
মোক্ষলাভও ঘটে না, কারণ তাহার ধর্মজ্ঞানাদি নাই । অধিক কি নস্তুখং সংশয়াত্মানঃ 
সংশয়াত্মা ব্যক্তির ভোজনাদিঞজনিত স্বণও নাই, যেহেতু সকল «বিষয়েই তাহার চিত্ত সন্দেহাক্রাস্ত ।৩ 
'অজ্ঞ ও অশ্রন্দধান ব্যক্তির কেবল পরলোক নাই ; কিন্তু মনুয্মুলোকে তাহার ভোজনাদি সুখ আছে। 
আর যে ব্যক্তি সংশয়াত্ম! তাহার তিনটাই না থাকায় অর্থাৎ তাহার ইহলোৌক, পরলোক ও আহার 
বিহারাদিজনিত সুখ এই তিনটাই অসম্ভব বলিয়! সে সর্বাপেক্ষা পাপীয়ান্‌, ইহাই তাঁৎপর্্যার্থ ।৪-_৪০| 


৮তধোহুধ্টাঞসত | - ২৭ 


যোগসবংস্যস্তকণ্মাণং জ্ঞানসংচ্ছিন্নসংশয়ম্‌ । 
আত্মবস্তং ন কন্মাণি নিবরস্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪১ ॥ 


হে ধনপ্র়! যোগসম্ত্তকন্্াশং জানদংচ্ছিন্-সংশয়ম্‌ আম্মবন্তং কর্মাণি ন নিবধস্তি অর্থাৎ হে ধন্য! যিনি 
ঘোগদ্বার। সমস্ত কণ্ধ অর্পণ করিয়াছেন এবং আক্মক্ঞান দ্বার ধাহার সমন্ত সংশয় ছি হইয়াছে, কর নকল তাড়শ এড 
বাক্তিকে সাঙ্গ করিতে পারে ন! ॥৪২ 


এতারৃশস্তয সর্ধবানর্থমূলস্য সংশয়স্ত নিরাকরণায়াত্মনিশ্য়মুপায়ং বদর্প্যাযদ্যোক্তাং 
পৃর্ধাপরভূমিকাভেদেন কর্মজ্ঞানময়ীং দ্বিবিধাং ব্রহ্মনিষ্ঠামুপসংহরতি যোগেতি।১ যোগেন 
তগবদারাধনলক্ষণসমত্ববুদ্ধিবূপেণ মন্নযস্তানি ভগবতি সমপিতানি কন্মাণি যেন, যদ 
পরমার্থদর্শনলক্ষণেন যোগেন সন্্স্তানি ত্যক্তানি কণ্মাণি যেন তং “যোগসন্সাতস্তকন্মাণম্৮ ।২ 
সংশয়ে সতি কথং যোগসন্নযস্তকণ্মত্বমত আহ “জ্ঞানসং ছিন্নপংশয়ং” জ্ঞানেনাত্বনিশ্চয়লক্ষণেন 
ছিননঃ সংশয়ো৷ যেন তম্‌।৩ বিষয়পরবশত্বরূপপ্রমাদে সতি কুতো জ্ঞানোৎপত্তিরিত্যত আহ 
“আত্মবস্ত₹” অপ্রমাদিনং সর্বদা সাবধানম্‌, এতাদৃশমপ্রমাদিত্বেন জ্ঞানবস্তং জ্ঞানসংছিন্ন- 
₹শয়ত্বেন যোগসন্তস্তকন্মাণং কন্মাণি লোকসংগ্রহার্থানি বৃথা চেষ্টারূপাণি বান নিব্নস্তি 
অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রং বা শরীরং নারভত্তে হে ধনঞ্জয় ! ॥ ৫5১ ॥ 


ভাবপ্রকাশ-_অজ্ঞানী, অদ্ধাহীনএবং সংশয়াত্-_এই তিন প্রকারের লোঁক বিনষ্ট হয়। 
এই তিনের মধ্যে সংশয়াক্সাই নিকুষ্ট-_কাঁরণ তাহার ইহলোক, পরলোক কিছুই নাই। শ্রদ্ধা না 
থ্াকিলেই সংশয় দেখা দেয় ; সংশয় থাকিলে অজ্ঞান কাটে না-_তাই অশ্রদ্ধাই বিনাশের কারণ। ৪০ 


অন্ুবাদ__সকল প্রকার অনর্থের মূল বে এতাদৃশ সংশয় তাহার নিরাকরণের উপায় হইতেছে 
আত্মনিশ্চয় ; এই কথ! বলিয়া ভগবান্‌ পূর্ব্বের ছুইটা অধ্যায়ে পূর্ববাপর ভূমিকা ভেদে যে কর্ম্ম ও জ্ঞান- 
রূপ দ্বিবিধ ব্রহ্মনির্ববাণের কথা বলিয়াছিলেন এক্ষণে তাঁহারই উপসংহার করিতেছেন_-। যোগ্- 
সংস্্যস্তকর্্পীণম্‌-যে ব্যক্তি যোগের দ্বার! অর্থাৎ ঈশ্বরারাধনাবূপ সমত্ব বুদ্ধিযৌগের দ্বারা কর্ম 
সকলকে সন্্যন্ত করিয়াছেন অর্থাৎ ভগবানের উপর সমর্পণ করিয়াছেন । অথবা যোগের দ্বারা অর্থাৎ 
পরমার্থ দর্শনরূপ যোগের দ্বার! যে ব্যক্তি সমস্ত কন সন্গ্যন্ত করিয়াছেন অর্থ।ৎ ত্যাগ করিয়াছেন__।২ 
যদি সংশয় বিদ্যমান থাকে তাঁহা হইলে কিরূপে যোগসন্যন্তকর্মত্ব হইতে পাঁরে অর্থাৎ বোগের দ্বারা 
সন্যন্ত হইতে পারে ?-_-এই জন্য বলিতেছেন জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্‌_ আত্মনিশ্চয়রূপ জ্ঞানের দ্বার! 
যিনি সংশয় ছিন্ন করিয়াছেন__-|৩ ইহার উপর শঙ্কা হইতে পারে যে বিষয়াধীনতানপ প্রমাদ 
. ( অনবধানতা ) যাহার আছে তাহার কিরূপে জ্ঞানোৎপত্তি হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন 
“আত্মবন্তম্‌” -যিনি অপ্রমাদী অর্থাৎ প্রমাদ বিশিষ্ট নহেম কিন্ত সতত সাবধান--1৪ এতাদৃশ যে 
ব্যক্তি ধিনি প্রমাদ বিহীন বলিয়া জ্ঞানবান্ঃ এবং যিনি জ্ঞান প্রভাবে সমস্ত সংশয় ছিন্ন করিয়াছেন 
বলিয়া যোগসংসস্তকর্্া ছে ধনগ্রয় ভাহাকে কর্দণি _কর্ণণ সকল অর্থাৎ যে সমস্ত কণ্ধ তাহাকর্তৃক 
লোক সংগ্রহার্থে অনুষ্ঠিত হয় অথবা যে সমন্ত কর্ম তাহার পক্ষে বৃথা চেষ্টার সাঁমিল সেই কর্ণ সকল 


৪২৮ _.. শ্্রীমন্তগবদগীতা | 


তম্মাদজ্ঞানসন্তৃতং হৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ। 
ছিত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোতিষ্ঠ ভারত ॥ ৪২॥ 
তশ্মাৎ আত্মনঃ অজ্ঞানসম্ভৃতং হৃতস্থং এনং সংশয়ং জ্ঞানাসিন! ছিবা যোগম্‌ আতিষ্ঠ হে ভারত ! উত্ভি্ঠ অর্থাৎ 
অতএব হ্থাদয়স্থিত অজ্জানসন্ভৃত সংশয়কে আত্মজ্ঞানরপ থড়গা দ্বারা ছেদন করিয়া কর্ম্মযোগ অবলম্বন কর; হে. 
তরতবংশীবতংস তুমি যুদ্ধার্থ উত্িত হও ৪৩ 
যস্মাদেবং অজ্ঞানাদব্বেকাঁৎ সমুদ্ূতমুৎপন্নং “হৃংস্থং” হৃদি বুদ্ধো স্থিতং কারণস্তাশ্রয়স্ত 
চ জ্ঞানে শক্রঃ স্থখেন হত্তুং শক্যতে ইত্যুভয়োপন্নযাসঃ। “এনং” সর্ধবানর্থমূলভূতং 
“সংশয়ং” “আত্মনো জ্ঞানাসিনা” আত্মবিষয়কনিশ্চয়খড়েগোন ছিত্ব। “যোগং” সম্যগদর্শনো- 
পায়ং নিষ্ধামকর্্ম “আতিষ্ঠ” কুরু। অত ইদানীমুত্তিষ্ঠ যুদ্ধায় হে ভারত! ভরতবংশে 
জাতম্ত যুদ্ধোগ্কমো৷ ন নিক্ষল ইতিভাবঃ। স্বস্তানীশত্ববাধেন ভক্তিশ্রদ্ধে দৃ়ীকৃতে। 
ধীহেতুঃ কর্মনিষ্ঠা চ হরিণেহোপসংহৃতা ॥ ৪২ ॥ 
ইতি ভ্ীমৎপরমহংসপরিব্রাজকা চার্য্য-গ্রীবিশ্বেশ্বরসর স্বতী-শ্রী পাদ শিত্ত-শ্রীমধুস্দনসরম্বতী- 
বিরচিতায়াং গীতার্থগুঢ়দীপিকায়াং ব্রহ্ধার্পণযোগো নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ 
ন নিবপ্স্তি নিবদ্ধ করিতে পারে ন! অর্থাৎ তাহার অনিষ্ট ( অনভিপ্রেত ), ইষ্ট ( অভিপ্রেত ) কিংবা 
ইষ্টানিষ্টন্বপ মিশ্র শরীর উৎপাদন করিতে পারেনা ৫৪১1 
অন্ুবাদ্__যেহেতু এইরূপ, অতএব অজ্ঞানসন্ভুঁতম্‌-্বাহা অজ্ঞান অর্থাৎ অবিবেক হইতে 
উৎপন্ন হ্বত্থম্‌ যাহা হৃদয়ে অর্থাৎ বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া থাকে ;-_এই ছুইটী বিশেষণ দিবার তাঁৎপর্য্য 
এই যে শক্রর করণ ( উৎপত্ভিস্থান) এবং আশ্রয় জ্ঞাত হইলে তাহাকে অনায়াসে বধ করা! যায় 
এনম্‌ সংশয়ম্‌-সকল প্রকার অনর্থের মূলীভূত সেই সংশয়কে জ্ঞানাজিনা-আত্মার স্বরূপ জ্ঞান- 
রূপ অসির দ্বার! অর্থাৎ আত্মবিষয়ক নিশ্চয়দূপ খড়গ দিয়। ছিস্পা ছেদন করিয়! তুমি যৌগ্মম্‌. সম্যক 
দর্শনের (আত্মতৰ সাক্ষাৎকারের ) উপায় স্বরূপ নিষাম কর্ম আতিষ্ঠ-অনুষ্ঠান কর। আর এই 
জন্তই হে ভারত ! তুমি উত্তিষ্ঠ- এক্ষণে যুদ্ধের জন্ত উদ্যত হও। তুমি ভরতের বংশে উৎপন্ন 
হইয়াছে; তোমার ঘুদ্ধোস্তোগ বিফল হইবার নহে, ইহাই ভাবার্থ।-_এই অধ্যায়ে ভগবান্‌ নিজের 
অনীস্বরত্ববাধিত করিয়া জীবের তক্তি ও শ্রদ্ধ! দৃঢ় করিয়াছেন অর্থাৎ তিনিই ঈশ্বর, তাহার উপরে 
জীবের ভক্তি ও শ্রদ্ধা কর্তব্য__ইহা! বলিয়াছেন এবং ভগবান্‌ আত্মজ্ঞানের উপায় স্বরূপ কর্ণ-নিষ্ঠার 
উপসংহার করিয়াছেন অর্থাৎ উপসংহারে বলিয়াছেন যে অবিদ্বান্‌ ব্যক্তির পক্ষে কর্মনিষ্ঠাই 
জান লাভের উপায় ১_-৪২॥ 
ভাবপ্রকাশ-_বিচারের দ্বারা, বিবেকের দ্বারা অজ্ঞানপ্রস্থত সংশয়কে সমূলে ছেদন করিয়া 
যুক্ত হইতে চেষ্ট! করিতে হইবে । যোগই কর্মার্পণ বা কর্মসন্ঠাস আনিয়া দেয় । যুক্ত হইতে পারিলে।, 
কর্ম গ্রকুতভাবে অর্পিত হইলে, অর্থাৎ সবন্তত্তকন্্মা হইলে কর্ম আর বন্ধন ঘটায় না। বিচারাত্মক 
জান এবং যোগ-_ইহারাই কর্তূমির সাধন । ৪১-৪২ | 
ইতি প্রমদ্ভগবদ্গীতার গৃচীর্থবীপিক! নামক টাকায় ব্রন্গার্পণ যোগনামক চতুর্ঘ 
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ 


